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গ্রাক্কথন 
পণ্ডিত দীননাথ ব্রিপাঠী মহাশয়েব অনুবাদ সহিত আত্মতত্ববিবেকের 
এই অংশটি বহুপূর্বেই প্রকাশিত হওয়া! উচিত ছিল | বিবিধ কাঁবণে তাহা সম্ভব- 
পর হয় নাই। আমাব দৃঢ বিশ্বাস এই গ্রন্থটি অনুসন্ধিৎস্ু গবেষকদেব বহুপ্রকারে 
সহাষক হইবে । অপর অংশটিও যাহাতে ক্রু মুদ্রিত হইতে পারে তাহাৰ জন্য 
চেষ্টা কবা হইতেছে। 


সংস্কৃত কলেজ হেরম্ব চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী 
কলিকাত। অধ্যক্ষ 
১181৮8 


সুখবদ্ধ 
্যায়াঁচার্ধ উদয়নকে প্রাচীনন্তায় ও নব্যন্তাবেব যুগ সন্ধিতে আবিভূত বলা 
যায়। প্রাচীনন্তায়েব ধাবা জয়ন্তভট এবং বাচস্পতি মিশ্র পর্বস্তই প্রবাহিত | 
উদয়নাচার্ষেব ভাষা ও বর্ণনাশৈলী লক্ষ্য কৰিলে প্রতীরমান হঘ যে তৎকালেই 
নব্যন্তায়ভাক্কবের অকণোঁদয় ঘটিয়াছে এবং উদযনই তাহার প্রথম উদগাতা 
ইহাকে তাঞ্কিক কবি ভক্ত প্রত্যেকটি বিশেবণেই ভূষিত কবা! বার়। পববর্তী 
নব্যনৈয়ায়িকগণ তাহাকে “আচার্। বপেই উল্লেখ কবিয়াছেন। 
অষ্টম শতাব্দী বা তাহাব পূর্বেই গ্রীমৎ শক্করাচার্ধ প্রভৃতি দ্বাবা বৌদ্ধমত 
নিবাকৃত হইলেও সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয নাই। উদয়নেব সময়েও বৌদ্ধমতেৰ 
প্রভাব না থাকিলে তাহার খগ্ডনের জন্য এত প্রযাসের প্রয়োজন হইত না। 
“আত্মতত্ববিবেকণ গ্রন্থখানিই তাহাব প্রমাণ। এই গ্রন্থ কেবল বৌদ্ধমত খণ্ডনেৰ 
জন্যই রচিত। ইহা “বৌদ্ধাধিকাব" নামেও প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থেব বিবৃতিতে 
রঘুনাথশিরোমণি বলিয়াছেন__ 
নির্ণায় সাবং শান্্রাণাং তাকিকাণাং শিবোমণিঃ। 
আত্মতত্ববিবেকত্ ভাবমুদ্তাবয়ত্যয়ম্‌ ॥ 
ইহাব টাকা গদাধব ভট্টাচার্য বলেন 
শ্রীকৃষ্চরণদন্্মাবাধ্য শ্রীগদাধবঃ। 
বৌদ্ধাধিকারবিবৃতিং ব্যাকরোতি শিরোমণেঃ ॥ 
এই গ্রন্থে ৪টি পবিচ্ছেদ আছে । 
১ম পবিচ্ছেদে--সর্বং ক্ষণিকম্‌” এই ক্ষণভঙ্গবাদেব খণ্ডন কৰা! হইয়াছে । 
যেহেতু এমত আত্বাব নিত্যত্বেব বাধক। 
২য় পরিচ্ছেদে--ভ্গনাতিবিক্ত কোন জেয বস্তু নাই--এই বাহ্যার্থভঙ্গ- 
বাদেব খণ্ডন কর! হইরাছে, যেহেতু এ নত জ্ঞানভিন্ন আত্ম- 


সিদ্ধির বিরোধী । 
ওয় পরিচ্ছেদে_-গুণগুণিভেদ ভঙ্গের খণ্ডন করা হইয়াছে। যেহেতু এইমত 
জানস্থখাদির আশ্রষবাপে আত্মসিদ্ধিব বিরোধী । 


৪র্থ পরিচ্ছেদে__অনুপলস্তই অভাবেব সাধক, এইমত খণ্ডিত হইযাছে। 
যেহেতু তাহ! শবীরাগ্তিরিক্ত আত্মন্ববপেবই বাধক। 


[৮] 

আচার্য '্যায়কুন্ুমাঞ্জলি গ্রন্থে নিবীশ্বব বাদিগণেব মত খণ্ডন কবিয়া ঈশ্ববেৰ 
অস্তিত নিবপণ কবিয়াছেন। 

“আত্বতন্ববিবেক' গ্রন্থে বৌদ্ধসম্মত নৈরাজ্যবাদ খণ্ডন কবিযা৷ শবীবাগ্ঘতি- 
বিক্ত-নিত্য-বিভু-জ্ঞানন্ুখাদিব আশ্রয়বপে আত্মাব (জীবাত্মার) সাধন 
কবিযাছেন। 

যদিও বহুকাল হইতে বৌদ্ধমতেব প্রভাব ও আলোচনা না থাকায় পণ্ডিত 
সমাজে এই গ্রন্থেব পঠন পাঠন বিশেষ দেখা যায় নাঁ, তবুও উদয়নাচার্ষের 
অসাধাবণ মনীবাঁয় নিক্সিত এই নিবন্ধের উপাদেয়তা বিদ্বান্‌ পাঠক সম্যক্‌ অনুভব 
কবিতে পাবিবেন। 

বর্তমানে প্রাচীন প্রথায় শাস্ত্রে টাকা-টিগ্রনীসহ মূল গ্রন্থেব অধ্যয়ন 
অধ্যাপন! যে ভাবে দ্রুত বিলুপ্তিব পথে, তাহাতে ভবিব্যতে মূল গ্রন্থেব যথাযথ 
ব্যাখ্যা সম্ভব হইবে কিন! এবং প্রকৃত সিদ্ধান্তবিৎ আ"চার্য কেহ থাকিবেন কিন! 
এই আশঙ্কা দেখা দিযাছে। এই অবস্থা এখনও ধীহারা প্রাচীন পরম্পবার 
ধারা অক্ষুণ্ন বাখিষাছেন তাহাবা যদি শাস্ত্রীয় ছুবহ গ্রন্থেব বঙ্গান্ুবাদেব মাধ্যমে 
মূলেব বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ কবিয়া যান, তাহা হইলে ইহা! ভবিষ্যতে 
দিগৃদর্শনে কিঘৎ পবিমাণে সাহাষ্য কবিবে, সন্দেহ নাই। “আত্মতত্ববিবেক' 
জাতী কঠিন গ্রন্থে বিশদ বাংলা অন্ুবাদেব উপযোগিতা যে কত তাহার বর্ণনা 
অনাবশ্ঠক ৷ তবে গ্রন্থের সম্পূর্ণ অংশ প্রকাশিত না হইলে এই গ্রন্থেব উপাদেষতা 
ধাবণ। কবা সম্ভব হইবে না। 

স্যাবশান্ত্রে অতিবিখ্যাত এই মহামনীবী ৯০৬ শকাব্দে (৯৮৫ খুঃ) বর্তমান 
ছিলেন এইবপ মত প্রচলিত আছে। ইহাঁব কাঁবণ, তৎ কৃত “লক্ষণাবলী' গ্রন্থের 
কোনে! কোনে। হস্তলিখিত পু'থিতে এই শ্লোকটি পাওয়া যায়__ 

তকীস্ববাঙ্ক (৯০৬ ) প্রমিতেত্বতীতেষু শকান্ততঃ | 
বধষেষ্দযনশ্চক্রে স্ুবোধাং লক্ষণাবলীম্‌॥ 
কিন্তু “বাঙ্গালীব সাবস্বত অবদান” এন্থেব প্রণেতা মাননীয় দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য 
নহাশষ এ শ্লোক সম্বন্ধে সংশয প্রকাশ কবিয়া মন্তব্য কবিয়াছেন যে, 
“ত্কান্থবাঙ্ন স্থলে “তরকন্থবান্ক' ( ৯৭৬ ) পাঠ ধরা যায় তাহা হইলে ১০৫৫ খুঃ 
পাওষা যাইতে পাবে। বন্তৃতঃ তাহাই সঙ্গত, যেহেতু, বাচস্পতি মিশ্র ও 
্াতকন্বলীকাব শ্রীধবাচার্ধ উভযেই সমকালীন এবং খুষ্টীয় দশম শতাব্দীতে 


বিদ্কদান ছিলেন। ভাহাদেব পববর্তাঁ উদষনাচার্ধেব কাল ১১শ শতাব্দীই হইবে 
সন্দেহ নাই । 


[৯] 

আচার্ধ কোন্‌ প্রদেশেব অধিবাসী ছিলেন তাহা নিশ্চিত ভাবে বলা বন্ভব 
নহে। এইবপ প্রসিদ্ধ আছে যে মিথিলাই তাহাব জন্মভূমি । কিন্তু এই সম্বন্ধে 
চিন্তনীব এই বে, তিনি গৌভ মীমাংসকগণেব বেদ সম্বন্ধে অজ্ঞতাঁব উল্লেখ কবিবা 
গুকমতেব প্রধান প্রবক্তী শালিকনাথকে কটাক্ষ করিবাছেন, ইহাতে মনে হয 
তিনি গৌড়ীয় নহেন, অথচ মিথিলাও গৌড়মগুলেব অন্তর্গত 

আচার্ষের রচিত গ্রন্থ-_-১। ন্যায় কুনুমাগ্তলি ২1 কিবণাবলী (প্রশস্তপাদ 
ভাঙ্ক্েব টীকা) ৩। আত্মতত্ববিবেক ৪। ন্যার বাপ্তিকতাৎপর্য পরিশুদ্ধি (বা 
হ্যা নিবন্ধ) ৫1 লক্ষণাবলী ৬। লক্দগণমাল। ৭। ন্যায় পবিশিষ্ট ( প্রবোধ- 
সিদ্ধি)। 

পবিশেবে, ধাহাবা বহুকাল পৰে বঙ্গানুবাদসহ এই গ্রন্থ আমাদের সম্মুখে 
উপস্থাপিত কবিয়াছেন, সেই কলিকাতা সংস্কৃত কলেজেব গ্রন্থ প্রকাশন বিভাগ 
ও অম্গবাদক পণ্ডিতপ্রবব শ্্রীদদীননাথ ত্রিপাঠী মহাশয়কে আমাদের ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন কবিতেছি। ইতি। 


কলিকাতা নিবেদক 


সংস্কত কলেজ শ্রীস্রীমোহন তর্কতীর্থ 
১৫২1৮৪ 


ভূমিকা 

এঁতিহানিকগণের মতে আচার্য উদয়নের কাল ৯৪৪ খুঃ হইতে ১০৪৪ খু; এর 
মধ্যে । উদযনাচার্য প্রাচীন নৈযায়িক গণেব সর্বশেষ স্যায়াচার্য ছিলেন বলিয়া 
পণ্ডিতগণেব অভিমত। এই অভিমত আমর! মহামিহোপাঁধ্যায় ভাঃ যোগেন্দ্রনাথ 
তর্কসাংখ্যবেদীস্ততীর্ঘ মহাশষের শ্রীমুখ হইতে শুনিযাছি। এবং ইহাও শুনিয়াছি 
যে আচার্য উদয়নের গ্রন্থব্প উপাদানই নব্যন্তায়েব জনক | উদয়নের গ্রন্থশৈলী 
হইতে গঙ্গেশ উপাঁধ্যায় নব্যন্তায়েব সৃষ্টি কবেন। উদয়ন চার্ষেৰ গ্রন্থাবলীর 
মধ্যে প্রধান গ্রন্থগুলি হইতেছে-_বাঁচস্পতিমিশ্রকৃত স্ায়বাতিক তাৎপর্য টাকার 
উপর তাৎপর্য পবিশুদ্ধি উহার কিয়দংশ এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত 
হইযাছিল ?, প্রশস্ত পাদভান্ের উপর কিবণাবিলী টাকা, বৈশেধিক মতের উপর 
লক্ষণাবলী, আত্মতত্ববিবেক [ ব্বতন্তগ্রন্থ 7, স্তায় কুহ্মাঞ্জলি | ব্বতন্গ্রন্থ ]। 

এই কয়টি গ্রন্থের মধ্যে রচনার পোর্বাপর্য সঠিক না জীনা গেলেও শেষোক্ত 
ছুইটি গ্রন্থের মধ্যে আত্মতত্ববিবেক গ্রন্থটি আচীর্য পূর্বে রচন! করেন, তাবপৰ 
ন্ায়কুহ্থমাগ্জলি প্রণযন করেন। কারণ গ্রন্থকার কুন্ুমাপ্জলিব কোন স্থলে 
বলিয়াছেন- এই বিষয়েব বিস্তার আমি আঁত্মতত্ববিবেকে করিয়াছি । 

এই আত্মতত্ববিবেকে আচার্ধ স্যায়মতেব আত্মীব প্রতিপাঁদন কবিয়াছেন। 
বাঁধক প্রমাণ যদি প্রচুব থাকে তাহা হইলে সাধক প্রমাণমাত্রেব দ্বাবা বস্তসিদ্ধি 
হয় না। এই জন্য আচার্য স্তায়মতের আত্মাব প্রতিপাঁদনের বাঁধক বৌদ্ধমতের 
নৈরাত্ম্যবাদের যুক্তি সকল খণ্ডন পূর্বক ন্যায়সম্মত আত্মাব স্থাপন কবিয়াছেন। 
প্রথমে বৌদ্বেব ক্ষণভন্গবাঁদ অর্থাৎ বস্তুমাত্রের ক্ষনিকত্ব সিদ্ধ হইলে ন্যায়মতের 
স্থিব বা নিত্য আত্মার সিদ্ধি হইতে পাঁরে না বলিয়া বৌদ্ধেব ক্ষণিকত্বপক্ষেব 
খণ্ডন পূর্বক স্থির আত্মাব প্রতিপাদন কবিয়াছেন) এইজন্য আচার্ধের আত্মততু- 
বিবেকেব প্রথম পরিচ্ছেদটি ক্ষণভঙ্গবাদ অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গভঙ্গবাদ নামে খ্যাত 
হইযাছে। 

তারপব বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে বিজ্ঞান মাত্র সিদ্ধ হইলে ম্যায়মতের জ্ঞান- 
বান আত্মার সিদ্ধি হইতে পারে না-_ এইজন্য আচার্য আত্মতত্ববিবেকেৰ দ্বিতীষ 
গবিচ্ছেদে বাহ্থার্থভঙ্গ অর্থাৎ বাহ্থার্থভঙগভঙ্গ বে জ্ঞাঁনভিন্ন বাহারূপ জ্ঞানবান 
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আচার্য ন্ায়কুনুমাগ্ুলি' গ্রন্থে নিবীশ্বব বাদিগণেব মত খণ্ডন কবিয়া ঈশ্ববেৰ 
অস্তিত্ব নিৰপণ কবিয়াছেন । 

'আত্মতত্ববিবেক' গ্রন্থে বৌদ্ধসম্মত নৈবাত্যবাদ খণ্ডন কবিযা! শবীবাগ্ঠাতি- 
বিক্ত-নিত্য-বিভু-জ্ঞানসুখাদিব আশ্রয়বপে আত্বাব (জীবাত্মাব) সাধন 
কবিযাছেন। 

যদিও বহুকাল হইতে বৌদ্ধমতে প্রভাব ও আলোচনা না থাকায় পণ্ডিত 
সমাজে এই গ্রন্থেব পঠন পাঠন বিশে দেখা যায় না, তবুও উদ্রয়নাচার্ষেব 
অসাধাবণ মনীষায় নিগিত এই নিবন্ধের উপাদেষতা বিদ্বান্‌ পাঠক সম্যক্‌ অনুভব 
কবিতে পাবিবেন। 

বর্তনানে প্রাচীন প্রথার শাস্ত্রের টাকা-টিগ্ননীসহ মূল গ্রন্থেব অধ্যয়ন 
অধ্যাপনা যে ভাঁবে ভ্রুত বিলুপ্তিব পথে, তাহাতে ভবিষ্যতে মূল গ্রন্থেব যথাব্থ 
ব্যাখ্যা সম্ভব হইবে কিনা এবং প্রকৃত সিদ্ধান্তবিৎ আ"চার্য কেহ থাকিবেন কিনা 
এই আশঙ্কা দেখা দিষাছে। এই অবস্থায় এখনও ধাহাবা প্রাচীন পবম্পবাঁর 
ধার অক্ষুণ্ণ বাখিয়াছেন তীহাব। যদি শাস্ত্রীয় ছুবহ গ্রন্থেব বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে 
মূলেব বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ কবিয়া যান, তাহ! হইলে ইহ ভবিষ্যতে 
দিগ্দর্শনে কিষৎ পবিমাণে সহাধ্য কবিবে, সন্দেহ নাই। “আত্মতত্ববিবেক* 
জাতী কঠিন গ্রন্থেব বিশদ বাংল! অন্থুবাঁদেব উপযোগিত। যে কত তাহাব বর্ণন! 
অনাবশ্যক । তবে গ্রন্থেৰ সম্পূর্ণ অংশ প্রকাশিত না হইলে এই গ্রন্থেব উপাদেষতা 
ধাবণা কবা সম্ভব হইবে না! । 

স্যাশান্ত্রে অতিবিখ্যাত এই মহামনীবী ৯০৬ শকাঁব্দে (৯৮৫ খুঃ) বর্তমান 
ছিলেন এইবপ দত প্রচলিত আছে। ইহাব কাঁবণ, তৎ কৃত “লক্ষণাবলী? গ্রন্থের 
কোনো কোনো হস্তলিখিত পু'থিতে এই শ্লোকটি পাওয়া যায 

তর্কন্ববান্ক (৯০৬) প্রমিতেষতীতেধু শকান্ততঃ 
বর্ষেষদঘন“চক্রে ্থুবোধাং ল্দণাবলীম্‌॥ 
কিন্তু “বাগ্রালীব সারস্থত অবদান" গ্রন্থে প্রণেতা মাননীয় দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য 
নহাশয এ শ্লোক সম্বন্ধে সংশয প্রকাশ কবিয়া মন্তব্য কবিয়াছেন যে, 
“তর্কান্বাস্চ' স্থলে “তকন্ববাঙ্ক' (৯৭৬ ) পাঠ ধরা যায় তাহা হইলে ১০৫৫ খুঃ 
পাঁওঘা যাইতে পাবে। বস্তুতঃ তাহাই সঙ্গত, যেহেতু, বাচস্পতি মিশ্র ও 
হ্যাষকন্দলীকাব শ্রীধবাচার্ধ উভযেই সমকালীন এবং খুষ্টীয দশম শতাব্দীতে 


ব্্িনান ছিলেন। তাহাঁদেব পববর্তণ উদযনাচার্ষের কাল ১১শ শতাবদীই হইবে 
সন্কহে নাই। 
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আচার্য কোন্‌ প্রদেশেব অধিবাসী ছিলেন তাহা নিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব 
নহে। এইবপ প্রসিদ্ধ আছে যে মিথিলাই তীহাব জন্মভূমি । কিন্তু এই সম্বন্ধে 
চিন্তনীয় এই যে, তিনি গৌভ মীমাংসকগণেব বেদ সন্বন্ধে অজ্ঞতাব উল্লেখ কবিরা 
গুকমতেৰ প্রধান প্রবস্তা শাঁলিকনাথকে কটীক্ষ করিয়াছেন, ইহাতে মনে হয় 
তিনি গৌড়ীয় নহেন, অথচ মিথিলাও গৌড়মণ্ডলের অন্তর্গত | 

আচার্ষের রচিত গ্রন্থ--১। ন্যায়ি কুন্মাঞ্তলি ২। কিবণাবলী ( প্রশস্তপাদ 
ভান্তেব টীকা) ৩। আত্মতত্ববিবেক ৪) ন্যায় বাণ্তিকতাৎপর্য পবিশুদ্ধি (বা 
ম্যায় নিবন্ধ) ৫1 লক্ষণাবলী ৬। লক্ষণমাল৷ ৭1 ন্যায় পবিশিষ্ট ( প্রবোধ- 
সিদ্ধি)। রর 

পবিশেষে, ষাহাবা বহুকাল পবে বঙ্গান্ুবাদসহ এই গ্রন্থ আনাদেব সম্মুখে 
উপস্থাপিত কবিয়াছেন, সেই কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে গ্রন্থ প্রকাশন বিভাগ 
ও অনুবাদক পণ্ডিতপ্রবব শ্ত্রীদীননাথ ত্রিপাঠী মহাশরকে আমাদের ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন কবিতেছি। ইতি। 


কলিকাতা নিবেদক 


সংস্কৃত কলেজ শরীত্রীমোহন তর্কতীর্থ 
১৫২৮৪ 


ভূমিকা 

ধতিহাসিকগণেব মতে আচার্য উদ্যনের কাঁল ৯৪৪ খুঃ হইতে ১০৪৪ খুঃ এর 
মধ্যে। উদয়নাচার্য প্রাচীন নৈয়ায়িক গণেব সর্বশেষ শ্যায়াচার্য ছিলেন বলিয়া 
পণ্তিতগণেব অভিমত। এই অভিমত আঁমবা মহামহোপাধ্যায় ডাঃ যোগেক্নাথ 
তর্কসাংখ্যবেদাস্ততীর্থ মহাশয়েব শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি। এবং ইহাও শুনিয়াছি 
যে আচার্য উদয়নের গ্রন্থৰপ উপাদানই নবান্তায়ের জনক। উদয়নের গ্রন্থশৈলী 
হইতে গরঙ্গেশ উপাঁধ্যায় নব্যন্তায়েব স্থ্টি কবেন। উদয়নাচার্ষেৰ গ্রস্থাবীব 
মধ্যে প্রধান গ্রন্থগুলি হইতেছে-_বাঁচস্পতিনিশ্রকৃত শ্যায়বাঁতিক তাৎপর্য টাকার 
উপর তাৎপর্য পবিশুদ্ধি [ উহার কিয়দংশ এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত 
হইযাছিল 1, প্রশস্ত পাদভাম্বের উপর কিবণাবলী টীকা, বৈশেষিক মতের উপব 
লক্গণাঁবলী, আত্মতত্ববিবেক | স্বত্তগরন্থ 7 স্তায় কুন্ুমাঞ্জলি [ ব্বতত্তগরন্থ ]। 

এই কয়টি গ্রন্থের মধ্যে রচনার পোর্বাপর্য সঠিক ন! জানা গেলেও শেষোক্ত 
ছুইটি গ্রন্থের মধ্যে আত্মতত্ববিবেক গ্রন্থটি আচার্য পূর্বে রচনা করেন, তারপব 
স্যায়কুন্মালি প্রণয়ন কবেন। কারণ গ্রন্থকাব কুম্থুমাঞলিব কোন স্থলে 
বলিয়াছেন-__এই বিষয়ের বিস্তার আমি আত্মতত্ববিবেকে কবিয়াছি। 

এই আত্মততববিবেকে আচার্ষ স্যায়মতের আত্মাব প্রতিপাদন কবিয়াছেন। 
বাঁধক প্রমাণ যদি প্রচুর থাকে তাহ! হইলে সাধক প্রমাঁণমাত্রেব দ্বার! বন্তরসিদ্ধি 
হয় না। এই জন্য আচার্য হ্যাষমতের আত্মাব প্রতিপাঁদনের বাধক বৌদ্ধমতেব 
নৈরাত্ম্যবাদের যুক্তি সকল খণ্ডন পূর্বক স্তায়সম্মত আত্মার স্থাপন কবিয়াছেন। 
প্রথমে বৌদ্ধেব ক্ষণভঙ্গবাঁদ অর্থাৎ বন্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইলে স্তায়মতের 
স্থিব বা নিত্য আত্মার সিদ্ধি হইতে পাঁবে না বলিয়া বৌদ্ধের ক্ষণিকত্বপক্ষেব 
খণ্ডন পূর্বক স্থির আত্মা প্রতিপাঁদন কবিয়াছেন। এইজন্য আচার্ষের আত্মততৃ- 
বিবেকেব প্রথম পরিচ্ছেদটি ক্ষণভঙ্গবাদ অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গভঙ্গবাদ নামে খ্যাত 
হইয়াছে। 

তাঁরপব বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে বিজ্ঞান মাত্র সিদ্ধ হইলে স্তায়মতের জ্ঞান- 
বান আত্মার সিদ্ধি হইতে পারে না-_-এইজন্য আচার্য আত্মতত্ববিবেকেব দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদে বাহার্থভঙ্গ অর্থাৎ বাহার্থভঙ্গতঙ্গ বপে জ্ঞানভিন্ন বাহার জ্ঞানবান 
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আত্মা স্থাপন কবিষাছেন। এখানে জ্ঞানভিন্নপদার্থকে বাহ অর্থৰূপে বিবক্ষা 
কবা হইঘাছে। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ জ্ঞান মাত্র বস্ত শ্বীকাৰ কবেন বলিয়। দেই 
মত খণ্ডন না কৰিলে জ্ঞানভিন্ন জ্ঞানবান আত্মার স্থাপন হইতে পাঁবে না । 
অতএব দ্বিভীঘ পবিচ্ছেদটি বাস্থার্থভক্গ নামে খ্যাত। কৌদ্ধেরা গুণ ও গুণীব 
ভেদ ব্বীকাঁৰ কবেন না। আমাদের দৃশ্যমান ঘট প্রভৃতি পদার্থ বপ, গন্ধ, বস, 
স্পর্শ গ্রভৃতি গুণের সমবাধ [ সমষ্টি ] মাত্র। বপাঁদিগুণ থেকে ভিন্ন বপাদিমান 
দ্রব্য বলিখা অতিবিক্ত কিছু নাই | এই মত সিদ্ধ হইলে 'জ্ঞানভিন্ন জ্ঞানবান 
আত্মা এই ন্যাবমত সিদ্ধ হয না! এই জন্য আচার্য তৃতীব পবিচ্ছেদে গুণগুণীব 
অভেদ পক্ষ খণ্ডন কবিযা! গুণভিন্ন গুণবান নিত্য আত্মাব স্থাপন কবিযাছেন। 
এইহেতু এই তৃতীষ পবিচ্ছেদেৰ নাম হইতেছে গুণগুণিভেদ ভঙ্গ পরিচ্ছেদ অর্থাৎ 
গুণ ও গুমীব অভেদ পক্ষখণ্ডন কবিয়া ভেদ পক্ষস্থাপন কব! হইযাছে এই তৃতীয় 
পবিচ্ছেদে। তাহাতে জ্ঞানাদিগুণবান স্থিব আত্মা সিদ্ধ হইয়াছে । 

এবপৰ বৌদ্ধ আশঙ্কা কবিয়াছেন যে দেহাদি ব্যতিবিক্ত স্থিব আঁত্মাৰ 
উপলব্ধি হয না বলি অন্থপলদ্ধি বশত তাদৃশ আত্মার স্ববপই দ্ধ হয় ন1] 
যদ্দিও বৌদ্ধগণ অনুপলদ্ধিকে অভাঁবেৰ গ্রাহক ৰপে পৃথক প্রমাণ স্বীকাঁৰ কবেন 
না, তথাপি-_-অন্ুপলদ্ধি লিঙ্গক অভাবেব অনুমিতি স্বীকাব কবেন। ন্যাঁ- 
বিন্দুতে বিস্তৃত ভাবে উহা বলা হইয়াছে । তাহা হইলে অন্থপলদ্ধিবশত 
দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মাব অভাবেব অন্ুমিতি হইলে ম্যারমতানুসারে দেহাগ্ভতিবিক্ত 
নিত্য জ্ঞানাদিগুণবান্‌ আত্মার সিদ্ধি হয না। এই হেতু আচার্য চতুর্থ পবিচ্ছেদে 
অন্থপলন্ধিব নিবাঁকবণ করিষাছেন অর্থাৎ নিত্য জ্ঞানাদিগুণবান্‌ দেহাদিব্যতিবিক্ত 
আত্মাৰ উপলদ্ধি হয় না বা অন্ুপলদ্ধি আছে ইহা ঠিক নয়, তাঁদৃশ অনুপলব্ধির 
খণ্ডন কবিবা তাদৃশ ন্যাবমত সিদ্ধ আত্মার স্থাপন এই চতুর্থ পবিচ্ছেদে কবিয়া- 
ছেন। এই পবিচ্ছেদটি অন্ুপলদ্ধিভঙ্গ নামে খ্যাতি। ইহাই অতি সংক্ষেপে 
আত্মতত্ববিবেকেব বিষয়বস্তু | 

এই আত্মতত্ববিবেক পশ্চিমব্গেব চতুষ্পাঠী সমূহে মহাবিষ্ভালয়ে বা বিশ্ব 
বিগ্তালয়ে পাঠ্যেব অন্তর্গত ছিল ন1। এখনও বিশ্ববিগ্ভালয় ভিন্ন অন্যত্র পাঠ্য 
নাই। অথচ এই গ্রন্থটি একটি বিখ্যাতগ্রন্থ, কারণ ইহাতে আঁচার্ধ বৌদ্ধমত 
পুষানুপুখবপে খণ্ডন কবিষ! ন্যাষমতসিদ্ধ আত্মার প্রতিপাদন কবিয়াছেন। 

প্রাব ত্রিশবৎসরেরও কিছু পূর্বে ঘখন আমি মদীয় গুকদেব মহামতি 
নৈষাধিকধুবদ্ধব এবং ভাবতীযসর্বদর্শনে পারজম শ্রীযুত অনন্তকুমাৰ ন্যাযতর্কতীর্ঘ 
নহাশষেব শ্রীগবণাশ্রয়ে ভাহাব নিকট হইতে স্যাবদর্শন ভান্ত বান্তিক তাৎপর্য 
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টাকা এবং গগ্ভপ্াত্বক সমগ্র স্তাকুস্থমাঞ্জলির অধ্যয়ন সমাপ্ত করি, তখন তিনি 
নিজে থেকেই আমাকে এই আত্মতত্ববিবেকগ্রন্থ খানির প্রথম হইতে বহুদূর 
পর্যন্ত দীধিতিব সহিত পড়ান। তাঁর স্বভাব ছিল কেবলমাত্র পাঠ্য পুস্তক পড়ান 
নয কিন্তু যাহা! কিছু ভাল, তিনি পড়াইবাব সময় তাহাঁও উপদেশ দিতেন | 
 তাবপব আমি যখন জানিতে চাহিলাম, আমি এখন কি করিব? তখন তিনি এ 
আত্মতত্ববিবেকেব বঙ্গভাষায় বিশদ ব্যাখ্যা লিখিবাব উপদেশ দেন। তিনি এ 
উপদেশ দিযাঁই নিরস্ত হন নাই, আমি যখন এগ্রন্থেব অন্ুবাদাদি লিখিয়া লইয়া! 
প্রায় প্রত্যহ আনিতাম তখন তিনি ্বয়ং তাহা দেখিয়! কিছু কিছু পরিবর্তন এবং 
সংশোধন কবিয়া দিতেন! এইভাবে উক্ত গ্রন্থেব বহুদূব পর্যন্ত ধখন ব্যাখ্যাদি 
সমাপন করিলাম, তখন তিনি আশ্বাস দিষা বলিলেন, গা এইভাবে তো একটা 
খাড়। হোক। তাহা হইলেই উহা! প্রকাশ করিলে--একটা পুস্তকবপে সিদ্ধ 
হইবে'। তাঁবপব আমাদেব দুর্ভাগ্যবশত আমরা তাহাকে হাবাইলাম। তাহার 
আশীর্বাদে ও কৃপাতেই আমার মত হূর্মেধা ব্যক্তি এই গুকত্বপূর্ণকার্ষে সাহসী 
হইল। 
গ্রস্থান্থবাদকার্ধ অনেকখানি অগ্রসর হইলে তদানীস্তন সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যক্ষ মাননীষ ডঃ গৌবীনাথ শান্ত্রী মহাশয়কে উহা! সংস্কৃত কলেজ হইতে প্রকাশ 
করিবাঁব জন্য প্রার্থনা কবিলাম। তিনি উহা আমার নিকট হইতে গ্রহণ কবিয়া 
প্রকাশন বিভাগের সম্পাদক শ্রীননীগোপাল তর্কতীর্ঘ মহাশয়ের উপর উহা ভাঁর 
অর্পণ করিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ 
কবায় এ গ্রন্থেব কার্য আরম্ভ হইল না। তারপব কালীচব্ণ শাস্ত্রী মহাশয় 
অধ্যক্ষপদ্র গ্রহণ কবিলেন, তিনিও এ পুস্তকেব জন্য কিছু কৰেন নাঁই। তাঁবপব 
তারাশঙ্কব ভট্টাচার্ধ মহাশয় কষেক মাসের জন্য অধ্যক্ষ হন। তারপর বিষ্ণপদ 
ভট্টাচার্য মহাশয় অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিলে, তাহাকে আমি এ পুস্তক প্রকাশের 
কথা বলি, তখন তিনি অস্তত একটা প্রকরণ শেষ কবে দিতে বলেন। তখন 
আমি ক্ষণভন্গবাদ কপ প্রথম পবিচ্ছেদটি শেষ করিয়া, পরে বাহ্থার্থভঙ্গ ও গুণগুণি- 
ভেদভঙ্গ প্রকবণের লেখা! শেষ কবিয়া উহা সংস্কৃত কলেজে বিষু্পদ ভট্টাচার্য 
মহাশষেব নিকট প্রত্যর্পণ কবি! তাবপর আমি অন্ুপলদ্ধিভক্গ প্রকবণটি লিখা 
আবন্ত কিয়া অর্ধেক পর্যন্ত লিখিবার পর উক্ত পুস্তক প্রকাশ হইতেছে ন! 
দেখিযা আব সেই অনুপলদ্বিভঙ্গটি শেষ করি নাই। পৰে বিষ্ণুবাবুর প্রযোজনায় 
উক্ত গ্রন্থেব ্ষণতন্গবাদেৰ প্রায় ৫২1৫৩ ফর্মা ছাপা হওয়ার পৰ একেবারে বন্ধ 
হযে যায়। তা! প্রীয় ১২ বৎসরেব উপর হইবে । বর্তমানে মাননীয় ডঃ হেরম্বনাথ 
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চট্টোপাধ্যায় রা অধ্যক্ষপদ লাভ হওষার সঙ্গে সঙ্গেই আমার সৌভাগ্যের 
পবিবর্তন হয়৷ তিনিও স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয1! উহা শীঘ্র প্রকাশ করিবার জন্য প্রকাশন 
বিভাগেব উপর আদেশ দেওয়ায় এখন প্রকাশিত হইবার স্থযোগ হইতেছে । 
ডঃ হেরম্ববাবু সর্বজনমান্য ও সর্বজনবিদিত। তাহার কার্যকবী ক্ষমতাও যথেষ্ট 
এবং স্বধং বহু শাপ্রাদি বিদ্বান্‌ হইযা অপব বিদ্বানেরও গুণগ্রহণে এবং সংস্কৃত- 
বিদ্যার অভ্যুদয়ে যত্বপর হইয়াছেন । 

এই পুস্তকে আমি আচার্য উদযনের মূল গ্রস্থেব অনুবাদ ও তাৎপর্য বঙ্গ- 
ভাঁবাঁষ সঙ্িবিষ্ট কবিযাছি। স্থলে স্থলে ব্যাখ্যাকার দীধিতিকাব শিবোঁমণির 
মত, শঙ্ষব মিশ্রেব মতেব উল্লেখ পূর্বক তাঁহাদেব মতভেদেব বর্ণনা কবিয়াছি। 
আঁচার্ষেব লিখনশৈলী অতি সাঁবগর্ভ অথচ সংক্ষিপ্ত । অন্মতকৃত এই অনুবাদ ও 
তাৎপর্বের দ্বাৰা ঘদি পাঠকদেব কিঞ্চিৎ এই গ্রস্থার্থ বুঝিতে সাহায্য হয তাহা 
হইলে শ্রম সার্থক মনে কবিব। আমাব এই ব্যাখ্যা ষদি কিছু ভাল অংশ 
থাঁকে তাহা মদীয় গুক শ্রীঅনস্তকুমাব ন্তাযতর্কতীর্থ মহাশয়েব বলিয়া বুঝিতে 
হইবে। দুষ্ট অংশগুলি আঁমাঁব বলিয়া! জ্ঞাতব্য । অন্ত কোন দেশীয় ভাবার এই 
গ্রন্থেব অনুবাদ ইতঃ পূর্বে হয নাই, ইংবাঁজীতেও হয় নাই । 

এই পুস্তক লিখাষ আমি এই গ্রন্থগুলিব সাহায্য লইয়াছি। মহামহো- 
পাধ্যায বামাচরণ ন্তাঁয়াচার্ধ মহাশয়ের ছাত্র রাজেশ্বরশান্ত্রি সম্পাদিত 
শিরোমণিকৃত দীধিতি, কাঁশী হইতে ১৯২৫ খুঃ বামতর্কালঙ্কাবকৃত দীর্ধিতি 
বহস্ত, শঙ্কব মিশ্রকৃত কল্পলতা সম্বলিত গ্রন্থ, এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে 
প্রকাশিত দীধিতি, ভগীবথ ঠন্ুবকৃত টীকা ও কাশী হইতে প্রকাশিত 
নাবাষণাচার্ধকৃত নাবাধনীটিকা সম্বলিত গ্রন্থ--নিবেদন ইতি । 


বিনীত 
শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী 


 পূর্বনামানুসারে ] 


আত্মুতত্ববিবেক 


আব কু-ন্বিল্বেক্ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
ক্ষণভন্গবাদ 


স্বাম্যং যস্য নিজং জগত জনিতেঘাদৌ ততঃ পালনং 
ব্ুংপত্ডেঃ করণং হিতাহিতবিধিব্যাসেঘসভাননম্। 
ভূতোডিঃ সৃহজা পা নিকুপবিরকষন্দর্যাঘক- 

্াম্ম পূর্ধগুরূতমায় জগতামীশায় পিত্রে নমঃ ১। 


অন্থবাঁদ £-উৎপাদ্দিত নিখিল জগতে ( অর্থাৎ নিখিল জীববিষয়ে ) 
প্রথমে ধাঁহার নিজ (অর্থাৎ স্বাভাবিক ) স্বামিত্ব বিদ্যমান, অনস্তব সেই জগতের 
(অর্থাৎ নিখিল জীবের ) পালন, বুৎপত্তিকবণ, হিতের বিধি ও অহিতের নিষেধের 
উপদেশ (করা ) ধাঁহার ন্বভাঁব এবং উক্তি (অর্থাৎ যহ্চ্চবিত বিধি নিষেধাত্মক 
ভ্রুতি বাক্গুলি ) ভূত ( অর্থা যথার্থ) ও সহজ (অর্থাৎ স্বাভাবিক ), নিখিল 
জীবগণের প্রতি ধাঁহাঁব কৃপা নিরুপধি (অর্থাৎ নিজহিতানুসন্ধান শুন্তঃ ) এই 
সকল কার্ষের নিমিত্ত বাহার প্রধত্ব স্বাভাবিক (অর্থাৎ নিত প্রধড়ের দ্বারা যিনি 
এই কল কার্য সম্পাদন করিযা থাকেন, ) এবসডুত যে পূর্বগুরুশ্রেষ্ঠ জগৎপিতা 
ঈশ্বব তীহাকে নমস্কার ( করিতেছি ) ॥ ১ ॥ 

তাৎপর্ধ £ গ্রন্থকাব আজ্মততবিবেক নামক গ্রস্থ বচনাষ প্রবৃত্ত হইঘ়া প্রথমে 'দ্বাগ্যং 
যস্ত ইত্যাদি শ্লোকেব দ্বাৰা পবষেশ্বরেব গুণকীর্তন ববিঘ্াছেন। গ্রস্থকাবেব এইরূপ 
শ্লোক বচনাকে অনেকে অপ্রাদদ্দিক বূলিকা মনে কবিতে পাঁবেন। কারণ গ্রস্থকাবেব পক্ষে 
প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত গ্রনথপ্রতিপীদ্য বিষয়ে আলোচনা করাই প্রাসদ্িক এবং উচিত, 
কিন্তু দেখা ঘাইতেছে যে আত্মতত্বিবেককাৰ গ্রন্থের প্রাবভে গ্রতিপাগ্ভ বিষয়েব আলোচনা 
না কবিয়া ইশ্ববেব স্তুতি কবিরাছেন। এই কাবণেই, উক্ত শ্লোকটিকে অপ্রাসঙ্গিক বলিক্কা 
মনে কৰা স্বাভাবিক । উত্তবে আমব বলিব যে, গ্রন্থকাঁব নিজেকে যে শিষ্ট সম্প্রদায়ের 
অস্থর্থত বলিয়া গৌববাছ্বিত যনে কবেন, সেই শিষ্ট সশপ্রদান্েব আচবণ প্রতিপালনেব নিদিত্বই 
তিনি গ্রন্থেব প্রাবস্তে 'স্বাম্যং হস্ত, ইত্যাদি গ্লোকেব দাবা! ভগবদ্ণুণান্কীর্তলরূগ নহ্বলাচদণ 
কবিঘ্বাছেন। বেদপ্রাখাপ্যবাদী পুর্ব পুর্ব শি্গণ কোন কার্ধে প্রস্থ হই! গ্রথমে বঙ্গলাচবণ 


২ আগ্মতন্ববিবেক 


কবির। থাকেন-_ইহা আঁঘব। আচার্য পবম্পবার অব্গত আঁছি। শিষ্টশিবৌদণি আমাদের 
বর্তমান গ্রন্কারও শিষ্টাচাবেব অনুনবণ কবিবাই তদীর গ্রন্থে প্রথঘত দ্দল শ্লোকেব 
অবভাব্ণ! কবি পশ্চাৎ, গ্রনথপ্রতিপা্ বিবরেব আনোঁচনার প্রবৃত্ত হইর়াছেন। যিনি 
নিজেকে যে নশ্রদাযেব অন্হূক্তি বিবা মূনে কবেন তীহাব অবশ্তই নেই স্পরদাবের বীতি 
নীতি অন্ুনবণ করিরা চলা উচিত এই কাবণেই গ্রস্থকাব আজ্মতত্ব বিবেক গ্রন্থ প্রণৰনে 


প্রবৃদ্থ হইয়া গ্রথমে নন্দলানুষ্ঠান কবিরাছেন। 
বিবরণ £-নদস্কাবশ্নোকস্ছ 'ইশাষ* এই স্থলে ঈশ পদেব ব্যাখ্যা গ্রসন্ধে দীরিভিকাঁর 
নর্বজতা প্রস্ৃতি ধর্মগুলিকে ঈশতু অর্থাৎ ঈখ্ব্হ বলিয়া বুঝিবাছেন। স্ুতবাং দীধিতিকাবেৰ 


ব্যাখ্যা অন্থপাবে অশেব বস্ব বিষয়ক অনাদি অর্থাৎ নিত্য জান, তৃথ্থি অর্থাথ্ নিদ্ কুখ 
বিববক ইচ্ছাব অত্যন্তাভাঁব, স্বতন্্রতা অর্থাৎ ধর্মীর্যেব অধীন না হওরা। এবং সর্ব উপাদান 
বিবরক অনাদি পরব ধাঁহাব আছে তহাকে প্রত স্থলে ঈশব বলি বুবিতে হইবে। 
এইক্সপ ঈশ্বরকেই গ্রন্থকাব নদস্কাৰ কবিরাছেন। 

কেহ কেহ স্বাধিত্বকে ইশ্বত্ব বলিরা থাবেন। তাহাঁদেব ব্যাখ্যা অনুনাবে প্রক্কতদ্থলে 
জগতের স্বামীকে ঈশ্বব বলিরা বুঝিতে হর, কিন্তু তাহা দঙ্দত হইবে না। কাবণ 
্ছাম্যং ঘন্ত নিশ্রন্ঃ ইত্যাদি বাক্যেব ছাবাই পৃথক ভাবে ইশ্ববেব স্বানিত্বেব কথা বলা 
হইন্বাছে। সুতরাং ঈশববন্থেব দীবিতিক্ত ব্যাখ্যাকেই আঘবা ুক্তিযুক্ত বলিরা মনে কবি। 
দীধিভিবাঁব প্রকৃত শ্লোকের ব্যাথ্যান মুখ্য নমস্কার্যরপে প্টিশ' পদেব অর্থকে গ্রহণ কবিরা 
অগবাপৰ পদে অর্থগ্ুলিকে দাক্ষাঁ বা পবস্পরার উহাব বিশেবণকপে গ্রহণ কবিরাছেন 
অতএব এই নতে 'ভ্রগতাং এই খষ্যস্থ পদার্থে সাক্ষাৎ ভাবে “ইশ, পদার্থের দহিত অন্থর 
অভিপ্রেত হয় নাই। পবন্ধ উহা “পিত্রে এই চতুর্থস্ত পদার্থের সহিত অন্বনু হইর়াছে। 
গশ্চাৎ 'ভগভাং পিত্রে* এই বাক্যাংশেব যাহা অর্থ তাহাবই পান্দাঁৎ ভাঁবে "ইশ, পদ্দেব 
অর্থেব নহিত অস্বন্ন হইযাছে ব্লিবা বুঝিতে হইবে । এই ভাঁবে অন্ন হওবাৰ জগতেব 
পিতা অর্থাৎ জনক বে ঈশবব অর্থাৎ, সর্বজাদি পূর্বোক্ত ধর্ম সমূহেব আশ্রনীভূত বন্ বিশেষ_ 
ডাধাকেই নদস্কার্ব বলিব! পাও ঘাইতেছে। এ বন্ধ বিশেষকে সর্বন্রতাঁদি ধর্মেব আ্বরূপে 
কীর্তন বন্ধার এপ বন্থ যে পবদাজ্জা তাহাও আমবা কলতঃ বুঝিতে পাবি। কাবণ 
আত্মাই জানেব আশ্রয় হ্র। অতএব উক্ত ব্যাথ্যাব ছাব! পবদা্মাই বে প্রকৃত স্থলে 
নম্র হইয়াছেন, তাহাও অনায়াসে বুঝিতে পাবা ঘাৰ। 

দর্িতিকাবে এই ব্যাগ্যাব সন্ধে কল্পলতাঁকাব শঙ্কব মিশ্রেব ব্যাধ্যাব কিছু বিশেষ 
আাছে। কর্ঘদতাকীক “ভগতাং এই স্ট্যস্থ পদার্থে দ্বিশ” পদে অর্থের সহিতই সাক্ষাৎ 
অধর সথাকাঁব কবিগাছেন, “পিত্রে” এই গদদেব অর্গেব সহিত নহে) পশ্চাৎ খষ্ঠন্ত পদার্থেব 
ঘারা অহিত "৯** পদার্থের সহিত “পিত্রে” এই চতুর্াস্ত পদার্থের অন্ধ্র কবিরা ব্যাখা 
কব্দাছেন। এই ব্যায় 'পিত্রে ভ্গতানীশাক ডানা লারা বারর পর্বসান 


প্রথম পবিচ্ছ্দে--শভদ্ববাদি ৩ 


হইবে। উদ্ত ব্যাখ্যাকার উৎগত্যন্কূল কৃতির আশ্রনীভূত বস্ত বিশেষকেই "বশ পদে 
অর্থূপে গ্রহণ কবিয়াছেন। অতএব এই মতে “উৎপত্তন্থকূলকুতিমতই ইশত্ব অর্থাৎ ইশ 
পদে অর্থতাঁবচ্ছেদক হুইবে। 

উক্ত অর্থেব অংশবিশেষ যে উৎপত্তি ভাহাতে 'জগতাং, এই স্ট্ঠস্ত পদেব অর্থ 
জগৰিষঠত্বেব অন্থয় বুঝিতে হইবে। এইরূপ হইলে জগন্িষ্ট যে উৎপত্তি তদনুকুল কৃতির 
আশ্রযীভূত বন্তবিশেষই 'জগতামীশায়, এই বাক্যাংশেব ছ্বাব। নন্থা্ধরূপে উপস্থাপিত 
হইবে। অতঃপব 'পিত্রে” এইচতুর্থন্ত পদার্থেব উক্ত বিশিষ্ট অর্থে অর্থাৎ জগছুৎ্পত্তানথকুল- 
কৃত্যাশ্রয়ীভূত বন্তবিশেষে পৃথগ ভাবে অন্বর কবিতে হইবে। 

ল্জগতাং পিত্রে' এই স্থলে দীথিতিকাঁব 'জগৎ্ পদেব অর্থ কবিয়াছেন 'শবীবীঃ। 
কাবণ শবীরী* অর্থ না কবিয়া যদি 'জগৎ্* পদেব 'জন্তমাত্র অর্থ কবা হয়, তাহা হইলে 
জ্গতাং পিত্রে, এই অংশের দ্বাব! ঈশ্ববকে সমস্ত জন্য পর্দর্থের জনক ব্লায় ঘটাদি শব. 
সঙ্কেত এবং ঘটাদির নির্মাণ কৌশল প্রভৃতিবও জনকতা ইশ্ববে সিদ্ধ হইপ্না যাওয়ায় “বৃত্তে: 
কবণম্, ইত্যাদি বাঁক্যেব দ্বাবা পৃথগভাবে তীহাকে বুৎপভভি প্রভৃতির জনক বলা ব্যর্থ 
হইন্া৷ পভে। আর “জগৎ পদেব 'সমন্ত ভ্ব্য+ এইবূপ অর্থ কবাও সম্ভব নয়। যেহেতু 
সমস্ত দ্রব্যেব উৎপত্তি হয় না। দীরধিতিকার 'জগতাং পিত্রে” এই বাক্যাংশেব ঘটকীভূত 
'জগতাং, পদেব অর্থ কবিয়াছেন “শবীবিসমূহের'। এখানে শবীরী অর্থাৎ শবীববিশিষ্ট 
এইরূপ অর্থই অভিপ্রেত। ব্বজনক-অদৃষ্টবতধ সন্ন্ধেই শবীব পদার্ঘটি আত্মতে বিশেষণরূপে 
গৃহীত হওয়ায় কোন কোন মতে পরমাণু গ্রভৃতিকে ঈশ্ববের শবীব বলা হইলেও তাহাতে 
অতিব্যান্তি হইবে না । কাঁবণ এবীবেব জনক অদৃষটরূপ ধর্মাধর্ম ঈশ্ববে না থাকাধ স্বজনক- 
অদৃষ্টবত্ব সন্ধে শবীববিশিষ্টরূপে ঈশ্বরকে পাঁওযা যাইবে না। জীবাত্মসমূহই স্বজনক 
অনৃষটবত্ব সম্বন্ধে শবীববিশিষ্ট হয় বলিয়া “বীরী” বলিতে জীবাত্মাকেই বুঝিতে হইবে। 
যেহেতু দছুঃখ-জন্ন-প্রবৃত্তি-দৌষ-মিথ্যাজ্ঞানা নামুস্তরোত্তরাপাঁয়ে তদনন্তবাপায়াদপবর্গ [ন্যাষঃ 
দঃ ১১1২ ] এই স্থত্রে মহর্ষি গৌতম জীবাদ্বাব অনাদি মিথ্যাজ্ঞান বশত: বাগ ঘেষ ও মৌহরূপ 
দোষ এবং সেই দোষজন্ত প্রবৃত্তি অর্থাৎ পাপ পুণ্য কর্মজনিত ধর্স্মন্ধপ অদৃষ্ট জীবাত্বাতেই 
উৎপন্ন হয়_-ইহা বলিয়াছেন। হুতরাং “শরীবিণাং পদের অর্থ হইল জীবাত্মসমূহ। 
সেই শরীবিগণেব ( জীবাত্মাধ ) পত্রে অর্থাৎ জনককে অর্থাৎ 'শবীবিনি্-জন্যতানিকূপিত 
জনকতাবান্দ্রপ অর্থই “জগতাং পিত্রে' এই বাক্যাংশেৰ দ্বাবা গৃহীত হয়। যদিও আত্মাব 
নিত)তাবশত: এখানে জীবাম্বাতে জন্যতাটি বাধিত তথাপি জীবাত্মাব বিশেষণর্ূপে 
গৃহীত শবীরে জন্যতা থাকায় সেই শবীববিশিষ্টৰপে আত্মাতেও জন্ততা ব্যবহাঁবে বাঁধা 
নাই। যেমন বিশেত্াত্মক ঘটেব বিনাশ না হইলেও বিশেধ্ীভূত শ্যামন্বেব বিনাশে 
সো নষ্ট? এইবপ শ্টামত্ববিশিষ্টেব বিনাশবৌধক শবেব প্রযোগ হর, প্রকৃতস্থলেও তত্রপ 
বুঝিতে হইবে? 
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আশঙ্কা হইতে পাঁবে যে দীবিতিকাব 'জগৎ পদেব মুখ্যার্থ ( বিনশ্বব ) গ্রহণ না 
করিয়া “গরীবিণাং, এইরূপ লক্ষ্যার্থ গ্রহণ কবিলেন কেন? ইহাব উত্তবে বলা যায় যে, 
খযার্থ গ্রহণে বাঁধ থাকায় তিনি লক্গণা স্বীকাঁৰ কবিয়াছেন। যথা :যদি জন্তমাত্রকেই 
'্গ পদেব অর্থরূপে গ্রহণ কবা যাঁষ, তাহা হইলে পবে যে 'বুৎপত্েঃ কবণম্* ইত্যাদি 
বর্ণিত আছে, সেই বাক্যাংশেব অর্থেব্‌ বাঁধ হয়। অর্থাৎ জন্যমাত্রেব মধ্যে ঘট, পট প্রভৃতি 
পদার্থগুলিও অন্তভূ্তি হওয়ায় তাহাদিগকে ঘুৎপন্ন কবান বগ অর্থটি বাধিত হইয়া গডে। 
এই হেতু শিবোমণি 'জগণ” পদেব শরীবিরূপ লাক্ষণিক অর্থই গ্রহণ কবিয়াছেন। 

্বাম্যং যন্ত নি্ং জগত জনিতেঘাদৌ” এই বাক্যাংশে দীধিতিকাৰ “আদৌ? 
পদেব অর্থ করিগ্নাছেন-_হষ্টিব প্রথমে”। স্ুষ্টিব প্রথমে বিশ্বকর্তা জগৎ উৎপাদন কবায় 
তীহাঁব স্বামিত্ব বিদ্যমান সংসাবী জীবাত্মাবও পুত্রা্দিব প্রতি স্বামিত্ব আছে, এই জন্ত 
মূলকাব "আদৌ, পদ প্রযোগ করিয়াছেন। “আদৌ? অর্থাৎ স্ব প্রথমে । স্থির 
গ্রথমে জীবাআতে স্বামিত্ব থাকে না, তখনকাব স্বামিত্ব কেবল ঈশববেই সম্ভব। ই 
এই শ্লোকোক্ত নমস্কার্ধত্ব জীবাত্বাতে থাকিতে পাবিল না। 

“নিজ্ং স্বাম্যং এই স্থলে নিজ শবেব অর্থ 'স্বাভাবিক'। কিন্তু এই রা 
স্বামিত্বপদীর্ঘটি অসন্ধত। কাবণ আমবা দেখিতে পাই, লৌকে গবাদি পণ্ড ক্রয় বা 
গ্রতিগ্রহ কবিবাব পর ক্রেতা বা৷ গ্রৃতিগ্রহীতীতে গকব প্রতি স্বামিত্ব উত্পন্ন হয়। স্বাভাবিক 
্বামিত্বটি ত দেখা যাঁ না? এইবপ প্রশ্নেব উত্তবে বলা যাঁধ যে; না, ইহা ঠিক নয়। 
যেহেতু লৌকেই দেখা যায় পুত্র প্রভৃতিব প্রতি পিতাব স্বাভাবিক স্থামিত্ব বিদ্বমান। 
এইরূপ গরমপিতা ঈশ্বরে শবীবিগণেব প্রতি স্বাভাবিক শ্বামিত্ব থাকিতে অসঙ্ঘতি কি? 
স্থতরাং 'নিজং, অর্থাৎ স্বাভাবিক স্বামিত্ব বলা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। এখন এখানে 
আব একটি আপত্তি হইতে পাবে যে স্বাভাবিক স্বামিত্বটি সংসাবী পিতাঁতে অতি- 
ব্যাপ্ত। কাঁবণ এই হ্লোকে সংদাবী গিতা লক্ষ্য নহে। অথচ পূর্বকথিত স্বাভাবিক 
শ্বামিত্ব সংদাবী পিতাতে বিদ্ধমান আছে। এই দোষ বাবণের জন্য দীধিতিকাব 
ত্রয়াছনপেক্গ” স্বামিত্বকেই নিজ অর্থাৎ স্বাভাবিক স্বামিত্ব বলিষাছেন। কিন্তু এইরূপ 
ব্যাথ্যাতেও দোষ থাকিয়াই গ্েল। কাবণ সংসাবী পিতাঁতেও পুত্রেব প্রতি ক্রযাদি- 
অনপেক্ষ দ্বামিত্ব বর্তমান আছে। এই জন্য ক্রয়াদির অসমানকালীনত্বকেই '্য়ান- 
পেক্ষত্ব' বলিতে হইবে। এই ক্রয়াদিব অসমানকালীনত্ই এখানে স্বামিত্ত্র স্বাভাবিকত্ব। 
করয়াদির অসমীনকালীন স্বামিত্ব পবমেখবেই বিদ্মান। সংসাবী পিতাতে যে ্থামিত্ 
থাকে তাহা রয়াদিসাপেক্ষ না হইলেও ত্রয়াদিব সমান কালীন অবশ্ই হুইযা থাকে। 
হুতবাং ভীবাত্বাতে অতিব্যান্তি হইল না। আব এই ক্রঘাদিব অসমানকালীন স্বামি 
যে এখানে নিজ অর্থাৎ স্বাভাবিক স্থামিত্ব তাহা বুঝাইবাব ভন্ত মূলকাব 'আঁদো” পদ 
প্রয়োগ কবিম্ছেন। স্িব প্রথমে যে স্বামিত্ব তাহা ক্রয়াদিব অনমানকালীন। এই 
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্রয়াদির অঁ্সযানকালীন অর্থাৎ সথটিব প্রাথমিক স্বামিত ঈশ্ববে বিদ্যমান বলিদা “তি 
কালীন স্বাযিত্ব তাহাতে নাই, এইরূপ অর্থ কিন্তু এখানে অভিপ্রেত নর! কিন্তু সংসাবী 
পিতাতে অতিব্যাপ্তি বাবণ কবিবাব জন্যই “নিজ পদেব '্রাগ্তদমানকালীন” অর্থটি 
অভিপ্রেত এবং পনিজং পদেব এপ অর্থটি আদি পদেব সহারতাক্গ পাওয়া ধার! 
যথা :-নিজং স্বাম্যং এখানে নি শব্েব অর্থ স্বাভাবিক অর্থাৎ ভ্রযান্ধনপেক্গ। কিন্ত 
গুত্রাদি সহ্ন্ধে ক্রয়াগনপেক্ষ স্বামিত্ব সংদাবী পিতাতেও বর্তমান থাকান্প উহ্থা জীবব্যাবৃত্ 
হয় না। এই হেতু করয়াগ্সমানকালীনত্বকেই” নি শব্েব অর্থ বরিতে হইবে! নিন 
পদেব এই ক্ররযাগ্সমানকালীনত্ব* অর্থে তাৎপর্য বুঝাইবার জনই "আদৌ, পদের প্রন্োগ 
করা হইয়াছে। কট্টর প্রথমে ভ্ররাদি না থাকার তৎকালীন বে স্বামি তাহা ভররাগ্ঘ- 
সমানকালীন। এইব্ূপ খ্বামিত্ব জীবে থাকিতে পাবে না; কাঁবণ উহা! স্থা্কালীন বলিরা 
কুয়াদিব সমানকালীনই হ্ইযা থাঁকে। কিন্তু এখানে 'আদৌ, পদ এবং "নং পদ 
এই উভয় পদই ব্যাবর্তক নয়। কারণ আদি পদেব অর্থ স্ষ্টিব প্রথম-কাঁলীন। এই 
সট্টিব প্রথম-কালী স্বাধিত্ব কেবল ইঈশ্ববেই বিগ্মান বলির নি পদেব কোন দার্ঘকতা 
থাকে না। আবার নিজ পদেব অর্থ ক্রদ্াগ্চসকানকালীনত্ব। এই ভরদ্াস্থসমাঁনকালীল 
স্বামিত্বটি সটিব প্রথমেই সম্ভব বলিয়া “আদৌ” পদটি নিশ্ররোজন। এই জন্য নি 
পদের (অর্থ) ক্রয়াদ্কসমানকালীনত্‌ অর্থে 'আদৌ+ পদটিকে তাৎপর্যগ্রাহক বলিতে হইবে। 

এস্থলে পনিজপদেব যদি ত্রযা্দমান্-কালীনত্রূপ অর্থই গ্রাহ্থ হন্ক তাহা হইলে তাহা 
স্ববাচক শবেব দ্বাৰা বর্ণনা না করিয়া নিজ্পদের দাবা এ অর্থে বর্ণনা কবিবাঁব কি গ্রন্োভন 
থাকিতে পাধে? উত্তবে আমবা বলিব যে উত্তস্থলে ক্রদ্াগ্নপেন্ত্রূপ অর্থটিও অভিপ্রেত 
হওয়ার নিজ পদেব প্রয়োগ কৰা হই্রাছে। কেবল ক্ররাগ্ঘিদমানকালীন দ্যামিত্বটী ইশ্ববেব 
লক্ঘণ কৰিলে শ্ট্িকালে ঈখবে স্বামিত্ব থাকে না। অথচ ঈশ্বব স্থত্িকালেও জীবের স্বামী! 
এই জন্য ক্রয্নাগ্ঘনপেক্ষ স্বামিত্ব্ূপ অর্থ টিও অবশ্য অভিপ্রেত হইবে । ইহাঁব দ্বাবা সৃটটি- 
কালেও ঈশ্বরেব স্বাভাবিক অর্থাৎ ক্রয্াগ্চনপেক্ষ স্বামিত্বেৰ বাধা নাই। অতএব পনিজং পদেব 
্রয়াস্ঘনপেক্ষ অর্থ টিও এখানে পবিত্যক্ত হইল না। 

“ততঃ পালনম্ঃ এখানে পালন অর্থ রক্ষণাদি অর্থাৎ ঈশবব জীব স্যটি কবিরা তাঁহাদের 
বক্ষাব জন্য আহাবাদির ব্যবস্থা কবেন। পাঁলন পদেব এই প্রকীর অর্থ দীধিতিকাবেব সন্ত! 
কিন্তু কষ্টলতাকাব 'পালনম্‌* পদেব অর্থ কবিরাছেন হিতোপদেশ ও দেই হিতোপদেশ অনুযায়ী 
আঁচবণ কবিয়া জীবকে বশ্ণা করা 

কিন্তু এইরূপ অর্থে কিঞিৎ দৌোৰ হর এই পবে যে 'হিতাহিতবিধিব্যাসেখসসাঁবনম্, 
বাক্যাংণটি আছে তাঁহার অর্থেব একাংশ “হিতবিধিব উপদেশ” কপ অর্থ উক্ত হওরায় তদর্থ- 
বোধক পুন: “পালনম্‌” পদের প্রয়োগে অর্থেৰ পুনকক্ততা দৌখেব পর্ভাবনা থাঁকিরা বার । 
সেইজন্য আহাবাদিব বাবস্থার ছাবা৷ বন্গা কৰা রূপ দীধিতিকাঁবেব অর্থটি দ্ঘততব মনে হব। 


৬ আত্মতত্ববিবেক 


তাবপর 'ব্যুৎ্পত্তে: কবণম্, এই স্থলে 'ঝুৎ্পত্তি, পদটি শবদসঙ্কেতেব জ্ঞানবপ অর্থে 
প্রযুক্ত হইয়াছে। এ পদেব (ব্যৎগত্তি পদেব ) উত্তববর্তাঁ ফী বিভক্তিকে কর্মত্ব ( উৎপত্তি ) রূপ 
অর্থে গ্রহণ কবিতে হইবে অর্থাৎ উহীব অর্থ জীববৃত্তি শব্সসন্কেতজ্ঞানেব উৎপত্তিকে। “কবণ' 
পদটি ব্যাপার অর্থে প্রযুক্ত। যীব অর্থ কর্মতা পদার্থটি অনুকূলত্ সন্বন্ধ "কৃ" ধাতব অর্থ ব্যাপাবে 
অহ্বিত হইয়্াছে। শ্লোকে ঘ্ত এই স্থলে যচীব অর্থ আশ্রিতত্ব। সেই আঁশ্রিততত্ব পদার্থটি 
ব্যাপারে অদ্বিত হুইবে। স্ৃতবাং খ্স্ত ব্যুৎপত্তেঃ করণম্‌্ঠ এই বাক্যাংশেব অর্থ বোধ হইবে 
তুদাশ্রিত জীববৃতি শব্দসন্কেতজ্ঞানোৎপত্যন্ূকুল ব্যাপারঃ। 
গ্নোকে খস্ত” পদেব অর্থটি “স্বাম্যং 'বুত্পত্তেঃ কবণম্‌ঃ ছিতা ' সভ্ভাবনম্‌' “উক্তি” “কৃপা? 
ত্র এই সকল পদেব অর্থেব সহিত অন্বিত হইবে৷ 
গুর্বেই বলা হইয়াছে 'বৎ্পতি, পদেব অর্থ শববসন্কেতজ্ঞান। সঙ্কেত অর্থাৎ শবেব 
সহিত অর্থেৰ সম্বন্ধ | ঈশ্ববেচ্ছা (অথবা ইচ্ছা )-ই শবেব সন্বন্ধ। যথা £_অন্মাৎ পদাদয়মর্থে 
বোদ্বব্যঃ অথবা “ইদং পদমেতমর্থং বৌধযতু* এই প্রকাব ( ইদং পদজন্য বোধবিষয়তা-প্রকাবক- 
অর্থবিশেত্তক ইচ্ছা অথবা এতদর্থবিষয়কজ্ঞানজনকত্ব প্রকাবক পদ বিশেস্তক ইচ্ছা) ইচ্ছাই 
সম্কেত অর্থাৎ শব ও অর্থে সম্বদ্ধ। প্রথম ইচ্ছাটি অর্থগত ( বিশেস্ততা সম্বন্ধে অর্থে থাঁকে ), 
আব দ্বিতীয় ইচ্ছাটি পদগত ( বিশেহ্যতা সম্বন্ধে পদে থাকে )। 
্যায় বৈশেষিক শান্ডে ইহা গ্রসিদ্ধই আছে যেইশ্ববই স্থষটিব প্রথমে প্রযোজা ও প্রযোজক 
শবীর আশ্রয় কবিয়া অর্থাৎ তিনি একাই উপদেষ্টা ও উপদেশ্য সাঁজিয়া জীবগণকে শব্ধ ও 
অর্থের সদ্ধ বুঝাইঘা দেন। অতএব ঈশ্ববে পিতৃদাম্য বিদ্যমান আছে। পিতা যেমন পুত্রকে 
অধ্যাপনাদির দাবা বুৎপাঁদিত কবেন সেইবপ ঈশ্ববও প্রযোজ্য প্রযোজক শরীব আশ্রয় কবিযা 
জীবকে ঘটাদি পদেব বৃৎ্পত্তি কবাইয়া দেন। এখানে দীরধিতিকাব যে 'ব্ুৎপত্তি, পদেব 
'শব্সম্কেতগ্রহ' রূপ অর্থ কবিয়াছেন তাহ! ঘটাদি নির্মাণে বৎ্পত্তিব উপলক্ষণ। অর্থাৎ ঈশ্বব 
জীবগণকে যেমন শব্দসক্কেত বুঝাইয়া দেন সেইবপ নির্মাণ শবীব (নিজ এশ্বর্ধ বলে নিয়িত 
শবীব ) আশ্রয় কিয়া কি ভাঁবে ঘট প্রভৃতি নির্মাণ কবিতে হইবে এবং তাহাদের কি ভাবে 
ব্যবহার কবিতে হইবে তাহাঁও জানাইয়া দেন। 
শ্লোকেব “হিতাহিতবিধিব্যাসেধসম্ভাবনম্ এই অংশে “হিতঃ পদেব অর্থেব সহিত 
“বিধি” পদেব অর্থেব এবং “অহিত” পদে অর্থেব পহিত 'ব্যাসেব পদেব অর্থেব অন্বয বুঝিতে 
হইবে। তাবপব “বিধি ও 'ব্যাসেধ উভয় পদেব অর্থেব সহিত “সম্ভাবন, পদেব অর্থেব 
অন্বয। “হিত? অর্থাৎ ইঞ্টসাধন, ভাহাব বিধি অর্থাৎ কর্তব্যতা। 'অহিত" _অর্থ-_অনিষ্ট- 
সাধন, তাহীর ব্যাসেধ অর্থাৎ অকর্তব্যতা। এই উভয়েব 'সভাবনম্‌ অর্থাৎ জ্ঞাপন কবেন। 
অর্থাৎ ঈশ্বব স্বরচিত বেদমধ্যে 'স্বর্কামে! যজেত' ইত্যাদি বাক্যে জীবগণকে শ্বগসাধন 
বাগেব কর্তব্যতা এবং 'ন কলগ্কং ভক্গযে্ ইত্যাদি বাক্যে অনিষ্ট সাধন কলগ্ন ক্ষণে 
( বিষলিগ্তবাগহত পণ্তব মাংস ভক্ষণেব ) অকর্তব্যতা জানাইয! দেন। এই স্থলে দীধিতিকাঁব 


প্রথম পবিচ্ছেদ--ক্ষণভন্বাঁদ ্ 


বিধি? শব্দেব ফর্তব্যতা। অর্থ বর্ন কবায় বুঝা যাইতেছে তীহার মতে বিধিব অর্থ কর্তব্যতা 
অর্থাৎ কৃতিসাধ্যতা। কেবল কর্তব্যতাজানে (সর্বত্র) প্রবৃতি সম্ভব নয়; এইজন্য ইষ্ট 
সাধনতাঁও বিধিব অর্থ! সুতরাং তাঁহার মতে ইষ্টমাধনতা ও কৃতিসাধ্যতা! উভরই বিধিব 
অর্থ বুঝিতে হইবে । কিন্তু উদধনাচার্ধেব মতে বিধিব অর্থ আগ্ডেচ্ছাঃ। যাহাতে আথেব 
ইচ্ছা থাকে তাহা যে ইষ্দাঁধন উহা! অনুমানগম্য। স্থৃতবাঁং তন্মতে ন্বর্গকামো ঘজেত? 
এই স্থলে আগ্বেব অভিমত যাঁগটি স্বর্গরূপ ইঞ্টেব সাধন এইরূপ বাক্যার্থবোধ হইবে । 

আঁশঙ্কা হইতে পাবে-ঈশ্বর যে জীবগণকে ইষ্ট সাধনের কর্তব্যতা ও অনিষ্টসাধনের 
অকর্তব্যতা জানাইয়া দেন তাহাতে বিশ্বাস কি? -তিনি প্রবঞ্চনাও করিতে পারেন ? 
এইরূপ আশঙ্কাব পবিহাবের জন্যই মূলকাঁব 'ভূতোক্তিঃ, এই পদেব প্রয়োগ কবিয়াছেন। 
অর্থাৎ তাঁহার এই বেদবপ উক্তি ভূত অর্থাৎ যাহা বাস্তবিক তাহাবই স্বরূপ কখন মাত্র, 
এবং সহজ অর্থাৎ ত্বীভাবিক। বাগ, দ্েষ, ভ্রম, প্রমাদাদি যুক্ত পুরুষের বাক্য প্রতাবণাত্বক 
হইতে পাবে, কিন্তু ঈশ্বরেব বাগ, দ্বেষ প্রভৃতি না থাকায় তীহাব সমস্ত উ্ভিই যথার্থ । 
যে অনুমান প্রমীণের দ্বার সর্ব জগতেব কর্তা সিদ্ধ হয়, সেই অনুমানের দ্াবাই নিত্য ও 
সর্ববিষয়ক জ্ঞানাদিমত্বরপে এক ঈশ্বরেব (এক কর্তারূপে ) সিদ্ধি হওয়ায় তাহাতে রাগাদি 
দোষেব অভাব প্রমাণিত হয়। হুতবাং ধর্িগ্রাহক প্রমাণেব (জগৎকর্তাৰপ ধর্মিগ্রাহক 
অনুমান প্রমাণ) দ্বারাই ইশ্ববেব আপ্রত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তাহাব সমস্ত উদ্ভিই যে যথার্থ তাহা 
বুঝা যায়! অতএব তাহাব উক্তিতে অবিশ্বাসের আশঙ্কা নাই। এখানে উদ্ভিব 
স্বাভাবিকত্বটি হইতেছে আগ্বত্ব। বাচম্পতি মিশ্রও সাংখ্যতত্ব কৌমুদ্রীতে 'আপ্তোপদেশঃ 
শবঃ' এই স্থলে কর্মধাঁবয় সমান কবিয়া উপদেশের আধ্ত্ব অর্থই গ্রহণ কবিয়াছেন। স্থতবাঁং 
উক্ভিব আগ্রত্ব নিবন্ধনও উক্ভিব সত্যতা সিদ্ধ হইতে পাবে । 

সর্বত্রই দেখা যায় লোকে নিদ্রের নুখপ্রান্তি বা ছঃখনিবৃতিব জন্যই কার্যে প্রবৃত্ত 
হয়। কিন্ত 'সর্বজ্ঞতা তৃত্তিবনাদিবোধঃ, ইত্যাদি শান্্র হইতে জানা! যাঁর ঈশ্বব আথুকাম 
বলিয়। কোন প্রয়োঞ্জনকে অপেক্ষা করেন না। স্থতরাং তিনি কেন জ্গতের স্থ্টি করিয়া 
তাহার বঙ্গ কার্ধে ব্যাপৃত থাকেন? এইবূপ আশঙ্কাব উত্তবেই মূলকাঁব “পা নিকপথধি 
এই বাক্যাংশ প্রয়োগ কবিয়াছেন। জীবগণের প্রতি কৃপাই তাহা স্্ট্যাদিতে প্রবৃত্িব 
হেতু, অন্য কোন হেতু নাই। কিন্তু এখানে আবার একটি আশঙ্কা হইতে পাঁবে যে--লোঁকে 
অপরেব প্রতি যে কুপা কবে তাঁহাঁব মূলে নিজেব হিতাকাক্া থাকে--অপবরকে কৃপা কবিয়া 
নিজের মান, ধণঃ অর্থ প্রভৃতির প্রাপ্তি হয় অথবা! অন্ততঃ অপবেব ছুঃখ দেখিয়া নিজের ছুঃখ 
হয়, নিজেব সেই ছুঃখ দূব কবিবাঁব ভন্ত লৌকে অপবকে কৃপা কবে। কিন্তু ঈশ্ববে ছুঃখ নাহি 


* বিবির বতিপ্রা্ঃ প্রবুত্যাদৌ লিঙাদিভিঃ ! 
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ব| যশঃ গ্রভৃতিব কামনা নাই। স্থতবাং তিনি কেন কৃপা কবিবেন? এইবপ আশঙ্কা 
কবিষা কুপাতে 'নিরুপধধি বিশেষণটি প্রয়োগ কবিষাছেন। উপধি অর্থাৎ নিজের হিতাহু- 
সন্ধীন॥ যাহ! তাদৃশ হিতানসন্ধানশৃন্ত তাহাই নিকপধি। সুতবাং ঈশব জীবের স্যায় 
নিছ হিতান্সন্ধীনযুক্ত হইযা৷ অপবেব গ্রৃতি কপ কবেন না কিন্তু তাদৃশ অনুসন্ধান বহিত 
হইঘাই ভীবেৰ প্রতি হিতেচ্ছা পৌঁধণ কবিয়া থাকেন। এইজন্য জীবে অতিব্যাপ্তি হইল না। 

যদি ব্লা! যায সর্বত্রই কৃপা নিজ হিতাহসন্ধানশূন্ত | কাবণ কৃপা অর্থ পবহিতেচ্ছা, 
আঁব নিজেব হিতাঁ্ুপন্ধানেব অর্থ নিজেব হিত প্রান্তিব ইচ্ছা! । উভঘন্রই ইচ্ছা গুণ পদার্থ। 
গুণে গুণ স্বীকাঁব কবাহম্ব না বলিয! পবহিতেচ্ছাটি সর্বত্রই নিজ হিতেচ্ছাভাববিশিষ্ট হয়। 
স্থৃতবাং কাঁহীব ব্যাবৃত্তিব জন্য নিকপধি পন প্রযুক্ত হইঘাছে? ইহা উত্তব এই যে এখানে 
নিজ হিতানুসন্ধানের সমবাঁয় অন্বন্ধে অভাঁব বিবক্ষিত নয কিন্ত জন্তত! স্বন্ধে অভাব 
বিবক্ষিত! জীব যে অপবকে ক্কপা করে তাহাৰ সেই কৃপাঁটি নিজের হিতী্সম্ধীনজন্ত । 
ঈশ্ববেব কৃপা নিজেব হিতান্পন্ধান জন্য নয় বনি তাহাতে জন্যতা! সন্বন্ধে নিজ হিতান্গু- 
সম্ধানেব অভাব থাকাঁধ তাঁহাৰ কুপা নিজ হিতানুসন্ধান শুন্ত হইল। ুতরাং ইহার দ্বাবা 
জীবেব কৃপা ব্যাবৃত্ত হওয়া তাদৃশ কৃপাবিশিষ্ট জীবে অতিব্যাপ্চি হইল না| 

ববদুত্তদর্থাত্বকঃ” এই বাঁক্যাংশেব ব্যাখ্যায় দীধিতিকাব “ত পদেব জন্মাদি উক্তি 
পর্যন্ত অর্থ কবিয়াছেন। অর্থাৎ জীবেব স্থ্টি হইতে উপদেশ পর্যন্ত সমস্ত কার্ধেব জন্যই 
তাহাব যত্ব। কিন্তু কল্পলতাকাব নত পদেব অর্থ সক্কৌচ কবিয়। হিত প্রবৃত্তি ও অহিত 
নিবুত্তিকেই বুঝাইয়াছেন ১] 


ইহ খলু নিসগপ্রতিকূলন্বভাবং সর্বজনসদ্বেদনসিন্বং হঃখং 
জিহাসবঃ সর্ধথ এব তন্কানোপায়মবিদ্বাংসোইনুসরন্তষ্চ সর্থা- 
ধ্যাত্মবিদেকবাক্ষ্যতয়৷ তত্বন্তানমেব তদ্রপায়মাকণয়ন্তি,। ন 
ততোহস্বাযু। প্রতিযোগ্যনুযাগিতয়া ঢাত্সৈব তত্তো জেয়ঃ। 
তথাহি যদি নরাত্যং যদি বাত্ৈবান্তি বন্তভৃতঃ উভয়থাপি 
নৈসগিকমাতজ্ঞানগ্ততন্তানমেবেত্যন্রাপ্যেকবাক্যতব বাদিনা- 
মত আত্বতত্বং বিবিদ্যতে ॥২| 


অনুবাদ £--এই সংসারে সকলেই স্বাভাবিকভাবে প্রতিকূলত্ঘভাববপে 
অনুভবসিদ্ধ ছুঃখকে দুর কবিবার ইচ্ছায় ছুখ পরিত্যাগের উপায়েব অনুসন্ধান 
করেন। কারণ আত্যস্তিক ছুঃখনিবৃত্তির উপাঁয সম্বন্ধে কাহাঁবও' নিজের কোন অভি- 
জা নাই। তাবৎ তত্ঙ্ঞানের এঁকমতা থাকা ভীঁহাঁব! ততবজ্গানকেই (অর্থাৎ 


প্রথম পরিচ্ছেদ" ক্ষণভদ্ববাঘ ৯ 


আত্মতত্বজ্ঞানকেই) ছুঃখহানের উপায়বপে নিশ্চয় করিয়া থাকেন। (কারণ শর্সতি ও 
তন্বজ্জের বাক আত্মতত্বজ্ঞানই সর্বদূখনিবৃত্তিব উপায়বপে বর্ধিত আছে?) অন্ত 
কিছু নহে (অর্থাৎ ছুঃখনিবৃত্তিব উপায়বপে অন্য কিছুকে অবধাঁবণ কবেন না)। 

মু্ষু পুকষকে আত্মার ততই জানিতে হইবে। কারণ নৈনাত্মাবাঁদে আত্মা, 
তত্বের গ্রতিযোগী, আত্মবাদে দেহাদি ভেদেব অন্ুযোঁগিবণে প্রবিষউ আছে। 
তাহাই ( বিশদভাবে বলা হইতেছে ) যদি নৈরাত্মাবাদ অথবা বস্তভৃত (জ্ঞানাদি- 
মান্‌) আত্মার অন্ধ স্বীকার করা যায় তাহা! হইলে উভয় মতেই স্বাভাবিকভাবে 
যে আত্মার তন্ববিষয়ে (আমাদের ) জ্ঞান আছে, তাঁহাকে যে অতত্জ্ঞান বলির়াই 
বুঝিতে হইবে, এ বিষযেও বাঁদিগণ্র এঁকমতা আছে। অতএব বর্তমান গ্রন্থে 
. আঘ্মতত্বেরই প্রতিপাঁদন করা যাইতেছে ॥২ 

তাৎপর্য ৪- প্রেক্ষাবান্‌ অর্থাৎ বিচারবান্‌ পুকষের শাস্তাধ্যয়নে প্রবৃত্তি নিমিত্ত 
্রস্থকাব 'ইহ" ইত্যাদি “বিবিচ্যতে, ইত্যন্ত গন্থেব দ্বারা শান্ত্রেব অভিধের, সহদ্ধ ও প্রয়োজন 
বর্ণনা কবিযাছেন। শীস্ত্েব অভিধেয় অর্থাৎ মূল গ্রতিপাদ্ঠ কি, দেই অভিধেয়েব সহিত শাস্ত্রে 
সন্ব্ইই বা কি এবং কোন্‌ প্রবোজনে শান্ধ বিবেচিত হইযাঁছে তাহা না জানি! 
প্রেক্গাবান্‌ পুকষ শান্তাধ্যবনে. প্রবৃত্ত হন না। বাণ্তিককাৰ কুমারিল”ও প্রযৌঁজন, 
অভিধেয় ও তাহাদেব সহিত শান্ত্েব সহন্বজ্ঞানকে প্রেক্ষাবান্‌ পুকষেব শান্তাধ্যনে 
প্রৰৃত্তিব প্রতি কাবণ বলিয়াছেন। গ্রন্থকার 'ছুঃখং জিহাঁসবঃ “তত্বভ্ঞানমেব তছুপারষ্, 
এই বাক্যাংশদাবা ছুঃখেব হাঁনকেই শান্রেব মূল প্রযোজনরূপে উগন্যন্ত কবিয়াছেন এবং 
ওঁ মূল প্রয়োজনেব উপাধন্ূপে আত্মতবজ্ঞানকে গৌণ প্রয়োজন বলিয়াছেন। বৌদ্ধমতে 
সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক বলির জ্ঞানন্বরপ আত্বাও ্ণিক। অতএব স্থির কোন আত্মা 
নাই। স্থির আত্ম! নাই বূলিলে আত্মা অস্থিরত্জ্ঞানেব প্রতি আত্মাব স্থিবতজ্ানকে অন্তত 
কাঁবণ বলিয়া স্বীকাব কবিতে হইবে। যেহেতু অভাববিষকঞ্ঞানেব প্রতি প্রতিযোগীর জ্ঞানও 
অবশ্ই কারণ হর। অন্থা অর্থাৎ প্রতিযোগীব জ্ঞান ব্যতিবেকে অভাঁববিষর়কঞান ্বীকার 
করিলে সর্বত্র সকল প্রকার অভাব-জ্ঞানেব এবং অলীক বস্ববও অভাবেব জ্ঞানের আপত্তি 
হইবে । অথচ অলীক বন্ত জ্ঞানের বিষয় হয় না এবং অলীকেব অভাব অপিদ্ধ। প্রতিযোগী 
জ্ঞান ব্যতিবেকে যদি অভাবের জ্ঞান স্বীকৃত হয, তাহা হইলে অলীক বস্তব জান ব্যতীতও 
ভাহাব অভাবের জান হইতে বাঁধা কি? ভরা উক্ত দোষঘয়ের বাবণের নিমিতত জ্ঞানের 


% “সর্বভৈব হি শান্ম্ত কর্দণে! বাগি কম্তচিৎ। 
বাবৎ প্রযোজনং নো্তং ভাব তৎ কেন গৃহতে £ 
সিদ্ধার্থ, জাতদহ্বদধং শ্রোতুং শ্রো গ্রবর্ততে | 
শাহাদো তেন বরবাঃ বহু: ্ুয়োজনঃ ॥ (হরঁঃ বাঁ ১২1১৭) 


১০ আত্মুতত্ব-বিবেক 


কাবণৰপে গ্রতিযোগীৰ জান অব্ত স্বীকার্ধ হওযাঁষ আত্মাব অস্থিরত্বজ্ঞানে তাহার স্থিত 
বপ-গ্রতিঘোগীর জান অপেক্ষিত বলিষা আত্মতত্ব নিরপণে প্রতিযোগিবপে অর্থাৎ 
গ্রতিযোগীব ঘটকবপে আত্মা জ্ঞাতব্য, এবং নৈমাধিক গ্রভৃতিব সম্মত “আত্মা দেহাদি 
হইতে ভিন্ন এইবপ বিবেকজ্ঞানেব প্রতি অন্থযৌগিবপে আত্মাৰ জান কাঁবণ হ্য। অতএব 
বৌদ্ধমতে গ্রতিঘোগিবপে ও স্যায়বৈশেধিক মতে অনুযোগিরূপে আত্মতত্ব জীন! আবশ্তক | 
এই গ্রন্থে অন্থযোগী ও গ্রতিষোগিরূণে আমা সম্বন্ধে বিচাঁর করা! হইয়াছে বলিযা৷ আত্মবস্তই 
এই গ্রন্থের গ্রৃতিপাঁ্ঠ বিষ্য। 

উক্ত আত্মতত্ব এই গ্রন্থেব গ্রৃতিপাগ্ঠ বিষষ হওযাঁয গ্রন্থ আঁত্মতত্বেৰ জাঁগক, আত্মতত্ব 
জ্ঞাপ্য হইয়াছে । স্বতরাং আত্মতত্ব ও গ্রন্থ ইহাঁদেব পরম্পব জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাববূপ সম্বন্ধ 
বুঝিতে হইবে। এই গ্রন্থেৰ অধ্যঘনের ফলে আত্মাব তত্ব বিষয়ে সম্যকৃজ্ঞান লাভ কৰা 
যাঁষ এবং তাহাব ফলে পুরুষের অপবর্গও দিদ্ধ হইয়! খাকে। এই কাবণে এই গ্রন্থ 
আত্মতবজ্ঞান দ্বারা অপবর্গেব প্রতি হেতু হওয়ায় আত্মততজ্ঞান, অপবর্গ ও গ্রন্থ ইহাদের 
পব্স্পব্‌ হেতুহেত্যুদ্ভাবৰপ সন্বন্ধ প্রমাণিত হইল। এইভাবে ইহ খল ইত্যাদি “তত্বতো 
ভরে ইত্যত্ত অংশের দাবা সমগ্র গ্রন্থের অভিেয়, স্ন্ধ ও গ্রয়োজন প্রতিপাঁদিত হ্ইয়াছে। 

£থ নিবৃততিব প্রয়ৌজনরূপত। প্রতিপাদন কবিতে গম গরস্থকীব “নিসর্গপ্রতিকূলশ্বভাবং 
সর্বভন-সথ্েদনদিদ্ধমূঠ এই গ্রন্থেৰ অবতাঁব্ণ! কবিয়াছেন। উক্ত বাক্যাংশে “নিসর্গ, গ্রতিকূল- 
ব্বতীব ও সর্বজনসম্ষেদনসিদ্ষ' এই তিনটি পদার্থকে ছুঃখেব বিশেষণবপে বুঝান হ্ইয়াছে। 

ছুঃখং জিহীসব্ঃ সর্ব এব” অর্থাৎ সকলেই দুঃখ পবিত্যাগ কবিতে ইচ্ছা! কবে--এই 
বাক্যাংশের দ্বাবা বুঝ! ধাইতেছে যে, সকলে দুঃখমীত্রকেই পবিত্যাগ কবিতে ইচ্ছা কবে। 
উহা হইতে এবপ বুঝ! যায় না যে, লোকে কতিপয় ছুঃখকে উপাঁদেয়ন্ধপে এবং কতিপষ 
ছুঃখকে হ্যেরপে কামন! করে। কিন্তু সমস্ত ছুঃখকে হেয় জানিযা! সকল ছুঃখ দূব কবিবাব 
উপাষ অন্বেষণ কবে। দুঃখ মাত্র গ্রতিকুলবপে সকল লৌকেব অনুভব্গম্য। সুতরাং সকল 
লোকে যে, সমস্ত ছুংখই দূৰ কবিতে চাষ তাহা “ছুখং ভিহাঁসবঃ ইত্যাদি বাক্যাংশেক 
ঘাব। গ্রতিপাদিত হইয়াছে। এবং ছুংখমান্রই যে প্রতিক্লবপে সর্বজন প্রপিদ্, উহা 
'প্রতিকূলম্বভীবং ও 'র্ধজনসন্ধেদনসিদ্ধমূ এই পদে দার! বুঝান হইযাছে। অতএব 
নিসর্গপনটি অনর্থক। উক্ত আপত্তি যুক্তিযুক্ত নঘু। যেহেতু দেখা যায় লোকে মত্ত গ্রভৃতি- 
ভক্ষণজনিত হুখভোগ করিবার নিমিত্, সেই স্থখেব অবিবোধী কণ্টকাদিনিত দুংখকেও 
বধণ করে। সতিবাং সমস্ত ছুঃখ বর্জনীষ নয, কিন্তু স্ুখেব বিবৌধী ছুঃখই বর্জনীয। যেমন 
সর্প বা অগ্িদাহ হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয্‌ তাহা! সুখে বিবোধী। এই কাবণে সর্প গ্রভূতিকে 
দকলেই পবিহাঁৰ কবিতে চাঁষ। ক্তবাং 'ছুঃখং জিহাসবঃ বাক্যাংশেব ছাবা সকল দুঃখ 
পবিহাবেৰ ইচ্ছা বুঝায় না বলিষা সমস্ত ছুঃখই যে বর্জনীষ, ইহা বুঝাইবাঁর নিষিত্ত 'নি্র্গ 
পদেব প্রযোগ কবা হইযাছে। এইমুলে “নিসর্গ পদটি প্যাভাবিক” এই অর্থে যুক্ত হই্াছে। 


প্রথম পরিচ্ছেদ গণভদ্দবাদ ১ 


খাহাঁব যে অবস্থা অন্য কোন উপাধিকে অর্থাৎ কাঁবণকে অবলম্বন না কবিবাই হয়, তাহাব 
সেই অবস্থাকে স্বাভাবিক বলা হইয়া! থাকে । দুঃখ মাত্রই শ্বভীবত ছ্েগ্ত। সর্প প্রভৃতিব 
উপব যে লোকে ঘেষ দেখা যায় তাহ! স্বাভাবিক অর্থাৎ সর্প স্বতই ছেষেব বিষ বলিয়া» এমন 
নহে। কিন্ত সর্পদংখনজনিত যে ছুঃংখ উৎপন্ন হর, সর্প তাহীব সাধন বূলিয়া তাহীতে লোকে 
ঘ্েষ হইঘা থাকে । দংশনজ্রনিত ছুঃখবপ উপাধিকে অপেক্ষা করিয়াই সর্প ছেষের বিষয় হয়। এই 
নিমিত্ত সর্গাবিষ়ক দ্বেবকে দৌপাঁধিক বলিখা বুঝিতে হইবে । কিন্ত ুঃখেব প্রতি যে লৌকেব 
ঘ্বেষ হয, তাহা অন্থ কোন পদার্থকে অপেক্ষা কবি! নহে, পবন স্বতই উহা! দ্বেষেব বিষয় 
হইঘা থাকে । স্থৃতবাং ছুঃখবিধষক দ্বেবটি নিরুপাধি অর্থাৎ স্বাভাবিক । অতএব শ্বাভীবিক- 
ভাবে দ্বেষেব বিবয় হওয়ার সমস্ত ছুঃখই অবশ্য বর্জনীয় হইবে। মৎ্স্তকটকর্জনিত ছুঃখকে কেহ 
স্থখ বলিয়া মনে কবে না। কেবলমাত্র মৎস্ততোজনজন্য সুখের সহিত এঁ ছুঃখ অবিচ্ছেগ্ভভাবে 
সম্দ্ধ বলিয়া থখেব আশীয় লোকে দু'খকে প্রতিকুলন্বভাব মনে কবিয়াও বরণ কবে। 

কিন্তু ইহাতেও একটি আশঙ্কা হইতে পাবে যে, শূন্বাঁদি-বৌদ্ধমতে সমন্তই অসৎ 
এমন কি আত্মাও অসৎ; সুতরাং ছুখেও অসৎ বলিযা নিত্যনিবৃত্ত হওয়া তাহার হানেব 
নিমিত্ত প্রবৃত্তিই অসস্তব। 

এইরূপ আশঙ্কা দূর কবিবার জন্য ছুঃখে "র্বজনসন্বেদনসিদ্ধমূত এই বিশেষণটি প্রযুক্ত 
হইয়াছে। যাঁহা সকল লৌকেব অন্ুভবসিদ্ধ, ভাঁহীকে অসৎ বল! যায না। স্থৃতবাং 
দুঃখের অন্তিত্ব থাকায় তাহাব নিবৃত্তি গুকবার্থ হইতে পাঁবিবে। 

'তদ্ধীনোপার়মবিদ্বাংসৌহনুসবন্তঃ* এই স্থলে ছুঃখ নিবৃত্তিব উপাঁয়কে অন্ুদবণ করে 
ইহাঁর অর্থ--ছুংখনিবৃত্তির উপার কি? অর্থাৎ্ণ কি উপাঁয়ে ছুখ দূব বরা ঘায়ঃ এইবপে 
উপার জানিতে চায়? 

যদ্দিও লোকে সর্প বা কণ্টকাদিজনিত যে ছুঃখ, তাহার নিবৃত্তিব উপায় জানে তথাপি 
আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তির উপায় জানে না বলিয়া তাহা জানিতে চায়। এই জন্য "অবিদ্বাংস:” 
গদটি ব্যবহ্ধত হ্ইয়াছে। ছুঃখনিবৃত্তির উপায় না৷ জানাটি উত্ত উপায় জাঁনিবাব ইচ্ছার 
প্রতি একটি হেতু। 

“তত্বজ্ঞানমেব তছুপীয়ম্» এই বাক্যাংশে ততবজ্ঞানই আত্যস্তিক দুঃখ নিবৃত্তিব উপাঁর-- 
ইহা বলা হইল। 

ততজ্ঞানই ছুখনিবৃত্তিব উপায় হইতে পাঁবে না। কাণ্য ও নিষিদ্ধ বর্ম বর্জন কিয়া 
নিত্য নৈষিত্তিক কর্ম কবিলেই পুনবায় জন্ম না হওয়ায় খ্বভাঁবতই ছু'খনিবৃত্তিরপ ঘুক্তি সিদ্ধ 
হইবে_ইহা মীমাংদকেব একদেশী বলিয়া থাকেন। চার্কাক্‌ বলেন স্বাভাবিক মৃত্যুই মুক্তি 
তাহাঁব জন্য কৌন চেষ্টা কবিবার আবশ্তকতা নাই। 

এইৰপ আশঙ্কা নিরাসেব নিষিতই দ্দর্বাধ্যাত্ববিদেকবাক্যতয়া” পদটি প্রন্নোগ 
কবিয়াছেন। যাহাবা অতত্জ্ঞ তাহাদের মত অগ্রাহথ। চার্বাক্‌, কর্মী প্রভৃতি তব নয়। 


১২ আত্মতত্ব-বিবেক 
সৃতবাঁহ তাহাদেব মত অধযৌক্তিক। হাহাবা ততজ্ঞ তাহীব! সকলেই একবাক্যে তবজানকেই 
ছুঃখনিবৃত্তিব উপাঁয় বলিয়া থাকেন। 

এখানে তত্বজ্ঞান বলিতে "আত্মতববজ্ঞানশ্ই বুঝিতে হইবে » ঘট, পট গ্রভৃতিব তত্বজ্ঞান 
নহে। এইজন্য "্অধ্যাত্মবিৎত পদেবও অর্থ “আত্মততবজ্ঞ” বলিষা বুঝিতে হইবে। “আত্মনি” 
অর্থাৎ আত্মবিষষে এইবূপ নগ্তমীব অর্থে অব্যদ্বীভাৰ সমাঁস কবিঘা 'অধ্যাত্মম্ঠ পদটি সিদ্ধ 
হইঘ্লাছে। আত্ম বলিতে কোন কোন স্থলে দেহ, ইন্দরিঘ, মন প্রভৃতিকেও বুঝন হইয়া থাকে। 
কিন্তু এখানে 'অধ্যাত্ব' পদেব অন্তর্গত আত্মপদটি দেহাগ্ঘতিবিক্ত আত্মাকেই বুঝাইতেছে। 

সমস্ত আত্মতত্বজ্ঞেই ছুঃখনিবৃত্িব উপায় যে আত্মতত্বজ্ঞান, এ বিষয়ে “একবাক্যতা” 
আছে। কিন্তু প্রর্থ এই ষে দকলেই কি আত্মতত্ববিষয়ে একটি বাক্য প্রযোগ কবে? 
অথবা সকলে বাক্য মিলিত হইযা একবাক্যে পর্যবসিত হয? প্রথম পক্ষটি সম্ভব নয 
অর্থাৎ "আত্মততবজ্ঞান ছুঃখনিবৃত্তিব উপাধ” এইবপ একটি বাক্য সকলে প্রযোগ করে না। 
উচ্চাবয়িতার ভেদে ও উচ্চাবণেব ভেদে বাক্য ভিন্ন ভিন্নই হক! থাকে। দ্বিতীয়পঞ্গও 
অনগিদ্ধ অর্থাৎ সকলে বাক্যগুলি মিলিত হইয়া একবাক্য হুইযা৷ যে উক্ত অর্থের গ্রতিপাদক 
হ্য, তাঁহাঁও বলা যাঁয় না। যেহেতু একটি অর্থে প্রতিপাদক বহু বাঁক্যেব একবাক্যতাই 
সম্ভব নয়। একটি অর্থেব প্রতিপাদক একটি বাক্য হইতে যে অর্থেব জ্ঞান হয়, সেই অর্থেব 
সহিত এ একই অর্থেব অন্থয সম্ভব নয বলিয়া! এপ স্থলে একটি বাক্য আব একটি বাক্যেব 
সহিত সন্দ্ধ হইতে গাবে না। প্ৰটে। ঘটঃ” এইরূপ বাক্য অসম্ভব । উদ্দেশ্ঠতাবচ্ছেদক 
ঘটত্বেব সহিত বিধেয় ঘটত্বেব ভেদ নাই। অথচ উদ্দেশ্ততাবচ্ছেদক ও বিধেয়েব তেই 
বাক্যে অন্ব়বোধেব প্রতি কাবণ। সেইবপ "আত্মতত্জ্ান দুঃখনিবৃত্তিব উপায়” এই বাঁক্যেব 
সহিত “আত্মসাক্ষাৎকাঁৰ ছুঃখধ্বংসেব উপাধ” ইত্যাদি বাক্যেবও একবাক্যতা সম্ভব নযু। 
কাবণ ছুইটি বাক্য একই অর্থ বুঝাইতেছে বলিয়া "আত্মতবজ্ঞানবৃত্তি ছুঃখধ্বংসসাঁধনত্বই” 
উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক এবং উহাই বিধেষ হুওযাঁষ বাক্যার্থবোধ না হওয়া এপ বাক্যদকলেব 
একবাক্যতা! সিদ্ধ হইবে না। এইবপ অন্যান বাক্যস্থলেও বুঝিতে হইবে। সুতবাং সকল 
তত্বজ্ঞেব একবাক্যতা সম্ভব নয়। 

এইবপ প্রশ্েব উত্তবে বলা হ্য যে দ্এববাক্যতা” পদটি “কমত্য, বপ লাক্ষণিক 
অর্থ গ্রহণ কবিতে হইবে। “মতি, অর্থ “জ্ঞান | বাক্যেব প্রতি জ্ঞানটি কাঁবণ। জ্ঞান 
না থাকিলে কেহই বাক্য প্রয়োগ কবিতে পাবে না!। অর্থজানপূর্বকই লোকে বাক্য 
উচ্চাবণ কবে। স্থৃতবাং জ্ঞান কাবণ, আব বাক্য তাহাব কার্ষ। এখানে 'একবাক্যতারপ” 
কা্যবাচক পদটি লক্ষণীব দাবা তাহাব কাবদীভূত জ্ঞানরপ '্কমত্য, অর্থ বুঝিতে হইবে। 
অব সকল তরজ্ঞেবই একটিজ্ঞান অসম্ভব। এইজন্য 'একবাক্যতা” পদেব লক্ষণা স্বীকাব 
না বিয়া 'একবাক্যতা'ৰপ বাক্যাংশেব ঘটক 'এক, পদেব একার্থবিষয়তাতে লক্ষণা স্বীকাঁ 
করাই সমীচীন। তাহা হইলে প্একবাক্যতা” পদের সম্পূর্ণ অর্থ হইবে একার্থবিষয়কজ্ঞানজ নক 
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বাক্যত্ব। বিভিন্ন ব্যক্তিব এক অর্থ বিবযক ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান এবং সেইবপ জ্ঞানেব জনক 
বাক্যগুলিও প্রযোক্তৃভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাঁহাদেৰ সকলে বাক্যেব গ্রতিপান্ত অর্থ এক 
হওয়ায় এ অর্থটি সর্বদন্মত বলিয়া গ্রমাণ নিদ্ধ হইল। 

প্তত্বজ্ঞানমেব তছুপাধমাকণণ়ন্তি” তত্বজ্ঞানকেই ছুঃখনিবৃততি উপায় বলিয়া শ্রবণ কবেন। 
অবণেন্দ্রিয়ে ঘ্বাবা ণবেবই জ্ঞান হুব, তত্বজ্ঞান কিবপে শ্রাবণ প্রত্যক্ষেব বিষ হইবে? 
একথা বলা যায় না। যেহেতু এখানে “আকর্ণ়ন্তি'ব অর্থ ই হইতেছে-_শরতিবাকা শ্রবণ 
কবি! তাহাব অর্থ নিশ্চয় কবেন। হুতবাঁং তত্বজ্ঞান বেদবাক্য হইতে উৎপন্ন হয় বলিরা 
প্রামাণিক । যদিও বেদে ঈশ্ববেব সম্বন্ধে জানা যাষ এবং ঈশখব সমস্ত কার্ধেব কাঁবণ বলিয়া 
ছঃখ নিবৃতিবও কাব্ণ তথাপি ছুঃখনিবৃত্তিব অসাধাবণ কাবণ তত্বজ্ঞান ভিন্ন যে অপব 
কিছু নহে-_তাহা বুঝাইবাব জন্য “তত্বজ্ঞানমেব” এইস্থলে এব” পর্দ প্রযুক্ত হইযাছে। এই 
'এব” পদ্দেব দাবা তত্জ্ঞানাভিবিজ্ত পদার্থেব অসাধাব্ণকাবণতাব নিবৃত্তি কবা হইযাছে। 
আর 'ন ততোহন্যম্” এই বাক্যাংশে উক্ত "এব" পদেব অর্থই স্পষ্ট কবিয়া বলিয়াছেন। 
'কাশখণ্ড নামক গ্রন্থে আছে কাশীতে মৃত্যু হইলে ছুঃখনিবৃত্তিবপ মুক্তি হর। উক্ত “এব” 
পদটি কাশী মবণেব মুক্তিকাবণতাবও নিবর্তক। প্রশ্ন হইতে পাঁবে__তাহা হইলে কি 
কাশীমরণ হইতে মুক্তি হয না? আব যদি কাশীমবণ হইতে মুক্তি না হয, তাহা হইলে 
তদজ্াপক শান্ত্েব অপ্রামাণ্যাপত্তি হইবে। স্থতবাং “এব” পদেবে দাবা কাশীমবণেব 
মুক্তিকাবণতাব ব্যাবৃত্তি হইতে পাবে না বধিয়না 'এবকাৰ প্রয়োগ ব্যর্থ নয কি? ইহাব 
উত্তরে বলা যাঁর যে কাশীমব্ণ হইতে মুক্তি হয-_এব অর্থ এই নয় যে কাশীমবণ হইতে 
সানদাৎ মুক্তি হয। কিন্ত তত্ব্ঞান দারা কাশীমবণ মুক্তির হেতু ইহাই উক্ত শাস্ত্রের অর্থ। 
স্থতরাং তত্বজ্ঞানই মুক্তিব প্রতি সাক্ষার্ৎ কাঁবণ, কাশীমবণ প্রভৃতি অপব কিছুই মুক্তির 
সাক্ষাৎ কাঁবণ নহে। অতএব এবকাবেব সার্থকতা অনস্বীকার্ষ। সকল অধ্যাত্মবিদ্‌ এর 
মতে তবজ্ঞানই মুক্তিব কাঁবণ। কিন্তু জিজ্তান্ত এই যে তত্বজ্ঞানই ঘদদি মুক্তিব কাবণ হয়, 
তবে গ্রস্থকাব “আত্বৈব তত্বতো জরে” এই কথা বলিলেন কেন? আতঘ্মাৰ সহিত তত্বেব 
কি সম্বন্ধ? এইবপ প্রশ্জেব উত্তবে বলিয়াছেন প্প্রতিযোগ্যহযোগিতয়া”। 

অভিপ্রাষ এই যে মতভেদে আত্মাব প্রতিযোগিরপে জ্ঞান ও মতান্তবে অন্যোগিবপে 
জ্ঞানই মোক্ষেব কাঁবণ বলিয়া আত্মজ্ঞানই তবজ্ঞান। বৌদ্ধমতে আত্ম! গ্রতিযোগিবপে 
ভেরেয়। ন্যায় (যুক্তি ) ও বেদানুসাবিগণেব মতে আত্মা অন্যোগিকপে জ্ঞের।” বৌদ্ধদের 


£ এই সন্ধে একটি শোক আছে। ঘথাঃ__ 
শৈবাত্মদৃ্িং মোক্ষস্ত হেতুং কেচন ধতে। 
আন্মতত্বধিষং ত্বন্তে হাঁযবোনাসাঁবিণঃ ॥ 
অর্থাৎ কেহ কেহ ( বৌদ্ধ) নৈরাত্মর্ঞানকে মুক্তিন কারণ বূলেন। ন্যাষ ও বেদানুদারিগণ আত্মতত্ব ভানকে 
গু্তিব হেতু বলেন। 


১৪ আত্মতত্ববিবেক 


অভিগরীয় এই যে আত্মা পাবমাধিক সত্য হইলেও স্থায়ী নয়। “স্থাধী আত্মা নাই” এইবপ 
চিন্তা মোঙ্গেব হেতু। কাৰণ লোকে যে প্রভৃতির কামনা কবে, তাহা আত্মাকে স্থায়ী 
ও সুখাঁদিব ভোক্তা মূনে কবে বলিয্াই কবে। কিন্ত "্থাী আত্মা নাই” এইবপ চিন্তা 
ফলে যখন স্থায়ী আত্মাব অভাব বিষয়ক দৃঢ ধাবণা! হইয়া যায় তখন আব কেহই স্ুখভোঁগে 
আঁকাজ্জী কবিতে পাঁবিবে না। লোকে স্থুখ বা ছুঃখাভাবেব কামনাপুর্বকই পাস্ত্রবিহিত 
বা নিষিদ্ধ কর্মের অন্ঠান কবে। বিহিত কর্ম হইতে ধর্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম হইতে অর্ধ 
উৎপন্ন হয। আব এই ধর্ম ও অধর্ম বশতই জীবেব জন্ম হঘ। জন্ম হইলেই জবা, বৌগ, 
ছুঃখ, শোক প্রভৃতি অনিবার্ধবপে উপস্থিত হয়। কিন্তু যদি লোকে “আমি বিছুই নয 
'আমি বলিষা কোন স্থিব বন্ত নাই, "আমি ভবিষ্যতে সুখ ভোগ কবিব ইহা অসভভবঃ 
ইত্যার্দিৰপে নৈবাত্য চিন্তা কবে, অর্থাৎ আত্ম! ক্ষণস্থাধী, অসৎ বলিষা! দৃচ নিশ্চয় কবে, 
তাহা হইলে আব স্ুখাঁদিব কামনা কবিবে ন|। কামনা না থাকিলে কোন কর্মই সম্ভব 
হইবে না। কর্মেব অভাবে ধর্মাধর্মেব অভাব, ধর্মাধর্মের অভাবে জন্ম না হওয়ায় ছুঃখভোগ 
নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। ছুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি। এইভাবে নৈবাত্মাচিত্তা মুক্তিব উপায়। 
বৌদ্ধমতে “আত্মা নাই” এই প্রকাব নৈবাত্মাচিস্তা অর্থাৎ আত্মাব অভাব বিষষক জানাট 
মুক্তিব হেতু। কিন্তু অভাববিষয়কজ্ঞানে প্রতিযোগীব জঞানটি কাবণ। এখানে 'আত্মাই' 
প্রতিযোগী। অতএব আত্মাব অভাঁবজ্ঞান হইতে গেলে প্রতিযোগিস্বরূপ আত্মা 
জীন আবশ্ক। স্ৃতবাং নৈবাত্য ভাবনাব প্রতিযোগিবপে আত্মাব জ্ঞীনটি উক্ত ভাবনাব 
কাবণ হওয়ায় “আত্মাকে প্রতিযোগিন্নপে তত্বত জানিতে হইবে” এইরূপ কথা যে মুলকাব 
বলিয়াছেন তাহা বৌদ্ধমতান্গসাঁবে বলিয়াছেন। অবশ্ত এখানে আতাব অভাবজ্ঞানের 
গ্রতি প্রতিযোগিভূত-আত্মাব জ্ঞান-সবিকল্পক জ্ঞান নহে। কাব্ণ বৌদ্ধমতে সবিকল্পক- 
জানটি অসদৃবিষষক বলিয়া আত্মাব সবিকল্পক জ্ঞান তত্বঙ্জীন নয় । কিন্তু আত্মবিষয়ক 
নিবিকল্পক জ্ঞানই তত্বজ্ঞান বলিয়া বুঝিতে হইবে । বৌদ্ধমতে নিধিকল্পক জ্ঞানই সদ্‌বিষয়ক ১ 
গ্রমা। এই হেতু "প্রতিযোগিতয়া আত্মৈব তত্বতো জেয” এই মূল বাক্যেব অর্থ দীডাইল 
এই যে প্রতিযোগিৰপে আত্মাব নির্বিকল্নক জ্ঞানই তত্বজ্ঞান। নির্ধিকল্পক জানে পব 
সবিকল্পকক্ঞান উৎপন্ন হয়। উক্ত আত্মবিষয়ক সবিকননজ্ঞান হইলে তবে আত্মাৰ অভাবব্ষযক 
জান হয় বলিষা আত্মবিষয়ক নিষিকল্পকজ্ঞান আত্মাৰ অভাব জ্ঞানের প্রতি সাক্ষাৎ কারণ ন! 
হইয়া গ্রয়োজক হয়। ইহাও এখানে জ্ঞাতব্য । 

এইভাবে আত্মাকে প্রতিযোগিৰগে জানা যে মুক্তিব উপায় তাহা বল! হইন। 
এখন "অহযোগিত়া চাত্ৈৰ তত্বতো জে” অর্থাৎ অহযোগিৰপে আত্মাকে যথাযথভাবে 
জানিতে হইবে-_এই (ত্তায়) যতেব কথা বলা হইতেছে । ধাহাঁব| বেদ ও যুক্তি অন্্সবণ 
কবেন সেই সকল বাদিগণেব অর্থাৎ নৈয়াধিক ও বৈশেধিক প্রভৃতিব মতে অঙ্গুযৌগিবপে 
আত্মা তবজঞানমুক্তিব কাবণ। ইহাবা দেহ, ইন্রিফ, প্রাণ মন প্রভৃতি হইতে অতিবিস্ 
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উৎপত্তি ও বিনাশবহিত আত্মা স্বীকাঁব কবেন। দেহ, ইন্দিক, মন, বিষষ, ভূতবর্গ গ্রভৃতি 
হইতে আত্মাকে বিবিক্রঝপে (পৃথকৃৰপে ) জানিতে পাবিলে আত্মবিষষক মিথ্যাজ্ঞান 
নিবৃত্ত হুইযা! ক্রমে মুক্তি সম্পন্ন হয। অতএব শ্রুতিবাক্য হইতে আত্মবিষয়ক শীবজ্ঞানপূর্বক 
“আত্মা, ইভব অর্থাৎ দেহেভ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন” ইত্যাদিৰপে মননাত্মকজ্ঞান লাভ কবিঘা 
নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান এবং সমাধিব সাহায্যে আত্মাব সাক্ষাৎকাবাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন 
হইলে তর্বিষয়ক মিথ্যাজঞান নিবৃত্ত হইযা ক্রমে মুক্তিলাভ হ্য। ইহাই নৈযাগ্িক ও 
'বৈশেষিকেব মত। স্থৃতবাং "আত্মা দেহ প্রভৃতি হইতে ভিন্ন” এই মননাত্মক জানটি 
আত্মান্থযৌগিক ইতবভেদজ্ঞান। এই জ্ঞানে ভেদেব অন্ুযোগিরূপে আত্মা জ্ঞেয়েঃ ইহা 
বুঝিতে হইবে। এইভাবে “অভাবেব অন্থযোগিবপে আত্মাকে তত্বত জানিতে হইবে । 
এইবপ নৈষাধিক প্রভৃতিৰ মতটিও সংক্ষেপে বলা হইল। এই উভয্ব তেব কথাই মূলকাৰ 
দপ্রতিযোগ্যন্থযোগিতয়া চাট্মৈব তত্বতো জ্ঞেয়” এই একবাক্যে উল্লেখ কবিয়াছেন। 

অধ্যাত্মবিদ্গণ আত্মবিষষক তত্বজ্ঞানকে একবাক্যে মুক্তিব কাঁবণ বলিয়া শ্রুতিবাক্য 
হইতে নির্ধাবণ কবেন। কিন্তু ইহা সম্ভবপৰ নয় অর্থাৎ আত্মজ্ঞান মুক্তির কাঁবণ নয। 
যেহেতু অন্বয় ও ব্যতিবেকজ্ঞান কাবণতাব নিশ্চায়ক। অন্বয়েব ব্যভিচাব বা ব্যতিবেকেব 
বাভিচাব জ্ঞান থাকিলে কাবণতাব সিদ্ধি হয না। এই আত্মজ্ঞানেব মুক্তিকীবণতা বিষয়ে 
অন্বযেব ব্যভিচাবৰ আছে। যেমন--সকল প্রাণীবই “আমি” এইভাবে আত্মাৰ জ্ঞানধাবা* 
বিদ্যমান থাকা সত্বেও সংসাব নিবৃত্ত হয় নাই অর্থাৎ মুক্তি হইতেছে না। স্থতবাং এই অন্বয 
ব্যভিচাবব্শত আত্মজ্ঞানে মুক্তিকাবণতা| অসিদ্ধ হইল। 

না। এইভাবে আত্মজ্ঞানেব কাঁবণত! অসিদ্ধ হইবে না। যেহেতু পূর্বোক্ত আশঙ্কাব 
সম্ভাবন! দেখিয়াই মূলকাব বলিষাঁছেন_-“্তথাহি যদি নৈবাত্যং যদি বাত্মাস্তি বস্তভূতঃ 
উভয়থাপি নৈসগিকমাঘবজ্ঞানমততজ্ঞানমেব।” অর্থাৎ কি বৌদ্ধ কি নৈয়াঘিক উভধেই 
“আমি” এইবপ জ্ঞানকে আত্মবিষষক তত্বজ্ঞান বলেন না, উহাঁকে মিথ্যাজ্ঞান বলেন। 
“আমি স্থুল, আমি কশ”, ইত্যাদি প্রকাব জ্ঞান আঁত্মবিষনক অতবজ্ঞান। যেহেতু বৌদ্ধমতে 
যখন আমি জীনেব বিষধীভূত কোন পদার্থই নাই, তখন এ জ্ঞান অলীকবিষষক বলিয়া 
অতন্বজ্ঞান। নৈয়ায়িক মতে “আতা দেহাদি হইতে ভিন্ন, উৎপতিবিনাশবহিত, জ্ঞানাদি- 
গুণবান্‌ এইবপ আত্মব্ষিয়ক জ্ঞানই ষথার্থজ্ঞান। স্ৃতবাং তম্মতেও "আমি গৌব” ইত্যাদি 
গ্রকাব জ্ঞানগুলি অনাদিকাঁল সঞ্চিত দেহাত্মাব অভেদজ্ঞানজনিত বাসনোডুত বলিয়। 


এই সম্বব্ধে একটি শ্লোক আছে। যথা £_ 
সুখী ভবেষং ছুঃখী বা ম| ভূবমিতি ত্য্যতঃ। 
বৈবাহমিতি ধীঃ দৈব সহনং সবদর্শনম্‌ | 
আমি ভবিষ্যতে সখী হইব, দুঃখী যেন না! হই--এইবপ ইচ্ছাঁান্‌ ব্যক্তি সকলের থে “আমি” জান তাহাই 
প্রাকৃতিক আনঙ্ঞান। 


১৬ আঁত্মতত্-বিবেক 


অততবজ্ঞান। অতএব 'আমি” জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান বলিয! এ জান জীবেব থাকা সেও মুক্তি 
না হইলেও অনবয্নেব ব্যভিচাব হইল না। আত্মাব তত্বজ্ঞানই মুক্তিব কাঁবণ। শ্রবণ, মনন, 
নিদিধ্যাসন ও লমাধিজন্য যে আত্মাব সাক্ষাঁৎকাবাত্মক জ্ঞান তাহাই আত্মবিষয়ক 
তত্বজান। এবপ তত্জ্ঞান উৎপন্ন হইলে জীবেব মুক্তি অবশ্তভাবী। “আমি মনত” 
ইত্যাদি জ্ঞান অতত্জ্ঞান বলিয়া উহ! থাকা সত্বেও সমানভাবে জীবে সংসাব অন্ধবৃত্ 
হইতেছে । এইবপ জাঁনেব সহিত সংসাবেৰ কোন বিবোধিতা নাই; প্রত্যুত এইবপ 
মিথ্যাজ্ঞানই সংসাবেব কাঁবণ। আত্মার গ্রকৃত তত্বজ্ঞান যাহাতে সম্পার্দিত হ্য তজ্জন্ত 
্রনথকাৰ এই গ্রন্থে আত্মতত্বেব বিচাব কবিষাছেন। অতএব এই গ্রশ্থ মুমক্ম্ব উপাঁদেষ। 
আব এইজন্ত ইহা ব্যাখ্যাবও যোগ্য ॥ ২॥ র 


তত্র ঘাধকং ভব ক্ষণভঙ্গে। ! হবান্তার্থভঙ্গো৷ বা গুণগুণি- 
(েদভঙ্গো ব| অনুপলভো বেতি ॥ ৩ | 


অনুবাদ £--সেই আত্মতত্ব ধিষষে (আঁমাঁদের নৈষাঁধিক ও বৈশেধিকদেব 
অভিমত আঁ্বাব নিশ্যষেব প্রতি ) বাঁধক হইতেছে (বস্তমাত্রেব) ক্ষণিকতসাঁধক 
গ্রমাণ, কিংবা বাঁহা পদার্থেব ভঙ্গসাঁধক প্রমাণ ( অর্থাৎ জ্ঞানভিন্ন বস্তুর নিবাঁৰক 
প্রমাণ ) অথব! গুণগুণিভেদেব খণ্ডন ( গুণগুণিভাবের নিরাসক প্রমাণ ) অথবা 
অনুপলব্ধি ( শবীবাঁদিভিন্ন আত্মার অনুভবের অভাব )॥ ৩॥ 

তাৎপর্য 8_কোন একটি তত্ব বা পদার্থ স্থাপন কবিতে হইলে সেই পদার্থে 
সাধক গ্রমাঁণ যেমন বর্ণনা কবিতে হ্য, তন্দ্রপ তাহা বাধক প্রমাণেৰ খণ্ডনও কবিতে 
হয়। নতুবা প্রবলতব বাধক প্রাণ থাকিলে গত শত সাধক প্রমাণেব উল্লেখ কবিলেও 
বস্তব সিদ্ধি হয না। গ্রন্থকাঁৰ প্রত গ্রন্থে স্তাষবৈশেষিকসম্মত আত্মতত্বেব বিচাব 
কবিষা স্থাপন কবিবেন। নৈবাত্ম্যবাদী বৌদ্ধ এবং বৈদান্তিকেবা ন্াষ বৈশেধিকেব অভিমত 
আত্মতত্বেৰ যে সকল বিবোধী মত পোঁষণ কবেন, সেই সকল মৃত খগ্তন কবিবেন বলিষ! 
্রন্থকাব এখানে সেইগুলিকে বাধক প্রমাণবূপে বর্ণনা কবিবাছেন। ক্ষণভঙ্গ অর্থাৎ সমস্ত 
বস্তব এমন কি আত্মাবও ক্ষণিকত্ব বিষযক প্রমাণ, নৈষাঁধিকসম্মত আত্মাব নিত্যত্বেব বাঁধক। 
ণিকত্ব মতটি বৌদ্ধমত। জ্রানাতিবিজ্ত বাহ্‌ বস্তব অসতা-_এই বাঁদটি বিজ্ঞানবাদী 
বৌদ্ধেব অভিমত। এই মতেব সাধক প্রমাণ, নৈধাধিকাভিমত জ্ঞানাঁতিবি্ত অথচ 
জ্ঞানাদিব আশ্রয়বপ আত্মবস্তব স্থাপনের বাঁধক। গুণগুণিভেদভঙ্গবাদটি বৌদ্ধ এবং অদ্বৈত 
বেদীন্তীব মত। বাহাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধ মতে গুণাতিবি্ত গুণী স্বীকাব কৰা হয় না। ঘট 
প্রভৃতি প্রতীষমান বন্তগুলি ৰগ, বসাদিগুণেব সমষ্টি মাত্র। বপাদি গুণ হইতে অভিবিক্ত 

১। তত্র বাধকং ভবদাত্মনি ইতি 'খ' পুস্তক পাঠঃ । 
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কোন গুণী অর্থাৎ দ্রব্য নাই। এই মতেব সাধক প্রমাণ নৈরাধিকীভিমত আত্মা গুণাঅমত্ব 
গুণ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ ভ্রব্যত্ব স্থাপনের বিবোধী। অদৈত মতেও গুণগুদীব ভেদ স্বীকাব 
কবা হয় না কিন্তু তাদ্াত্ময স্বীকাব কব! হয়। আত্মা কেবল নিত্য জ্ঞান স্বরূপ, জ্ঞানৰপ__ 
গুণবান্‌ নয়। উত্ত জ্ঞানটিও গুণ নয়! উহাই একমাত্র নিত্যবস্ত। এই মতেব দিদি 
হইলেও স্তাষসন্মত আত্মাব সিদ্ধি সুদূবপবাহত হয়। তাই গ্রস্থকাব এই গুলিকে বাধকৰপে 
বা এ সকল যতেব সাধক প্রমাঁণগুলিকে ন্যায়সন্মত আত্মাব সাধনেব বাঁধক প্রমাণরূপে 
বর্ণনা কবিতেছেন। 

শরীরাঁদি হইতে অতিবিক্তর্ূপে আত্মার অন্থপলন্ধি অর্থাৎ অনন্থভব বশত অতিবিক্ত 
আত্মাব সিদ্ধি হয় না। এই কথা চার্ধাক ও বৌদ্ধেবা বলেন। অন্পলব্ধিব দাবা বন্তব 
অভাব দিদ্ধ হয়! স্থৃতবাং অনুপলব্ধিটি আত্মীব স্ববপ দিদ্ধিব বাধক। এইভাবে এখানে 
গ্রন্থকাব চাঁবি প্রকাব (ক্ষণভঙ্গ, বাহার্থভঙ্গ, গগগুণিভেদভর্ঘ, অনগুগলদ্ধি) বাঁধকেব বর্ণনা 
কবিলেন। 

এখানে প্ণভঙ্গ'পদটি ক্ষণেন একক্ষণেন ভঙ্গঃ অর্থাৎ একক্ষণেব পব বস্তব বিনাশ 
অর্থাৎ ক্ষণিক এই অর্থে প্রযুক্ত হইযাছে প্বাহার্থভদ্ষ” শব্দেব অর্থ বাহ্বস্তব ভদ্গ-্খণ্ডন 
অর্থাৎ অভাব অর্থাৎ বাহ্পদীর্ঘেব অসত্বা। 

গ্রণগুণিভেদভঙ্গ-গুণ এবং গুধীব যে ভেদ তাহাঁব অভাব । উক্তবাক্যেব ধ্যাখ্যাষ 
কল্পলতাকাব শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন_বেদান্তীবাও আপাতত নৈবাত্াধাদী এই জন্য 
তাহাদেব মতও এই গ্রন্থে খণ্ডন কবা হইবে । 

সুতরাং গ্রস্থকাৰ এই গ্রন্থে নৈধায়িক সম্মত আত্মাব স্থাপনেব নিমিত চার্বাক্‌, বৌদ্ধ ও 
বেদীস্তমত থণ্ডন কবিবেন--ইহাই পাওয়া গেল ॥ ৩॥ 

বিবরণ ৪ পুরবগ্রন্থে গ্রন্থকাঁব বলিলেন “অত আত্মতদ্বং বিবিচ্যাতে” অর্থাৎ এইহেতু 
আত্মপদার্থেব বিচাব কৰা! হইতেছে । তাৰ পবেই এই বাকো বলিতেছেন। প্তত্র বাঁধকং 
ভবৎ ক্ষণভঙ্গো বা বাহীর্থভন্গে! বা" ইত্যাদি, অর্থাৎ সেই আত্মতত্ব বিষয়ে বা আত্মতত্ব 
স্থাপনেৰ প্রতি বাধক হইতেছে ক্ষণিকত অর্থাৎ ক্ষণিকত্বসাধক প্রমাণ ইত্যাদি। পূর্বোক্ত 
কথায় বুঝা গেল যে আত্মবস্ত স্থাপনেব বাধক প্রমাণ আছে, তাহা খণ্ডন কবা প্রযোজন। 
বাঁধক প্রমাণ আছে বলায় এঁ আত্মতদ্বেব সাঁধক প্রমাণও যে আছে তাহা সহজেই অনুমেয় । 
কাবণ সাধক না থাকিলে বাধকও থাকিতে পারে না। পৃথক্‌ সাধক ন! থাকিলেও অন্তত 
বাধকেব খগ্ডনও সাধক হইতে পাবে। বাঁধকটি সাধকেব প্রতিযোগী । প্রতিযোগী মাত্রই 
অপর প্রতিঘন্দি-সাঁপেক্ষ। এখানে নৈম্ায়িক গিদ্ধান্তী বলিয়া সাধক প্রমাণ নৈযায়িকেবই 
প্রযোজ্য। এইভাবে পূর্বাপর গ্রন্থ আলেচনা কবিলে বুঝা যাঁয় যে গ্রস্থকাৰ আত্মতত্বেৰ 
বিচাবেব কথা বলিয়! যখন সাধক ও বাধক প্রমাণের নুচনা কবিতেছেন তখন এখানে 
বিচাবেব প্রতি বিকদ্ধার্থ-প্রতিপাঁদক বাক্যজ্ঞনজন্য সংর়টি অঙ্গ বলিঘা নিরূপিত হইতেছে! 

০ 
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সংশয না থাকিলে বিচাব হইতে গাঁবে না। এখানে সাধক ও বাধক প্রমীণেব বর্ণশীব 
দবাব। বিকদ্ধ অর্থে গ্রতিপাদক বাক্য বিগ্রতিপত্তিব স্থচনা বরা হইযাছে। বাদী 
বলিল “আত্ম নিত্য” প্রতিবাদী বলিল "আত্ম। অনিত্য” মধ্ন্থ এই বাদী ও প্রতিবাদীব 
বাক্য অস্থ্বাদ কবিয়' সভাগদেব নিকট বলিয়া দেন। স্থৃতবাঁ মধ্যহে বিরুদ্ধার্থ 
গ্রতিপাদক বাক্যই বিপ্রতিপত্ি। এই বিপ্রতিপতি একজাতীধ সংণমেব কাবণ। 
বিপ্রতিপতিবাক্য শুনিযা সভাস্থ লোকেব সংশয় হ্য়। সেই সংঘ দূৰ কবিবাব জন বিচাব। 
এইভাবে সংশযটি বিচাবে অঙ্গ । প্রকৃত গ্রন্থে আত্মতত্ববিচাবেব প্রতি যেবপ বিপ্রতিপত্ভি- 
বাঁক্াজন্য সংশয় অন্গ হই! থাকে তাহাব আকাব। যথা-“আত্মা ক্ষণিক কি না?” 
অথবা “ক্ষণিকত্ব আত্মরৃত্তি কি না?” জ্জ্ান আত্মতিন্ন কি না?” "জান আত্মনিষ্ গর 
কিনা?” “আমি এই প্রকাৰ অনুভব দেহাগ্যতিবিজ্তবিষয়ক কি না?” 

এখানে প্রথম সংশয অর্থাৎ "আত্ম। ক্ষণিক কি না?” এইকপ সংশয়ের গ্রতি 
ক্ষণিকত্ব ও অক্ষণিকত্বেব স্ৃতিটি হেতু। কাবণ 'নমানানেবধর্মোপপত্তেধিগ্রতিপত্তে- 
কপলক্ানুপলন্ব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষে| বিমর্শঃ সংশয়ঃ” [স্তাঃ সঃ ১১২৩ ] এই ন্যায়স্ত্রে 
'বিখ্যোপেক্ষ' পদেব বাবা সংশয়স্থলে বিশেষধর্ণের ছিজ্ঞান! থাকে উপলব্ধি থাকে না কিন্ত 
বিশেষধর্মেব সৃতি থাকে__ইহা! বলা! হইয়াছে। ক্তবাং ক্ষণিকতেব স্মৃতি উক্ত সংশয়েব 
প্রতি কারণ হওয়ায় স্থৃতিব কাবণরূপে পুর্বে ক্ষণিকত্বেব অন্ভব স্বীকার কবা আবশ্যক । 
আর এ ক্ষনিকত্বেব অন্ভবেৰ জন্য বিচারেবও গ্রযৌজন। বৌদ্ধমতে সম্ত পৃদার্থই ক্ষণিক 
বনিয়া আত্মাও ক্ষণিক। এই ক্ষণিকত্ব খণ্ডন না করিলে আত্মাব নিত্যত্ব স্থাপিত হইতে 
পারে না। সেই ক্ষণিকত্ব খণ্ডন কবিতে প্রথমে এইরূপ বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিগ্রতিপতি- 
বাঁকাজন্ন সংশয় উথিত হয়। যথা-শব গ্রভৃতি ক্ষণিক কি না?” এই বিপ্রতিপতিজন্ত 
নংখয়েব অথবা! উক্ত বাক্যাটিকে ছুইটি বাক্যস্থানীয যখ1-খব ক্ষণিক" «শব্ব অক্ষণিক” 
এইরপ শ্বীকাব কবিয়া! ক্ষণিবত্ববপ ভাব কোটিটিকে বৌদ্বেব এবং অক্ষণিকত্বকে নৈষায়িকেব 
মৃত বলিযা বুঝিতে হুইবে। 

শিবোঁষনি ক্ষণিকত্ের লক্ষণ কবিষাঁছেন-_+ম্বাধিকবণসমযপ্রাগভাবাধিকবণক্ষণীন্ৎ্পতি- 
বনে সৃতি কারাচিৎকত্বম্‌।» অথবা "স্থাধিকবণদম্য প্রাগভাবাধিকবপক্ষণান্ৎপত্তিকত্বে সতি 
উৎ্পত্তিমত্ম্‌।” 

অর্থাৎ যাহ! নিজেব অধিকবণীভূত যে সময, সেই সমস্বেব প্রাগভাবেব অধিকবপ ক্ষণে 
উৎপন্ন নয অথচ কদাচিৎ, বর্তমান (সর্বদা বিগ্যমান না থাকিয়া! কিমনখকাল যাবৎ বিদ্যমান ) 
তাহাই ক্ষণিক। অথবা নিজেব অধিকবণীভূত সমধের প্রাগভাবেব অধিকবণ ক্ষণে উৎপন্ন 
না হইয়া উৎপত্তিষান্‌ পদার্থই ক্ষণিক পদার্থ। কালের সর্বাপেক্গ। স্ক্মরতম বিভাগকে যাহ!কে 
আব বিভাগ করা যায না এইবপ কালকে শ্বণ বলে। বৌদ্ধমতে সমস্ত বস্তই ক্ষণিক অর্থাৎ 
যে ক্ষণে উৎপন্ন হয় তাহাঁৰ অব্যবহিত পরক্ষণেই বিনাশশীল। একক্ষণমাত্র স্থায়ী। এই 
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জন্ত বৌদ্ধমতে উক্ত ক্ষর্ণিকত্বেব লক্ষি নিয়োক্তভাবে সন্দত হইবে । যথা-নীল নাক 
ক্ষণিক পদার্থটি হুইতেছে ন্ব'। দেই স্বএব অধিকবণ সমর হইতেছে নীল যে ক্ষণে উত্পর 
হয় সেই সময়। তাঁহাব অর্থাৎ দেই নীলের উৎপত্তি ্ণেব প্রাগভাবেব অধিকবণ শ্দণ 
হইল তাহাব পূর্ববর্তী ক্ষণ, এ পূর্ববর্তীক্ষণে নীলটি অনুৎপন্ন অথচ কোন কালে বিগ্ভমান অথব! 
উৎপন্ন- পববর্তীক্ষণে উৎপন্ন বলিয়া “নীল” পদার্ঘটি -ক্ষণিক হইল। এই নীল পদীর্ঘ টি যে 
ক্ষণে উৎপন্ন হয়, সেইঙ্গণেব পবক্ষণেও ঘদি তাহা! বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ ছুইপ্ষণকাঁল স্থারী 
হয়, তাহা হইলে “এব অর্থাৎ নীলেব অধিকব্ণ সময় যে দ্বিতীয়ক্ষণ, (যদি ও নীলেব 
অধিকবণক্ষণ প্রথম ক্ষণও হর তথাপি দ্বিতীয়প্গণও অধিকবর্ণ স্বীকাব করায় তাহাকেও 
অধিকবণ ক্ষণ বলিয়া ধবা বায়) সেই দ্বিতীর শে প্রাগভাবেব অধিকবণ ক্ষণ হইতেছে 
ততপূর্ববর্তী ক্ষণ (যে ক্ষণে নীল উৎপন্ন হইয়াছে ), নীল সেই ক্ষণে উৎপন্ন হওয়ার অস্ৎপন্ন 
হইতে পাবে না। অতএব নীলটি নিজেব অর্থিকবণ নমক্েব প্রাগভাবেব অধিকরণ শণে 
অস্থৎ্পন্ন অথচ উৎপন এবপ না হওয়ার তাহাতে ক্ষণিকতুলক্ষণেব অব্যান্তি হইবে স্থৃতবাং 
যাহা একক্সণমাত্স্থারী তাহাতে এই লক্ষণটি ব্যাপ্তি থাকাৰ একক্ষণমাত্রস্থায়ী পদার্থ ই ক্ষণিক 
হইবে । 

এই ক্ষণিকত্বেব লক্ষণে "থ্বাখিকবণসময়প্রীগভাবাঁধিকবণক্ষশাহৎপত্তিকতে সতি” অংএটি 
বিশেষণ এবং পকাঁদাচিৎবত্বমূ” বা উত্পত্িমত্বম” অংশটি বিশেব্া। বিশেষ্ত অংশটিকে 
লক্ষণে না ঢুকাইঘ়া কেবল বিশেবণাংশটিকে অর্থাৎ “ন্বাধিকবণসমন়প্রাগভাবাধিকরণদণী হৎ- 
পত্তিকত্বম্” এইরূপ ক্গণিকত্বেব লক্ষণ কবিলে নিত্যবন্তব উৎপত্তি না থাকার উহাতে “ন্বধি- 
কবণসময়প্রাগভাবাধিকবগা ্ুৎপত্তিকত্ব” থাকায় তাহাতে লক্ষণেব অতিব্যাপ্থি দবব কবিবার 
জন্য কাদাচিৎকত্‌ বা উৎ্পত্তিমত্ব রূপ বিশেত্য অংশটি গ্রদত হইয়াছে। নিত্যবৃস্ত কাদীচিৎক 
ব| উৎপভিমান্‌ নয়। 

কিন্তু প্বাধিকবণসমরপ্রীগভাবাঁধিকরণন্গশাস্থৎগন্ভিকত্থেব সতি কাঁদাচিৎকত্বম” এইরূপ 
ক্ষণিকত্বেব ল্গণ কবিলেও প্রাগভাবে অতিব্যাপ্তি হইবে! যেহেতু প্রাগভাবটি তাহাঁব 
নিজেব অধিকব্ণীভূত যে সগর, সেই লমম্মেব প্রীগভাবাবিকবন্গণে অন্ুতপন্ন (প্রাগভাবেব 
উৎপত্তি নাই ) অথচ প্রাগভাবের বিনাশ থাকায় তাহা কাদাচিৎক। এই জন্য "কাদাচিৎকত্‌ঃ 
এই বিশেষ্যাংশটি বাঘ দিবা প্উৎপত্তিমন্থ” অং প্ররোগ কবিকাছেন। প্রাগভাবেব উৎপত্তি 
না থাকার “াবিকবণণযর প্রাগভাবাখিকবণক্গগান্ত্পভিকত্ব” রূপ বিশেষগাংশটি প্রাগভাবে 
থাকিনেও ভিৎপত্তিমন্ত রূপ বিশেন্তাংশ না থাকার তাহাঁতে লক্ষণেব অতিব্যাপ্থি হইল না। 


১। বৌদ্ধধতে গুণাতিবিস্ত দ্রব্য স্বীকৃত লব । শ্ঘট” বলিধা কোন দ্রব্য বগ প্রস্ুতি হইতে অভিবিকত নাই । 
1 নয্টিই ঘট। এইজন্য ভাহাবা দৃষ্টান্ত বলিবাধ বদ 'ঘট' দা বনিয়া "নীল” বা “নীল” 
ব 1 


5৪ আত্মতত্ব-বিবেক 


ধ্বাবিকবণসময গ্রাগভাবা ধিকবণক্ষণানৎপত্তিকতে সি” এই স্থলে যে “সময় পদটি 
রক্ত হইয়াছে তাহা কাঁলিক সন্ধে স্ব এব অধিকরণ--এইবপ অর্থে বুঝিতে হইবে। কালিক 
সন্ধে স্ব এব অধিকবণ কাঁলই হইবে। নতুবা বিষযতা! সম্বন্ধে ভবিস্ত্ঘট বিষয়ক জ্ঞানেব 
অধিকবণ যে ঘট তাহাব প্রা্গভাঁবে অধিকবণ ক্ষণে উক্ত জ্ঞানটি উৎপন্ন হওয়ায় জ্ঞানে 
ধ্থাধিকবণসময়প্রাগভাবাবিকব্ণক্ষণীহৎপত্তিকত্ব” রূপ বিশেষণাংশ না থাকায় এ জ্ঞানে 
ক্্ণকত্ব লক্ষণেব অব্যাপ্চি হইয়। যাইবে । কিন্তু কালিক সম্বন্ধে অধিকরণতার নিবেশ করিলে 
উক্ত জ্ঞানেব কালিক সম্বন্ধে অধিকবণ হইবে জ্ঞানকালীন বস্ত বা জ্ঞানেব উৎপত্তিকাল। 
ভবিষ্কৎ ঘট কাঁলিক সমন্ধে বর্তমান জ্ঞানেব অধিকবণ হইবে না। কাবণ বিভিন্ন কালীন 
বন্তদ্য়েব মণধা বিষয়তা ভিন কোন সব্ন্ধে আধাব আধেয় ভাব দিদ্ধ হয় না। জ্ঞানটি বর্তমান 
কালীন আব ঘট ভাঁবী। স্থৃতবাং জ্ঞান ও ঘট বিভিন্ন কালীন হওয়ীষ জ্ঞান কাঁলিক মন্বন্ধে 
এ ঘটে থাকিবে না। অতএব স্ব অর্থাৎ জ্ঞান, কাঁলিক সম্বন্ধে তাহীব অধিকবণ জ্ঞানকালীন 
পট, সেই পটেব প্রাগভাবেব অধিকবণ ক্ষণে এ জ্ঞানটি অনুৎ্পন্ন (জ্ঞানটী পটকাঁলে উৎপন্ন 
বল্রিয়া পটেব গ্রাগভাবাধিকবণকালে অনুৎ্পন্ন ) অথচ উৎপন্ন হওষাঁয় উক্ত জ্ঞানে ক্ষর্ণিকত্ব 
লগ্গণেব ব্যাপ্তি থাকিল। 
এস্থলে আর একটি কথা জিজ্ঞাস্ত এই “ম্বাধিকব্ণ সমবপ্রাগভাবাধিকবণক্গণান্ুৎপ ততিকত্ে 

সতি উৎপত্তিমন্তম্ত এই লক্ষণে উৎপত্তিমন্ বিশেষণীংশে যে উৎপত্তি পদীর্ঘটি প্রবিষ্ট আছে, 
তাহা স্ববূপ কি? যদি বলা যাষ “ন্বাধিক বণসম্য়ধ্বংসানধিক বণসম-সন্বদ্ধ:” অর্থাৎ স্ব মানে 
যাহাব উৎপত্তি হয়, যেমন ঘটে, তাহীৰ অধিকবণীভূত যে সম্য__যে সময়ে উক্ত ঘট বি্বামান 
থাকে সেই সময়, দেই সময়েব ধ্বংপেৰ অনধিকবণ যে সময, এ সময়ে সহিত ঘটে সম্বন্ধ 
উৎপত্তি। এখন ঘট যে ক্ষণে উৎপন্ন হয়, সেই ক্ষণেব পরক্ষণেও যুদ্দি তাহাব উৎপত্তি স্বীকাঁব কা 
হয়, তাহা হইলে, শ্বাবিকবণসময় অর্থাৎ ঘটেব উৎপত্তিক্ষণ ( প্রথম ক্ষণ ) সেই সমযেব অর্থাৎ 
গ্রথম ক্ষণেব, তাহাব ধ্বংসেব অধিকবণ ক্ষণ হইতেছে তৎপববরতা ক্ষণ অর্থাৎ ঘটোৎপততি 
দিতীয়গণ। এ দ্বিতীয় ্ষণটি ঘটেব অধিকবণ-সময রূপ যে প্রথম ক্ষণ তাঁহার ধ্বংসেব 
অধিকবণ হওয়ায়_-অনবিকবণ না হওয়ায় অর্থাৎ স্যাধিকবপমধধ্বংসেব অনধিকরণ 

না হওয়ায় এ দ্বিতীয় ্ষণেব সহিত ঘটেব যে সন্ধ তাহা ্বাধিকবণ সময় ধ্বংসাঁনধিকবণ 

সমর-সহদ্ধ বূপ ঘটেব উৎপত্তি ক্ষণ হইল না। কেবল মাত্র যে ক্ষণে ঘটেব উত্ত সম্বন্ধ থাকিবে 

তাহাই ঘটেব উৎপত্তি হইবে। যেমন স্বাধিকবণ সম-_অর্থাৎ ঘটেব প্রথম ক্ষণ, ,সই সময়েব 

ধ্বংসের অধিকবণ হইবে ঘটেব দ্বিতীয় গণ প্রভুতি। আব ধ্বংপের অনধিকবণ লময় হইতেছে 

উক্ত প্রথম স্ণ, তাহাব সহিত ঘটে সম্ন্ধই ঘটের উৎপত্তি। যদিও স্বাধিকবণ সময-ধ্বংসা- 

খিকষণ সমঘ ঘটেব উৎপত্তি পূর্বক্ষণ হয় তথাণি তাহার সহিত ঘটেব সন্বন্ধ না থাকায় উহা 

ঘটেব উৎপত্তি ক্ষণ হইবে না। 


কিন্তু এইভাবেও উৎপত্তিব স্ববপ সিদ্ধ হইতে পাঁবে না! যেহেতু মীমাংসক মতে 


প্রথম পবিচ্ছেদ--্ষণভদ্ববাদ 


ম্হাপ্রলর অস্বীকৃত হইলেও ন্যাঘমতে মহাপ্রলরটি জন্য বলিয়া তাহাবও উৎপত্তি আছে। 
অথচ উৎপত্তিব যেবপ লক্ষণ কবা হইয়াছে, তাহাতে মহাপ্রবয় অপ্রনিদ্ধ হইয়া পভে। যেমন 
_ শ্বাবিকবণ সমগ্ব” বলিতে মহীপ্রলরপ সময়ও ধবাযার। তাহাব ধ্বংসেব অনবিকবগ 
সময়সন্ব্ধ। মহাঁগ্রলর্েব ধ্বংস অপ্রসিদ্*চ হওয়ায় গেই ধ্বংসেব অনধিকবণ-_সময়সঘন্ধও 
অনিদ্ধ হইয়া যায়; হুতবাঁং মহাপ্রলয়েব উৎপত্তি অসিদ্ধ হইয়া যায়। 

এই হেতু উৎপত্তিব লক্ষণ কবিতে হইবে প্াবিকবণাবৃতিপ্রাগভাব প্রতিযোগিক্ষণগন্বদবঃ” 
অর্থাৎ স্ব বলিতে যাহাঁব উৎপত্তি হত তাহা, যেমন ঘটেব। সেই ঘটের অধিকবণীভূত যে ক্ষণ, 
যেমন ঘটের প্রথম ক্ষণ ১ এ প্রথম ক্ষণে অবৃত্তি অর্থাৎ থাকেনা এমন ষে প্রাগভাব, উৎপন্ন প্রথম 
শণেব প্রাগভাব। কারণ যে বন্তটি ঘখন উৎপন্ন হয় তখন সেই বস্তব প্রাগভাব নষ্ট হইস্সা যার 
যেমন যখন পট উৎপন্ন হয় তখন পটেব প্রাগভাব নষ্ট হইয়া যায়, তখন আব পটেব প্রাগভাব 
থাকে না। এইবপ যে ক্ষণে ঘট উৎপন্ন হয় সেই ক্ষণে এ ক্ষণেব প্রাগভাবও নষ্ট হইয়া যাওয়ায় 
এক্ষণে এঙ্ষণের প্রাগভাবটি অবৃত্তি। অতএব স্বাধিকব? কগণাৰৃতি প্রাগভাব হইতেছে ঘটের 
প্রথম ক্ষণের প্রাগভাব, সেই প্রাগভাবের প্রতিযোগী হইল এ প্রথম ক্ষণ, এ প্রথম ক্ষণে 
সহিত যে ঘটেব ন্বন্ধ তাহাই ঘটেব উৎপভি। এই ভাবে উৎপত্তিব লক্ষণ করায় ঘটেব 
দ্বিতীয় ক্ষণকে ও উৎপত্তি ক্ষণ বলিষা ধবিতে পাঁবা যাইবে । 

কাবণ-_্বাধিকব্ণক্ষণ বলিতে ঘটোৎ্পত্তিব দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি ক্ষণ ও ধবিতে পারা যাঁর। 
সেইক্ষণে অবৃতি প্রাগভাব__ই দ্বিতীয় তৃতীয়াদি ন্ষণে প্রাগভাব। উহাব প্রতিযোগী এ 
দ্িতী্ তৃতীয় প্রভৃতি ক্ষণ; উহ্াবি সহিত ঘটেব স্বন্ধই ঘটে উৎ্পত্তি। ঘট প্রভৃতি বস্তব 
প্রথম গ্গথে যেমন ঘট উৎপন্ন বলিয়া! ব্যবহাঁব কবা হুষ সেইবপ দ্বিতীর, তৃতীয় প্রভৃতি শ্গণেও 
ঘট উৎপন্ন বলিয়! ব্যবহাব হওয়ায় দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি ণে ঘটেব উৎপত্তি লক্ষণেব অব্যাপ্তি 
হইবে না। এইভাবে চতুর্থ পঞ্চম ইত্যাদি ভ্রমে ঘটে ধ্বংসেব পূর্বপ্বস্ত উৎপত্তি লঙ্গণেব 
সঙ্গতি পিদ্ধ হয়। ঘটোৎপত্তিব পূর্বঞ্গণে বাঁ ঘটে ধ্বংসক্ষণে উৎপত্তিব লক্ষ? অতিব্যাপ্ত হইবে 
না। যেহেতু ঘটোৎ্পত্তির পূর্বক্ষণ বা ঘটেব ধ্বংস ক্ষণটি স্বাবিকবশক্গণ অর্থাৎ ঘটের অর্থিকবণ 
ক্ষণ হয় না বলিয়া উহাতে স্বাবিকব্পক্ষণাবৃত্তি ইত্যাদি লক্ষণ যাইবে না স্ৃতবাং পূর্বাপব ক্ষণে 
অতিব্যাপ্তি দোষ হর ন|। স্বাধিকবণসময়প্রাগভাবাধিকবণক্ষণাহুৎপত্তিকত্ডে সতি উৎপত্তি- 
মন এই গপিকত্েখ লক্ষণে বিশেস্তাংশে উত্পতিমনুটি ্বাধিকবক্ষণাবৃত্তি প্রাগভাবপ্রতি 
যৌধিক্ষণসরন্ব” স্বরূপ ইহা বলা হইল। কিন্তু বিশেষণাংশে “অহ্ুৎপত্তিকতে* এই স্থলে 
অন্থৎপত্তির প্রতিযোগী উৎপত্তিটকে “ন্বাধিকবণসমর়ধ্বংসানধিকবণপময়সন্বদ্ধ স্বরূপ” 
বলিনেই চলে। উহাকে পুর্বোক্ত স্বাধিকবণক্ষণীবৃতিপ্রাগভাব প্রতিযোগিত্মণসনবদ্ধ স্বরূপ 
বলিবাৰ কৌন আঁবগ্তকতা৷ নাই। ববং এ বিশেষণীংশেব উৎপত্তিকে স্বাধিকব্ণক্ষশীবৃত্তি- 


কটি 2 হেত 
সষ্টায়মতে সকল জীবের মুক্তিকালকে মহী প্রলয় বলে এ মৃহীপ্রলয়ের উৎপত্তি আছে কিন্তু ব্বংদ নাই 


২২ আত্মতত্ব-বিবেক 


প্রীগভীবপ্রতিযোগিত্ণনম্ন্ধ স্ববপ বলিলে শ্গণিকত্বেৰ লক্ষণে যে “স্বাধিকবণদময় 
গ্রাগভাবাধিকবণক্গণান্ৎপত্তিকত্বে সতি” এই বিশেষণাংশে গণ পদটি দেওয়া আছে তাহ। 
ব্যর্থ হইঘা যাষ। যেহেতু স্ব এব অধিকবদীভূত সমযেব প্রাগভাঁবেৰ অধিকবণ অথচ স্ব এব 
অধিকব্ণক্ষণে অবৃত্তি প্রাগভাবেব প্রতিযোগি বপ যে ক্ষণ, সেই ক্ষণেব সহিত নন্বন্ধেব 
অভাববান্‌-_ইছাই স্বাধিকবণসমযণ্রাগ্রভাবাধিকবপন্গশান্থৎপতিকত্ব_পদেব অর্থ দীভায়। 
যেষন স্ব হইতেছে গণিক নীল পদার্২_নেই নীলে অধিকব্ণীভূত যে সমগ্, সেই সময্বেব 
প্রাগভাবেব অধিকবণ সম্ম্__নীলেব উৎপত্তি ্ণেব পূর্বপ্ণণ। আঁবাব নীলেব অধিকবণ শ্ণ 
_ অর্থাৎ নীলেব উৎপত্তি ক্ষণ-__সেই উৎ্পত্তিক্ষণে অবৃত্তি অর্থাৎ থাকে না! এমন ষে গ্রাগভাঁব 
অর্থাৎ নীলক্ষণেব প্রাগভাব, তাহাব প্রতিযোগী হইতেছে নীলোৎ্পত্তিক্ষণের পূর্বক্ষণ, সেইক্ষণেৰ 
মহিত সন্ধ আছে পূরবক্ষণন্থ ব্তব, আর সেই স্বন্ধেব অভাববান্‌ হইতেছে নীলাধিকবণ ক্ষণিক 
নীল পণর্থটি তাহাব পূর্বক্ষণেব সহিত সম্বন্ধ নহে। অতএব এইভাবে ক্ষণিকত্তেব লক্ষণেব 
সমন্ঘ হওয়া উহাব (ক্ষণিকত্বেব ) লক্গণে বিশেষণাঁংশ ক্ষণ পদটি ব্যর্থ হইযা গডে। অথচ 
খিবোমণি এ লক্ষণেব বিশেষণ অংশ ন্মণ পদ্েব প্রযোগ কবিযাছেন। স্থৃতবাং এ ক্ষণ পদে 
সার্থকতাঁব নিমিত্ত ক্ষণিকত্ব লক্ষণেব বিশেষণাংশে স্থিত 'অন্ৎপ্তিব প্রতিযোগী উৎ্পত্তিটি 
ধ্বাধিকবণসময়ধ্বংসানবিকবণসময়সঘন্ধ” এইবপ বলিতে হইবে) অর্থাৎ প্ব হইতেছে 
ক্ষণিক নীলপদার্থ, তাহীৰ অধিকবণীভূত সমম়--উৎ্পত্তিক্ষণ, সেইসময্নেব ধ্বংসেব অনধিকবণ 
বলিতে__উক্ত নীলেব উৎপত্তি ক্ষণ বা তাঁহার পূর্বাদি ক্ষণ। তাহা সহিত অর্থাৎ এ নীলেব 
উৎপভিক্ষণেব সহিত সথ্ন্ধ আছে নীলেব। সেই হঙ্বন্ধই নীলেব উৎপভি। যদিও নীলে 
উৎপতিষ্ষণেব পুর্বাদি শ্বণৃগুলি_ন্বাধিকবণ সমযূ ধ্বংসানধিকবণ সময়-_-বটে তথাপি এ 
সময়েব সহিত নীলে সঙ্বপ্ধ নাই কাবণ দেই সব ক্ষণে নীলেৰ সত্তা না থাকায় নীলেব সহিত 
এসব ক্ষণেব সম্বন্ধ বপ উৎপত্তি সিদ্ধ হব না। স্থৃতবাং ্ষণিকত্বেব লক্ষণে বিশেষণাংশে 
উৎপত্তিটি 'ম্বাধিকব্ণস মযধ্বংসানধিকবণসম্য়সন্বন্ধ স্ববপ” ইহাই সিদ্ধ হইল। এখন 
গণিকত্ব লক্ষণে বিশেষণাংশে ক্ষণ পদ না দিলে অসম্ভব দোষ হইবে। কাবণ ক্ষণিকত্ব 
লক্গণেব বিশেষণাংশে ক্ষণপদ্ না দিলে বিশেষণটি এইরূপ দীভায়-_-ন্বাধিকব্ণসময়প্রীগভাবা- 
বিকবণসময়ানৎপত্তিকত্ব” অনুৎ্পত্তিকত্ব অংশে উৎপত্তি হইতেছে শ্বাধিকবণসময়ধ্বংসানধি- 
কবপমময়ূসঘদ্ধ। স্থৃতবাং ক্ষণিকত্ব লক্ষণেব বিশেষণাংণটি সপ্পূর্ণভাবে এই কপ হইবে-_ে 
পদীর্থেব স্বাধিকবণদময়প্রাগভীবাধিকবণ সময়টি স্বীধিকবণসম্যধ্বংসানধিকবণ সময় স্ববপ 
হয়, মেই পদার্থ হইতে যাহা! ভিন্ন__তাহাই স্বাধিকবণসমযগ্রাগভাবাধিকবণসময়ান্ৎপতিক। 
টি ক্ষণিকত্েব লক্ষণটি অমস্ভদোধগ্রস্ত হইবে | যেমন--ম্ব বলিতে কৌন ঘট বা! পট 
পদীর্ঘ গ্রহণ কৰা যাক্‌। সেই ঘটেব অধিকবণ সময় অর্থাৎ ঘটেব উৎপত্তি্ণ হইতে তাহাব 
ধ্বংসেব পুরবক্ষণপর্ন্ত সমঘ। সেই সময়েব প্রাগভাবেব অধিকবণ সময়-_অর্থাৎ ঘটেব 
উৎপত্তিগণেব পূর্বদষণ প্রভৃতি সময়। এ ঘটেব উৎপততিগ্ষণের ূর্বণটি বা তাহাবও পূ্পর্ 
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শ্গণগ্ুনি__আবাব স্বাধিকবণ সময অর্থাৎ ঘটেব যে অর্ধিকবণীভূত সম্ষ তাহা ধ্বংসেব 
অনধিকবণ সমগ্ হয। আঁবাব ঘটেব অধিকবণসম্ধ্ধবংসেব অনবিকবণ সময় ব্লিতে-_ঘটেব 
উৎপত্তি ক্ষণেব পূর্ণ বা তাহাঁব পূর্বপূবক্ণণ হইতে আবভ বিয়া ঘটেব উৎপত্তিকাল। উৎ- 
পত্তিব পূর্বক পর্যন্ত কালটি তাহ] হইলে স্বাধিকবাসময় প্রাগভাবাধিকব্ণ সর এবং স্বাধিকবণ 
সময ধ্বংসানধিকবণসমর স্ববূপ হওযায়, ঘটেব উৎপত্তি ক্ষণাটি তত্িন্ন হইল না। কাঁবণ ঘটেব 
উৎপত্তি ক্ষণটি এঁ পূর্বোক্ত স্থুলকালের অন্ততুক্তি হইয়াছে বলিযা উহা হইতে ভিন্ন হইল না। 
স্থতবাং এই ভাবে সর্বত্র "স্বাবিকবণসমধপ্রীগভাবাঁধিকব্ণ সময়টি স্বীধিকবণসময় ধ্বংসাঁনধি- 
কব্ণদময়রূপ স্বাধিকবণসমবপ্রাগভাবাবিকব্ণনময়োৎপত্তিক স্বকূপ হইযা যাইবে । কোথাও 
কোন ক্ষণকে স্বাধিকবণসগধপ্রাগভাবাধিকব্ণসময়ান্থত্পত্তিক পাওয়া যাইবে না। .আব 
উহা না পাও! গেলে ক্ষণিকত্ব লখণেব বিশেষণাংণ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় লক্ষণটি অপ্রসিদ্ধ হইয়া 
যাইবে। আব তাহাতে লক্ষণেৰ অসভব দোষও আপতিত হইবে। এই জন্য ক্ষরণিকত্ব 
লক্ষণেব বিশেষণাংশে গণ পদ দিতে হইবে । ক্ষণ পদ দিলে আব পূর্বোক্ত দোষ হইবে না। 
যেহেতু যাহাব স্বাধিকবণসমপ্রাগভাবাধিকবণ ক্ষণটি, ্বাধিকবণসময়ধ্বংসাঁনধিকবণসময় হয় 
তাহা হইতে যাহা ভিন্ন তাহাই এখন বিশেষণস্ববপ হইল। অক্গণিক ঘটেব উৎপৃত্তিক্ষণ 
হইতে ধ্বংস্গণেব পুর্বক্ষণপর্যন্ত সময়, সেই সমধেব প্রাগভাবাঁধিকবণ ক্ষণ হইবে ঘটেব উৎ্পত্তিব 
ূর্ব্দণ এবং উত্ত পূর্বক্ণটি স্বাধিকবণসময়ধ্বংসেব অনধিকবণ। আঁবাব স্বাধিকবণ সময় বলিতে 
ঘটেব অধিকবণ যে কোন সময--যেমন ঘটেব্‌ ঘিতীয় প্রভৃতি ক্ষণ , সেই সময়েব প্রাগভাবা- 
থিকবণ ক্ষণ হইতেছে ঘটেব উৎপতিঙ্ণ আঁব এ উৎপত্তিক্ষণটি ঘটেব অধিকবণ সময় ধ্বংসেব 
অনধিকবণসম্য়ও ঘটে । এইভাবে অক্ষণিক ঘটেব দ্বিতীয় তৃতীয় গ্রভৃতি ক্দণকে উক্ত সময 
বলিয়া ধবা যাইবে এইভাবে ঘটেব উৎ্পতি্ণ হইতে আবভ কবিষা ধ্বংসেব পূর্বগ্ণ 
পর্যন্ত সমস্ত ্বণই-ন্বাধিকবণসময়প্রাগভাবাধিকবণক্ষণাত্বকন্বাধিকরণসমঘধ্বংসানধিকব্ণ- 
সময়ন্ববণ হইবে। ণ্ডিন্ন হইবে বৌদ্ধমতাঙ্থ্সাবে যাহা ক্ষণিক পদার্থ তাহা। স্থতবাং 
ক্ষণিক পদার্থে ক্ষণিক লঙ্ণেব বিশেষণ অংশটি থাকিল। আবাঁব তাহাতে দ্বাবিকবণন্মণাবৃত্ি 
প্রীগভাবগ্রতিযো গিক্ষণসন্বন্ধরূপ ( উৎপত্তি) বিশেষ্য অংশটি ও থাঁকায় ক্ষণিকত্বলক্ষণেব 
অব্যাণ্তি বা অসম্ভব দৌব থাকিল না। - 

যদি বল শ্গণিকত্বের লক্ষণে যেন্ব পদ আছে, তাহা অন্থযোগীকে বুঝাইতেছে অর্থাৎ স্ব 
হইয়াছে অধিকবণ যাহাব_(কিনা) যে সময়েব সেইসময়েব প্রাগভাবেব অধিকব্ণসময়ে 
অন্থৎপন্ন অথচ কোন সময়ে উৎপন্ন এইবপ ক্ষণিকত্বেব লক্ষণ কবিলে স্বাধিকবণসমস্ প্রাগভাবা- 
কবপক্ষণাহৎপতিকত্বে সতি ইত্যাদি লক্ষণে ক্ষণ পদ প্রবেশ না কবিয়াও অসম্ভব দোষ বাবণ 
কবাযায়। মহাগ্রলয়ে ক্ষণিকত্বেব লগণটি সঙ্গত হইতে পাঁবে। যথা স্ব অর্থাৎ মহাগ্রলয , 
সেই মহাপ্রলয় হইয়াছে অধিকবণ যে সময়েব , পেই সময় হইতেছে যাবৎ গ্রতিযোগীব ধ্বংস 
বিশিষ্ট কাল; সেই সমযেব প্রাগভাবের অধিকবণ সমর হইতেছে মহাপ্রলয়েব পুর্বক্ষণাদি, নেই 
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কালে মহাগ্রলযটি অন্ুৎপন্ন অথচ উৎপত্তিমান্। আব এই ক্ষণিকত্বেবু লক্ষণে যে বিশেষণাংশে 
অন্ৎগতিকত্ব পদার্থ আছে তাহাব ঘটক উৎ্পত্তিকে স্বাধিকবণসমযধ্বংসানধিকবণ সময় 
স্ব শ্বরপ শ্বীকাৰ কবিলে ও কোন ক্ষতি নাই। ইহীতেও পূর্বোক্ত বপে মহী গ্রলষে লক্ষণ 
সদ্দত হইবে। 
কাবণ স্বাধিকবণ সময্বেব প্রাগভাবাধিকবণ সময়ে স্বাধিকব্ণসময়ধ্বংসানধিকবণসময 
স্ব অভাববান্‌ এইরূপ অর্থটিতেই বিশেষণাংশ পর্যবসিত হয়। এই বিশেষণটি মহাপ্রলয়ে 
সঙ্গত হয়। যথা-ন্থ অর্থাৎ মহীপ্রলয়, সেই মহীপ্রলয় হইয়াছে অধিকবণ যে সময়ের অর্থাৎ 
মহাপ্রলয কাল অথব! একটা স্থুল কাল-_যাহা মহাগ্রলয়েব কিছু পুর্বে আবন্ধ হইয্া মহাগ্রলয্বেব 
গ্রথম গ্ষণ পর্যন্ত ব্যাপ্ত । সেই সমষে গ্রাগভাবাঁধিকবণ সময--মহা গ্রলয়েব পূর্ব পূর্বক্ষণ অথবা 
পূর্বোক্ত স্থল কালেব পর্ববর্তা কাল, সেই কালে মহাপ্রলয়েব উৎপত্তি অর্থাৎ শ্বাধিকবণ সম 
ধ্বংপানধিকবণ সময সব্ন্ধ নাই। কাবণ স্বাধিকবণ হইতেছে মৃহাগ্রলষেব পুর্বক্ষণাদি ? ন্থ 
হইধাছে অধিকব্ণ যাহীব এইবপ অর্থে মেই সমক্বেব ধ্বংসেব অনধিকব্ণ সময হইবে মহাপ্র- 
লধেব পূর্বা্দি ক্ষণ; এক্ষণেব সহিত মহীপ্রলযেব সম্বদ্ধ না থাকায় এ সময়ে মহাগ্রলষেব 
উৎপত্তি হইল না। অতএব স্বাধিকবণ সময় গ্রাগভাবাধিকবণ সময়ান্থৎপত্তিকত্ব কপ বিশেষ- 
পীংখ মহাপ্রলয়ে থাকিন এবং উৎপত্তিমত্বরূপ বিশেস্ত অংখও মহীপ্রলয়ে থাকায় মহীপ্রলষে 
ক্ষণিকাত্বে লক্ষণ সন্ত হইল। 
ইহাব উত্তবে বলিব না! এইবপ বল! যাষ না। 
কাবণ-্বাধিকবখসমধপ্রাগভাবাধিকরক্ষণান্ৎপত্তিকত্বে সতি উৎ্পতিমত্তমূ এই ক্ষণি- 
কত্বের লক্ঘণে উৎ্পতিমতত্ব বপ বিশেস্তাংখটি প্রতিযোগীকে অর্থাৎ যাহাঁকে ক্ষণিক বলিয়া 
প্রতিপাদন কবিতে হইবে তাহাকে বুঝাইতেছে। ক্ষণিক পদার্থটি যে অধিকবণে থাকে সেই 
অহযোগীকে বুঝাইতেছে না। এখন স্ব পদটি অহুযোগীকে বুঝাইলে এঁ বিশেষ্তাংশেব (ৎপত্তি- 
মত্ব) সামগ্রশ্য হয় না এবং বিশেধ্যাংশ না দিয়াও ক্ষণিকত্বেৰ লক্ষণ স্ভব হওযায় উক্ত বিশে- 
যাংশটি ব্যর্থ হ্যা যায়। কিভাবে উৎপতিমন্বর্ূপ বিশেষ্তাংশ ব্যর্থ হয় তাহা দেখান হইতেছে 
যেমন-_প্রাগভাবে ক্ষণিকত্ব লক্ষণেব অতিব্যাপ্তি বাবণের জন্ত উৎপত্তিমত্বূপ বিশেগ্তাংশ 
দেওযা হইয়াছে। এখন স্ব পদকে পুর্বোক্তভাবে অন্যোগী অর্থে ধবিলে "ঘ্বাধিকরণসময 


প্রার্ভাবাধিকবণসমযান্ৎপত্তিকত্বম্” এইটুকু মাত্র লক্ষণ কবিলেই পপ্রাগভাবে লক্ষণেব অতি- 
ব্যাপ্তি হয় না, কাজেই বিশেগ্তাং ব্যর্থ হইযা যাঁষ। * 


__ 'প্রাগভাবে অভিত্া্তিবারণ বথা__্ব অর্থাৎ মহাগ্রলঘ। দেই মহীগ্রলয় 

এ) হইযাছে অধিকরণ যে সগযের_- 

রঃ ্ রা দেই মহাণ্লযের প্রাগভাবেব অধিকরণীভূত যে দময়._সহীগ্রলষেব পূর্ণ প্রভৃতি সদ্য । আঁবার 

মা যাহীৰ শবাধিকরণমধধ্রসানধিকাসমঘসমন্ধ হ্য তসতিন্ হইতেছে হণিক। স্বাধিকরণ অর্থাৎ 

তান বাদ ৮৮১ খাহার যে সমযেব মেইদমযের ধ্বংসের অনধিকবণ সময হইতেছে পূর্বোক্ত 
০ 

যাহাব বহন নাই তাহাই |গভাবেব আছে। অথচ হণিক হইতেছে দেই পূর্ব্গণাদির সহিত 


গ্রথম পবিচ্ছেদ_ স্সণভনগবার ২৫ 


এখন জিজ্ঞাসা হইতে পাবে যে ক্ষণিকত্বব লক্ষণে “উৎপতিমত্ৰপ” বিশে্যাংশ প্রবেশ 
কবাইিস্বা প্রাগভাব্বে বারণ কবা অপেক্ষা প্প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্্‌” নিবেশ কবিয়া প্রাগভাব 
বারণ কবিলে ক্ষতি কি? প্রাগভাবগ্রতিযোগিত্ব নিবেশ দাবা প্রীগভাবেব নিবৃত্তি হওযায় 
“্উৎপতিমন্” নিবেশ বার্থ। ইহাঁব উত্তবে বলা যায় যে, না ইহা যুক্তি যুক্ত নহে। কারণ 
দ্প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব” মাত্র নিবেশেব দ্বাবা প্রাগভাবেব নিবাস হয নাঁ। প্রাগভাবও 
প্রাগভাবেৰ প্রতিযোগী হয়, যেমন ঘটেব উৎপত্তি হইলে তাহীব প্রাগভাব নষ্ট হয়। আবার 
যতক্ষণ এ ঘটে ধ্বংস না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এ ঘটধ্বংসেব প্রীগভাব বিদ্যমান থাকে । অতএব 
ঘটটি ঘটধবংসেব প্রাগ্ণভাব স্বরূপ এবং ঘটপ্রাগভাবেব ধ্বংস স্ববপ। স্থতবাং ঘটধবংমের 
গ্রাগভাবস্ববপ যে ঘট, তাহা প্রতিযোগী হইল ঘটে প্রাগভাব। অতএব এইভাবে যখন 
প্রাগ্ভাবও প্রাগভাবেব প্রতিযোগী হইয়া গেল, তখন আব 'প্রীগভাবপ্রতিযোগিত্থ” নিবেশ 
কবিয়া প্রাগভাবেব বাব্ণ কবা যাইবে না। এই হেতু ক্ষণিকত্ব লক্ষণেব বিশেন্তাংণ বপে 
“উৎপতিমন্ব” অংণটি প্রবেশ কবাইতে হইবে । যদি বলা যায়, যাহা প্ররুতপক্ষে গ্রাগভাব, 
তাহাব প্রতিযোগিত্ব নিবেশ কবিব অর্থাৎ *্প্রাগভাবত্বাবছিন্ন অহুযোৌগিতা নিৰপক প্রতি- 
যোগিতা” ইহাই গ্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব পদেব অর্থ। এইবপ অর্থে প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বেৰ 
নিবেশ কৰিলে প্রাগভাবেব বাঁবথ হইয়া যাইবে । 

ঘট ভাবাত্মক বস্থ বলিয়া বাস্তবিক প্রাগভাব স্ববপ নয়। সেইজন্য ঘটেব প্রাগভাবে 
ঘটরূপপ্রাগভাব অর্থাৎ ঘটখ্বংদেৰ প্রাগভাবাত্মক যে ঘট, তাহাব প্রতিষোগিত্ব খাকিলেও 
বাস্তবপ্রাগভাব প্রতিযোগিত্ব না থাকায়, আব প্রাগভাবে ক্ষণিকত্ব লক্ষণেব অতিব্যান্তি হইবে 
না। মহাপ্রলগ্নেও ক্ষণিকত্ব লক্ষণেব সঙ্গতি হয়। যাবত্ধ্বংদবিশিষ্টকালকে মহীপ্রলয় বলে , 
অর্থাৎ যে কাঁলে কৌন ভাব বস্ত উৎপন্ন হয় না হইবেও না, তাহাকে মহীপ্রলয় বলে। চবম 
ভাব পদার্থের ধ্বংসও একটি ধ্বংস। সেই চব্মভাবপদার্থেব ধ্বংসটিও তাহা প্রতিযোগী 
চবম ভাব্ৰপ প্রাগভাবেব প্রতিযোগী হইলেও বাস্তব প্রাগভাবেব প্রতিযোগী না হওয়ায়, 
সেই চবমভাবপদার্থেব ধ্বংসবিশিষ্টকালপ মহাঁকালে ক্ষণিকত্ব লক্ষণেব অব্যাপ্তি হইল না। 
স্থৃতবাং এইভাবে ক্ষণিকত্ব লক্ষণেব সাখন্রস্ত হওয়া এ ক্ষণিকত্ব লক্ষণে “উৎপত্তিমন্” রূপ 
বিশেষ্যাংশ নিবেশ ব্যর্থ । 

ইহাব উত্তবে বক্তব্য এই যে__এইভাঁবেও অর্থাৎ ক্ষণিকত্বেৰ লক্ষণে বান্তবপ্রাগভাবপ্রতি- 
যোগিত্ব নিবেশ কবিয়াঁও প্রাগভাবে লক্ষণেব অতিব্যান্তি বাবণ কবা যাইবে না। দেখ__ 
ঘটগ্রাগভাব এবং পটগ্রাগভাব, ইহাঁবা পবস্পব পবম্পব হইতে ভিন্ন। স্ৃতবাং ঘটগ্রাগভাব 
হইতে পটপ্রাগভাব ভিন্ন বলদিগ্না ঘটগ্রাগভাবের ভে? পটগ্রাগভাবে থাকে । ভেদও একটি 
অভাব। আবাব নিষম হইতেছে এই যে অভাব আব একটি ( অধিকবণীভূত ) অভাবে থাকে 
মেই আধের অভাবটি অধিকবদীভূত অভাবে স্ববপ হয়। প্রক্কত স্থলে ঘটগ্রাগভাবেব ভেদ 


পটগ্রাগভাবে থাকে বলিয়া, ঘটপ্রাগভাব ভেদটি পটপ্রাগভাবেব শ্ববপ হইবে । সুতরাং 
৪ 


২৬ আত্বতত্ব-বিবেক 


পটগ্রাগভাব ও কটপ্রাগগাবভেদ্দ এক হওায়, পট যেমন পটপ্রাগভাবেব প্রতিযোগী হয়, 
সেইবপ ঘটগ্রাগভাবও পটপ্রাগভাবেব প্রতিযোগী হইবে। আব ঘটগ্রাগভাবটি বাস্তব 
পটপ্রাগভাবেব প্রতিযোগী হওয়া, গ্রাগভাবের বাণ কবা যাইবে না। 

ৃতবাঁং "্বাধিকবণদমবপ্রাগভাবাধিকবণক্ষণীনুৎপত্তিকত্ধে সতি উৎপত্তিমতবম্” এইবপ 
উৎপত্তিমত্ব ঘটিত লক্ষণ নির্দোষ হইল। ভবে এই ক্ষণিকত্বের লক্ষণে যে উৎপতিমত্ব বগ 
বিশেত্তভাগ আছে তাহাৰ ঘটক উৎপত্তিব স্বঝগ "ন্থাধিকর্ণক্ষণা বৃ্তিগ্রাগভাবপ্র তিযো গিক্ষণ- 
স্ব” ইহ। দীথিতিকাব বলিয়াছেন। যেমন পটেব উৎপত্তি ধৰা যাক্‌। স্ব হইতেছে পট। তাহাব 
অধিকরণক্গণ পটেব গ্রথমাদিক্ষণ , সেই সেই ক্ষণে অবৃত্ভি গ্রাগভাব--তত্তৎক্ষণেব প্রীগভাব 
(নিজেব গ্রা্গভাব নিজক্ষণে অবৃতি) তাহীব প্রতিযোগী হইতেছে পটেব এ প্রথমাদি ক্ষণ, 
সেইক্ষণেব সহিত যে পটের সম্বন্ধ তাহাই পটের উৎপত্তি) এই উৎ্পত্তি-লক্ষণে যদি প্রথম ক্ষণ 
গদটি দেওয়া না! হইত তাহা হইলে লক্ষণটি এইবপ ফীডাঁইত 'ম্বাধিকবণকা লাবৃত্িপ্রাগভাঁব- 
গ্রতিষোগিক্ষণসন্ন্ব:', কিন্তু এইবপ লক্ষণ কবিলে লক্ষণে অপ্রসিদ্ধি, দোষ হৃষ। কাঁবণ_ন্ 
হইতেছে পট তাহা অধিকব্ণ কাল মহাকাল, তাহাতে অবৃত্তি গ্রাগভাব অপ্রসিদ্ধ হইবে 
কৌন প্রাগভাবই যহাঁকাঁলে অবৃত্তি নয়, কিন্তু বৃত্তি। স্থৃতবাং অবৃত্ভি অপ্রপিদ্ধ হওয়া তদ্‌ 
ঘটিত লক্ষণ প্রসিদ্ধ হয় না। এই জন্য স্বাধিকব্ণকাল না বলিম্বা স্বাধিকরণক্ষণ বল! 
হইফ়্াছে। দ্বিতীয়ক্ষণ পদ না৷ দিলে পটে দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপত্তি লক্ষণেব অতিব্যাপ্ি হয়। যেমন 
স্ব-_হইতেছে পটেব উৎপত্তিক্ষণ তাহাতে অবৃত্তি যে প্রাগভাঁব পটেব উৎপত্তিব পূর্ব হইতে 
পব পর্যন্ত একটি শ্ুল কালে প্রাগভাব, তাঁহাব প্রতিযোগী-_-ই স্থুল কান। এ স্থুল কালটি 
পটেব দ্বিতীয় তৃতীয়ক্ষণ ব্যাপী বলিষা এ কালেৰ অন্তভূ্ত পটেব দ্বিতীষ তৃতীযাদি ক্ষণেব পহিত 
গটেব নন্বন্ধ থাকায় দ্বিতীয় তৃতীয়াদি ক্ষণেও পটেব উৎপত্তিব আপত্তি হইবে। কিন্তু ক্ষণ 
পদ দিলে আব উক্ত স্থুলকালেব প্রাগভাব ধবিতে না পাঁবাধ তাহা প্রতিযোগিক্ষণসম্ব্ধ ধবিয়া 
অতিব্যান্তি দেওয়া যাইবে না! 

এখন আৰ একটি প্রশ্ন হইতে পাঁবে যে ক্ষণ কাহাকে বলে? যদি বলা যায় ব্ববৃতি 
প্রাগভাবপ্রতিযোগ্যনধিকবণত্ব'ই ক্ষণন্থ স্ব বলিতে যাহাকে গণ ধবা হইবে তাহা (কালের 
উপাধিকেও কাঁল বলে। এই জন্য কালেব উপাধি ঘট পটাদির ক্রিয়া গ্রতৃতিকে ও কাল বলে) 
তাহাতে আছে যে প্রাগভাব-_পব্বতিক্ষণেব প্রীগভাঁব, তাহাব প্রতিষোগী--পরক্ষণ বা 
পবন্গণীবচ্ছিন্ন পদীর্ঘ, তাহাব অনধিকবণত্ব অভিমত (প্রথম ) ক্ষণে আছে। ক্ুতবাঁং এইভাবে 
ক্ষণের লক্ষণ সিদ্ধ হইবে। ইহার উত্তবে বলা যাষ যে, না ক্ষণেব্‌ লক্ষণ এইবপ হইতে পাবে না 
যেহেতু মহীগ্রলষেব প্রথম ক্ষণেও ক্ষণেব্‌ ব্যবহাঁধ হয, অথচ এই লক্ষণ সেখানে অব্যাপ্ত 
হয। থা স্ব বলিতে মহাগ্রলয়েব প্রথম ক্ষণ, তাহাতে আছে ষে প্রাগভাব এই কথ] আব 
বা যাইবে না। মহাপ্রলষে কৌন প্রাগভাবই থাকে না। সুতবাং ্ববৃতি ইত্যাদি রূপে 
ক্ষণের লঙ্দণ হইতে পাঁবে না। তাহ! হইলে ক্ষণেব লক্দণ কি হইবে? এই প্রশ্নেব উত্তবে 
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শিবৌমণি বলিয়াছেন “ক্ষণশ্চ স্বাধেরপদার্থপ্রাগভাবানাধাবসমবঃ* | ইহীর্‌ অর্থ াহাকে হণ 
ধবা হইবে তাহা! স্ব সেই ক্ষণেব যাহা আধের ক্ষণিক নীলাদি, তাঁহাব প্রাগভাবেব আনাধাব 
সময়। নীলাদিব প্রীগভাবেব আধাব হরু-_পূর্ব পুর্ব ক্ষণ, অনাধার হব অভিমত ক্ষণ! যদিও 
পরবর্তী ক্ষণ সকলও নীলেব প্রাগভাবেব অনাধাব তখাপি নেই পববর্তী ্ষধণ্ডলি উদ্ত নীলেব 
আধাব না হওয়ায় তাহাতে স্বাধেরপদীর্ঘপ্রাগভাবানাধাবত্্‌ থাকে না বলিরা ছুই তিনক্ষণ 
সমষ্টযাত্বক কালে ক্ষণ লক্ষণেব অতিব্যান্তি হইবে না। এইবপ পববতী ক্ষণটি পববর্তী 
নীলের আধাব ক্ষণ হর এই ভাবে ক্ষণের লক্ষণ কব হন্ন। মহ্াপ্রলন়্ে যরি খের ব্যবহার 
হ্য় তাহা হইলে তাহাতে ৪ লক্ষণেব সঙ্গতি হুইবে | যেমন__্ব' মহাপ্রলর, তাহাব আঁষের 
পদার্থ চবমপনার্থধ্বংস, সেই ধ্বংসের প্রাগভাবেব আঁধাব সমর মহাঁপ্রলয়ের পূর্বকণ, আব 
অনাধার সময় হইতেছে মহাঁপ্রলয ৷ 

এখানে যে “স্বাধেরপদার্থপ্রাগভাবানাধাবদময়” এই লক্ষণে 'আধেত্ব' ও 'আধাবত্বেব 
কথা বলা হইবাছে তাহা কালিক নহন্ধেই বুঝিতে হইবে। নতুবা ভবিস্তৎ পদদার্থবিবূকক্তানে বা! 
জ্ঞানেব উৎপত্তিকাঁলীন পদার্থেব প্রাগভাববিষদ্কজ্ঞানে ক্ষণেব লক্ষণ যাইবে না যেমন-__-্বাধের' 
স্থলে ন্ব' এব আধের কালিকদশ্বন্ধে বিবিক্ষিত না হইলে ভবিষ্যৎ পদীর্থবিবহগক বর্তযান 
জ্ঞানকে ন্' পদে ধবা যাইতে পাঁবে। সেই ম্ৰ' এব বিষরিতা সম্বন্ধে আধের ভবিস্তৎ 
পদার্থ, সেই ভবিস্যৎ পদ্দার্থেব (স্বাধেয়) প্রাগভাবের কালিকনম্বন্বে আধাব হর উক্ত 
জ্ঞান, উক্ত জ্ঞানটি বর্তমীনে আছে কিন্তু ভবিত্তৎ পদার্থাট বর্তঘানে উৎপন্ন না হওরার 
তাহাব প্রাগভাব বর্তমান জ্ঞানে কালিকদন্বন্ধে থাকে, হৃতিবাং উক্ত ভ্রান স্বাধের 
পদার্থ প্রীগভাবেব অনাধাব না! হওরাষ এ জ্ঞানে ক্ষণেব লঙ্গণের অব্যান্তি হইল। কিন্ত 
ধ্' এব আধেরতাকে কালিবদম্বন্ধে ধরিলে বিভিন্নকালীন বন্তদধয়েব আঁধাব-আধেয়ভাব 
থাকে না বলিয়া ভবিব্যৎ পদীর্ঘকে বর্তমানভ্ঞানেব আখেব্বপে ধবা না হাওরাক় পৃর্বোক্- 
রূপে আর এ জ্ঞানে লক্ষণেব অব্যাপ্তি হয় না। এইবপ “হাধেরপদার্থপ্রাগভাবানাধাব- 
সমগ* এই লক্ষণে “অনাধাঁব” পদার্থে ঘটক আধাবতাটিও যদি কালিকসহচ্ে ধরা না 
হয়, তাহা হইলে জ্ঞানেব উৎপতিক্ষণে যে পদার্থ উৎপন্গ হর, সেই পদার্থেব প্রাগভাব- 
বিষরক জ্ঞানে ক্ষণ লক্ষণেব অব্যান্তি হইবে । যেমন--যে জ্ঞানেব দদানকালে কোন 
পদার্থ-উৎ্পন্ন হয “ম্ব* পদদে সেই জ্ঞানকে ধবা হইল দেই জাঁনেব কালিকনম্বক্ধে 
আধেয় উক্ত জ্ঞানকালীন পদার্থ, দেই পদার্থেব প্রাগভাবটি বিষরিতা সম্বন্ধে উক্ত জ্ঞানে 
থাকে। কাঁবণ উক্ত জ্ঞানটি আবাব নিজেব সমানকাঁলীন পদীর্থেব প্রীগভাববিবর্ক । 
হতবাঁং উক্ত পদার্থের প্রাগভাববিষরকজ্ঞান্টি “ন্বাধের-পনদা্থেব প্রা্গভাবেব আধাব হইন, 
অনাঁধার হইল ন! বলিয়া উহাতে ক্ষণলক্গণেব অব্যাপ্তি হইব যার। এই ভন আধাবতাঁও 
কালিকসন্থদ্ধে বলিতে হইবে! কালিকসম্বন্বে আধাব বলিলে উক্ত জ্ঞানেব সান- 
কালীন পদার্থেব প্রাগভাবটি কাঁলিকদহ্বন্ধে এ জানে না থাকার ভানটি প্াখেরপদার্থ- 
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গ্রীগভাবেব অনাধাব* হওয়া লক্ষণের অব্যান্তি হইল না। অবশ্ত এখানে প্থাবেয়- 
প্ার্থপ্রাগভাবানাধাবনময়” এই লক্ষণের ঘটক “সময়” পদের ঘাঁবাই কালিকদদনধ 
বুঝাইয়! থাকে । 
এই ভাবে প্ষাঁধিকবণসমঘপ্রীগভাবাধিকবণক্ষণান্ৎগত্তিকতে সতি কাদীচিৎকত্মূ” 
অথবা “বাধিকবণসমঘপ্রাগভাবাধিকবণন্শানুৎপততিকত্বে সতি উৎপতিমম্*_এইবপ ছুইটি 
দর্নিকত্ব লক্ষণ সিদ্ধ হইলে "শব্াদি ্মণিক কি না?” এই বিগ্রতিপত্ভি বাক্যে ্ষণিকত্ব- 
কপ বিধি পক্গট নৈয়াধিকমতে প্রথম ক্ষণিকত্ব লক্ষণ অন্থসাবে প্রাগভাবে প্রসিদ্ধ হয। 
নৈয়ারিকমতে প্রীয়ই পদার্থেব একক্ষণমাত্রস্থাধিত স্বীকৃত হু না৷ বলিয়া উক্ত ক্ষণিকত্বেব 
প্রথম লক্ষণট প্রাগভাবেই প্রসিদ্ধ হয়। আব ছ্িতীষ ও প্রথম উভযলক্গণের প্রসিদ্ধি 
হয় ( নৈয়ারিকমতে ) চবমধ্বংসে অর্থাৎ মহাগ্রলয়ে উৎপন্ন চব্ম্ধ্বংসে। নিষেধ পক্ষটি 
নৈয়ায়িকমতে জন্য পদার্থে অথবা নিত্য পদার্থে প্রপিদ্ধ হইবে। বিশেষণেব অভাব 
থাঁকিলে যেমন বিশিষ্টেব অভাব থাকে সেইবপ বিশেন্েব অভাব থাকিলেও বিশিষ্টেব 
অভাব থাকে। “ন্বাধিকবণদম্নপ্রীগভা বাধিকবধক্ষণী্থৎপত্তিকত্ববিশিষ্টকাদাচিৎ্কত্ব” অথবা 
প্বাধিকবণসময়প্রাগভাবাধিকবণক্ষানুৎপত্তিকত্ববিশিষ্ট-উৎ্পতিম্্” রূপ ক্ষণিকতটি বিশিষ্ট 
পদার্থ হওয়ার নৈয়ারিকমতে জন্য পদীর্থে স্বাধিকবণসময প্রাগভাবাধিকবণক্মণাহুৎপতিকত্বৰপ 
বিশেষণ না থাকায় (নৈয়ায়িকমতে জন্য পদার্থ দুই, তিন ইত্যাদি ক্ষণস্থায়ী হর, নেইজন্ত 
স্বাধিকবণ বলিতে জঙ্য পদীর্থেব উৎপত্ভতিব দ্বিতীয় নখ প্রভৃতিকে ধবিযা সেই লময়েব 
গ্রাগভাবাধিকব্ণক্ষণ বলিতে প্রথম ন্দণকে ধবিলে, সেই ক্ষণে এ জন্য পদার্থ উৎপন্ন 
বলিয়া তাহাতে তাদৃশ অন্গৎপত্তিকত্বেৰ অভাব থাকে) বিশিষ্টেব অভাব থাকে। আব 
নিত্য পদার্থে কাদাচিৎকত্ব বা উৎপত্তিমত্ব রূপ বিশেস্তেব অভাব থাঁকায় বিশিষ্টাভাব 
প্রসিদ্ধ হয়। হুতবাং নৈরাধিকমতে জন্য ও নিত্যে নিষেধকোটি প্রসিদ্ধ হইবে । বৌদ্ধমতে 
শব্ধ প্রভৃতি ক্ষণিক বলিষা তাহাতে বিধিকোটি প্রসিদ্ধ আর নিষেধকোঁটি অলীকে 
প্রসিদ্ধ, কাৰণ অলীকে কাঁলেব সম্বন্ধ না থাকায় উক্ত ক্ষণিকত্েব অভাব প্রসিদ্ধ হইবে৷ 
এইভাবে ক্ষণিকত্বেব লক্ষণ কবিরা দীধিতিকাঁৰ পুনবায় এতদপেক্ষা একটি ছোট লক্ষণ 
কবিয়াছেন, যথা_“াধিকবগ-লমযপ্রাগভাবাধিকব্পন্দশাবৃত্তিত্বমচ। পূর্বে ক্ষণিকত্বেব যে 
লঙ্গণ কব হ্‌ইয 1ছিল তাহীব বিশেষণাংশে 'অন্থৎ্পত্তিকত্ এবং বিশেগ্তাংশ কাদাচিৎ্কত্ব ব 
উৎসত্তিমবও অধিকভাবে প্রবিষ্ট ছিল। কিন্তু এই ভূতীর লক্ষণে বিশেষণাংশে অনৎপত্তিকতব 
হাকে ক্ষণিক ধবা হয তাহা, দেই “্* এব অধিকবণীভূত 
৭ক ( একক্ষণমাত্রস্থারী ) পদার্থ তাহা! পবক্ষণে বেমন 
থাকে না সেইবপ পূর্বক্ষণেও থাকে না। যে পদার্থ দুই ক্ষণ থাকে তাহাতে এই 
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ক্ষণিকত্ের লক্ষণ যাইবে না। কাব্ণ সেই দবিক্ষণস্থায়ী পদার্থট দ্বিতীয়ক্ষণরপকালেও 
থাকে বলিরা «স্বাধিকবণনঘয়” বলিতে দ্বিতীঘ ক্ষণকে পাওয়া যাইবে । তাহাব “প্রাগ- 
ভাবাধিকবণক্ষণ” গ্রথম ক্ষণ সেই ক্ষণেও দিক্ষণস্থার়ী পদার্থট বৃতি হয়, অবৃতি হয় না। 
সৃতবাং এ দিক্ষণস্থাধী পদার্থে লক্ষণ গেল না। 

এই লক্ষণটি নৈয়ারিক মতে মহাপ্রলয়ে ব্যাঞ্ধ হয । যেমন £--ম্” বলিতে মহা প্রন 
ধবা হইল, তাহাঁব অধিকব্লীভৃত যে সমর হয়-_যে ক্ষণে যাবৎ ভাবপদার্থেব ধ্বংস হয় সেই ক্ষণ 
এবং দেই ক্ষণাধিকবণ মহাকালই স্বাধিকবণসময়। তাহাব প্রাগভাবেব অধিকবণ ক্ষণ হইতেছে 
মহাপ্রলয়েব পূর্বক্ষণ, সেই ক্ষণে মহীপ্রলৰ অবৃত্ভি। স্ৃতবাং মহীপ্রলয়ে এই ক্ষণিকত্বের 
লক্ষণ ব্যাপ্ত হইল। পূর্বে যে ক্ষণিকত্বেব ছুইটি লক্ষণ করা হইযাঁছে দেই ছুইটি লক্ষণে যে 
প্রাগভাবেব নিবেশ আছে তাহাকে ভাব ও অভাব উভধ সাধাবণ প্রাগভাব ধবিতে হইবে। 
নতুবা! চবম ভাব পদার্থে নেই দুইটি লক্ষণেব দিদ্ধদাধন দৌষ হইবে। বেমন স্বাধিকবখদমন় 
গ্রাঁগভাবা বিকব্ণক্ষণান্গৎপত্তিকত্বে সতি কাঁদাচিৎকত্বম্‌ অথবা স্বািকব্ণসম প্রাগভাবাধিকবণ- 
দণীন্থৎপত্তিকত্বে সতি উৎপত্িমন্তম্ত এই ছুই লক্ষণেই_-তিন ব| চাব ক্ষণস্থারী চবম 
ভাব পদার্থকে "ঘ্ব* ধবিয়্া সেই স্ব এব অধিকবণসমগ্ন বলিতে চবম্ভাব পদার্থেৰ পূর্বকালে 
বা তাহাব সমক!লে উৎপর* কোন ভাব পর্দীর্ঘকে ধবা যাইতে পাবিবে। হৃতবাং 
প্াঁধিকবণসময়” হুইল অন্তযভাবেব পূর্ব বা সমকালীন উৎপন্ন ভাব পদ্দার্থ। তাৰ 
প্রাগভাবেব অধিকবণ ক্ষণে চবভাঁব পদীর্ঘটি অন্থৎপন্ন অথচ কাঁদাচিৎক বা৷ উৎপত্তিমান্‌। 
আব "ঘাবিকবাদমর্* বলিতে বদি চবমভাবেব দ্বিতীরক্ষণে উৎপন্ন ধ্বংদকে ধবা হয় 
ভাহা হইলে সেই ধ্রংসেব প্রাগভাবেব অধিকবণক্ষণে অর্থাৎ চব্মভাবেব প্রথমক্ষণে 
যদিও চবমভাবটি অন্ৎ্পন্ন নয় কিন্তু উৎপন্ন তখাপি দেই প্রযমক্ষণে যে ধ্বংসেব প্রাগভাব 
আছে তাহা অভাবৰপ নয়, কিন্তু তাহা ভাবৰপপ্রাগভাঁব । মোট কথা ধ্বংসের 
গ্রাগভাবকে বাস্তবিক প্রাগভাব বলা যার না বলির সেই প্রাগভাবাধিকব্ণক্ষণে চব্মভাবটি 
উৎপন্ন হওয়াষ তাহাতে ্ষণিকত্বেব লক্ষণটি অব্যাপ্ত বলা যাইবে না। 

স্থতবাং এইভাবে দেখা গেল যে_পূর্বকথিত ছুইটি দণিকত্বলক্ষণে চবমভাব- 
অন্র্ভাবে দিদ্ব-সাধন দৌষ হয়। এইজন্য পেই দুইটি লক্ষণে বে গ্রাগভাব প্রবিষ্ট আছে, 
তাহাকে বাস্তবিক প্রাগভাব না ধবিষা ভাবা-ভাব সাধাবণ প্রাগভাঁব ধবিতে হইবে৷ 
ভাবা-ভাব সাধাবণ প্রাগভাব ধবিলে পিদ্ধ সাধন হয় না। যেহেতু চবমভাঁবেব দ্বিতীর়- 
ক্ষণে উৎপন্ন ধ্বংসেব প্রাগভাববপ ধ্বংদেব পূর্বদণস্থিত ভাব পদার্থকেও ধবা যাওয়ায় 
"স্বাধিকবণসময়প্রাগভাবাঁবিকবণক্ষণ” বলিতে এ ধ্বংসের পূর্বক্ষণকে পাঁওরা যার। সেই 
ূ্বক্ষণে চবম্ভাবটি উৎপন্ন (অহছৎ্পন্ন নয ) হওয়া তাহাতে আব লক্ষণ গেল না। 
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৩০ আত্মতত-বিবেক 


ক্ষণিকত্বেব তৃতীয় লক্ষণে অর্থাৎ প্থাধিকবণদমধগ্রাগভীবাধিকবপণক্ষণা বৃততত্বমত এই 
লক্ষণে যে প্রাগভাবেব নিবেশ আছে তাহী 'কাদীচিৎকাভাব” অর্থাৎ যে অভাব নিত্য 
নয যেষন প্রা্ভাব, ধ্ৰংসাভাব এই উভয় সাধাব্ণ অভাব গ্রহণ করিলেও লক্ষণেব 
অপর্ধতি হয় না। কাবণ-_চব্মভাব পদার্ঘটি স্বাধিকরণ উপান্তযভাবেব ধ্বংদাধিকরণক্ষণে 
বৃত্তি হওয়ায় (অবৃত্তি না হওয়ায়) সেই চবমভাবে আর দিদ্ধ-পাধন হয় না। কিন্ত 
গ্রথম ছুইটি লক্ষণে ধ্বংসীভাবকে গ্রহণ করিলে এ চবম্ভাবটি স্বখিকরণ উপান্তাভাবেব 
ধ্বংসাধিকবণক্ষণে অন্গৎপন্ন অথচ কাদাচিৎ্ক বা উৎপন্ন হওযায় উহাতে লক্ষণ ব্যাপ্ত 
হওয়ায় সিদ্ধসাধন দৌষ হয়। তাহা হইলে দেখা গেল শেষেব লক্ষণটি লধু এবং কাঁদাচিৎ্ক 
অভাব প্রবেশে ও তাহাতে দোষ হয় না। এইজন্ তৃতীয় লক্ষণটিকে শিবোমণি গ্র্ষ্টতব 
বলিয়াছেন। 
এখন যদি বলা যায় প্রথম দুইটি লক্ষণেও প্রাগভাবেব অর্থ কাদাচিৎক অভাব 
বিবক্ষিত। তাহা হইলে চবমভাব পদার্থে আব এ দুইটি লক্ষণ ব্যাড হইবে না। 
যেহেতু অন্তাভাব পদীর্ঘেব অধিকধণদমর বলিতে কাঁদাচিৎক অভাবরূপ তৎসমকালীন 
ধ্বংদাভাবকেও ধবা যায়, সেই ধ্বংসেব অধিকব্ণ দ্ধিতীয়ক্ষণে ও চর্মভাঁবটি উৎপন্ন) 
কাব্ণ উৎপত্তির লক্ষণে যে প্রাগভাবের নিবেশ আছে, তাহীও কাদাচিৎক অভাব অর্থে। 
স্থতবাং সত্যন্তদলে (“ন্াধিকব্ণদমন্প্রাগভাবাধিকবপান্ৎপত্তিকত্তে সতি* অংশে ) যে “অন্ধুৎ- 
পত্ভি' অংশটি প্রবিষ্ট আছে, তাহাব প্রতিযোগী “উৎপত্তির” লক্ষণ “ঘাধিক বপক্ষণাতৃতি- 
প্রাগভাবগ্রতিযোগিক্ষণসন্ব্ণ*। ইহাঁব অর্থ “স্বাধিকবণগমনাবৃত্তিকাদা চিৎকা ভাবগ্রতিযোগি- 
ক্ষাদন্ব* এইবপ কবিলে চবমভাব পদীর্থেব দ্বিতীষক্ষণেও স্বাবিকবখসমঘ--চবমভাবেব 
অধিকবণ ছিতীবক্ষণ, তাহাতে কাঁদাচিৎক অভাব--এ দ্বিতীয়ক্ষণেব ব| দ্বিতীয়ক্ষণীবচ্ছিন 
পদীর্থেৰ প্রাগভাব ভাঁহাব প্রতিযোগী এ দ্বিতীয়ক্ষণ বা তৎক্ষণীবচ্ছি্ন পদার্থ, তাহাব 
সহিত চরমভাব পদার্থের সমন্ধ থাকায়--উ দ্বিতীয়ক্ষণে চরমভাব পদার্থে উৎপতিব লক্ষণ 
ব্যাপ্ত হইল। স্থতবাং চবমভাব পদার্থে ক্ষণিকত্ব লক্ষণেব বিশেষণাংশ “অৎপত্তিকত্ব" 
না থাকাষ তাহাতে আব শ্বণিকত্ব লক্ষণের অতিব্যান্তি হইল না। অতএব এইভাবে 
গ্রথম দুইটি লক্ষণও নির্দোষ হওয়া তৃতীয লক্ষণ কবিবার প্রয়োজন কি? 
ইহার উত্তবে বলা যা_না। ক্ষণিকত্বেব প্রথম ছুইটি লক্ষণেব বিশেষণ অংশে 
যে উিৎপত্তি' পদার্থ নিবিষ্ট আছে তাহাব স্বরূপ হইতেছে “্থাধিকবণসমধ্বংসানাধাব- 
সময়পহ্বব। এইরূপ উৎপত্তিব লক্ষণ চবম ভাব পদার্ধের ব্িতীয়ক্ষণে থাকে না। কাবণ 
শ্ব' বলিতে চবম্ভাব পদার্থ, তাহার 'অধিকবণসমর বলিতে গেই চব্মভীব পদার্থের 
প্রথমন্মণে অথবা তাহাব পুরবক্ষণে উৎপন্ন কোন ভাব পদার্থ বা চবমভাঁবেব সমকালে 
উৎপন্ন কোন ধ্বংদকে ধবা যাইতে পাবে। চবমভাব পদার্থেব দ্বিতীয়ক্ষণটি উক্ত ভাব 
পদারধে ধ্বংসের অথবা উক্ত সময়কপ বংলেব আধার হয অনাধার হয় না। বাং 
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উক্ত অনাধাবসময়সন্বন্ধবপ উৎপত্তিব লক্ঘণটি চবমভাবেব দ্বিতীরক্ষণে না থাকায় “তাদৃশ 
স্বাধিকবণসময্বপ্রাগভাবাধিকবণক্ষণালুৎপত্তিক” রূপ ক্ষণিকত্‌ লঙ্গণেব বিশেবণটি চব্মভাবে 
থাকে এবং বিশেষত অংশটিও থাঁকে। অতএব পূর্বোক্ত ছুইটি লঙ্গণ চবমভাঁবে ব্যাপ্ত 
হওয়ায় এ ছুই লক্ষণে সিদ্ধসাধনরূপ দৌব থাঁকে কিন্ত তৃতীয লক্ষণে এ দৌ না থাকার 
তৃতীয় লক্ষণটি নির্দোষ হইল | 
দীধিতিকাব প্রাগভাব স্বীকাব কবেন না। সেই হেতু তিনি একটি প্রাগভাবা- 
ঘটিত ক্ষণিকত্বেব লক্ষণ কবিযাছেন! যথা--“ম্বাধিকবণক্ষণবৃত্তিধবংসপ্র তিযোগ্যবৃত্তিত্বং 
ক্ষণিকত্বমচ। নিজেব অধিকব্ণ ্ণে আছে যে ধ্বংদ, দেই ধ্বংসের প্রতিযোগীতে যাহা 
অবৃত্তি অর্থাৎ থাকে না তাহাই ক্ষণিক। যেমন “স্ব অর্থাৎ যাহাকে ক্ষণিক ধবা হয় 
তাহা (বৌদ্বমতে নীলাদি ), তাহাঁব অধিকবণঙ্গণে বৃত্তি ধ্বংস-_-তৎ পূর্বকাঁলীন পদার্থেব 
ধংস? সেই ধ্বংসেব প্রতিযোগী হইতেছে এ পূর্বকাঁলীন পদার্থ, তাহাতে অর্থাৎ এ 
ূর্বকালীন পদার্থে পবঙ্গণবর্তা ক্ষণিক পদার্থট অবৃত্তি। যেহেতু বিভিন্কালীন বন্তদয়েব 
আধাঁব আধেয়ভাব থাকে না। এই ভাবে প্রাগভাবাঘটিত ক্বণিকত্বেব লক্ষণ কবা হইল। 
এখন ক্ষণেব লক্দণও প্রাগভাবাঘটিত হওয়া উচিত। নতুবা ক্ষণিকত্বেব লক্ষণে প্রাগভাব- 
ঘটিত ক্ষণেব প্রবেশ থাঁকিলে লঙ্গণটি (ব্বণিকত্বেব লক্ষণটি ) ফলত প্রীগভাবঘটিতই হইন্া 
যাঁয়। এই জন্য শিবোষণি মহাশয় ক্ষণেব লক্গণও প্রাগভাবাঘটিত ব্ূপেই কবিয়াছেন। 
যথা-_-“শত্বং চ- স্বাবৃত্তির্বাবত্বৃতিধবংসপ্রতিযোগিকত্ম্‌1” নিজেতে অবৃত্তি-_যাঁবৎ 
নিজবৃত্তি ধ্বংসেব প্রতিযোগী যাহা যে স্ব এব সেই স্বই ক্ষণ। অর্থা* নিজেতে (যাহাকে হণ 
ধবা হর তাহাই নিজ ) আছে যে সকল ধ্বংস, সেই সকল ধ্বংসেব বতগুলি প্রতিযোগী, দেই 
প্রতিযোগী গুলি ষদি নিজেতে না থাকে তাহা হুইলে সেই স্থলে যে নিজ তাহাই ক্ষণ। 
যেষন--যে ভাব পদার্থেব বিনাশেব কাঁবণ সকল উপস্থিত হইয়াছে, যাহা পবক্ষণেই বিনষ্ট 
হইবে, সেই ভাবপদীর্থাবচ্ছিন্ন কালকে প্ব* ধবা হইল সেই স্ব এ অর্থাৎ উক্ত ভাব 
পদীর্থাবচ্ছিন্নকালে আছে যে সকল ধ্বংস, তাহাঁদেব কাহাবও প্রতিযোগীই এ কালে 
থাকে না বলিরা! এ কালে ক্গণেব লক্দণ যাওয়ায় এ কালই শ্বণ পদবাচ্য হইল । 
দীধিতিকাব অব একটি ছোট ক্গণ-লক্ষণ কবিয়াছেন। যথা__"ববৃত্তিধ্ংনপ্রতিযোগ্য- 
নাধাবত্বং বা”! অর্থাৎ যাহা! নিজেতে অবস্থিত যে ধ্বংস, তাহা প্রতিযোগীর আধার নয় 
তাহাই ক্ষণ যেমন থে ভাব পদার্থ পবক্ষণে বিনষ্ট হ্ইয়া যাইবে সেই পদার্থ অথবা নেই 
পদার্থাবচ্ছিন্নকাঁল হইতেছে স্ব। তাহাতে আছে যে ধ্বংস অর্থাৎ পুর্বকাঁলীন পদার্থেব ধ্বংস, 
সেই ধ্রংসেব প্রতিযোগী হইতেছে এ পর্বকালীন পদার্থ & পুর্বকালীন পদার্থেব আধাব হইতেছে 
বিনাশোনুখ ভাব পদার্থের পূর্বগণ, আব অনাধাব হইল খর বিনাশোন্মুখ পদার্থ বা তদবচ্ছিন্- 
কান। হুতবাং এ কালই ক্ষণপদবাচ্য হইল। অথবা! মহাপ্রলয়াবচ্ছেদে ধ্ংদকেও এবপ ক্ষণরূপে 
ধবাষায়। যেমন “ম্ব” হইতেছে-_মহাপ্রলরাবচ্ছেদে ধ্বংদ ১ তাহাতে আছে নে ধ্বংদ-_ 


তহ আত্মতঘ্ব-বিবেক 


অন্থান্ত পদার্থে অথবা! চবম ভাব পদার্থেব ধ্বংপ, তাঁহাব প্রতিযোগী অন্তান্ ভাব অথবা চবম 
ভাব পদার্থ, তাহাদেব অনাধাৰ হইতেছে এ মহাগ্রলবাবচ্ছিন ধ্বংশ । স্ৃতবাং মহাপ্রলযা- 
বছিন্ন ধবংসে ক্ষণেব লক্ষণ ব্যাপ্ত হইল। দীধধিতিকাব ক্ষণিকত্বে যে চতুর্থ লক্ষণ কবিয়াছেন 
তাহাৰ সঙত্ধে বলিয়াছেন ঘে "ক্ষণ পদ" না দিলেও চলে | অর্থাৎ চতুর্থ লক্ষণটি যে “ম্বাধিকরণ- 
শবৃত্ভিবংসপ্রতিযোগ্যবৃতিতমূ* এইবপ ছিল ভাহাতে ক্ষণ, প্রবেশ না কবাইয়া হ্বাধিকবণবৃতি- 
ংসপ্রতিযোগ্যবৃত্িতম এইধূপ কবিলেও সঙ্গত হইবে | ইহাই তীহীর বক্তব্য। যেমন 
স্ব” বলিতে যাহাঁকে ক্ষণিক ধবা হয় তাহা, তাহাব অধিকবণীভূত যে কাল বা তৎকালোৎ" 
পন্ন ভাবপদার্থ-_তাহাতে বৃত্তি যে ধ্বংশ, পূর্বকালীন পদার্থের ধ্বংস, সেই ধ্বংসের প্রতি- 
যোগীতে ক্ষণিক পদীর্ঘ অবৃত্তি। এই ভাবে লক্ষণেৰ সময় হয। দ্বণ-পদ না দিলে শঙ্কা 
হইতে পাঁবে যে "স্বাধিকব্ণবৃভিধ্বংসগ্রতিষোগ্যবৃত্তিত্বমণ এইবগ ক্ষণিকত্বেৰ লক্ষণ কবিলে “ঘ” 
অর্থাৎ ক্ষণিক, তাহাব অধিকব্ণ মহাকাল, সেই মহাঁকাঁলে ক্ষণিকপদীর্ঘাধিকবণভাঁব-- 
পদাথের ধ্বংস তাঁহাঁদেব দ্বিতীয়ক্ষণে আছে; এ ধ্বংসেব প্রতিযোগী ক্ষণিকভাবপদার্থ ব! 
সেই ভাবপদীর্থাবচ্ছিন্নকাঁল, তাহাতে ক্ষণিক পদার্থ বৃত্তি হইল, অবৃত্তি হইল না। ন্ৃতবাং 
“ভাঁবাঃ ক্ষণিক1: সত্বাৎ” এইব্সপ ক্ষণিকত্বেব অন্ুমানে ভাব পদার্থ ক্ষণিক হইলেও পম্বাধিকবণ- 
বৃতিধ্বংসগ্রতিযোগ্যবৃত্তিতমূ” বপ ক্ষণিকত্ব না থাকিয়া ভাঁব পদার্থে "স্বাধিকবণবৃত্তিধ্বংসপ্রতি- 
যোগিবৃত্তিত্* ৰগ তাহা অভাব থাকায় হেতুতে বাধ দৌষ থাকিয! গেল। ইহাঁব উভ্ভবে 
বক্তব্য এই যে_্বীহাবা স্বাধিকবণবৃত্ভিধ্বংসপ্রতিষোগ্যবৃত্তিত্বকে ক্ষণিকত্েব লক্মণ বলেন 
তাহাবা মহাঁকালকে ক্ষণিক স্বীকীব কবায় তাহাঁদেব মতে বাধ হইবে না। যেমন-স্বাধি- 
কবণ ক্ষণিক মহাকালে ব্বাধিকবণ ক্ষণেব ধ্বংল থাকে না। আব ক্ষণধ্বংসেব অধিকবণ মৃহাঁকালে 
“্ব' থাকে না। সুতবাং “্' অর্থে ক্ষণিক, ভাঁহাঁব অধিকব্ণ ক্ষণিক মহাঁকাঁল, তাহীতে 
আছে যে ধ্বংল_পূর্ব ক্ষণের ধ্বংস, সেই ধ্বংসেব প্রতিযোগী পূর্ব ক্ষণ সেই পূর্ব ক্ষণে 
গবক্ষণীবচ্ছিন্ন ভাব পদার্থ অবৃত্তি। অতএব বাধদৌষ হইল না। সাধ্যেব অপ্রসিদ্ধিও 
হয় না। কাবণ ন্যাষ ও বৌদ্ধ উভয় মতে স্বীকৃত চবম্ভাবেব ধ্বংসে "ন্বা ধিকব্ণ-বৃতিধ্বংস- 
গ্রতিযোগ্যবৃত্তিত্* ৰূপ ক্ষণিকত্ব এরসিদ্ধ হয়। যেমন 'ঘাধিকবণ” চবমধ্বংসাধিকবণকাল, 
তাহাতে বৃতি ধ্বংস চবম ধ্বংস, এ ধ্বংসেব প্রতিযোগী চবম্ভাঁব পদার্থ __যাহা চব্ম 
ধ্বংসেব পৃর্বকালে থাকে । তাহাতে চবমধ্বংসটি অবৃতি। এইভাবে ক্ষণ পদ প্রবেশ ন! 
করাইযা “্যাধিকবণবৃত্ভিধ্বংসপ্রতিষোগ্যবৃত্তিতবম্” অথবা “্যবৃভিধ্বংসপ্রতিযোগ্যবৃত্তিতম্ণ 
এইৰপ স্ণিকত্বেব লক্ষণ সম্যগবগে উপপন্ন হয। কিন্তু এইবপ লক্ষণেও একটি আঁশহা 
হয় যে-_ভীবপদার্ঘমাত্ে ক্ষণিকত্বেব অন্্মান কবিতে গেলে যাবৎ ভাব পদার্থেব একাংণ 
নিত চি বর্তমানকালীন জ্ঞান তাহাতে বাধদোষেব আপত্তি হইবে। যেহেতু 
ও নতি জান। সেই জানের অধিকধণ বর্তমান ্ষণ। 
ব্যয় অতীত ঘটেব ধ্বংসটি বৃত্তি। সেই ধ্বংসের 


প্রথম পবিচ্ছেদ-_ষণত্গবাদ রি 


প্রতিযোগী উক্ত অতীত ঘট। সেই অতীত ঘটে জানটি বিষযত। সম্বন্ধে বৃত্তি, অবৃত্তি নয়। 
এইবপ আশঙ্কা উঠিতে পাবে, ইহা মনে কবিধাই দীধিতিকাব বনিবাছেন-_“ভিন্নকালীনয়োবনা- 
ধাবাধেয়ো বা"। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন কালদ্বয়েব বা! ভিন্ন ভিন্ন কালীন পদার্থঘযেব আবাব-আধে্য়েভাব 
স্বীকাব কৰা হর না। প্রকৃত স্থলে জ্ঞানটি বর্তমানকালীন ; আব তাহাঁব বিষষ ঘট অতীত 
কালীন। স্থতবাং ভ্ঞানটি বিষষতা৷ সম্বন্ধে উক্ত অতীত ঘটে অবৃত্তিই হয বলিয়া বাঁধদৌষ হয় 
না। পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সাধ্যান্ুমিতিব প্রতি অংশত বাঁধও প্রতিবন্ধক বলিয়া] উক্ত অতীত- 
ঘটবিষয়ক জ্ঞানে বাধ হইলে দোষ হইত| সেই বাধ দৌঁষ পূর্বোক্ত বূপে পরিহাব 
কবা হইল। 

কিন্তু এইভাবে দোষ পবিহাঁব কবিলেও আপত্তি হয় এই যে_ ন্াঁয়মতে জ্ঞীন বিষয়তা 
সম্বন্ধে অতীত বা! ভবিত্তৎ বিষয়েও বৃত্তি হর। বিভিন্নকালীন পদীর্ঘদয়েবও বিষষতা 
বা বিষ্গ্িত। সম্বন্ধ ন্বীকৃত। আখচ দীধিতিকাৰ বলিলেন অতীতঘটবিষবক জ্ঞান 
অতীতঘটে থাকে না। ইহা সিদ্ধান্তবিরু্ষ কথা! এইবপ আপত্তিব উত্তবে তিনি পৰে 
বলিলেন “বৃত্তির্বা কালিকী বক্তব্যা"। অর্থাৎ "ম্বাধিকবণবৃত্তিধ্বংসপ্রতিযোগ্যবৃত্তিত” 
এই যে ক্ষণিকত্বেব চতুর্থ লক্ষণ কবা হইবাছে, সেই লক্ষণেব “প্রতিযোগি-অবৃতভিত্ব* বপ 
প্রতিযোগিবৃত্িত্বাভাবাংশেব ঘটক বৃত্তিত্বটি কাঁলিক সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। এইখানে 
বৃতিত্বটি কালিক সম্বন্ধে ধবিলেও আব পূর্বোক্ত অংশতো বাধ হয় না। যেমন "্থ* বলিতে 
'অতীতঘটবিষবক বর্তমান জ্ঞান, তাহাব অধিকবণ বর্তমান ক্ষণ, সেই বর্তমান ক্ষণে বৃত্তি 
ধ্বংস- উক্ত জ্ঞানে বিষষ যে ঘট তাহীব ধ্বংস , সেই ধ্বংসেব প্রতিযোগী উত্ত ঘট; সেই 
ঘটে জ্ঞানটি কালিক সম্বন্ধে অবৃত্তি। কাবণ ন্তায়পিদ্ধান্তে বিভিন্ন কালীন পদার্থদ্বর়েব 
ব্ষয়ত| সম্বন্ধে আঁধাব-আঁধেঘভাব স্বীকাৰ কবিলেও কাঁলিক সম্বন্ধে আধাব-আখেয়ভাব 
স্বীকাব কবা হয় না। অবশ্য "াধিকরণবৃত্তিধ্বসপ্রতিযোগ্যবৃত্তিত্বম্৮ এই লক্ষণে "্ঘাঁধি- 
করণত্ব এবং প্রথম দৰৃতিত্ব”ও কালিকদন্বন্ধে বুঝিতে হইবে। 

এইভাবে ণিবোমণি "শব প্রভৃতি শণিক কি না?”_এইবপ বিপ্রতিপত্তি এবং 
ক্ষণিকত্থেব চাবিটি লক্ষণ দেখাইলেন। 

তিনি অপবেব মতাম্থ্যারী ছুইটি বিপ্রতিপত্তি দেখাইয়্াছেন। যথা__এ্শব প্রভৃতি, 
নিজেব উৎপত্তিব অব্যবহিত উত্তবকালীন ধ্বংসের প্রতিযোগী কি ন1?” "খবৰ প্রভৃতি, 
নিজেব উৎপভিব্যাপ্য কি না? 

এই ছুইটি বিপ্রতিপত্তিবাক্যেব প্রথম বাক্যে “স্বোৎপত্তব্যবহিতোত্বধ্বংবপ্রতি- 
ঘোগিত্ব'কে ক্ষণিকত্ব বলা হুইয়াছে। দ্বিতীয় বাক্যে "ম্বোৎ্পতিব্যাপ্যত্কে ক্বিকত্ব নির্দেশ 
কৰা হইয়াছে] প্রথমে অর্থাৎ ৭ম্বোৎপত্যব্যবহিতোত্তবকালীনধ্ংস প্রতিযোগিত্থ এইরূপ 
ক্ষণিকত্বের লক্ষণে যে “অব্যবহিতোত্তবন্ত” অংশটি প্রবিষ্ট আছে তাহাঁব অর্থ ৭ম্বাবিকবণ- 


সম্রধ্বংসাধিকবণনমরধ্বংলানবিকবণত্* বুঝিতে হইবে। যেমন একটি জানের অব্যবহিত 
৫ 


৬৪ আত্মতত্ব-বিবেক 


উত্তবকালে যেখানে আব একটি জ্ঞান উৎপন্ন হয, সেইস্থলে দ্বিতীষ জানে, প্রথম জ্ঞানেব 
অব্যবহিতোত্ববত্ব আছে অর্থাৎ "্ঘ' বলিতে প্রথম জ্ঞান, তাহাব অধিকবণ সময় বর্তমান বণ; 
সেই ক্ষণেব ধ্বংসাধিকবণ সময় হইতেছে দ্বিতীয় ক্ষ, সেই দ্বিতীয় ক্ষণেব ধ্বংসের অধিকবণ হয় 
তৃতীয় ন্ষণ, আব অনধিকবণ হয় দ্বিতীয় ক্ষণ অথবা প্রথম ক্ষণ বা তাহীব পূর্বক্ণ ইত্যাদি । 
যাই হোক দ্বিতীয় ক্ষণকে প্রথম জ্ঞানেব অব্যবহিতৌত্তবকাল পাঁওযা গেল; সেই দ্বিতীষক্ষণে 
আছে যে ধ্বংস-_বৌদ্বমতে নীলাদিব ধ্রংস, তাঁহীব প্রতিযোগী নীলাদি। জুতবাং বৌদ্ধ 
মতে নীলাদি ক্ষণিক পদার্থে লক্ষণ ব্যাপ্ত হইল । 
ঘিতীয় লক্ষণে অর্থাৎ “উৎপতিব্যাপ্য*__এই লক্ষণে 'ব্যাপ্তি কালিক সম্বন্ধে গ্রহীতব্য। 
যাহা কাঁলিক সম্বন্ধে নিজের উৎপত্তিব ব্যাপ্য তাহাই ক্ষণিক। “কেচিৎ' মতে শব্বাদি ক্ষণিক, 
কি না?-_এই, বিপ্রতিপত্ভিব বিধিকোঁটি '“ক্ষণিবত্ব'টি স্থ্টব চবম শব্ধ অর্থাৎ যে শব্দেব পবে 
আর কোন ণব্দ উৎপন্ন হয় না, সেই শবে ক্ষণিকত্ব প্রসিদ্ধ হইবে । কাঁবণ চবম শব্দটি তাহাব 
নিজেব উৎপত্তি অব্যবহিত উত্তবকাঁলীন যে নিজেব ধ্বংস তাহার প্রতিযোগী হয। এখানে 
দীধিতিকাঁৰ “কেচিৎ” এই কথ বলিয়া “কে চিৎ” মতেব উপব তীহাব অনাস্থা, স্থচন! কবিয়াছেন। 
অনাস্থার হেতু এই যে এই একদেশীকে প্রথম লক্ষণ অনুসাবে চবম শব্দকে ক্ষণিক স্বীকাঁব 
করিতে হইয়াছে। দ্বিতীয় লক্ষণে দীধিতিকাবেব ম্তান্থপাবে “ন্ব'ধিকব্ণবৃত্তিধবংসপ্রতি- 
যোগ্যবৃতিত্ব” এইবপ ক্ষণিকত্বেব লক্ষণ অপেক্ষা “স্বোৎপত্তিব্যাপ্যত্ব” লক্ষণে গৌরবদৌষ 
হয়। কারণ উৎপত্তি_হইতেছে "্যাধিকবণক্ষণাবৃতিপ্রাগভাবপ্রতিযো গিক্ষণসঘন্ধ” ইত্যাদি 
স্থৃতবাং একদেশীব মৃতে দ্বিতীয় লক্ষণটি "স্বাধিকব্ণক্ষণীবৃত্তিপ্রাগভাঁব প্রতিযো গিক্ষণসব্ন্ধ 
ব্যাপ্য” এইরপ দীভায়। আবাব 'ব্যাঞ্চি' পদার্থ টিও একটি গুরুতব পদীর্থ, লক্ষণটি তাহাব 
দ্বাবাও ঘটিত হওয়ায় গৌরব দোষ অবশ্তস্তাবী । 
আবাব কেহ কেহ ক্ষণিকত্বেব বিপ্রতিপর্তি নিয়লিখিতভাবে কবেন। যথা--উৎ্পত্তি 
্ষণকালীন ঘটকে পক্ষ করিয়া_এই ঘট ইহাব অব্যবহিত উত্তবকালীন ধ্বংসের প্রতিযোগি 
কিনা? যেমন এই ক্ষণেব অব্যবহিতোত্তবকালে বিনষ্ট পদীর্ঘ বিশেষ। 
“মত উৎ্পত্তিব্যাপ্য কি না” এইবপ ক্ষণিকত্বের বিপ্রতিপত্তি বল! সঙ্গত হয না। কারণ 
বৌদ্ধেবা "যাহা সৎ তাহা ক্ষণিক” এইবপ সত্ব হেতুব দ্বাবা ক্ষণিকত্বের অনুমান করিতে প্রবৃত্ত 
হয়েন। এখন হেতুপ সত্বেব উৎ্পতিব্যাপ্যত্ব অর্থাৎ ক্ষণিকত্ব সাধন করিলে অর্থাত্তব 
দোষ হইবে, শবাদিভাবপদীর্থেব ক্ষণিকত্ব সাধন কবিতে যাইয়া! সত্বের ক্ষণিকত্ব সাঁধনবূপ 
অরধীস্তর সাধন কবিতে হইতেছে। স্থতবাং "সত্ব উৎপততিব্যাপ্য কি না? এইরূপ ক্ষণিকত্বেব 
বিপ্রতিপতি না হইয়া “শব্দাদি ক্ষণিক কি না?” এইরূপ পূর্বোক্তবূপে বিগ্রতিপতিই সমীচীন । 
ইহাই দীধিভিকাবেব মত। কেহ কেহ বলেন দীধিতিকাঁব যে সর্বশেষে “্বাধিকব্ণবৃত্তিত্বংস 
প্রতিযোগ্যবৃততিত্ম্‌” এইবপ ক্ষণিকত্বের লক্ষণ কবিয়াছেন তাহাতে ক্ষণিকত সিদ্ধ হইবে না। 
কারণ স্থায়ী ব্তও নিজ অধিকবণে বৃত্তি যে অন্ত পদার্ধবংস, তাহাব প্রতিযোগি অন্ত পদার্থে 


প্রথম পরিচ্ছেদ-_-দণভদ্দবাদ ৩৫ 


অবৃত্তি হর। চবম পদার্থেব ধ্বংস বেমন স্বাধিকবণবৃতিত্বসপ্রতিষোগীতে অবৃত্তি সেইরূপ 
চবম্ধ্বংদকালে উৎপন্ন কোন অবিনাশী ভাঁব পদার্থও হ্থাধিকরণবৃত্তি যে চবমধ্বংদ তাহাব প্রতি- 
যোগীতে অবৃত্তি হয়, অথচ তাহা ক্ষণিক নর়। এইজন্য "বাদি নিজের উৎপত্তিব অব্যবহিত- 
উত্তৰ কালীন ধ্বংসেব প্রতিযোগী কিনা?” এইবপ বিপ্রতিপত্তি বলিতে হইবে। তাহাতে 
দস্থোৎপত্যব্য বহিতোত্তবকালবৃত্তিধ্বংসপ্রতিযোগিত্” ই ক্ষণিকত্ববে লক্ষণ দ্ধ হুইবে। 
*্খৃাদি, ্ষণিক অর্থাৎ স্বোৎপত্তাব্যবহিতোত্ববকালবৃত্তিত্বংদপ্রতিযোগী নত্বাৎ» এই অন্থমানের 
দস্বোত্পত্তব্যবহিতোত্তবকালবৃতিধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব” রূপ সাখ্যটি ধ্বংদে প্রদিদ্ধ হইবে! 
বেমন- _ঘটধ্বংসটি নিজেব অর্থাৎ ঘটধবংসেব উৎ্পত্তিব অব্যবহিত উত্তবকালীন যে পটধ্বংস 
তাহা হইতে ভিন্ন হওয়ায় পটধ্বংসটি ঘটখ্বংসভের স্বরূপ হওয়ার ঘটখ্বংদও পটধ্বংনের প্রতিযোগী 
হয। যদি বলা যায় স্থারী ঘটেব উৎপত্তিব অব্যবহিত উত্তবকালীন কোন পটাদি ধ্বংদেও 
ঘটেব ভেদ থাঁকাঁষ পটধ্বংদটি ঘটভেদ স্বরূপ হওরায় তাঁহাব গ্রতিযোগিত্ব ঘটে থাকে অথচ 
ঘটটি ক্ষণিক নয়। তাহাঁব উত্তবে বক্তব্য এই বে_-ঘটভেদ পটীদিধ্বংদ স্বরূপ নর, উহা অতি- 
বিস্ত অভাব। এইজন্য সেখানে উক্ত দোষ হইবে না। বে অভাবেব প্রতিষোগীও অভাব 
এবং অধিকবণও অভাব সেই অভাঁবই অ্ধিকবণম্ববপ হইতে অভিন্ন হর । ঘটধ্বংসেব ভেদ 
বপ অভাবেব অবিকব্ণও পটখ্বংসাদিরপ অভাব এবং প্রতিযোগী ও ঘটখ্বংববপ অভাব । 
সেইজন্য ঘটধ্বংসভেদ এবং পটধ্বংন এই উভরেব অভেদম্বরূপতা সিদ্ধ হর। অতএব “স্বভেদ* এব 
গ্রতিধোগী যেমন স্ব হর, দেইবপ পটখ্বংসাত্বক্ক ঘটখ্বংনভেদেব প্রতিযোগীও ঘটধ্বংস হর । 

আঁব এক প্রকাবেও ক্ষণিকত্বের অন্থমান হইতে পারে। য্যা“শন্দা্দিং স্বোৎ- 
গত্তযব্যবহিতোত্ববধ্বংসনিষ্টপ্রতিষোগ্যন্থযোগিতাঁসদ্বধাশ্রয়ঃ দবাৎ।” ঘটখ্বংদেব প্রতিযোগী 
ঘট, স্কৃতবাঁং ঘটে প্রতিযোগিত। থাকে আব ধ্বংসটি অভাব ব্লিকা তাহাতে অন্রযোগিতা 
থাকে। সুতবাং প্রতিযোগী ও অভাবেব সম্বন্ধ হইতেছে প্রতিধোগিতা অনুযোগিতা ৷ 
উক্ত সন্বন্ধেব আশ্রয় যেন অভাব হদ্ধ সেইরূপ প্রতিযোগী হন! এই অন্মানেব দ্বাবা 
ঘটে তাহার (ঘটেব ) উৎপত্তিব অব্যবহিতোভবধ্বংসনিষ্ঠ প্রতিযোগ্যহুযোগিতা সম্ন্ধেব 
আশ্রয়ত্ব নিদ্ধ হইলে ফলত উক্তধ্বংপেব প্রতিযোগিতৃই ঘটে সিন্ধ হইছ্জা যায বলি্বা ঘটেব 
সণিকত্ও সিদ্ধ হইয়া যায় ॥৩| 

আভাস £--পুর্বে নৈয়ায়িকের অভিমত আত্মার দিছিব প্রতি চাঁবিটি বাধক প্রদাণ 
দেখান হইগ্রাছিল। সিদ্ধান্তী (নৈরা্িক ) এখন তাহাঁদেব মণ্যে প্রথম বাক প্রমাণের খণ্ডন 
করিতে উদ্ভত হইতেছেন। 


তত্র ন প্রথমঃ প্রধাণাভাবাত | যত সং তৎ 
ক্ষণিকং, যথা! ঘটঃ সংশ্ড বিবাদাধ্যাসিতঃ 
শন্দাদিত্িতি চেন্ন। প্রতিবন্ধাসিত্বেঃ | ৪॥ 


আত্বুতত্ব-বিবেক 


নতুবা ?_-সেই বাধক সমূহের মখো প্রথমটি (বাধক) নয। (যেহেতু 
তদ্বিবষে) প্রমাণ নাই। [পূর্বপন্মী বৌদ্ধ আশঙ্ক! করিতেছে ) যাহা! সৎ তাহা 
ক্ষবিক, যেমন ঘট। বিবাদে বিষষ শব্ধ প্রভৃতি স। (সিদ্ধান্তী খণ্ডন 
কবিতেছেন ) না, ব্যান্তি দিদ্ধ হয না ॥ ৪ ॥ 


তাণুপর্ষ £_-গরন্থকাব প্রথমে এই গ্রন্থে আত্মতত্বেৰ প্রতিপাঁদন কবাৰ প্রতিজ্ঞ 
কবিঘা ব্লিবাছিলেন নৈয়ারিকাভিনত আন্মদিন্ধিব চাঁবিটি বাঁধক গ্রণীণ আছে। যথা 
দণভদ্ব অর্থাৎ ক্ষবিকত্বাদ, বাহার্থভঙ্গ বা বাহ্‌ বস্তব অপভাঁবাদ, গুগুণিভেদখগুনবাদ, 
ও অন্ুপলন্ত | এখন গ্রন্থকাব প্রথম পক্ষেব অর্থাৎ ক্ষীকত্ববাদেব খণ্ডন করিবাঁব জন্ত 
বলিতেছেন ক্ষণিকতুবিবঘে কোঁন প্রমাণ নাই বলির! & দ্দশিকতবাঁদ পিদ্ধ হইতে পাবে না। 
আব এই হেতুই & ক্ষবিকত্বপ্রমাণ নৈয়ার্িকাভিনত আ্মপিদ্ধিব বাঁধক হুইতে পাবে না। 
ক্ষণিকত্ববাদী বৌদ্ধেবা ক্ষণিক বিষয়ে অন্যান প্রমাণ দেখ।ইবাব জন্য বনিগাঁছেন, “বাহ সৎ 
তাহা ক্ষণিক। যেদন ঘট'। ইহাব উত্তবে গ্রন্থক(ব নৈবারিকেব পক্ষ অবলম্বন কবিরা! বলিলেন, 
না। যাহা নৎ তাহা ্গণিক এইরূপ ব্যাঞ্চি অসিদ্ধ 18 

বিবরণ £_ব্যাপ্তিব জ্ঞান এবং প্ধর্মতীজ্ঞান অঙ্গমিতিব প্রতি কাৰ]1। বেশন__ 
যেখানে ধৃম থাকে দেখানে বহি থাকে । বাঁনাঘবে ধূম আছে, বহিও আছে--এইবূপ জ্ঞানকে 
ব্যাপ্তিগ্রান বলে "পর্বতে ধৃৰ আছে” ইহা পর্দধর্মত৷ জ্ঞান পক্ষ-পর্বত ১ সেই পক্ষে ধর্মতা 
অর্থাৎ হেতুব সব্ন্ধ, তন্বিবরক ভ্রান। পর্বতে ধূম আছে বা পর্বত ধূমবান্‌ বলিলে বুঝা যা 
পর্বতে ধূদেব নংঘোগবপ নদদ্ধ আছে। স্থতবাং পদধর্মতাজ্ঞান বলিলে পক্ষে হেতুব সদন্ধ ভান 
বুঝায়। অতএব এই ব্যাপ্তিজান ও পক্ষধর্মভাজ্ঞানই অঙ্থমিভিব কাবণ। অন্গুমিতি ছুই 
প্রকাব_স্ার্থান্গুখিতি ও পবার্থাস্থমিতি। থে অন্গমিতি হইতে নিজেব সাধ্য সংশন নিবৃত্তি 
হয়, তাহাকে স্বার্থানুদিতি বলে । আব পবেব নাধ্যনংশরনিবৃত্তি যে অন্মিতি হইতে হব 
তাহাকে পরার্থাঙ্ছনমিতি বলে। পব্বে নাধ সংশর নিবৃত্ত কবিতে হইলে, পৰকে 
বাক্যেব ছা! বুঝাইতে হ্য। বাক্যেষ দ্বাব! বুঝান ছাডা পবকে বুঝাইবাব আব কি 
উপ্ধৰ থাকিতে গারে। বে সকল বাক্যে দ্বাবা পবেব সাধ্য সংশর নিবর্তক অগ্থমিতি উৎ- 
পাদন বৰা হর, দেই সকল বাক্যকে "্ঘার” বলে। অথবা প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অবয়ব সমূ- 
দাঁরকে স্তার বলে। এই স্চানস বাক্য হইতে অন্থমিতিব কাবণ ব্যাপ্ডিজ্ঞান ও পন্দধর্দতা ভান 


উৎপন্ন হয়! বৈশেধিক ও নৈযারিকমতে যারে অবনব পাঁচ প্রকাব। (ভাট) বীমা্লকও 
বৈদাস্তিক মতে তিন প্রকার। বৌদ্ধমতে ছুই গ্রকাব। 


্তায় ও বৈশেধিকমতে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগষন এই পাঁচটি 
অবরব। 


- ধেনন--পর্বতো বহিমান্” এইবপ সাধ্যবিশিষ্টৰপে পবোধক বাক্যকে প্রতিজ্ঞা 


প্রথম পবিচ্ছেদ-_খভনবাদ ৫ 


বলে। ()। দ্ধ্মাৎ” এইরূপ পঞ্চমী বিভক্তদুকত লিদবোধক বাক্যকে হেতু বলে (২) “যে দে 
ধূমবান্‌ সে বহিষান্‌ যেমন বারাগৃ” এইরূপ ব্যান্তিবোধক বাক্যকে উদাহরণ বলে (৩) 
দই প্বতও বহিবযাগযধৃমবান্” এইবপ ব্যন্তিবিশিষ্ট হেতুব গ্রতিপাঁদক বাক্যকে উপনয় 
বলে। (৪) প্ধৃমবান্‌ বলিয়া পর্বত বহ্িযান্‌” এইরূপ হেতু জারির সানা সাধ্যবান্‌ 
এই জ্ঞানজ্রনক বাক্যকে নিগম বলে। (৫)। মীমাংসা ও বেদাত্তমতে প্রতিজ্ঞা, হেতু ও 
উত্দাহবণ অথবা উদাহরণ, উপনর ও নিগমন এই তিনটি মাত্র অব্য়ব। বৌদ্ধমতে উদাহবণ ও 
উপনর এই দুইটি মাত্র অবয়ব। তীহাবা বলেন উদাহ্ব্ণ ও উপনঘ্__এই ছুইটি অবব্ব হইতে 
যথাক্রমে ব্যান্তি ও পক্ষবর্মতাব ভ্ঞান নিপন্ন হওয়ায়, তাহা হইতে অন্ুমিতি উৎপন্ন হর বলির 
অতিবিস্ত অবয়ব স্বীকার কবিবাব প্রয়োজন নাই। এই হেতু মূলকাৰ বৌদ্ধমতে ক্দণিকত্ব 
বিধন্বে প্রমাণ দেখাইতে গিয়া প্বৎ সৎ তত ক্ষণিকং, যথা ঘট: ) সংস্চ বিবাদাধ্যাসিতঃ 
শন্যার্দি:।” এইৰপ বাক্য ্রাম্মোগ কবিয়াছেন। উক্তবাক্যে “্যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকৃৎ যথা ঘটঃ 
এই অংশটি উদাহরণ আব “নংশ্চ বিবাদাধ্যাদিত: শব্দাদি: এই অংশটি উপন্য। এখানে 
ুষটব্য এই যে__“ঘৎ সৎ তৎ ক্মণিকং, যথা ঘট+” এই উদ্াহবণ বাক্য হইতে সত্তাতে ক্ষণিকাত্েব 
ব্যাঞ্ধিজ্ঞান হয়। আব প্সংস্চ বিবাদাধ্যাসিতঃ শব্দাদি এই উপনব বাক্য হইতে শব্দাদি 
পক্ষেব ধর্মতাজ্ঞান হর। স্ৃতবাং তাহাব পবেই “শব্াদিঃ ক্ষণিকঃ* এইবপ শ্গণিকত্বেব 
অন্থমান দ্ধ হইয়া যাইবে ৷ এখাঁনে আশঙ্কা হইতে পাবে যে বৌদ্বমূতে অবববগুগ্তাতিবিক্ত 
অবয়বী অনিদ্ধ, অথচ মূলকাঁব বৌদ্ধমতে ক্ষণিকন্বান্ুমানে অবযবী ঘটকে দৃষ্টান্ত কবিয়াছেন, 
ইহা কিপে সম্ভব? ঘটই নাই, তাহা আবাব্‌ ক্ষণিক হইবে কিৰপে? এছাডা আব একটি 
শঙ্কা এই যে দৃষ্টান্ত উভয়বাদীবই দিদ্ধ হওয়া চাই। অথচ ঘট বৌদ্ধমতে ক্ষণিক ইহা! সিদ্ধ 
হইলেও গ্ায়বৈশেষিক মতে অসিদ্ধ। স্থতবাং ক্ষণিকত্বেব অন্ুমানে ঘট কিবপে দৃষ্টান্ত 
হইল? এই ছুইটি আশঙ্কাব উত্তবে শিবোমণি বলিবাছেন-_স্থুল ব্রব্য শ্বীকাঁব কবিয়া দৃষ্টান্ত 
বনা হইয়াছে এবং ঘটেব ক্ষণিকত্বটি পিদ্ধ না থাঁকিলেও ক্ষণিকত্ব সাধন কবির! লইয়া দৃষ্টান্ত 
হইতে পারে। 

অথবা এখানে ঘট বলিতে কুরবদ্রপত্বিশিষ্ট (যাহা হুইতে কার্য হছ্গ তাহা 
কুর্ূপ) পরঘাগুসমূহকেই বুঝান হইয়াছে । অথবা ঘটকে ব্যতিবেকী দৃষ্টাত্তবপে 
উল্লেখ করা হইয়াছে। বৌদ্ধমতে স্থুল ঘট অসৎ, সেই অসৎ ঘটকে ব্যতিবেকী দৃষ্টান্ত বনা 
হইয়াছে। খাহা৷ যাহা সৎ তাহা তাহা ক্ষণিক। যাহা ক্ষণিক নয় তাহা সৎ নর বেষন 
ঘট। এইরূপ অভিপ্রায়ে ঘটেব উদ্লেখ কবার পূর্বোক্ত আশঙ্কা ছুইটি নিবন্ত হ্ইরনা গেল! 
উপনয় বাঁক্যে যে “বিবাদাধ্যাসিত:” বিশেষণটি দেওয়া হইন্াছে, তাহা অন্ভিম (বাহাব পব 
আব কৌন শব উৎপন্ন হয় না, এইরূপ শব্দকে নৈরাঘ্িক বা একদেনী ক্ষণিক শ্বীকাব করেন) 
বন্ধে দিদ্ধনাধন বাবণ কবিবাধ জন্য । কেব্লমাত্র পশবাদি সৎ» এইবপ বলিলে অন্তিম শব্দ 
স* অথচ ক্ষণিক ইহা সিদ্ধ থাকার, সিদ্ধ সাধন দোঁবেব আপত্তি হ্র। সেই দোব বাঁবণেব 


৩৮ আত্মতত্ববিবেক 


নিমিত্ত পবিবাদাধ্যাসিত” রূপ শব্দাদিব বিশেষণ প্রদত্ত হইযাঁছে। এই বিশেষণ দেওয়াতে যে 
শববাদি ক্ষণিক কিন! বিবাদের বিষয় সেই শবদাদিকে পক্ষৰপে উপস্থাপন কবায় আব পুর্বোক্ত- 
বাপে সিদ্ধসাধনদৌবের শঙ্কা খাকিল না। কাব্ণ যে শব্দাদিকে একদেশী স্থিব এবং বৌদ্ধ 
ক্ষণিক বলেন সেই খব্দাদিব ক্ষণিকত্ব সর্ববাদিনিদ্ধ ন| থাকায সাধনের বিধৰ হইতে পাবিল 
এবং সিদ্ধসাধনদৌধনির্ক্ত হইল । 
অথবা পবিবাঁদাধ্যাসিত” বিশেষণটি শব্দাদি পদ্গেব স্ববপ কখন মাত্র। শবদাদি স্বরূপতই 
ক্ষণিক কিনা ইহা! বিবাদের ব্ষিয়। যদিও স্ববপ কথন পক্ষে অন্তিম শব্দেরও গ্রহণ হওবায় 
দিদ্ধ সাধন দৌষেব আপত্তি থাকে বলিয়া আপাতত যনে হয তথাপি বান্তবিক পক্ষে উক্ত দোঁষ 
হয় না। কাঁবণ যেখানে পক্ষতাবচ্ছেদ্কাবচ্ছেদে সাধ্যেব সাধন কবা হয, সেখানে পক্ষেব 
একাংশে মাধ্য দিদ্ধ থাকিলেও যাবৎ পক্ষে সাধ্যেব সাধন কবাই উদ্দেগ্ত বলিয়া অনুষ্মিতিব 
পুর্বে যাবৎ পক্ষে মাধ্যেব সিদ্ধি অনৎপন্ন হওয়াষ সিদ্ধ সাধন দোব হ্ষ না। ক্ুতবাং «বিবা- 
দাখ্যামিত” পদটি স্ববপকথন মীত্র। 
অথবা! সেই সেই শব্দ, ব! সেই সেই ঘটকে বিভিন্ন ভাবে পক্ষ কবিধ1! এককালে সমুহাঃ- 
লম্বন অন্ুমিতি কবিলেও কোন দোষ হয না। অন্তিষ শব্দকে পক্ষ ন! ধবিয়া। বিভিন্ন শব্ব, ঘট 
ইত্যাদিকে পঙ্ষবপে গ্রহণ কবাঘ অস্তিম শবে অংশত দিদ্ধ সাধন দৌষ হইল ন|। কিন্ত এখানে 
একটি শঙ্ব। উঠিতে পাবে যে বিভিন্ন শব্দ ইত্যাদিকে অর্থাৎ্ণ তঙ্ছব্দ, অপব শব্ব ইত্যাদিভাবে 
বিশেধিত কবিয়া। পক্ষ গ্রহণ কৰা হইল, অন্তিম শব্কে বিশেষভাবে গ্রহণ কবা! হইল না, 
তাহাতে অন্তিম শবে সন্দিপ্ধ ব্যভিচাৰ দোষ হইবে। কেন না অন্তিম ণব্দে সতা আছে 
অথচ ক্ষণিকত্ব আছে কিনা সন্দেহ । এইভাবে অন্তিম শবে সন্দিপ্ধ ব্যভিচাব দৌষেব আপত্তি 
হর়। তাহা উত্তবে বল! যায়_না, এই দোষ হয ন/”| কাবণ অন্তিম শব্দকে পর্ঘবপে 
বর্ণনা কবিবাব পূর্বে যদি হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইয! গিয়া থাকে তাহা! হইলে পক্ষৰপে 
অন্তিমণব্বেব বর্ণনা কবিলেও তাহাতে হেতু থাকায় সাধ্যেব অন্্মিতি হইযা যাইবে । আব 
যদি হেতুতে ব্যাপ্তিব জান না হইযা থাকে, তাহা হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞানেব অভাবে অন্মিতি না 
হওয়ায়, অন্তিম শবকে পক্ষৰপে বর্ণনা! কবিলেই বা! কি হইবে। সেখানে ব্যাপ্ডিজ্ঞানেব 
অভাবেই অন্ষিতি হুয না, অতএব বিশেষভাবে পক্ষ বর্ণনা কৰা বা না কৰা এই উভগ্ব পক্ষই 
সমান অর্থাৎ উভষ পক্ষে কোন দোষ নাই। হেতুতে ব্যাপ্তিজঞান হইয়াছে কিনা? তাহাই 
প্রধান ভাবে লক্ষ্যে বিষন্ন। তাঁহাব উপবই অন্থমিতি নির্ভব কবিতেছে। ব্যান্তি জ্ঞান 


১। অনুমিতি স্থলে অনুমিতিব পূর্বে সাধ্যের সন্দেহ থাকে । মতান্তবে দাখ্য সন্দেহকে পদ্ঘতা বলে। পক্ষে সাধ্যের 
সাধন রি অনুমানের কার্ধ। পক্ষে দাঁধ্য দিদ্ধ থাকিলে দিদ্ধের সাধন নিদ্ষণ বলিষা! দ্রদ্ধ সাঁখন অনুগিতি 
হলে দোবাবহ। 

নানা মুখাবিশেযক জানকে বমূহালদ্বন জান বলে। ধেমন-_ঘটগটমঠাঃ। সেইবপ প্রকৃতন্থলে এত 

টা হ চ্ছ্ব্ব 
ক্ষাণকোহপবশশ্ঠ ক্ষণিক ইত্যাদিবপে অনুমিতি এককালে হইতে পাবে। 


গ্রথম পবিচ্ছের__কর্ণভ্ববাদ ৩৯ 


থাকিলে পবামশ পূর্বক অন্থনিতি হইয়া যায়। এইভাবে সদূহালঘন অঙ্থমিতি হইতে পাবে 
ইহা দেখান হইল। অন্ভাবেও দীধিতিকাব অঙ্থমিতিব ফজ্ভাব্যতা দেখাইগাছেন। তিনি 
বলিয়াছেন বুগপৎ সব বস্তকে পক্ষ করা যাইতে পাবে। যেমন_ণ্যৎ সৎ ত৭ প্শিকমূ। 
এইব্প ব্যাপথিজ্ঞানে যে “্নৎ» বগ হেতৃকে ধবা হইবাছে সেই সনৃকে অর্থক্রিবাকাবিত টি 
কার্ধকাবিভব্ধপে হেতু এবং তাহাকেই ( সৎকেই ) প্রামাণিকত্ৃবপে পক্ষ কবিরা অনুমান হইতে 
পাবে। এইরূপ অুনানে প্রামাণিকত্রূপে নমন্ত সৎপদার্থকে যুগপৎ পক্ষ কবি কার্ধকাবিত্ব- 
রূপ সত্বকে হেতু কবিলে আব কোন দোব হয না? এক পদার্থকে হেতু ও পক্ষতাবচ্ছেদক 
কৰিলে দিদ্ধদাখন কপ দোষ হয। যেমন প্দ্রব্যৎ সত্তাবৎ ভ্রব্যত্বাৎ” এই স্থলে একই ত্রব্যত্ব, 
হেতু এবং গক্ষতাবচ্ছেদক। এই স্থলে হেতু বযদছে সাধ্য সতাব সামানাধিকবণ্য জ্ঞান কালে 
বুঝা বায় যে নত্তাব অধিকবণ ভ্রব্যে ভ্রব্যত্েব বৃত্তিতা আছে অর্থাৎ ভ্রব্যত্ববপ হেতুব অধিকবণে 
লাধোব সত্তা আছে। ভ্রব্যত্বেব অধিকবণ দ্রব্যে সত্তা আছে, ইহা নিশ্চয় হইযা যাওবাই পক্ষে 
সাধ্োব নিশ্চয় হইয়া বাওযা। স্থৃতবাং সাধ্যেব সিদ্ধি থাকায়, এই স্থলে অন্মিতি কবিলে 
সিদ্ধ সাধন দোষ হইবে। কিন্ত প্রকৃত স্থলে প্রামাণিকত্ৰপ সুটি পক্ষতাবচ্ছেদক আব 
অর্থক্রিগাকাবিত্ব বপ সত্বটি হেতু হওয়াষ (ছুইটি বিভিন্ন পদার্থ পদ্দতাবচ্ছেদক ও হেতু 
হওয়ায়) দিদ্ধনাধন দোষ হয় না। 

তাহা ছাভা দীধিতিকাব বলিষাছেন যে থাহা পক্ষতাবচ্ছেদক তাহাই হেতু হইলেও 
সিদ্ধমাধনদোব হন না। কাঁবণ ব্যাপ্তিজ্ঞানে হেতুতে দাধ্যেব দাঁমানাধিকবশ্যভ্ঞান হইলেও 
হেতুমকাবচ্ছেদে অর্থাৎ যেখানে যেখানে হেতু থাকে তাহাব সর্বত্রই যে সাধ্য আছে--ইহা 
ব্যাপ্থিজানেব দাবা পূর্বে জানা যাব না। ইহ অনুমিতি দ্বাবাই জানা বাইবে। অতএব 
দিদ্ধাধনেব আশঙ্কা নাই। হেতুঘান্‌ সাধ্যবান্‌ অর্থাৎ হেতুমান্টি হেতুব্যাপক সাখ্যবান্‌ 
এইবপ হেতুমত্বিশেগ্ধক ব্যান্ডিজ্ঞানও হইতে গাঁবে। ইহাতে মনে হইতে পাবে যে 
্যাপ্িজানে হেতুমৎ্বিশেন্তক সাধ্যবত্জ্ঞান যদি দিদ্ধ হইবঘা৷ বার, তাহা হইলে অন্মিতিও 
হেতুমদ্বিশে্যক (হেতু এবং পক্ষতাবচ্ছেদক এক বলিয়া পদ্মবিশেস্ক অন্মিতিটি ফলত 
হেত্মদ্বিশে্যক হয়) জ্ঞান হওবায় দিদ্ধনাধন দোব হইবে। কিন্তু এইকপ মনে হওয়া 
ঠিক নন, কাবণ ব্যাপ্তিজ্ঞানে হেতুমদ্বিশেন্তক সাখ্যবন্থ ভান প্রকাশ হইলেও হেতুত্থাবচ্ছেদে 
সাধাবস্তাজঞান সিদ্ধ না হওয়ার, এবপ জ্ঞান অস্থমিতিব দ্বাবাই নিদ্ধ হওয়ার সিদ্ধনাধনেব আশঙ্কা 
উঠিতে পাবে না। 

হুতবাং এইভাবে “শব, ক্ষণিক, যেহেতু সতাবান্‌” এইরূপ বৌদ্ধমতে নিতে 
অইনান এবং “ঘাহা বাহা। সৎ তাহা তাহা ক্ষণিক বেমন ঘট* এইবপ ব্যাপ্তিব প্রকাব দেখান 
হইল। বৌদ্ধেবা এইবপে সর্ববস্তব ক্ষণিকত্ব সাধন কবেন। ইহাব উত্তবে মূলকাব বলিয়াছেন 
'াহা সৎ তাহা বণিক” এই ব্যাপ্থিই সিদ্ধ হর না। দুলকাবেব অভিপ্রা্ এই বে- হেতুব্যাপক 
নাধানামানাবিকবণ্যই ব্যাপ্তি। অথচ চবমধ্বংসে ক্ষণিকত্ব আছে কিন্ত সহ নাই। স্থতবাং 


৪০ আত্মিতত্ব-বিবেঁক 
সত্বহেততে চব্মধবংসান্তর্ভাবে সাধ্যসামানাধিকবপ্য থাকিল না। অস্তিমশবে ক্ষণিকত্ব আছে 
কিন্তু অর্থক্রিয়াকাবিত্ববৰপ সত্ব নাই। ঘট প্রভৃতিতে সত্‌ আছে, কিন্ত ্ষণিকত্ব নাই বলিয়া! 
সন হেতুটিতে ব্যতিচাব৯ থাকিল। স্থতবাং ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয় না। 

কল্পলতাকাৰ বলিয়াছেন, _অস্তিমশবে ক্ষণিকত্ব থাকে, কিন্তু সেই ক্ষণিকত্বেব ব্যাপ্তি 
অস্ভিমশব্বতেই সিদ্ধ আছে, তাহা! সতাতে দিদ্ধ নাই, কারণ অস্তিমশব্ে অর্থ ক্রিধাকাবিত্ববপ 
সভা নাই। সুতবাং অন্ত্ণব্ত্ব গ্রভৃতিতে যে ক্ষণিকত্বেব ব্যাপ্তি আছে সেই ব্যাপ্তি সত্তাতে 
নিষেধ কবাঁই মূলকীবেব অভিপ্রী। মৃূলকাঁব বলিতে চাহেন ক্ষণিকত্বেব ব্যাপ্তি কোন কোন 
স্থলে অস্ভিমশবত্ব প্রভৃতিতে থাঁকিলেও সত্তাতে অসিদ্ধ 181 


সামর্য্যাসামর্ধ্যলক্ষণবিক্ষন্ধরর্মসংসর্গেণ 
ভেদসিদ্বৌ তর্খসন্ধিরিতি চেন্ন। 
হিরুদ্বরর্মসংসর্থাসিদ্বেঃ ৫ 


অনুবাদ 2-(পূর্বপক্ষ) সামর্থা ও অসামর্থযস্ববপ বিকন্ধ ধর্েব সংসর্গ বশতঃ 
(পদার্থেব ভেদ সিদ্ধ হইলে ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হয। (উত্তৰ পক্ষ) না। বিরুদ্ধ 
ধর্মেব সংসর্গ অসিদ্ধ ॥ ৫॥ 


বিবরণ £_ পূর্বে পুর্বপঙ্গী সত্ত। হেতুব দ্বাবা ক্ষণিকত্বেব অন্ুমানেব প্রতি “্যৎ সৎ তৎ 
ক্ষণিকং যথ| ঘটঃ” এইবপ ব্যাপ্তি দেখাইয়াছিলেন। সিদ্ধান্তী (নৈগ্নায়িক ) উক্ত ব্যাপ্তি 
অনিদ্ধ বলিবা খণ্ডন কবিযাছিলেন। এখন আবাব পুর্বপক্ষী অস্ত প্রকাবে সতা! হেতৃুতে 
ক্ষণিকত্বেব ব্যাপ্তিলাধন কবিতেছেন। পূর্বপঞ্গী বলিতেছেন-_ধানেব বীজ জমিতে বপন 
কবিলে সেই বীজ হইতে অন্কুব উৎপন্ন হয়, কিন্তু মবাইতে (ধানেব গোলা, যাহাতে ধান 
বাখ। হয তাহাকে কুশল বলে ; দেশীয ভাবায় তাহাকে মরাই ব| ধানের গোলা বলে ) যে ধান 
থাকে তাহা হইতে অন্ধুব উৎপন্ন হুয় না। এইহেতু জমিস্থিত, অন্কুব উৎপাঁদক বীজ হইতে 
কুশূলস্থিত অন্ুবানৎপাদক বীজেব ভে স্বীকার্য! সেইবপ একই কুশূলস্থিত বীজেব মধ্যে 
প্রত্যেক ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া উৎপন্ন হওয়ায় সেই সেই ক্িম্নাৰ ভেদ বশত, সেই সেই ক্রিয্বাব 
নক বীজেরও ভে স্বীকাব কবিতে হইবে। প্রত্যেক ক্গণে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। 
সেই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিষাব প্রতি একটি পদার্থ (বীজ )ই কাবণ হুইতে পাবে না। যেহেতু একটি 
পদার্থ ভিন্ন ভিন ক্রিরাব প্রতি সামর্্যবান্‌ হইলে একই ক্ষণে সেই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া কেন উৎপন্ন 


৯। শ্ীঘ্বগ্বৃ্তিষ্বকে ব্যভিচার বলা হয়। এই ব্যভিচার 
অথবা এখানে হেতুৰ অব্যাপকতই বাতিচার । হেতুবযা ভ্চার একট হেতুদোব। ইহা ব্যাপ্তিজানেব প্রতিবন্ধক । 


পকসাধাসামানাবিকবণ্)টি ব্যাপ্তি 
এখানে ব্যভিচার । হেতুর অধিকরণ ঘটে ক্ষণিকত্বের অভাব থাকায় ক্ষণিকটি হেতুব রাড সা অব্যাপকত্ 


৪১ 


প্রথম পবিচ্ছেদ--্ষণভদ্ববাদ 


হয়না? এই জন্য স্বীকীব কবিতে হইবে যে, যে ক্ষণে যে ক্রিয়াব প্রতি একটি পদার্থ কাবণ 
হয়, সেইক্ষণে অগ্ত পদার্থ সেই ক্রিয়া প্রতি অকাঁবণ হয। স্তবাঁং দেই সেই ক্রিয়া কাবণ 
হইতে সেই দেই ক্রিষাৰ অকাবণ ভিন্ন পদার্থ। একই পদার্থে একই ক্ষণে কারযসামরঘ্য এবং 
ারযসমর্ এইবপ ধরব সমাবেশ হইতে পারে না। অধচ গ্রত্যোক সণ যখন ভি ভি 
করি! হইতেছে তখন সেই সেই ভি্ন ভিন্ন কিনব গ্রতি ভিন ভিন্ন পদার্থ কাবণ এবং ভি 
পার্থ অকাবণ হওায় তাহাদের ভেদ দিদ্ধ হয়। আব ভেদ সিদ্ধ হওয়া গ্রতিক্ণে ক্যাব 
জনক ভিন্ন ভিন্ন পদার্থগুলি সভাবান্‌ বলিষ! ন্মণিক ইহা শিদ্ধ হয? 

এইবপ পুর্বপক্ষীব যত খণ্ডন করিবাব জন্সিদ্ধান্ভী বলিতেছেন_| নাঁ। সামর্থা ও 
অসামর্থা এইকপ বিকন্ধধর্মেব সংসর্গই অদিদ্ধ 1৫ 

তাগুপর্য £_-একটি পদার্থ কোন কার্য উৎপাদন কবে আঁবাঁব তাহাই নেই কার্ধ উৎপাদন 
করে নাঁ_ইহ| বিকদ্ধ। যাহা কোন কার্য উৎপাদন কবে, তাহা সেই কার্েব অন্ৎপাদক হয় 
না, সেই কার্ধেব অন্থৎপাঁদক হয় ভিন্ন পদার্থ। এইবপ ষে পদার্থ কোন কার্ধেব অঙ্থৎপাঁদক 
হয, সেই পদার্থ সেই কার্ধেব উৎপাদক হয় না। ক্ষেত্রস্থ বীঞ্ অন্কুবেব জনক হয়, অজনব 
হয় না। বুশুলস্থ বীজ অ্কুবেব অজনক হুঘ, জনক হয় না। এই হেতু কুশূলস্থ বীজ হইতে 
ক্বে্রস্থ বীজ ভিন্ন। সামর্থ্য ও অসামর্থ্য এই ছুইটি বিদ্ধ ধর্সেব সম্বন্ধ একটি পদার্থে থাকিতে 
গাঁবে না। সেই জন্ এবপ বিকদ্ধ ধর্মেব সংসর্গ বশত: পদার্থেব ভেদ সিদ্ধ হযা। এইবপ 
বুশ্লস্থিত বীজ পূর্বাপবকালাবস্থায়ী এক বলিষা আপাতত প্রতীয়মান হইলেও প্রত্যেক 
ক্ষণেই এ কুশূলস্থিত বীজ হইতে ভিন্ন ভিন্ন রিয়া উৎপন্ন হওয়ায়, সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াব 
জনকবপে কুশূশস্থিত বীজকে প্রত্যেক ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন স্বীকাঁব কবিতে হুইবে। সুতবাং এ 
ভিন্ন ভিন্ন বীজগ্ুলি তত্বৎক্রি্াজনকত্বপে সং ও প্রত্যেকক্ষণে ভিন্ন বলিষ! ক্ষণিক সিদ্ধ 
হওয়ায় সতটি ক্ষণিকত্বেব দ্বাবা ব্যাপ্ত হইল। অতএব বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়েব সংসর্গবশতঃ কোন 
কৌন বন্্রতে গ্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইলেও সতী হেতু দ্বাবা সন্মাত্র বস্তুতে ক্ষণিকত্বেব অন্থমিতিই 
বাপধিজানেব ফল। পুর্বপক্ষী (বৌদ্ধ) এইবপে ব্যাপ্তিব সিদ্ধি দেখাইলে সিদ্ধান্ত (নৈয়ািক) 
উত্তবে বলিলেন-_বিরুদ্ধধর্মেব সংদর্গ অসিদ্ধ। বিকদ্ধধর্মঘয়েব সংসর্গ অসিদ্ধ হওয়াষ ক্ষণিকত 
ও অসিদ্ধ। যদি জিজ্ঞাসা কব যায় বিরুদ্বধর্মঘষেব সংসর্গ অসিদ্ধ কেন? সাম্থ্য এবং 
অপামর্থ্য ৰপ বিকদ্ধ ধর্দয়েব সংদর্গ তো দেখান হইয়াছে। এইবপ প্রশ্েব উত্তবে দ্ীবিতিকাব 
বলিয়াছেন_“কিঞ্িৎ সাঁমর্থ্যাদিকমবিকদ্বং কিঞিচ্চাসিদ্বগিপ্ত্যাদি। 

অভিপ্রায় এই যে বৌদ্ধেবা সামর্থ্য ও অসামর্থ্যবপ বিকদ্ধ ধর্মঘষেব সংসর্গেব কথা 
বলিয়াছিলেন , তাহাদের জিজ্ঞাস্য এই-_তীহাবা সামর্থ্য ও অসামর্থা বলিতে কি, ফলোগ- 
ধাযবত্ব (ফলজনকতব ও ফলাঁজনকত্ব) ও ফলামুপধাযকত্ব বুঝেন, অথবা স্ববূপযোগ্যত্ ও 
বরপাযোগ্যত্ব ( কাবণতাবচ্ছেদকত্ব কাব্ণতাঁনবচ্ছেদকত্থ ) বুঝেন। যদি বলেন ফলজনকত্ব ও 


ফলাজনকন্ধ সামধ্যাসামধধ্য তাহা হইলে তাহার উত্তবে বলা যায় ফলাজনকত্ব ও ফলজনকত্ব এই 
ড় 


5২ আনু তহ-বিবেক 


এবং কনান্ুপধানকত্‌ কন ধর্মহুৎ বিশ্ুদান থাকান উক্ত ধর্মের বিকোষ অঃ 
রা, 
আব্‌ যদি বৌহেবা হ্বক্পযোগ্য ও সকপাযোগ্যত্বকে সাম্য ও অনসামর্্য বলেন? তাহা হইলে 














তাহীব উত্তরে বলিব স্থরপযোগ্যতু ও হুবপাঘোগ্যত্থ ধর্মহ্র পব্পর বিকল হইলেও তাহীদেৰ 
সংদর্গ অনিহ্ছ। যেন ঘট্রেব প্রতি ০ কারণ হু বলি লও স্থরপবোগ্যতা অর্থাৎ ঘট 

কারণভাবচ্ছেদকতুকপ ₹গুত্‌ থাকে 1 কিছু নত স্কপাঘৌশ্যত অর্থাৎ ঘটকারশতানবচ্ছেদক 
বা অদগুত্ব থাকে না। অদগুত্‌ গু ভিন পবার্থে থাকে। হুতবাং হুকপবোগ্যতা ও স্বরূপ 
যোগ্যতা একত্র না থাকা উত্তর বিরুদ্ধ হইল । কিন্তু উহাল্বে নংনর্গও জনিহ্ছ। যেহেতু 
যেখানে হুকদঘোগ্যতী থাকে নেথানে হুলপাবোগ্যত! থাকে ন। বন্দির তাহাদের সংসর্গ 
কোথাও দ্ধ হর না। অতএব দেখ গেল বিকহর্দসংসর্গ সর্বপ্র কাবে অনিহ্ছ। এইভাবে বিরহ 
ধর্মনংসর্গ অদিচ্ধ হার একই কুশুলছ্িত বীজেব ভেল€ অনিক! অতএব বীজের ক্ষণিকত্্‌ 

| রিহিযাার 


ও অনি 





এস ১ 4০ ৩3৬ এসসি, নু 
হৃতবাং নন্বাতে হ্গাশকত্ব ব্যাঙ জনি! ইহৃই দিছান্ীর অভিগাতি 5৫ 


প্রসঙ্গবিপর্ষয়াভ্যাং তৎসিহ্িক্বিতি ঢেন্ন। সামখ্যং হি 
হৃরণত্বং বা যোগ্যতা বা! £ সাব্যাবিশিফৃপ্রসঙ্গাত 
ব্যাৃতিভিদাদয়মদোষ ইতি ঢেন্ন। তদনুপপতডেঃ1 ব্যাবতণুভেদেন 
বিরোবো হি তনুলম্ব। স ঢ ন তাবন্মিখো ব্যাবিতর্চপ্রতিক্ষেপাছ 
গোডাশ্ব্ভব্, তথ! সতি বিরোধাদম্যত্াপায়ে বাধাসিক্ক্যোন্া- 
তরপ্রসঙ্গাং। নাপি তদাক্ষেপপ্রতিক্ষেপাত্যাঁং বৃক্ষতৃশিংশপাতব্। 
পনাপরভাবান্ভ্যপগমাত| অভ্যুপগসে ঘা সমর্বস্থাপ্যকরণম- 
সমর্যস্থাপি ঘা করণং প্রসজ্যেত। নাপি উপাদ্বিভদাৎ 
কার্ষভবানিত্যতব্, তদভাবাও! ন চ শবসাতরমুপাধিঃ, পর্যায়- 
শলোছ্ছেদপ্রসঙ্গাং। নাপি বিকল্সভেদং, স্বাপন্কতস্য তস্য 
দ্যান্বতিভদকত্তে অপমর্ধব্যারভেরপি ভেদপ্রসঙ্গাত। বিষয় 
ক্ষৃতশ্য তু ভন্য ভেদকডেইযন্থাহস্াশ্রয়প্রসঙ্গাং। নট নিনিমিত্ত 
এবায়ং ব্যান্ুতিভেদব্যবহারঃ, অতিপ্রসঙ্গাত 11৩1! 


অনুবাদ :-(পূর্বপন্ষ) প্রনন্ত (ব্যতিবেকব্যান্তিঘুখে অনুমান ) ও বিপর্ধব 
(অনযব্যান্তিযুধে জন্তমান ) হেতুত ভেদ, ছিব হয়। (সিন্ধান্ত ফী) না। সামর্থ, 


প্রথম পবিচ্ছ্দে--ক্গণভঙ্গবাদ এ ৪৩ 


ফলোঁপধান অথবা যোগ্যতা । প্রৎম পক্ষটি হইতে পারে না'। (তাহা হইলে ) 
আঁপাঘ্েব সহিত আপাঁদকেব ও সাধ্যের সহিত হেতুর অবিশেষ প্রসঙ্গ হইয়! 
পড়িবে। (পূর্বপক্ষ) ব্যাবৃত্তির (পৃথক কবা, তফাৎ কবা)ভেদ বশত এই 
(সাধ্যাবিশেষ ) দৌঁধ হয না। (উত্তর) বাবৃত্তির ভেদ অন্তব নয। (যেহেতু) 
ব্যাবর্তেব ভেদের দ্বারা বিরোধ ( এক্যাভাব ) ই বাবৃতিভেদের মূল (কারণ )। 
গোত ও অশ্বত্বেব যেমন পরস্পরের ব্যাবর্তা নিরাকরণহেতুক বিরোধ সম্ভব, 
(প্রকৃত স্থলে সামর্থ ও কাবিত্বেব) সেইৰপ পরম্পব বিরোধ সম্ভব নয়। 
সেইৰপ হইলে (সামর্থা ও কারিত্ব, পবস্পব পরস্পরের ব্যাবর্ত্যকে প্রতিক্ষেপ 
করিলে) বাঁধ (আঁপাগের বাধ) বা অপিদ্ধি (আপাঁদকেব অসিদ্ধি )১ ইহাদের 
অন্তরের প্রসঙ্গ ( আপত্তি ) হইবে । 

যেমন বৃক্ষত্ব ও শিংশপাত্বের (ব্যাপাব্যাপকভাবহেতু ) পবিগ্রহ ও 
পবিত্যাগের (শিশপান্বেব দ্বারা বৃক্ষত্বেব পরিগ্রহ, বৃক্ষের দারা গিংশপাত্বের 
পরিত্যাগ ) দ্বারা ভেদ পিদ্ধ হয, সেইৰপ পবিগ্রহ ও পরিত্যাগের দ্বারাও 
তাহাদের (সামর্থ কাবিত্ব, অকাবিত্ব অপামর্থ্য ) ভেদ (বিরোধ) সিদ্ধ হয় না। 
(যেহেতু) বাপ ব্যাপকভাব (সামর্থ্য ও কারিত্বের অথবা অসামর্থা ও 
অকাবিস্বের ব্যাপাব্যাপকভাব ) স্বীকাব কবা হয না। (সামর্থ্য কারিত্ব এবং 
অসামর্থা অকারিত্বে ) ব্যাপ্য ব্যাপকভাব স্বীকাব করিলে সমর্থেরও কার্ধাকবণ 
অথবা অসমর্থেবও কার্করণের আপতি হইবে । 


কার্ধত্ব ও অনিতাত্বের যেমন নিজ নিজ প্রাগভাঁবত্ব ও ধ্বংসত্ববপ (অব- 
চ্ছেদক) উপাঁধির ব্যাবর্তে/র ভেদবশত বিরোধ (ভেদ) সিদ্ধ হয, সেইবপ 
উপাধিভে্বশত, সামর্থ ও কাবিত্ব বা অপামর্থা-অকারিত্বের ও ভেদ দিদ্ধ হয় না। 
যেহেতু (প্রকৃতস্থলে ) উপাধির ভেদ নাই। শব্দমাত্রই (বোধক-দামর্থা-কাঁরির 
ইত্যাদি শব্দ) উপাধি,_ইহা বলা বাঁধ না। (যেহেতু শব্দমাত্রকে উপাধি 
স্বীকাব কদিলে ) পর্যায় শবের উচ্ছেদের প্রদঙ্গ হয। বিকল্পভেদ (জ্ঞানের 
ভেদ) ও উপাধি নয। (যেহেতু) বিবল্লাত্মক জ্ঞানের স্ববপই ব্যাবন্তির ভেদক 
হইলে '(ব্যান্তিজ্ঞান ও পর্ষধর্মতা জ্ঞান পরস্পব ভিন্ন হওযাঁষ অনুমানের একই 
হেতুজনিত ) অসমর্থব্যাবৃত্তিও ভেদপ্রসঙ্গ হইধা যায। বিকল্গাতক জান, 
বিষষের দ্বারা ভেদক হইলে (বিষষের ভেদ হেতুক বিকল্প জ্ঞানেব ভেদ, আবাৰ 
বিকল্প জ্ঞানের ভেদহেতু বিষের ভেদ কূপ ) আন্যোহস্াশ্রবদোবের আপত্তি হঘ। 


88 আত্মতত্ব-বিবেক 


বিনা কারণে এই ব্যাবৃত্তি ভেদের ব্যবহাব হয়-_ইহা বলা যাঁষ না। (তাহা 
স্বীকার করিলে ) অতিব্যান্তিদোষের প্রসঙ্গ হইবে ॥৬| 

তাগুপর্য £_ভাব পদার্থে ক্ষণিকত্ব সাধন কবিবাব জন্য পূর্বপঙ্গী বৌদ্ধ পূর্বে বলিয়াছেন 
»দাম্থঘ্য ও অসামর্থা রূপ বিরুদ্ধ ধর্মদধয়েব সংসর্গৰশত: পদার্থেব ভেদ সিদ্ধ হয়, আব 
ভেদ দিদ্ধ হইলেই ক্ণিকত্বপিদ্ধ হয়”। তাহাব উত্তবে দিদধান্তী ( নৈয়ায়িক ) “বিকনবধর্ষেব 
সংসর্গ অসিদ্ধ' দেখাইয়াছিলেন। এখন আবাব পুর্বপক্ষী (বৌদ্ধ) অন্যবূপে তেদ সাধন 
কবিতে গ্রনৃত্ত হইতেছেন। তিনি বলিতেছেন প্রস্দ ও বিপর্যয়েব বাবা পদার্থেব ভেদ 
সিদ্ধ হইবে। ব্যতিবেক ব্যাপ্তিমুখে অন্থমান প্রদর্শনকে প্রসঙ্গ বলে। অথবা! ব্যাপ্তিজ্ঞানেব 
অন্থকূল তর্ককে গ্রসন্দ বলে। আব অন্বব্যাপ্তিমুখে অনুমান প্রদর্শনকে বিপরধয় অন্যান 
ধলে। অথব! ব্য।পকাভাবেব দ্বাবা ব্যাপ্যাভীবেব অন্থুমানকে বিপর্ধয়াহুমান বলে। যেমন 
যো যে বহ্যভাববান্‌ স ধূযাভাববান্‌ বথা মহাত্রদঃ, ধূমবাংস্চায়ং পর্বতঃ তন্মাদ্‌ বহিমান্‌” 
ইহা ব্যতিবেক ব্যাপ্তিমুখে অন্মান। ইহাঁকেঠ প্রসঙ্গ বলে। অথব! যদি পর্বতো বহ্যভাববান্‌ 
স্াৎ তহি ধৃমাভাববান্‌ স্তাৎ্, এইবপ তর্ককেও প্রসঙ্গ বলে। এই প্রসক্গের বিপর্যয় থা! ₹_ 
যো যো ধূমবান্‌ স বহিমান্‌, ধূমবাংস্চ পর্বতত্তশ্মাৎ পর্বতো বহিমীন্। এইবপ অন্বয ব্যাঞ্চি 
মুখে অন্গমানকে বিপর্যয় অঙ্ুমান বলে। অথবা পূর্বে প্রসন্ধে বহ্যভাব ছিল ব্যাপ্য, ধূমাভাব 
ব্যাপক ছিল। এখন উহাদেব অভাব ধবিলে অর্থাৎ বহ্যভাবেব অভাব, (বহি) ব্যাপ্যের 
অভাব এবং ধৃমাভাবেব অভীব হইতেছে ব্যাপকেৰ অভাব। এই ব্যাপকেব অভাবৰপ 
ধূমেব ঘাবা ব্যাপ্যেব অভাবরূপ বহ্ছিব অন্থমানকে বিপর্যযান্মান বলে। প্রকৃত স্থলে ভাব 
পদার্থেব ক্ষণিকত্‌ সাধনেব জন্য পূর্বপক্ষী কুশ্লস্থবীজ ও স্গেত্রস্থ বীজেব ভেদ দাধন বা 
একই কুশূলন্থ বীজেব পূর্বাপবৰ ভেদ দাধন কবিতে চাহেন | এই ভেদ লাধনেৰ জন্যই প্রসঙ্গ 
ও বিপর্ধযান্থমানেব অবতাব্ণা কবিতেছেন। প্রসঙ্গ ও বিপর্যষেব দ্বাবা ভেদসাধন কবিতে 
পাবিলে পূর্বপক্ষীব অভিমত ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইয়া যাইবে। প্রসন্ধ যেমন-কুশুলস্থং বীজ 
অস্থবাসমর্থ যেহেতু তাহা অঙ্কুবাকাবী এইখানে কুশুলস্থ বীজ বপ পক্ষে অঙ্কুবাসমর্থত্ব বপ 
সাধ্যের অস্নমান সাধন কা! প্রথমে পূর্বপন্মীব অভিলধিত। এই অন্যান সাধন কবিবাঁব জন্ত 
ভাহাবা ব্যতিবেক ব্যাপ্তি অবলম্বন করেন। য্থা__যাঁহা, যখন, যে অস্গুবাদি কার্ধের প্রতি 
সমর্থ তাহা, তখন সেই কাধ (অঙ্কুবাদি) কবে। যেমন সহকাবিসংবলিত বীজ। এখানে 
সামর্থ্য ও কাবিত্বেৰ ব্যাপ্তি দেখান হইযাছে। এই ব্যাপ্তিটি কুশূলস্থবীজেব অসাধ্য অনুমান্বে 
হেতুডৃত ব্যাপ্তি বলিয়া উহা ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। বুশুলস্থ বীর অসমর্থ, অন্থুবাকাবি বলিয়া। 
এই অস্থমানে সাধ্য অসামর্থয হেতু অকাবিত্ব। এই জন্ত এ অসামর্থ অনুমানের 


১। ধুমবাংশ্চায়ং গর্যত» তন্মাৎ বহিষান্‌ ইহা ব্যতিবেক ব্যাপ্তিমুখে অনুমান । 
২। বুশুলহুবী অভুরানমর্থ, যেহেতু তাহা অছুবাঁকারী । 


প্রথম পবিচ্ছেদ__ক্ষণৃভপ্ববাদ ৪৫ 


ব্তিরেক ব্যাপ্তি হইতেছে যাহা যখন ষে কার্ষে অসমর্থ নয় অর্থাৎ নর্থ তাহা তখন 
সেই কার্য কবে না এমন নয় অর্থাৎ কবে। এইরূপ ব্যতিবেক ব্যান্তিব ছ্থাবা কুশ্লস্থ 
বীজে অসামর্ঘেব অনুমান কবা হয়। ইহাঁকে প্রসঙ্ধ বলে। অথবা এই অঙ্ুবাকাবিত্থ 
ও অসামর্থ্েব ব্যাণ্তিব অহুকৃল_ষে তর্ক+ যেমন-_যদ্দি কুশুলস্থ বীজ অন্ভুরকার্ধে দদর্থ 
হইত তাহা হইলে অন্কুব উৎপাদন কবিত। ইহাকেও প্রসঙ্গ বলে। এই তর্কেব বাবা 
ব্যভিচাব শঙ্কাব নিবৃত্তি হইয়া অনামর্থযনিকপিতঅকাবিত্বেব ব্যাপ্তি নিশ্চয় হচ্ছ 
তাহাব ফলে কুশুলস্থ বীজে অসামর্থোব অনুমান হয। বিপর্বরাহ্থমান যথা যাহা, যখন 
অঙ্কুবাদি কার্য কবে না তাহা, তখন দেই কার্ধে অসমর্থ) যেমন পাথবদকল যতক্ষণ 
বিদ্যমান ততক্ষণ অন্কুব উৎপাদন কবে না, তাহাবা অস্থুবকার্ধে অসমর্থ। কুশুলস্থ বীন্ 
কুশূলে অবস্থান কালে অঙ্কুব কবে না। এইবপ অনবরব্যান্তি হইতে কুশূলস্থ বীজে যে 
অনামর্থেব অনুমান হয় তাঁহাকে বিপর্বনধান্মান বলে। অথবা পৃর্বোক্ত ব্যাপক যে 
কাবিত্ব তাহাঁৰ অভাব রূপ অকাবিত্বের বাবা ব্যাপ্য যে সামর্থা তাহাব অভীবরূপ 
অসামর্থেব অনুমানই বিপর্ষবান্ুমান| এইভাবে প্রস্ব ও বিপর্ববেব ছাবা কুশূলস্থবীজে 
অন্কুবাসাম্থ্য সাধন কবা হইল। এই বীতিতে ক্গেত্রস্থ বীজে অস্কুব সামর্ধোব অনুমান 
কৰা হয়। যেমন “ক্ষেত্রস্থবীজ, সৃমর্থ, কাবিত্বহেতুক |» এই অন্থমানে ক্ষেত্রস্থবীজরকে 
পক্ষ করা হইয়াছে এবং সামর্থাকে সাধ্য ধবা হইয়াছে। হেতু কাবিত্া। এই অনুযানে 
প্রসঙ্গ, য্থা__যাহা, যখন, অস্কুরকবণে অনম্র্থ তাহা তখন অস্কুব কবে না। যেমন 
খিলাশকল। অথবা েত্রস্থ বীজ যদি অসমর্থ হইত তাহা! হইলে অন্থুব কবিত না । 
ইহা প্রদন্দ। যাহা যখন, অঙ্থুবাদিকার্য কবে তাহা তখন সমর্থ। যেমন সহকাঁবিমহিত 
বীন্দ। ক্ষেত্রস্থ বীজ অঙ্কুব কবে, অতএব তাহা সমর্থ। ইহা বিপর্বর। এই প্রসঙ্গ ও 
বিপর্যযারা শ্ষেত্রপতিত বীজে সাম্থ্য নিদ্ধ হয়] এইভাবে ছুই প্রকাৰ প্রদক্গ 
বিপর্ধষেব ঘ্বাব! কুশূলস্থ বীজে অসামথ্য এবং ক্ষেত্রপতিত বীক্তে পামর্থোব অনুমান দিক 
হইলে, কুশূলস্থ বীজ ও হ্েত্স্থ বীজেব ভেদ সিদ্ধ হই বাইবে। ভেদ নিন্ধ 
ফলত ক্ষণিকত্‌ সিদ্ধ হইয়া যায়। 
এখানে কুশুলস্থবীজে যে প্রসঙ্গ দেখান হইন্রাছে তাহাতে সিদ্ধদাধন দোৌবেব আপত্তি 
হয়_-এইরূপ আশঙ্কা অমূলক। যেহেতু, “কুশূলস্থ বীজ বদি সমর্থ হইত ভাহা হইলে অদ্ধু 
করিত” এইরূপ আপত্তি (তর্ক )তে, বেহ বলিতে পাবেন, ঘে কুশূলন্থবীক্র কোন না কোন 
সময় ত অঙ্কুব উৎপাদন কবে। অতএব কোন সমৰ অন্কুবকাবিকেব ছ্বাবা কুশুলস্থ বীভেব 
. সীমর্ধা দিদ্ধ আছে। হ্ৃতরাং কাবিস্বহেতুব বাবা! নামর্ঘেব সাধন (অনুমিতি ) বরিলে 
দিদ্ধদাধন দোষ হর। এই আশঙ্কাব উত্তবে বলা যার, "না উক্ত দোষ হয় না। কাবণ যাহা 
বখন যে কার্ধে সমর্থ, তাঁহা তখন সেই কার্ধে বিলম্ব করে না। _ এইরূপ ব্যাপ্তি থাকার, শ্বীকাব 
কৰিতে হইবে যে তৎকানীন সামর্থ্টি তৎকালীন ফলৌপধান (ফলজ্নকন ) রুপ কার্ধ- 
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প্রথম পবিচ্ছেদ--সণভদ্গবাদ ৪৭ 


এইরূপ প্রসঙ্গে বিপর্যয় হইবে--যাহা ঘখন যে কার্ধ কবে না তাহা তখন সেই কার্যে 
অমমূর্থ*। কুশূলস্থবীর্জ কুশুলে অবস্থান কালে সংযোগাদ্দি কার্য কবিলেও অস্কুব কার্য কবে 
না_ইহা সকলেবই স্বীকৃত বলিয়! হেতু অসিদ্ধ হয় না। স্থৃতরাং এ হেতুব দ্বাবা কুশুলস্থবীজে 
অস্কুব কার্ধে অসীমর্থয সিদ্ধ হইবে। 

নৈাধিকাদিব মতে বুশুলশ্থবীজই ক্ষেত্র, জল, বপন প্রভৃতি সহকাবি সংবলিত হইঘ! 
অন্কুব উৎপাদন কবে। এই হেতু বৌদ্ধেব! প্ররুতস্থলে যাহা যখন যে কার্ধে সমর্থ তাহ! তখন 
সেই কার্ধ কবে এই প্রসঘ্েব দৃষ্টান্ত দিবাব জন্য সহকাবিসঘলন কাঁলীন কুশুলস্থ বীজকে পর্গ- 
রূপে উল্লেখ কবেন। বৌদ্ধমতে গে্রস্থবীজ ও কুশৃলস্থবীজ ভিন্ন ক্ষেত্রস্থবীজই অস্থুবকারক ! 
কিন্তু তাহা অপরে (নৈযারিক) ত্বীকাৰ কবে না বলিগ্বাই, নৈষায়িক-সম্মত সহকাবি 
স্সিলিত কুশুলস্থবীজকে দৃষ্টান্তরূপে ব্না কবেন। যথা-_সহকাঁবিসলনকাঁলীন কুশুলস্থ- 
বীজ অস্থুবকার্ধে সমর্থ বলিয়া অস্কুব উৎপাদন কবে। এই প্রদক্ধান্থমানে (যাহা যখন যে 
কার্ধে সমর্থ সেইবপ ) দামর্থা হেতু, (আঁব তাহা তখন সেইকার্ধ কবে_-এইবপ ) কার্ষকাবিত্ব 
মাধ্য। সহকাঁবি সংবলিত কুশূলস্থ বীজে উক্তসামর্থ বপ হেতু থাকে। যদি প্রসদ্দান্মানে 
উক্তসামর্থাৰপ হেতু কুশূলস্থবীভরূগ পক্ষে না থাকিত, তাহা হইলে সহকাবি সহিত কুশুলস্থ- 
বীজে উক্ত সামধ্্যাভাব সিদ্ধ থাকায়, যাহা! যখন যে কার্য কবে না তাহা তখন সেই কার্দে 
অসমর্থ--এইকপ বিপর্ধধান্যানেব দ্বাবা কুশূলস্থবীর্জেব উক্ত অপাম্য সাধন কবিলে দিদ্ধসাধন 
দোষ হইত। ্থতবাং ব্যাপকাভাঁবেৰ দ্বাবা ব্যাপ্যাঁভাবেব অনুমানকপ বিপর্ধযান্যান দিদ্ধ 
হইত ন|। এইজন্ত দীিতিকাৰ প্রদঙ্াহমানে কুশূলস্থ বীজে অন্কবসামর্থাবপ হেতুর সত 
দেখাইযাছেন। যথা-/শস্থুবমর্থং চ তদানীং বুশুলস্থং বীজমুপেন্ততে পবৈরিতি প্রসন্ধঃ।” 

কেহ কেহ বলেন প্যাহা অঙ্গুবাসমর্থ তাহা অঙ্কব কবে না। যেম্‌ন প্রস্তবণ্ড4 
সহকাবিসংবলিত বীজ অনথুরাসমর্থ।” ইহাই গ্রসঙ্দ। আব প্থাহা অন্ুব কবে তাহা অঙ্গুব- 
মমর্থ। যেমন পৃথিবী গ্রভৃতি। সহকাবি সহিত বীন্ অঙ্কুব কৰে” (অতএব তাহা অস্কুব- 
মমর্থ)। ইহাবিপর্ধয়। এইবপ প্রপন্ধ ও বিপর্ষষে ঘ্বাবা সামর্থ্য অমিত হয। 

দীধিতিকাৰ এই মত খণ্ডন কবিপ্বাছেন। তিনি বলিধাছেন-_“যাহা অঙ্থুবাসমর্থ তাহা 
অদ্ুব করে না এই প্রদনদাহুমানে অ্ুবাসামর্থয” হেতুটি অপিদ্ধ। যেহেতু সহকাঁবি--সংবপিত 
বাজে “অঙকবা সামর্থ” অসিদ্ধ। এ বীজ অক্গুবসমর্থই হয়। এ বন অদ্গুবাসমর্থ_ইহা নৈয়ারিক 
্রদ্ৃতি শ্বীকাৰ কবেন না। আঁ বিপর্যাহুযানে পিদ্ধ সাধন দোষ হুয়। কারণ নৈয়াধিকগণ 
সহকীবি স্থলিত বীজে অঙ্কুবদামর্থা হ্বীকাঁৰ কবেন। এখন সেই বীজে দ্যাহা অস্কুব কবে 
তাহ অঙ্কুব সমর্থ” এইবপ বিপর্ধধাহ্মান ছবাব! অদ্কবসামর্থেব অনুমান করিলে সিদ্ধগাধন 
দোষ হইবে। 

এইভাবে বৌদ্ধগণ প্রসদ ও বিপর্বষেব ছাবা কুশূলস্থ বীজেব অনাসর্ঘয এবং গেত্রস্ 
বীপ্রেখ সাম্য অন্যান করিণা উভষেব ভেদ সাধন কবেন। ইহার উত্তবে নৈবা্িবধুবদধব 


৪৮ আত্মতত্ব বিবেক 


আচার্য (উদধন) বিকল্প কবিয়া বলিতেছেন-_এ্যাহা যখন যে কার্ধে সম্র্থ তাহ! 
তখন মেই কার্য কবে” এবং প্যাহা যখন যে কাধ কবে না তাহা তখন সেই কার্ধে 
অসমর্থ।» ইত্যাদি প্রসঙ্গ ও বিপর্যষে “সামর্থোব” স্ববপ কি? কবণত্ব অথবা ষোগ্যতা। 
সামর্থা বলিতে কবণতা বুঝাঁধ। অপাধাবণ কাব্ণতাই কবণতা। সেই কাবণতা ছুই 
গ্রকাব--ফলোপধান ও যোগ্যতা। [যে কাঁবণ হইতে ফল উৎপন্ন হইযাছে তাহাকে 
ফলোপধান বলে। যেমন, যে তন্ত হইতে বস্ত্র উৎপন্ন হইথাছে সেই তন্বকে ফলোপধান 
কাবণ বলে। আঁব যে তন্ত হইতে বস্ত্র উৎপন্ন হয় নাই কিন্ত কালাস্তরে উৎপন্ন হইবে, 
ভাহাতে স্ববপযোগাতা বপ কাঁবণতা আছে। কাবণতাবচ্ছেদক ধর্মবত্ই স্ববপযোগ্যত্ব। 
যেষন_যে তন্ত হইতে বন্ত উৎপন্ন হয় নাই পশ্চাদ্‌ উৎপর হইবে সেই তত্ততে হ্ববপ- 
যোগ্যতাত্মক কারণতাবচ্ছেদক তন্তত্ব আছে] 

ফলেব অব্যবহিত প্রাকৃকালেব সহিত নম্বন্ধকে ফলোপধান বলে। যেমন--যখন 
যে দণ্ডেব অব্যবহিত পবক্ষণে ঘট উৎপন্ন হষ, তখন সেই দণ্ডেষে কাবণতা, তাহীকে 
ফলোপধান কাব্ধতা বলে। যেহেতু ফলীভূভ ঘটেৰ অব্যবহিত গ্রাকৃকালেব সহিত এ 
দণ্ডের সন্বদ্ধ আছে। উক্ত সম্বদ্ধই ফলোপধান কাবণতা। মূলে যে “কবণত্ব' পদ আছে 
সেই কব্ণত্বেব অর্থ এই ফলোপধানকাবণতা। ইহাকে কাবিত্বও বলে। যোগ্যতা 
ছুই প্রকাব-_সহকাবিযোগ্যতা এবং স্বরূপযোগ্যতা। সহকাবিযোগ্যতা হইতেছে সহকারী 
থাকিলে অবশ্ই কার্ধেব উৎপত্তি হওয়া। স্ববপযোগ্যতা আবাব ছুই প্রকাব--একটি 
নৈষায়িকাদিমতে কাবণতাবচ্ছেকত্ব তাহাই বৌদ্ধমতে কুর্বন্্পত্ব, আব একটি হইতেছে 
সহকাবীব অভাব প্রযুক্ত কার্ধাভাববত্তা। 'নৈয়াম়িকগণ বীজত্বকে কারণতীবচ্ছ্দত্ববৰপ 
স্ববপযোগ্যতা বলেন। বৌদ্েবা বীজত্বকে স্বরূপযোগ্যতা বলেন না । কাবণ কুশ্লস্থ 
বীজেও বীজত্ব থাকে অথচ তীহাবা এ বুশুলস্থ বীজকে অন্কুবেৰ কাবণ বলেন না, 
সেই জঙ্বা কুশূলস্থ বীজে অস্কুবেব স্ববপযোগ্যতা নাই। স্ববপযোগাত! আছে ক্ষেত্স্থ 
বীজে। এই হেতু স্ববপযোগ্যতাকে কুর্ব্রপত্ব বলেন। সহকাবীব অভাব প্রযুক্ত 
কার্ধাভাববত্ৃবূপ দ্বিতীয স্ববপযোগ্যতা, নৈয়াধিক মতে কুশূলস্থ বীজে থাকে। এ ভাবে 
সামর্থোব উপব বিকল্প (বিবিধ কল্প বা পক্ষ) কবিষ্বা বৌদ্ধ মত খণ্ডন কবিবাঁব চেষ্টা 
কবিযাছেন। নিষ্নে ক্রমে ক্রমে সেই খগ্ুনবীতি বর্ণিত হইতেছে। 

“যাহা যখন যে কার্ধে সমর্থ তাহা তখন সেই কার্য কবে» প্যাহা! যখন যে কার্য কবে ন| 
তাহা তখন সেই কার্ধে অসমর্থ" এইরপ প্রণঙ্গ ও বিপর্বয়ে দাবা পুর্বপ্গী কুশুলস্থ বীজে 
অসামধ্য সাধন কবিতে চাহিয়াছিলেন। পূর্বেই বলা! হইয়াছে ব্যতিবেকব্যাপ্তিমুখে 
অন্মানকে প্রসর্দ বলে এবং অনবয়ব্যাপ্তিমুখে অন্ুমানকে বিপর্যঘ্‌ অন্যান বলে। এখন পূর্বপক্ষীর 
মতাচুসাবে কুশূলসথ বীজ পক্ষ , অসীমধ্য সাধ্য, অকাবিত্ব হেতু। যেমন কুশুলস্থবীজ অঙ্ুবা- 
সমর্থ, অকাঁবিতাৎ এইবপ অন্মানেব হেতৃভূত অন্বযব্যান্তি বা বিপর্ধষ হইতেছে থ্যাহা বখন 
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যে কার্য কবে না৷ তাহা তখন নেইবার্ধে অসমর্থ! আব উল্ত অন্মিতিব কাঁবণীভূত ব্যতিরেক 
ব্যাপ্তি বা গরসন্দ হইতেছে যাহা যখন বে কার্ধে সমর্থ তাহা তখন নে কার্ধ কবে। পুর্বপক্ষীব 
এই প্রসঙ্গ ও বিপর্ধর্েব উপব কটাক্ষ কবিয়া দিদ্ধান্তী বলিদাছিলেন, তোমাদের উ্্ত প্রন ও 
বিপর্যয়ে ঘটক সামপ্যটিব স্বরূপ কি? নামর্থ__কাঁবণতা] নেই কাঁবণতা কি কলোগধান 
অর্থাৎ কবণত্ব অর্থাৎ কাবিত্, অথবা দ্বরূপযোগাতা। বদি কলোপধান অর্থাৎ কাবিত্রুপ 
কাবণতাই সাশর্থা হয়, এই প্রথম পক্ষ শ্বীকাব কবিলে নিদ্ধান্থী তাহাৰ খণ্ডন করিতেছেন 
দ্নাগ্ঘঃ সাঁধ্যাবিশিষ্টতপ্রদদ্দাৎ ইত্যাদি গ্রন্থে। নিদ্ধান্তী বলিতেছেন-__নামর্থ্কে কাবিত 
( বলোপধান ) স্বপ স্বীকাঁব কৰিলে পূর্বপন্ষীব পূর্বোক্ত প্রনদ্ছ ও বিপর্ধবান্ুনাঁনে সাধ্যা বিশেষ 
অর্থাৎ হেতু ও সাধ্য এক হইয়া বার়। প্যাতা বগর্থ তাহ! কৰে” এই প্রনদ্দে নাধারপ নাদর্থাটিও 
কাবিত্ব, এবং হেতৃও বাবিত্ব। স্থতবাং হেতু ও দাব্যেব অবিশেদ প্রনন্ব হর়। এইরূপ বিপর্বনে 
ও ঘাহা কবেনা তাহা অসমর্থ ইহাব অর্থ দার ঘাহ! কবেনা তাহা কবেনা। হেতু ও দাধ্য এক 
হইলে, হেতুব পক্ষরৃত্তিতা জান কালেই সাধ্য সিদ্ধ হই ঘা ওরা, বেই স্থলে অন্রনান কবিতে 
গেলে সিদ্ধ সাবন দৌব হব, এবং অস্থমান ব্যর্থ হগ্। 

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পাবে সাদর্ধ্কে কলোপধাঁনকপ কাবিত দ্বীকাঁৰ কবিলে 
সাব্যাবিশিষ্টতব-প্রস্ হয় এই বথা গ্রন্থকাঁৰ বলিরাছেন। কিন্ত প্রকুতস্থলে “বুশুলস্থ বীছ 
অস্থুবাসনর্থ, অগ্গবাকাবিত্বহেতুক” এই অন্মানে অনামর্্টটি সাধ্য এবং অকাবিভটি হেতু 
বিপর্ধরাহ্থমানে যাহা_ অকাবি তাহা অসমর্থ এইরূপ ব্যাপ্তি দেখান হুর বলিয়া অনাঘর্থাটি 
অকাবিত্বত্বরূপ হইলে হেতু ও সাধ্যেব অবিশেষপ্রাপ্তি হর। কিন গ্রসঙ্গে প্যাহা সনর্থ তাহা 
কাবি” ইত]াদি স্থলে সামর্থাটি সাধ্য নহে, কাবিতও হেতু নহে; কারণ ব্যাতিবেকব্যান্তিদুখে 
অঙ্মানকে অথবা অনুনানেব অনুকূল তর্ক প্রদর্শনকে-গ্রনর্দ বলে ৷ সামর্থ্যটি প্ররুত স্থলে 
সাধের অভাবস্ববপ এবং কাবিত্টি হেতুব অভাব দ্ববগ | স্ুতবাং প্রসঙ্গে সাধ্যাবিশিষ্টত- 
বচন কিরূপে যুক্তিবুক্ত হর? এইবপ প্রশ্নেব উত্তরে দীবিতিকার মৃলস্থ সাধ্য পদেব 
ব্যাপক” অর্থ কবিয়াছেন। এবং দদাধ্য/বিশেষপ্রদ্গাৎ এই অংশের অর্থ করিবাঁছেন 
-তিখাচ আগপাস্থাহথমেয়াভ্যামাপাঁদকান্থ্মাপকবোববিশেষপ্রসনগঃ অর্থাৎ সাম্থ্কে কাবিত্ব 
বব স্বীকাব কবিলে প্রদদ্বস্থলে আপাগ্ঘ ও আপাদকেব অবিশেষ এবং বিপর্যরে অঙ্মেদ্ 
(সাধ্য) অহ্থমাপকেব (হেতুব) অবিশেষেব আপত্তি হইবে। ইহা হইতে বুঝা ধাইতেছে দীধিতি- 
কাবেব (শঙ্কবমিশ্রেবও এইমত ) মতে অহুমানেব অন্কৃল তর্ককে প্রসহ্ধ বলে এবং অনব্্- 
ব্যাপ্তিকে বিপর্ধর বলে। যেমন প্রকৃতস্থলে প্ুশূলস্থ বীজ অ্গুবাসিসর্থ, যেহেতু তাহা অন্ধুব 
কবে না” এই অনুযানে গ্রস্গ হইতেছে যাহা বখন যে কার্ধে সমর্ তাহা তন বেই কার্য কবে। 
এই প্রসর্দে আপাঘ্ধ হইতেছে কাবিত এবং আপাদক হইতেছে সামর্থ । তর্কেও আপা 
আপাদক অবশ্ঠই থাকে। তর্কে আপাঘ্ছেব ব্যাপ্তি আপাঁদকে থাকে । আরাগ্ হর ব্যাপক 
আপাদক হয় ব্যাপ্য। উক্ত গ্রসন্দে সামর্থ্যটি আপাদক, সুতরাং ব্যাপ্য আব কারিত্বটি আপাদ্থ 
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অতএব ব্যাঁগক। কাঁজেই সামর্ঘ্যটি যদি কাবিত্ব স্ববপ হয় তাহ! হইলে আগাঘ্ ও আপাঁদকে 
মধ্যে কৌন ভেদ থাকে না বলিয়া মূলেব "পাধ্যাবিশিষ্টতপ্রসঙ্গ” কখাব কোন অনঙ্গতি হয় না। 
যাহা যখন যে কার্ধ কৰে না, তাঁহা তখন সেই কার্ধে অপমর্থ এইবগ বিপর্ধষে অপীমর্থটি প্রকৃত 
অনুমাঁনেৰ অন্ুমের অর্থাৎ সাধ্য। এবং অকাবিত্বটি অনুমাপক অর্থাৎ হেতু। এইজন্ 
সার্ঘাকে কাবিতব স্ব স্বীকাঁব কৰিলে সাধ্যাবিশিষটতব গ্রসঙ্গ সহজেই প্রতীত হয়। 

সিদ্ধান্তী এইভাবে সামর্থকে কবণত্ব (কাবিত্ব) শ্ববূপ স্বীকার কবিলে পূর্বপক্ষীৰ উপব 
সাধ্যাবিশেষদোৌষেব আপত্তি কবিলেন। 

ূর্বপ্দী উক্ত সাঁধাবিশেষদৌযেব পবিহাঁৰ কবিবাব জন্ বলিষাছেন-ব্যারৃতিভেদাদিযম- 
দৌষ ইতি চেৎ” অর্থাৎ ব্যাবৃত্তিব ভেদবশতঃ এই সাধ্যাবিশেষদোষ হুয নাঁ_-এই কথা বলিব । 
ূরবপক্ষীর অভিপ্রায় এই যে যদিও লামধ্থয এবং কাঁবিতব আপাততঃ এক বলিষা মনে হওযায, 
সামর্থযটি আপাদক, এবং কাঁবিত্বটি আপাগ্ হইলে আপাদ্ ও আপাঁদকেব অভেদেব আপত্তি হ্য 
তথাণি শিংখপা ও বৃষ্ষ স্থলে বৃক্ষেব দাবা অবৃক্ষেব ব্যারৃত্তি (তফাৎ) এবং ণিংখপাব দাবা! 
অধিংখপাঁব ব্যাবৃত্তি হায় ব্য।বর্ত্য অর্থাৎ বিশেষ্ত বৃক্ষ এবং শিংখপাব ভেদ আছে সেইবপ 
সমর্থ দেব ছবাব। অপমর্থেৰ ব্যাবৃত্তি এবং “কারি, পদেব দাবা 'অকাবিব ব্যাবৃত্তি হওযাঁষ এই 
ব্াবৃত্তি ছুইটি পবম্পব ভিন্ন ভিন্ন হওয়া ব্যাবর্্য যে 'দামর্থা” এবং “কাবি' ভাঁহাঁদেবও ভেদ 
সিদ্ধহইবে। এইভাবে 'সামর্থ? ও “কাবিত্ব' এব ভেদ শিদ্ধ হইলে আব কিবপে সাধ্যাবিশেষ 
দোষেব গ্রস্ হইবে? 

বৌদ্ধ ব্যক্তি হুইতে অতিবিক্ত জাতি শ্বীকাব কবেন না। যেমন গো ব্যক্তি হইতে 

অভিবিক্ত গোত্ব জাতি বলিধ! কোন পদার্থ ভীহাদেব মতে নাই। জিজ্ঞান্ত হুইতে 
গাবে যদি গোতু বলিষা কোন ধর্গ না থাকে তাহা হইলে অশ্বাদি হইতে গো পদার্থেব 
ব্যাবৃত্তি (পার্থক্য) হয় কিরপে? ইহাব উভবে বৌদ্ধেবা বলেন 'গোত্বটি কোন 
অতিবিক্ঞ ভাব পরার্থ না হইলেও উহা! এক প্রকাৰ ব্যাবৃত্তি। অবশ্ত উহাকে কোন 
পদার্থ বলিয়। ধব1 হয় না। তীহাবা বলেন "গোত্ব' মানে অগোব্যাবৃতি। এই 
অগৌ-ব্যাবৃতিটি বস্তত গো পদীর্ঘই। গ্ৃতবাং গো ব্যক্তি হইতে অতিবিজ্ত কোন 
“গোত্ব” পদার্থ স্বীকৃত হইল না অথচ অগো হইতে গো এব ব্যাবৃত্বিও সাধিত হইল। 
ইহাকেই অপোহবাদ বলে। এই ভাবে 'বৃঙ্গ' পদের দ্বারা অবৃষ্বব্যাবৃত্তি হইলে 
বৃক্ষ বলিতে আম গাছ প্রভৃতিও বুঝাঘ। কিন্তু “শিংশপা” পদেব দ্বাব| অশিংখপাঁ 
ব্যাবৃতি হওয়ায় শিংশগা বলিতে কেবল বিশেষ শিংশপা বৃক্ষ মাত্রকেই বুঝাইবে। সেই 
জন্ত বৃক্ষ ও শিংশপাব কিঞিৎ ভেদ দিদ্ধ হয়। এই ভাবে “সমর্থ পদেৰ দ্বাবা অসমর্থ- 
ব্যাবৃত্তি এবং “কাধি' পদেব ঘাবা অকাবিব্যাবৃতি হওধায উত্ত অসমর্থব্যাবৃত্তি এবং 
অকাবিব্যাবৃত্তি ছুইটিব ভেদ থাকায ব্যাব্য "্সামর্ঘ” এবং 'কাবিতয এব ভেদ সিদ্ধ 
হইবে। ইহাই পুর্বপক্দীব (বৌদ্ধেব) অভিপ্রায়। আচার্য (উদধন) নৈযাবিকের পক্ষ 
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হইতে পূর্বপ্গীব উক্ত যুক্তিব খণ্ডন কবিতেছেন। তিনি বলিতেছেন_“ন , তদথপপত্তে, 
ব্যাব্যর্তভেদেন বিবৌধো হি ত্ুলম।” অর্থাৎ না, তাহা হইতে পাবে না, উক্তরূপে 
ব্যাবৃতিব ভেদেব উপপতি হয় না। যেহেতু ব্যাবর্তেব ভেদের দ্বাবা এক্যের অস্ুপপত্ভিই 
ব্যাবৃত্তিভেদেব কাব্ণ। অর্থাৎ ব্যাবত্্য বাঁবিখেত্ের ভেদ সিদ্ধ হইলে যদি ব্যাবর্্য ছয়েব 
এক্য না হয় তবেই ব্যাবৃত্বিব ভেদ সিদ্ধ হইবে! যেখন বৃক্ষ ও শিংশপারূপ ছুইটি 
ব্যাবত্য ভিন্ন হওয়ায় অবৃক্বব্যাবৃত্ি ও অশিংণপাব্যাবৃত্তি ছুইটি ভিন্ন হ্য়। প্রশ্ন 
হইতে পাঁবে-_মূলকাঁব বলিয়াছেন "্ব্যাবত্্যতেদ বশত বিবোধই ব্যাবৃত্তি ভেদেব মুল” 
কিন্ত বৃক্ষ ও খিংণগা বণ ব্যাবর্ত্যেব ভেদ থাকিলেও তাহাদেব পরস্পবেব কিন্তু বিরোধ 
নাই। কাবণ শিংখগা বৃক্ষই হইয়া থাকে , স্থতবাং তাহাদেব বিবোধ না থাকায় তাহাদের 
ব্যাবৃত্তিব ভেদ কিবপে সিদ্ধ হইবে? 

ইহাৰ উত্তবে দ্রীধিতিকাঁর ব্যাবত্যভেদেব অর্থ করিয়াছেন-_*একেব দ্বারা অর্থাৎ 
অবৃক্ষব্যাবৃতিম্বৰূপেব দাবা ব্যাব্্য অর্থাৎ বিশেষ্য (বাহাকে বিশেধিত কব! হয়) বে আশ্রাি 
বৃক্ষ, তাহাব অপর ব্যাবত্য ৰপ শিংখপা৷ হইতে ভেদ দিদ্ধ হয় , যেহেতু অবৃক্ষব্যাবৃভিব দাবা 
আত্রাদিবৃক্ষও গৃহীত হর বলিয়! তাহাঁব দ্বাবা অশিংখপারপ আমা বৃক্ষের ব্যবৃতি না হওয়ায় 
ব্যাবর্ত বৃক্ষ হইতে ব্যাবর্ত/য শিংশপাব ভেদ দিদ্ধ হরর জুতবাং বৃক্ষ ও শিংগপাৰ পব্স্পব 
বিবোধ না থাকিলেও উত্তবপে অবৃক্ষব্যাবৃত্তিপে বৃক্ষকে গ্রহণ কবিলে নিক্নতভাবে শিংশপাব 
গ্রহণ না হওযাঁয় উভয়েব (ব্যাবর্ত্য ঘয়েব ) ভেদ সিদ্ধ হয়। অতএব উহাদেব ব্যাবৃত্তি ঘরে 
ও ভেদ সাধিত হইবে৷ 

দীধিতিকাব উক্ত ব্যাবপ্যভেদেব স্বরূপ বর্ণন গ্রণর্সে উহাব গ্রকাবভেদেবও উন্লেখ 
কবিয়াছেন। ভিনি বলিয়াছেন একরূপে গৃহীত হইলে অপবকূপে পবিত্যাগই ব্যাবত্্যভেদেব 
্বরূপ। যেমন অবৃ্গব্যবৃত্তিরূপে গৃহীত হইলে অশিংখপাব্যাবৃত্তিবূপে পবিত্যাগ হয়। এই 
ব্যাবত্যভেদ প্রথমত ছুই প্রকাঁব। যথা! £_একবপে গৃহীত হইলে অপররূপে নিক্মমতঃ পবিত্যাগ 
হয়। (১)। কোন একটি বন্তকে একরূপে গ্রহণ কবিলে (অর্থাৎ) অপব বস্তব পবিত্যাগ হয়। 
(২)। উক্ত দ্বিতীয় ব্যাবর্তাভেন আবাব ছুইপ্রকাব। দুইটি ব্যাবর্ত্যেব মধ্যে কোন একটিব 
গ্রহণেব দ্বাবা অপবটির পবিত্যাগ (১)। আবাব পবম্পবেব দাবা পবস্পবেব পরিত্যাগ । 
(২)। মোট ব্যাব্র্ঠ ভেদ তিন প্রকাৰ হইল। তাহার মধ্যে প্রথম ব্যবর্াভেদ পরস্পব বিদ্ধ 
( গোত্ব ও অশ্বত্বেব) পদার্থ দ্বয্েব। দ্বিতীন্ন যথা £-ব্যাণ্য ও ব্যাপকেব ভেদ। তৃতীয়টিব 
দৃষ্টান্ত ব্যভিচাবী পদার্ঘদয়েব। . 

দীধিতিকাব “বিবোধ” এবের অর্থ কবিষ়্াছেন "ইক্যেব অনুপপভি”। কারণ বৃক্ষও 
শিংশপ পরস্পরবিরুদ্ধ নয়, অথচ উহাদেৰ্‌ ব্যাবৃত্ভিব ভেদ আছে। এইজ বিবোধেব অর্থ 


স্ব্যাবতাভেদঃ একেন ব্যাবত্যন্ত বিশেরন্ত ভেদোহ গণব্যাবর্তয।২* ইতাদি দীথিতি (চৌথাম্বা-পিরিজ ) 
আত্মতন্ব-বিবেক--৩২ পৃঃ 


৫২ আত্মতন্ব-বিবেক 


'্অদামীনীধিকবণ্য, নাঁ কবিয়া 'উক্যাগপপত্তি, কৰা হইয়াছে। বৃক্ষ ও শিংখপাঁর অসীমা- 
নাবিববণা না থাকিলেও পুর্বো্তবপে “মনৈক্য' আঁছে। 
ুর্বপক্ষী ব্যাবৃত্তির ভেদ ব্শতঃ সামখ্যেব ও কাবিত্বেব ভে সাধন কবিতে চা হিয়া- 
ছিলেন। তাঁহাব উত্তবে সিদধন্তী বলিযাঁছিলেন যে ব্যাঁবর্ত্যেব ভেদ বশত যি ( ব্যাবত্ঠ্য়েব ) 
বিরোধ সিদ্ধ হয, তাহ হইলেই ব্যাবৃততিদয়ের ভেদ সিদ্ধ হইবে। কারণ ব্যাবর্ত্যঘয়েব বিবোধই 
্যাবৃতি্যেব ভেদসি্ষিব কীব্ণ। এখন সিদ্ধান্তী বলিতেছেন প্রক্কতম্থলে অর্থাৎ “কুশূলস্থ বীজ 
অস্থুরাসমর্থ, যেহেতু অস্কুবাকাবী” এই স্থলে “সামর্থ্য” ও “কাঁবিত্বের” (ব্যাবত্যঘষেব ) মধ্যে 
পরম্পব বিবোঁধ নাই। দ্সমর্থ” ও «কাবী” এই ছুইটি ব্যাবত্েব কেন বিবোধ নাই, তাহ! 
দেখাইবাব জন্য মূলকাৰ বলিযাছেন "স চ ন তাবন্মিথো ব্যাবত্প্রতিক্ষেপাদ গোত্বাশবত্বব 
তথা সতি বিবৌধাঁদন্যতবাঁপাঁক্ষে বাধাসিদ্ধ্যোবস্যতবপ্রসন্বীৎ।৮ অর্থাৎ গোত্ব ও অশ্বত্ব 
যেমন গবম্পব পবম্পরেৰ ব্যাবর্ত্যকে প্রতিক্ষেপ কবাষ তাহাঁদেব ( গোত্বটি, অশ্বত্বেব ব্যাঁবত্্য 
অশ্বব্যক্তিকে প্রতিক্ষেপ কবে, আবাব অশ্বস্বটি, গোত্তেব ব্যাবর্ত্য গোব্যক্তিকে প্রতিক্ষেপ কবে, 
যেখানে গৌত্ব থাকে তাহা অশ্ব হয না, যেখানে অশ্বত্ব থাঁকে তাহা গো হন্ধ না) বিবৌধ 
থাকে , সেইবূপ সামর্ধ্য ও কাঁবিত্বেব মধ্যে পবষ্পব পবস্পবেৰ ব্যাবর্তকে প্রতিক্ষেপ করে না 
বলিস তাঁহাদদেব ব্যাবর্ত্যেব বিবৌধ পিদ্ধ হষ না। যদি সামর্থ্য ও কাবিত্বেব পবস্পব কর্তৃক 
গ্রতিক্ষেপ হইত তাহা হইলে, তাহাদেব বিবোঁধ ব্শতঃ ছুয়েব মধ্যে একের নিবৃত্তি হইলে 
বাধ বা অদিদ্ধি দৌষের মধ্যে অন্যতব্ধে প্রসক্তি হইফ্স! পডিত। অর্থাৎ যদি সামর্যেব দ্বারা 
কারিত্বেব গ্রতিক্ষেপ হয় তাহা হইলে দ্যদদি সমর্থ হইত তাহা হইলে কাবী হইত” এই প্রণন্ধে 
কাঁবিত্বন্ধপ আপাগ্ছেব বাধ হইয়া পভে এবং যদি কাঁবিত্বেব দ্বারা সামর্ঘেব প্রতিক্ষেপ হয় তাহা! 
হইলে নামর্থাবপ আপাদকের অদিদ্ধি হয। এইবপে বাধ বা অসিদ্ধি দোষ হুইলে বৌদ্ধেব 
গ্র্দ ও বিপর্যয়ান্টমানই অন্গুপপন্ধ হইয়। গডিবে। এই জন্য বৌদ্ধকে স্বীকাব কবিতে হইবে 
যে সামর্থ্য ও কাবিত্বের মধ্যে পবস্পব বিবোধ নাই। বিবোৌধ না থাকিলে তাহাদেৰ ব্যাবৃত্ভি- 
ঘয়ের ভেদ দিদ্ধ হয় না। ব্যাবৃত্তিভেদ সিদ্ধ না! হইলে প্রসঙ্গ ও বিপর্যয় পুর্বোক্তবপে ব্যাপ্য 
ও ব্যাপকেব অবিশেষ প্রসঙ্গই স্থির হইয়া যায়, উহাব আব উদ্ধাব হয় না। ইহাই নৈষাঁধিকের 
অভিপ্রায়। এখানে একটি পন্থা হইতে পাবে যে মূলে আছে “ণ চন তাবন্মিথঃ ব্যাব্্ত্য- 
প্রতিক্ষপাদ্‌গোস্বশবত্ববৎ” ইত্যাদি অর্থাৎ ব্যাবর্ত্যেব নিবাদ হইলে বিরোধ সিদ্ধ হয়, যেমন 
অশত্েব ঘাবা ব্যাবর্ত্য গোব্যক্তিব এবং গোত্বেব দ্বাবা ব্যাবত্য অশব্যক্তিব নিবাস হয়। 
সেই জন্য গোত্ব ও অ্থত্বেব বিবোধ আছে। কিন্ত ব্যাবর্তেব নিবাস হইলে যে বিবোধ 
থাকিবে এই কথা বলা যায না, কাবণ পধৃমবান্‌ বহে” ইত্যাদি স্থলে বিটি ধুমেব ব্যভিচারী । 
এখানেও বহিব ছাবা তণ্তাক্ঃপিণ্ডে ধৃমবপ ব্যাবর্তেব নিবাস হয়, অথচ ঘূম ও বহিব তো 


বিবোধ নাই। বহি থাকিলে ধুম থাকিবে নাঁ-এইবপ ত নিয়ম নাই, তবাং মূলের উক্ত 
বাক্য কিৰপে লদত হ্য়? 


প্রথম পবিচ্ছেদ- ক্ষণভদ্ববাদ ৫৩ 


ইহাঁব উত্তবে দীধিতিকাঁর ব্যাবর্তাস্ত প্রতিক্ষেপাৎ্” এই মূলেব্‌ অর্থ কবিগাছেন 
প্যাবস্ঠস্ত নিযমেন প্রতিন্েপণাৎ্ত অর্থাৎ যেখানে একেব ছাঁবা অপব ব্যাঁবর্তেব নিরত 
পবিত্যাগ হর সেই স্থলেই বিবোধ পিদ্ধ হুর ইহাই বুঝিতে হইবে। বহ্ছিব ছাবা ধূমেব্‌ নিরিত 
নিরাস হয় লা বলিরা ধূম ও বহ্িব স্থলে বিবৌধ নাই। কিন্তু গোত্বের ছ্বাবা! অশ্থের, অশ্বহ্থের 
দ্বারা গোব নিত প্রতিক্ষেপ হওরাব উহাদের বিবোধ আছে। আর এইরূপ মুলেব অর্থ 
করায় সূলে যে “খিথঃ” পদটি আছে তাহা বিকন্বস্থলে ব্যাবৃত্বি ছুইটিব অনামানাধিকরণ্যকে 
স্পষ্ট বিয়া বুঝা ইবাব জন্ত ব্যবহৃত হওয়ার এ “মিথ” পদেৰ ব্যর্থতা হর না। 

তাব পব মূলকাঁব বনিগ্পাছেন গো ও অত পরম্পর ব্যাবত্য নিবান বশতঃ যেপ 
বিবোধ আছে সেইরূপ সামর্থ্য ও কাবিত্বেব বিবোধ নাই। যদি বিরোধ থাঁকিত তাহা হইলে 
একেব গ্রহণে অপবেব পবিত্যাগ বশতঃ বাঁধ বা অসিদ্ধি অন্যতব দোঁবেব প্রদন্ধ হইত। কিন্ত 
মূলকাবেব উক্ত বচন অসন্গত। কাবণ প্রকৃতস্থলে বৌদ্েবা “কুশূলস্থবীজ অঙ্থুবাঁদমর্থ যেহেতু 
তাহা অন্থুবীকারী” এই অন্ুযানেব দ্বাবা কুশূলস্থ বীজে অসাধ্য সাধন কবিদ্া “কেত্রস্থ বীজ 
সমর্থ যেহেতু তাহা কাবী” ইত্যাদি রূপে শরেত্রস্থ বীজেব সামর্থ্য সাধন পূর্বক হেত্রস্থ বীজ 
ও কুশুলস্থবীজ্ের ভেদ সাধন কবেন। তাহারেব ভেদ সাধন কবিলে ক্ষণিকতও পিন্ধ হইরা 
যাঁয়। স্ৃতবাং উক্ত বীজেব ক্ষণিকত্ব নিদ্ধ হইলে তাহাকে দৃষ্টান্ত কবিষ্বা ণ্যৎ সৎ ত 
ক্ষণিকম্” ইত্যাদি ৰপে জত্তা হেতুব ছ্বাবা সর্বপদার্থেব ক্ষণিকত নাঁধন কবেন। এইভাবে 
ক্ষণিকত্ব সাখনেৰ প্রয়ো্ক রূপে সামর্থ্য ও অপামর্ঘ্য কূপ বিদ্ধ ধর্মেব অধ্যান বশত: কুশূলস্থ 
ও ক্ষেত্রস্থ বীজেব ভেদ সাধন কবিতে যাইরা “কুশূলস্থ বীজ যদি অনু দমর্থ হইত তাহা! হইলে 
তাহা অন্ধুব কবিত” এই প্রকাঁব প্রপ্দ এবং “কুশুলস্থ বীজ অঙ্কুরে অনমর্থ যেহেতু তাহ! 
অস্থুবাকাবী” এই প্রকাব বিপর্যরাহ্থমান দেখাইপ্জাছেন। তাহাব উত্তবে সিদ্ান্তী বলিরাছেন 
সামর্থ্য ও কাবিত্, ষ্দি গোত্ব ও অশ্বত্থেব যাঁর বিরুদ্ধ হইত তাহা হইলে উক্ত প্রসঙ্গে এবং 
বিপর্ষয়ে বাধ ব| অদিদ্ধি দোষ হইত। কিন্ত প্রসঙ্গটি আপত্তি স্বরূপ বলিয়া আপতিতে 
বাধটি দোষ নয় পবস্ত অন্থকূল। যেমন যদি পবন্থি থাকিত তাহা! হইলে ধৃম থাঁকিত” এইব্ূপ 
আপত্তি যেখানে কৰা হয়, সেখানে বে, আপাগ্ ধুমের অভাব আছে তাহা সহজেই অসমের | 
এইবপ আপত্তি মাত্রস্থলেই বাধ (আপাগ্গেব অভাব ) থাকে । আঁবার আপতি স্থলে যাহা 
আপাদক তাহা হেতুস্থানীয় বলিয়া পক্ষে হেতু (আপাদক ) না থাকিলেও তাঁহাকে ধরিরা 
লইয়া আপতি দেওয়া হর; বেমন "পর্বতে যদি বৃহ না থাঁকিত তাহা হইলে ধুম ও থাকিত না” 
এই স্থলে বহ্ছির অভাবটি আপাদক, অভএব উহা হেতু স্থানীক্, আর ধূমাভাঁবটি আপাগ্ঘ অতএব 
সাধ্য স্থানীয় । এখানে পর্বতে বহ্ছিব অভাব রূপ আপাদক নাই। অথচ উহা আবোঁপ করিনা 
লইয়া বনা হইতেছে জুৃতবাং আঁপত্তিতে পক্ষে হেতু না থাকা বগ অনিদ্ধি ও দৌবাবহ্‌ নয! 

অতএব যূলকাব, পূর্বপন্ষী বৌদ্ধেব উপব যে এই বাধ ও অনিদ্ধি দোষের আঁপতি 
করিলেন তাহা কিষপে স্ঘত হয়? 


৫$ আত্মততু-বিবেক 


ইহাব উত্তবে দীরবিতিকাৰ বলিবাছেন_“বাধ ও অসিদ্ধি” ইহাঁৰ অর্থ ধর্মীতে সাধ্য 
ও সাধনেৰ অভাঁব। এইবপ বলাঁতেও অর্থ পবিফাঁব হ্য না--সেইজন্ত গবে বলিলেন_- 
সামধ্য ও কাবিত্ব যদি গোত্ব ও অশ্বত্বেব মত পবম্পব বিকদ্ধ হুর তাহা! হইলে অনর্্থ- 
ব্াবৃত্তি এবং অকাবিব্যাবৃতিব মধ্যে একটি থাকিলে অন্টিৰ অভাব নিত বিদ্যঘান 
থাকাৰ অর্থাৎ অনমর্থব্যাবৃ্তি থাকিলে অকাঁবিব্যাবৃত্তি থাকে না (বিকদ্ধ বূলিবা ) আবার 
অকাঁধিব্যাবৃত্তি থাঁকিলে অসমর্থব্যাবৃত্তি থাকিতে পাবে না বলিয়া প্রপর্দে (যদি সমর্থ 
হইত তাহা হইলে কাবী হইত) সামর্থ ও কাবিত্বেব সাঘানাধিকবণ্য না থাকার বিবোধ 
দোৰ হয় বা ব্যভিচাবদোব হর। যেমন সামর্থোব দ্বাব! অপদর্থব্যাবৃত্তি থাকিলে কাঁবীব 
দ্বাব! অকাবিব্যাবৃত্তি ন| থাকার অপমর্থব্যাবৃত্তিব অধিকবণে অকাবিব্যাবৃত্িব অভাববশতঃ 
বাভিগাৰ দৌষ হব আঁবাব কাবীব দ্বাবা অকাবিব্যাবৃত্তি থাকিলে সমর্থেব দ্বাব! 
অসাম্থযব্যাবৃদ্ি না থাকা দাধ্যাসামানাবিকবণ্যরূপ বিবোধ দোব হঘ। 

আব বিপর্যরে অর্থাৎ যাহা অকাবী তাহ! অনযর্থ এইবপ বিপর্ধবানুমানে ব্যভিচাব 
দোষ হয়। যেশন যেখানে গোতীভাব থাকে সেখানে অশ্বত্বাভাব থাকে অথবা বেখানে 
অশ্বত্বাভীব থাকে সেখানে গোত্বাভাব থাকে, এইরূপ ব্যাপ্তি সিদ্ধ হ্য্‌ না, ব্যভিচাব দোঁব 
থাঁকে , গোত্বাভাব অখে আছে অথচ অশে অশ্বত্বাভাব থাকে নাঁ। এইভাবে 
সামর্থ্য ও কাবিত্ব পবম্পব গোত্বাশ্বত্বেব স্থাঁর বিকদ্ধ হইলে বিপর্বঘে অসামৃর্থ্যে অকাবিত্বেব 
ব্যভিচাৰ এবং অকাঁবিত্বে অনামর্ঘের ব্যভিচাৰ হইবে । এইভাবে সামর্থ্য ও কাবিত্বেব 
বিবোধ স্বীকাব কবিলে প্রসদ্দে বিবো ও ব্যভিচাব এবং বিপর্যরে ব্যভিচাব দেব হইলে 
বৌদ্ধেবা আব প্রস্দ ও বিপর্ধরে দ্বাবা কুণূনস্থ বীজেব অসামর্ঘ সাধন কবিতে পাঁবিবেন 
না। সুতবাং গোত্ব ও অঙ্বত্বেব মত সাম্য ও কাবিত্বে তদন্তাপোহ ( তান্ব্যাবৃতি ) 
রূপ বিবোধ স্বীকাব কবা যাইবে না। বিবোধ ন| থাকিলে ব্যাবৃত্তি্রেব ভেদ দিদ্ধ 
হইবে না। ব্যাবৃতিদ্বযেব ভেদ সিদ্ধ না হইলে সামর্থ ও কাবিত্ব এক পদার্থ হওবার 
সেই পূর্বোক্ত সাব্যাবিশিষটত্ব দোব থাকিরা যাইবে ইহাই সিদ্বান্তিকর্তক বৌদ্ধেব মত 
খণ্ডন করাব অভিপ্রার় । 

পুর্বোক্ররূপে নামর্থয ও কাবিত্বেব, গোত্ব ও অশ্বত্বেব ন্তার বিবোধ সিদ্ধ হইল 
না। এখন আবাব পুবপক্ষীব অন্য প্রকাবে বুশুলস্থ ও হষেত্রস্থ বীজ ছ্বরেব ভেদ সাধন 
কবিবাব ভন্ত আশঙ্কা দেখাইবা। তাহা (দিদ্ধানভী ) খণ্ডন কবিতেছেন-_“নাপি তদাশেপ- 
প্রতিদ্ষেপাভ্যাং বৃক্ষত্ণিংণপাদ্বৎ্, পবাপবভাবানভ্যুপগমাৎ। অভ্যুপগে বা জবর্থন্াপ্যা- 
কবণ্যসনর্থস্াপি কবণং গ্রদজ্যেত”। 

বক ও শিপাচ্ছের যেমন গ্রহণ ও পবিত্যাগ বশতঃ ব্যাক্ভারের জেদ সি 
হর অর্থাত বৃদতেব দ্বাবা আগ্রাদিব আন্দেপ--র্থাৎ, গ্রহণ, শিংখপাত্েব দ্বাবা সেই 
আঁমাদিব পবিত্যাগ হেতু বৃক্ষত্ব ও শিংশপাত্ের যেমন ভেদ নিদ্ধ হয সেইবপ পরম্পব 


প্রথম পবিচ্ছে্-্দণ্ভঙ্গবাঁদ €৫ 


বযাপ্যব্যাপকভাঁব বখত সামর্যা এবং কাবিত্বেব আছেপ ও প্রতিক্ষেপদ্থাব! ব্যাবৃতিছদ্ধে 
ভে সিদ্ধ হইবে। এইবপ আশঙ্কা উত্তবে বলিতেছেন_না-ৃক্ষত্ব ও শিংশপাতের 
হাব সামর্থ ও কাবিত্রূপ ব্যাবর্ভদষেব আক্ষেপ (গ্রহণ) গ্রতিক্ষেপ (পরিত্যাগ ) 
দ্বাৰা বিবোধ অর্থাৎ এঁক্যেব অনুপপন্তি সিদ্ধ হইবে না। যেহেতু সামর্থ ও কাঁবিকে 
পবস্পবভাব-ব্যাপ্যব্যাপকভাঁব শ্বীকাঁৰ কবা হয না। উনাদের ব্যাগ্যব্যাপকভাব স্বীকার 
কবিলে সমর্থ হইতে কার্ধে অকবণ অথব। অদমর্থ হইতে কার্য কবপেব আপনি 
হইবে। ষৃলকাব যে প্নাপি তদদাক্ষেপপ্রতিক্ষেণাভ্যাৎ বৃক্ষত্বশিংণপাত্ববৎ্ বনিাছেন 
দীরিতিকাব ভাহাঁব অর্থ কবিপ্াছেন “তরোঃ একেন ব্যাবর্তায়োঃ অপব্ণে আক্ষেগ- 
গ্রতিক্ষেপাভ্যাং পৰিগ্রহপবিত্যাগাভ্যাৎ দ্বিবিধাভ্যামূপদখিতাভ্যাম্ত ৷ অর্থাৎ নেই সার্্থা 
ও কাবিত্ব এই উভঘেব মধ্যে এককপে একটি ব্যাবর্ভ্য হইলে অন্ত কপে অপবটি পুর্ব- 
দশিত ছুই গ্রকাব আক্ষেপ ও গ্রতিক্ষেপ অর্থাৎ গ্রহণ ও ত্যাগেব ছাব! বু্ত্ব ও 
শিংশপাত্বেব যতও (বিবোধ দিদ্ধ হয না)। দীর্খিভিকাৰ পুর্বে তিন গ্রকাঁব ব্যাবর্তয- 
ভেদবে কথা বলিনাছিলেন। ষথা-_ছুইটি ব্যাবর্ঠ্েব মধ্যে একবগে একটিকে গ্রহণ 
কৰিলে অপবটি নিদ্বতই (অবশ্যই ) পবিত্যক্ত হয। যেমন গোত্ব ও অশ্বত্ব মধ্যে 
অগোব্যাবৃত্তিৰপে ব্যাবপ্ঠ-গোত্বটি গৃহীত হইলে, অনশ্বেব ব্যাবৃত্তি হব না। (কাব 
অগোব্যাবৃত্থিবদ্ধাবা অশ্ব ব্যাবৃত্ত হওঘাব অশ্বভি্ন অনশ্বব্যাবৃত্তি হইতে পাবে ন1) বলিবা 
অশ্বত্বটি অবশ্যই পবিত্যক্ত হ্য। 

দ্বিতীয় যথা__ছুইটি ব্যাবর্েব মধ্যে যে কোন একটি ব্যাবর্্য এককূপে গৃহীত 
হইলে তাহাব দাবা অপবটিব পবিভ্যাগ হয়। যেমন যে ছুইটি পদার্থে মৃধ্যে ব্যাপা- 
ব্যাগকভাব আছে, যেমন বৃক্ষত্ব ও শিংশপাত। বৃদ্ষত ব্যাপক । শিংখপাত বাপ্য। 
এই ছুইটিব মধ্যে ব্যাপক বৃত্ষত্ব অবৃক্ব্যাবৃত্তিূপে গৃহীত হইলে ব্যাপ্য শিংশপাত্বটি 
গবিত্যক্ত হব। কাবণ অবৃক্ষব্যাবৃতিৰপে আত্রবৃ্ষ গৃহীত হইলে অশিংণপা ব্যাবৃতি না৷ 
হওযায় শিংখপাঁত্‌ পবিত্যক্ত হর। 

তৃতীঘ যথা--ছুইটি ব্যাবর্তযেব মধ্যে একটিব গ্রহণে অপবটিব পবিত্যাগ আবার 
অপবটিব গ্রহণে অন্যটিব পবিভ্যাগ--পবস্পবেব ছ্বাবা পবস্পবেব পবিত্যাগ | যেমন যব ও 
অন্কুবকুর্ব্রপত্থ (ষে বীজ অক্দুব উৎপাঁদন কবে দেই বীজে অদুবকুর্বদ্রপত নামক বিশেষ 
ধর্ম স্বীকাধ কবা হয়)। এই যবত্ব এবং অঙ্থুবকূর্বরপতাটি পর্পব পরস্পবের ব্যভিচাবি। 
থে যবে অঙ্কুব উত্পন্ন হইতেছে না সেই ধবে যবতব আছে কিন্ত অস্থুবকুর্বদ্রপত্ব নাই! 
আবাব যে ধানে অঙ্কুবকূর্বদ্রপত্ব আছে তাহাতে যব্ত্ব নাই। এই ভন্য উক্ত দুইটি 
ব্যাবত্যেব মধ্যে পবস্পরেব দ্বাৰা পবস্পবেব পবিভ্যাগ হব । এই তিন গ্রকাব ব্যাধর্ত- 
ভেদেব মধ্যে প্রস্তাবিত সামর্থ ও কাবিত্বে প্রথম প্রকাব ব্যাবপ্ঠভেদ নাই ইহা গ্রন্থ- 
কাৰ পূর্বেই বলিষা আিরাছেন। এখন সার্থ্য ও কাঁবিদ্বেব মধ্যে মে দবিতীদ প্রা 


৫৬ আত্মতত্ববিবেক 


ব্যাবর্ভেদ নাই তাহা (মুলকাব) “নাপি ভদাক্ষেপপ্রতিক্ষেগাভ্যাং বৃষ্ষত্বশিংএপাত্ববৎ, 
পবাপবভাবানত্যুপগমাৎ” ইত্যাদি গ্রন্থে বলিতেছেন। বৃক্ষত্ব ও শিংশপাত্বেব মধ্যে 
বৃক্ষত্ব পব অর্থাৎ ব্যাপক এবং শিংখপাত্ অপব অর্থাৎ ব্যাপ্য। ইহাদেৰ মধ্যে বৃ্ত্বকে 
গ্রহণ কৰিলে শিংশপাত্ব পবিত্যক্ত হইতে পাবে । অবৃক্ব্যাবৃভিৰপে আত্বৃক্ষ গৃহীত হইলে 
আজও অশিংখপা বলিয়া অশিংণপাব ব্যাবুতি না হওঘায শিংশপাত্ব পবিত্যকত হুয। 
এইরূপ সামর্থ্য এবং কাঁবিত্বেৰ মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপকভাব স্বীরুত নাই বলিযা৷ একেব গ্রহণে 
অপবেব পবিত্যাগ হয না। স্থতরাং সামর্থ্য ও কাবিত্বেব মধ্যে দ্বিতীঘ গ্রকাব ব্যাবর্ত্য- 
ভেদও নাই। ব্যাবত্যভেদ না থাঁকাব উহাদেব ব্যাবৃতিব ভেদ পিদ্ধ হইতে পাঁবে না। 
তৃতীয় গ্রকাব ব্যাবর্ত্যভেদেব কথা মূলকাব সার্গাৎ বলেন নাই। এই জন্য দীধিতিকাঁব 
মূলেব “বৃঙ্গত্বশিংণপাত্ববৎ* ইহাব বযাখ্যায “বৃক্ষত্বশিংশপাত্ববৎ য্বস্বান্বকুর্বক্পত্ববচ্চ” এবং 
প্পবাঁপবভাবানত্যুপগমাৎ” এব ব্যাখ্যায় “পবাপবভাবেতি মিথোব্যভিচাবস্তাপুপলক্গকম্” 
এই কথা বলিষাছেন। অর্থাৎ তীহাব মতে মূলে যে বৃত্বশিংখপাত্ব আছে তাহা 
ব্বত্ধ, অস্কবকুর্বদ্রপত্বেব উপলক্ষ এবং যে পবাপবভাব আছে তাহা ব্যভিচাবেব উপলক্ষণ। 
ভাহা হইলে মূলে উক্ত বাক্য হইতে এইবপ আব একটি বাক্য হইবে যথা-“নাপি 
তদাপেক্ষপ্রতিঙেপাভ্যাং যবত্বাক্ষুবকূরবদ্রপত্ববৎ মিথো ব্যভিচাঁবানত্যুপগমাৎ1” অর্থাৎ 
যবত্ব ও অস্থুবকুর্ব্ধপত্বেৰ মধ্যে পবস্পব ব্যভিগাবব্শত পবম্পবেব গ্রহণে পবস্পবেব 
যেমন পরিত্যাগ হয় বলিয়া ব্যাবত্ত্যভেদ পিদ্ধ হয মেইবপ সামর্থ্য ও কাবিত্বেব মধ্যে 
পবম্পবেব গ্রহণে পবম্পবেব পবিত্যাগবশত ব্যাবর্ত্যভেদ সিদ্ধ হইবে না, কাবণ উক্ত 
সামর্থ্য ও কাবিত্বেব পবস্পুব ব্যভিচার স্বীকার কৰা হয না। স্থতবাং “নাপি তদান্সেপ- 
গ্রতিক্ষেপাভ্যাৎ বৃষ্ষত্বশিংখপাত্ববৎ পবাঁপবভাবানত্যুপগমাৎ” | এই মূল গ্রন্থের সংক্ষেপে 
অর্থ হইল-ৃক্ষত্থ ও শিংশপান্বেব এবং যব ও অস্ুবকূর্বদ্রপত্েব মধ্যে যেমন একেব গ্রহণে 
অপবেব পবিত্যা্গ বশতঃ ব্যাবর্তাভেদ আছে সেইবপ সামর্থ ও কাঁবিত্বেব মধ্যে ব্যাবর্তা- 
ভেদ নাই, যেহেতু বৃক্ষত্ব ও গিংখপাত্েৰ মধ্যে যেবপ ব্যাপ্যব্যাপকভাব এবং যবত্ব ও 
অগ্ধুবকুর্বদ্ূপত্থেব মধ্যে যেৰপ পবম্পব ব্যভিচাব আছে, সামর্থ্য ও কাঁবিত্বের মধ্যে সেবপ 
ধ্যাপ্াব্যাপকভীব বা! পবম্পব ব্যভিচাব স্বীকাৰ কব! হ্য না!। 
সামর্থা ও কারিত্বেৰ ব্যাপ্যব্যাপকভাব বা পরস্পব ব্যভিচার শ্বীকাব কবিলে কি 
্ষতি--এইবপ আশন্বায মুলকাৰ বনিযাছেন-__“অভ্যপগথে বা লমর্থগ্াপি অকবণম্‌ 
অধমর্থন্তাপি বা কবণং প্রসজ্যেত।” অর্থাৎ লামর্থয ও কাবিত্বে ব্যাপ্যব্যাপকভাব বা 
পবম্পব বাভিচাব স্বীকাব কৰিলে সমর্থেব পক্ষেও কার্য ন৷ কবাব অথবা অসমর্থেব পক্ষেও 
কার্ধ কাব আপত্তি হইবে । 
রি রর অর্থ কবিতে গিয়। দীধিতিকাব বলিখাছেন সামধ্য ব্যাপক হুইলে যাহা 
কখন কাঁ্ধ কবিবে ন!। সামর্থ্য ব্যাপক বলিবা কাবিত্ব অর্থাৎ কার্ধকাবিত্বকে 


প্রথম পবিচ্ছেদ_ঘণভদবাদ নি 
ছাঁড্ছািও থাকিতে পাঁবে। দেই হেতু যাহ! সমর্থ তাহা কখনও না কখনও কার্য কবিবে 
না। আব ব্রি কাবিভটি ব্যাপক হর, সামর্থ্য হথ ব্যাপ্য তাহা হইলে কাবিত্ব সামর্থোব 
অবিকবণভিন্ স্থলে অর্থাৎ অসামর্ঘোব অধিকবণে ও থাকিতে গাবে বলিয়া যাহ অসমর্থ 
ভাহাও কখন না কখন কার্য কবিবে! 
আব সামর্থ ও কাবিত্ব পবস্পব পবম্পবেব ব্যভিচাবী হইলে সর্থেব কার্ধ না করা 
এবং অনমর্থেৰ কাধ কবা এই উভয়দোবেব আগত হইবে । অর্থাৎ সামর্থ্য ঘি কারিত্বকে 
ছাঁডিবা থাকে তাহা হইলে নমর্থবন্ত কখনও কার্ধ কবিবে না এবং অপমর্থ বন্তও কখনও 
কার্ধ কবিবে। এইব্ধপ কাবিতব বদি সামর্ঘ্যকে ছাড়িয়া, থাকে তাহা! হইলে অসমর্থ ব্স্তও 
কাধ কবিবে না-_এইবপে প্রত্যেকে উভর দৌষেব আপত্তি হইবে । 
ঘদি বল! যাঁয় সমর্থেব কার্য না কবাব এবং অসনর্থেব কার্য কবাব আপত্তি হইলে 
শভিকি। রর 
ইহা উত্তবে বল! হুর লদর্থ যদি কার্থ না কবে তাহা হইলে বৌদ্ধেবা বে “কুশুলস্থ 
নী ঘদি সঘর্থ হইত তাহা হইলে অস্কুবকাবী হইত” এইরূপ গ্রসন্দে অর্থাৎ তর্ক (আপত্তি) 
গ্রয়োগ কবে নেই তর্কে যাহা অবশ্য প্রযৌজনীগ লাদর্থ্ে কাবিত্বেব ব্যাঞ্চি তাহা সিদ্ধ হর 
না। কাঁবণ সমর্থও বদি কার্ধ না কবে তাহা হইলে কারিত্বেব অভাবেব অধিকবণে সামর্থাটি 
বিছ্ধনান হওদাব সামর্থ্য কাঁবিত্বে ব্যভিচাব থাকিল। আব অসমর্থ যদি কার্ধ করে 
তাহা হইলে বিবোধ হইবে । অর্থাৎ প্যাহা কার্ধ কবে না তাহা অসমর্থ” এইরূপ বিপর্বয়ূগ 
অঙ্গগানেব দাবা বৌদ্েবা অসামর্থয ও কার্যকাবিতাঁৰ অদামানাধিকবণ্ারূপ বিবোঁধ দেখান। 
অর্থাৎ বৌছেব। বলেন-থাহা সমর্থ তাহ। কবে, আঁব যাহ! কবে ন| তাহ! অপদর্থ, যেন 
ক্ে্ুস্থ বীজ সনর্থ তাহ। অঙ্কব কবে; আব বুশ্লস্থ বী্ কবে না, স্ৃতবাং তাহা অসমর্থ। 
অসামর্ঘেব অধিকবণে কাবিত্ব থাকে না। এই অনীঘর্থেব অধিববণে কাবিত্বের না থাকাই 
বিবোধ। স্থৃতবাং এই বিবোঁধই অসমর্থেব কার্ধকাঁবিতাঁৰ প্রতিবন্ধক হর। , অতএব 
অসদর্থ বখনও কার্ধ কবিতে পাবে না। উক্ত বিবোধবণতঃ অসমর্থও কার্ধ কবিবে ইহা 
বন যা না। বর্দিবল উন্তবিরোধ অর্থাৎ অসানর্থেব অধিকবণে কাঁবিত্বেব ন] থাকা-_ 
টা যৌভনব সৌতাহই গলদ থাকিয়। যাইবে। অর্থাৎ 
ভি এখন অননর্থও রঃ ৮ সংসগর্বশতঃ মেতথবীজ ও কুশূলস্থবীজ পবদ্পব 
রর বে-_মসামর্ঘ্যেব অধিববণে কীবিভ্ব থাঁকে ইহা ব্বীকাব 
ভিত লে ভেদ শিদ্ধ না হওবার বৌছের ক্ষণিকত অঙ্ক্ঘান অসিদ্ধ 
“1 অত অনা ঘনত্ব  অঙ্গবকুর্বপত্ের ঘত নিভেব (ব্যানুত্তিব ) ব্যাবর্ত্েব ভেদ 


ৈ 


৫৮ আত্মতত্ব-বিবেক 


হেতুক যে বিবোধ তাহ। সিদ্ধ হইল না। এখন আর এক প্রকাবে আশঙ্কা হয যে 
ব্যাৰৃতিব অবচ্ছেদদকেব যাহা উপাধি, মেই উপাধিব ব্যাবর্ত্যভেদ বশত ব্যাবৃত্তিব ভেদ পিদ্ধ 
হউক। যেমন কার্ধত্ব ও অনিত্যত্বে ব্যারৃতিতেদ। প্রাগভাঁবপ্রতিযোগিত্বই কা্ধত্ব এবং 
ধ্বংসগ্রতিযোগিত্বই অনিত্যত্ব। ঘট, প্রাগ্ভাবেব প্রতিযোগী--এই জন্য ঘটকে কার্ধ বল 
যাঁয়। এইবপ ঘটটি ধ্বংসবপ অভাবেবও প্রতিযোগী এইজন্য উহাকে অনিত্য বল! 
যাঁধ। কার্য ও অনিত্য ইহাদেৰ ব্যাবৃতিব ভেদ, পবষ্পবেব বিবৌধব্খত সিদ্ধ হয ন1। 
কাব্ণ গোত্ব ও অশ্বত্বেব ব্যাবৃত্তি যেমন পবস্পব বিবোধবশত প্রসিদ্ধ হয কার্ধত্ব ও 
অনিত্যত্বের মেবপ বিবোঁধ নাই । কার্ধত্ব ও অনিত্যত্ব এক বস্তুতে থাকিতে পাবে। 
কিন্ধু কার্যত্বটি গ্রাগভাবপ্রতিধোগিত্বস্ববপ বলিধ| কা্ধত্বেব ব্যাবৃত্বিব অনচ্ছেদক হইতেছে 
গ্রাগভাব তাহাব উপাধি প্রাগভাবত্ব, সেই উপাধিব ব্যবর্ত্য গ্রাগভাব। প্রাগভাবত্ববপ 
উপার্থিট ধ্বংসাভাব প্রভৃতি হইতে গ্রাগভাবকে ব্যাবুতত কবে। এইজন্য প্রাগভাবাত্বেব 
ব্যাবর্তা হইতেছে গ্রাগভাব। এইরূপ অনিত্যত্বেব ব্যাবৃত্তিব অবচ্ছেদক হইতেছে ধ্বংস। 
সেই অবচ্ছেদকেব উপাধি হইতেছে ধ্বংসত্ব, আব এ উপাধিব ব্যাবর্ত্য হইতেছে ধ্বংস। 
এইভাবে কার্বত্ব ও অনিত্যত্বেৰ ব্যাবৃত্তি-অবচ্ছেদকেব উপাধিব বাবর্ভযেব ভেদ বশভঃ 
গ্রাঞ্ভাবগ্রতিযোগী এবং ধ্বংসপ্রতিযোগীতে স্থিত ব্যাবৃত্তিব ভেদ সিদ্ধ হউক। এই 
প্রকাব প্রশ্নেব উত্তবে মূলকার বলিষাছেন_“নীপি উপাধিভেদাৎ কার্ধত্বনিত্যত্ববৎ ; তদ- 
ভাবাৎ” অর্থাৎ কার্ধত্ব ও অনিত্যত্বে মধ্যে উপাঁধিব ভেদ বশত যেৰপ বিবোধ আছে, 
সেইবপ সামর্থা ও কাবিত্বেব মধ্যে উপাঁধিব ভেদ বশত বিবোধ সিদ্ধ হয না। যেহেতু 
এখানে (সামর্থ ও কাবিত্বে ) উপাধিই নাই। 

মূলে যে “উপাঁধিভেদাৎ এই বাক্যাংণটি আছে দীধিতিকাব তাহাঁব অর্থ কবিষাঁছেন 
*ন্বাবচ্ছেদকোপাধিব্যাবর্তাভেদেন”। স্ব” অর্থাৎ ব্যাবৃত্তি, তাহাৰ যে অবচ্ছেদক, তাহাব 
ঘে উপাধি, তাহাব (উপাধি ) যাহ! ব্যাবত্য সেই ব্যাবত্েব ভেদ বশতঃ। 
অবচ্ছেদকম্ত উপাঁধেঃ ব্যাবর্ত্স্ত ভেদেন ) 

যেমন কার্ধত্ব ও অনিত্যত্ব স্থলে; কার্যত্ব_হইতেছে প্রাগভাবগ্রতিযোগিত্ব এবং 
অনিতান্ব হইতেছে ধ্বংসপ্রতিষোগিত্ব। এই প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ববপ কাঁধের ব্যারৃতিব 
অবচ্ছেদক গ্রাগভাব। সেই অবচ্ছেদকেব উপাধি হইতেছে ধপ্রাগভাবত্ব” সেই প্রাগভাবত্রূপ 
উপাধিব ব্যাবত্য হইতেছে গ্রাগগভাব। এইরূপ ধরংসগ্রতিযোগিতবস্বৰপ অনিত্যত্বের 
ব্যাবর্তা হইতেছে ধ্বংস, তাহাৰ উপাধি ধ্রংসত্, নেই ধ্বংসত্বৰপ উপাধিব ব্যাবর্ত্য হইতেছে 
ধ্ংল। জুতবীং ব্যাবৃত্বিব অবচ্ছেদকেব উপাধিব ব্যাবর্তাদ্ যথাক্রমে প্রাগভাব ও ধ্বংস 
হওয়ায় এবং তাহাদের তেন বশত; কার্যত ও অনিতাত্বেষ বিবোধ হ্য। পুর্বপক্ষী বলিতেছেন 
ুর্বোক্তভাষে কার্ধত্ব ও অনিত্যান্েব যেবপ ব্যাবৃত্তি অবচ্ছেদক উপাধি ব্যাবর্ভোেব ভেদ বশতঃ 
বিবোধ দেখী যা, দেইরপ সামর্থ ও কাবিবেবও স্বাবচ্ছেদক-উপারধিব্যাবর্তোব ভেদ বশত? 


( শ্বন্তয 


প্রথম পবিচ্ছেদ-ক্ষণভদ্দবাদ ৫৯ 


বিবোধ নিদ্ধ হইবে। এরূপে বিবোধ সিদ্ধ হইলে সামর্থ্য ও কাবিত্বেব ব্যাতৃতির ভেদ সাধিত 
হইবে। আব এ ভেদ সাধিত হইলে পূর্বকথিত সাধ্ণাবিশেষ দৌব বাঁবিত হইয়া প্রস্দ ও 
বিপর্ধয়ধের ঘাবা বিরুদ্ধ ধর্মেব্‌ সংসর্গসিদ্ধি ও তাঁহাব ফলে ভেদরসিদ্ধি এবং ভেরসিদ্ধিব বাবা 
ক্ষণিকত্থ পিদ্ধ হইবে । ইহাই পুর্বপক্ষীব অভিপ্রা। 

পুর্বপক্ষীব উবে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন--না। তাহা হইতে পাবে না। কাবণ 
কার্ধত্ব ও অনিত্যত্তবেব ব্যাবুত্তিব অবচ্ছেদকেব উপীধি প্রাগভাবত্ব ও ধ্বংসত্ব, তাহাব 
ব্যাবর্ত্য প্রাগভাব ও ধ্বংসেব ভেদ আছে বলিয়া যেবপ তাহাদের বিরোধ সিদ্ধ হস্স, সেইবপ 
সামর্থ ও কাবিত্বেব ব্যাবৃত্তিব কোন উপাঁবি না থাকায় বিবৌধ সিদ্ধ হয় না অথবা 
পবস্পবব্যভিচাবী (যবত্ব অঙ্কুবকুর্বদ্রপত্ব ) পদীর্থেব মধ্যে যেরূপ বিরোধ আছে সাম্র্থ ও 
কীবিত্বেব মধ্যে সেক্'প বিবৌধ নাই, কাঁবণ সামর্থ্য ও কাঁবিত্বের মধ্যে পবম্পব ব্যভিচাব 
নাই-_এই কথা পুর্বে বলা হইয়াছিল। ইহাঁব দ্বারা গ্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ববপকার্যত্ব এবং 
ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বূপঅনিত্যত্বের মধ্যে পরস্পৰ ব্যভিচাব থাঁকাঁয় কার্ষত্ব ও অনিত্যত্বেব 
বিবোধের মত সামর্থ্য ও কাবিত্বেব যে বিবোধ নাই তাহ! গ্রকারাভ্তবে বলা হইযা গিয়াছে। 
স্থতরাং পবে আবাব কাধত্ব ও অনিত্যত্বের উল্লেখ কর সঙ্গত হয না। অথচ মূলকাব 
উপাধিব ভেদ বশত কার্ধত্ব ও অনিত্যত্বেব স্ায় সামর্থ্য ও কাবিত্বেব ব্যাবত্েব ভে্দ হইতে 
পাঁবে নাঁএই বথা বলিষাছেন। সেই হেতু এখানে কার্বতবকে প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব্বরূপ 
না ধবিষাঁ প্রাগভাবাবচ্ছিন্সত্বই কার্ধত্ব এবং ধ্বংসপ্রতিযৌগিত্বই অনিত্যত্ব ইহা না ধবিয়া 
ধ্ংসাবচ্ছিন্সত্বই অনিত্যত্ব মূলেব এইরূপ অর্থ কৰিলে আব পুন্কক্তি দৌষ হয় ন|। 
দীবিতিকার কার্বত্ব ও অনিত্যত্বেব উক্ত শেষোক্ত অর্থই গ্রহণ কবিষ্নাছেন। যাহা! হউক 
কার্যত্ব ও অনিত্যত্বের যেমন উপাধির ভেদ আছে সাম্থ্য ও কাবিত্বেৰ সেইরূপ 
কোন উপাধি না থাকার উপাধির ভেদ নাই-_ইহাই সিদ্ধান্তিকর্তৃক পুর্বপক্ষীব উপব 
প্রতুতব। 

এখানে আর একটি প্রশ্ন হইতে পাবে যে বৌদ্ধমতে অভাব পদার্থ অলীক 
স্বীকৃত হইয়াছে, স্তরাঁং তাঁহাদেব মতে প্রাগভাবাবচ্ছিননসত্বরূপ কার্ধত্ব এবং ধ্বংসা- 
বচ্ছিন্সত্বরূপ অনিত্যত্ব কিূপে সিদ্ধ হয় এবং অভাবেব ব্যাবর্তাত্বই বা কিরূপে সম্ভব? 
ইহার উত্তরে বলা হয় যে বৌদ্ধেবা অভাঁবকে পাবমাধ্িক স্বীকার না কবিলেও ব্যবহাপ্লিক 
স্বীকার কবেন। অথবা নৈয়ারিকমতানদাবে অভাব স্বীকার কবিবা তদ্ঘটিত কার্য 
প্রভৃতি ও অভাবের ব্যাবস্তাত্ব বলা হইঘ়্াছে। স্থতবাং কোন দৌষ নাই। ধাহা হউক 
এযাবৎ দেখান হইল যে, সামর্থ ও কাবিত্বেব নিত নিভ ব্যাবর্ড্যের ভেদ বশত বিোঁধ 
নাই এবং উপাধি ব্যাবত্যেব ভেদবশতও বিরোধ নাই। 

উপীধিব ব্যাবত্্ের ভেদ বশত বিবোধ নাই কেন? এইবপ প্রশ্নের উত্তবে দিদ্ধান্তী 
বলিরাছেন--সামর্ঘ ও কারিত্বে ব্যাবৃভিব অবচ্ছেদক উপীধিই নাই। 


ঙ5 আত্মতত্ব-বিবেক 


এখন পূর্বপক্গী বৌদ্ধ যদি বলেন__বোধক শবই উপাধি অর্থাৎ সামর্থ্য এবং কাবিত্বেব 
বোধক শবকেই উহাদেব ব্যাবৃত্তিব অবচ্ছেদকেব উপাধি বলিব--যেমন--যাহা সমর্থ 
(ক্ষেত্রস্থবীজ) তাহাতে অসামর্থ্ব্যাবৃত্তি থাকে, আব সেই সমর্থ বীজে 'দমর্থ, এই 
শব্দটি বাচ্যতা সম্বন্ধে থাকে বলিয়া উক্ত সমর্থশব্টি সামর্থ্যের ব্যাবৃত্তিব অবচ্ছেদক হইল) 
আব এ 'মর্থ একে যে'স' অব্যবহিতোত্তব অ অব্যবহিতোভব * ইত্যাদি ক্রমে অত্ববপ 
আন্নপুর্বী আছে তাহাই উক্ত সামর্থ্েব ব্যাবৃত্তিব অবচ্ছেদকেব উপাধি। পুর্বে মূলে 
উপাধি বেব অর্থ কবা হইয়াছে "্থাবচ্ছেদকোপাধি” এবং “্উপাধিভেদাৎ, শবের অর্থ 
কৰা হইয়াছে উক্ত উপাধিব ব্যাবর্ত্েব ভেদ বশতঃ। স্থতরাং শব অর্থাৎ শব্বৰৃতি 
আন্বপূর্বীককে উপাধি বলিলে_-এইবপ অর্থ হইবে যে সামর্থ বা কাবিত্বেব “্» অর্থাৎ 
ব্যাবুত্তির অবচ্ছেদক যে “সামর্থ” ও “কাবিত্ব” বপ শব্ধ তাহাব উপাধি অর্থাৎ তদ্বৃতি 
আন্ুপুরী॥ অনেক বর্ণে সমূদাধাত্বক শবেব ধর্ম হইতেছে আইপুরবা অর্থাৎ পৌরবাপর্য। 
যেমন “ঘট” একটি এব। এই একটি যথাক্রমে_ঘ্‌, অ,ট অ এই চাঁবটি বর্ণেব সমষ্টি 
স্বরপ। স্থতবাং ঘ. এব অব্যবহিত পবে আছে--অ, অ এব অব্যবহিত পবে আছে 
ট তাৰ অব্যবহিত পবে আছে আ। স্থৃতবাং উক্ত চাঁবিটি বর্ণৰপ ঘট শব্দটি ঘু._ 
অব্যবহিতোত্তর অ, অব্যবহিতোত্তর টু অব্যবহিতোত্তব অ স্ববপ। অতএব ঘ অব্য- 
বহিতোত্তব ' "“অত্ব ধ্গরূপ আন্ুপূর্বাটি উক্ত এববৃতি ধর্ম হইল। 

যে ধর্ম যাহাতে থাকে তাহাকে তাহাব উপাধি বলে। যেমন নীলঘটে থাকে যে 
'নীলঘটত্ব' তাহা নীলঘটেব উপাধি। এইবপ “সমর্থ, ইত্যাকাব শব্দটি অবচ্ছেদক তাহাতে 
থাকে আন্রপূর্বা। সৃতবাং সমর্থশনববৃতি স অব্যবহিতোত্তব..... অত্বরূপ আন্ুপূবাইি 
পামথ্যেব ব্যাবৃত্তিব অবচ্ছেদকেব উপাঁধি। এইভাবে 'কাবিত্বেব ব্যাবৃত্তিৰ অবচ্ছেদকেব 
উপাধি হইবে 'কাবিত্ব' এববৃতি ক অব্যবহিতোত্তব .....অত্বরূপ আন্ুপুর্বা। 

এইভাবে ব্যাবৃত্তিব অবচ্ছেদককেব উপাধিব ভেদবশত ব্যাবর্ত্ের ভেদ সিদ্ধ 
হইবে। পূর্বপক্ষীব এইরূপ আশঙ্কাব উ্ভবে মূলকাব সিদ্ান্তীব পক্ষ হইর়া বলিতেছেন 
“নাগি এবমাত্রমুপাধি, পর্যায়ণবোচ্ছেদ্রসঙ্গাৎ।” 

অর্থাৎ শবেব আন্পূ্বীব ভ্দেই উপাধি অর্থাৎ সামর্্য ও কাবিত্বেব বিবোধ- 
নির্বাহক__ইহা হইতে পাবে না। যেহেতু উক্ত শ্বান্বপরবাব ভেদ বশত বাঁচক শবেব ভেদে 
দি বাচ্য অর্থে ব্যাবৃতিব ভেদ সম্পাদিত হয় তাহা হইলে পর্যায় শব্দেব উচ্ছেদে 
আপনি হইবে। 

ভিন্াপূবাক শবদসকল যদি একজাতীয় পদার্থকেই বুঝায় তাহা হইলে উক্ত বিভিন্ন 
আস্পূবাক পনগুলিকে পর্যায় বৰ বলে। মোট কথা যেখানে বিভিন্ন শব্দেব শক্যতাবচ্ছেদক 
অভিন্ন হয় সেইখানে সেই বিডি শষগুলি পর্যায় বলিষা ব্যবহৃত হ্য়। যেমন-_£দেব' 
বা এই ছুইটি শব্দেব আপুরা ভিন্ন অথচ ইহাবা এক দেব জাতিবিশিষ্ট পদার্থকে 


প্রথম পবিচ্ছেদ_ব্দণভঙগবাদ ৬১ 


-বুঝাইতেছে অর্থাৎ উক্ত ছুইটি পব্দেব ক্যতাবচ্ছেদক* একই দেবত্থ বলিম্না এ শব্দ 
ছুইটিকে পর্বায়ণব ব্লা! হয়। 

এখন এখানে «দেবতা” স্ববপ বাচ্য অর্থেব বাঁচক শব্দ দুইটি “হুর” ও “দেব” 
এই শব্দদুইটিব ভেদবখতঃ যদি তাহাদেব বাচোৰ ব্যাবৃত্তি ভিন্ন হইত অর্থাৎ "হব 
শবেব ঘাবা প্অন্ববব্যাবৃতি" এবং প্দেব” শবেব দাবা “অদেবব্যাবৃত্তি” কপ অর্থেব 
ব্যাবৃত্তি দুইটি ভিন্ন হইত তাহা হইলে এঁ ছুইটি শব্দেব শক্যতাবচ্ছেদক ভিন্ন হওয়ার 
উহীবা আব পর্যায় শব হইতে পারিত না। এইক্ধপ সর্বত্রই পর্যায় শবেব উচ্ছেদ 
হুইযা যাইত! স্ৃতবাং সামর্থ ও কাবিত্বেব ব্যাবৃতিব অবচ্ছেদকেব উপাধি হইল শব্দ অর্থাৎ 
শবেব আন্ুপূর্বা-ইহা! কোন মতেই দিদ্ধ হর লা। এখন যদি বৌদ্ধগণ বলেন সাম্থ্য 
প্রকারক জ্ঞান (ইহা সমর্থ এই জ্ঞান ) এবং কাবিত্বপ্রকাবকজ্ঞান (ইহা! কাবী এইবপ জ্ঞান ) 
দুইটি পবস্পব ভিন্ন বলিয়া এ জ্ঞানেব ভেদই সামর্থ্য ও কাবিত্বেব ভেদক হইবে। ইহা 
উত্তবে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন_“নাপি বিকল্পভেদঃ, স্বরূপরৃতস্ত তস্ত ব্যাবৃতিভেদকত্তে 
অমমর্থব্যাবৃত্বেবণি ভেদপ্রদঙ্ধাঞ্, বিষয়কৃতশ্য তু তস্য ভেদকত্বেহন্যোইন্তাশয়গ্রস্গাৎ।” 

অর্থাৎ জ্ঞানেব ভেদও দামর্থা এবং কাবিত্বের উপাধি নর। কাবণ জ্ঞানন্বরপই যদি 
ব্যাবৃতিব ভেদক হয়, তাহা হইলে অসমর্থব্যাবৃত্তিরও ভেদেব আপত্তি হয়। বিবয়দারা 
জ্ঞীন ব্যাবুতির ভেদক হইলে অস্ঠোইন্যার়্দৌষেব প্রস্ধ হঘু। সিদ্ধান্তীব অভিপ্রায় এই-- 
বৌদ্ধমূতে সবিকল্প জানকে বিকল্প বলে । বৌদ্ধেবা উক্ত জ্রানেব ভেদবশতঃ দি ব্যাবৃত্তিব 
ভেদ স্বীকাব কবেন, তাহা হইলে তাহাদেব মতে “যদি সমর্থ হয়, তবে কাবী হয” এইৰপ 
প্রসপ্ধে, সামর্ঘ্যটি হেতুস্থানীয হওয়ার ভাহাতে কাবিত্বেব ব্যাপ্তি এবং পশবৃত্তিতা (পর্ষ- 
ধর্মতা) থাকার, ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পঙ্ষধর্মতাজ্ঞানেব ভেদ্ব্শতঃ সামর্থ্যটির ব্যাৰৃভি অর্থাৎ 
অসামর্থ্যব্যাবৃত্তিরও ভেদ প্রস্দ হইবে | বৌদ্ধমতে ব্যান্তিজ্ঞান এবং পক্দধর্মতাজান ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে অুমিতিব প্রতি কাবণ। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পর্ঘধর্মতাজ্ঞানৰগ একটি বিশিষ্ট জ্ঞানকে 
ভীহীবা কাবণ বলেন না। দ্যদি সমর্থ হয় তাহা হইলে কারি হর এইরূপ গ্রসদ্ে কাবিত্টি 
আপাগ্--সাঁ্য স্থানীয় এবং সামর্থাটি আপাদক-_হেতুস্থানীয়্। আপাদকেব দ্বাবা আপীগ্ঘেব 
আগাদন কবিতে হইলে আপাদকে আপাগ্ঘেব ব্যাপ্থিজ্ঞান এবং পর্ধধর্সতা জ্ঞানে প্রয়োজন। 
উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পক্ষধর্মতাজ্ঞানের উভরের বিবর আঁপাদক। হুতবাং ব্যাপ্তিগ্ান ও 
গঙ্দধর্মতাজ্ঞানছুইটি ভিন্ন হওয়ায় জ্ঞানেব ভেদবশত ব্যাবৃত্তির ভেদ অন্সাবে সামর্থরূপ 
আপাদকেব ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ অসামধ্থ্যব্যাবৃততিটিও ভিন্ন হইয়া পড়িবে। আর উহা ভিন্ন 


*শবদ বাঁচক, অর্থ বাচা? আর বাহা বাচা হইয়া ব'চ্য অর্ধে বর্তদাল ও বাঁচে জানে প্রকাৰ বা বিশেষ 
হয় তাহাকে প্রবৃত্তিনিমিত্ত বা শক্যতাবচ্ছেগক বলে। যেমন, ঘট শব্দের খাঁ ঘটন্ববিশিষ্ট ঘটরূপ অর্থ? 
ঘট যেমন ঘট শবের ঝাচা, “সইরূপ ঘটসবও ঘট শবের বাচা, আবার টস বাঁচ্য ঘটে বিভ্দাল থাকে এবং "৭ 
পদার্থে উপস্থিতি (জান) ভে ঘটতট প্রকার হয। তাং 'ঘটতৃ'ই ঘট শব্দেব শক্যতাবচ্ছেদক 1 


৬২ আত্মতত্ব-বিবেক 


ভিন্ন হইলে সামর্থাৰপ একই হেতুতে ব্যাঞ্িজঞান ও পক্ষধর্মভক্ঞান না! থাকা কিরূপে এ 
হেতুব দ্বাৰা “কাবিত্ব' বপ আপাস্েব অন্যান সিদ্ধ হইবে? ফলত "ঘি সমর্থ হর তবে 
কাবী হয” এইরূপ প্রদ্ই অসিদ্ধ হইথা পভিবে। জ্ঞানে স্বরপত ভেদকে ব্যাবৃত্িব ভেদক 
স্বীকার কৰিলে একটি পদার্থ নান! হইযা' পডে। তাহাতে যে হেতুটি ব্যাপ্ডিবিশিষ্ট 
তাহা আর প্ষধর্মতাবিিষ্ট হয় না, পক্গধর্মতাবিশিষ্ট হইবে অপর একটি পদার্থ। কাবণ 
ব্যাপ্তিজ্ঞান ও গক্ষধর্সতীজ্ঞান পবম্পব ভিন্ন। বৌদ্বমতাহুসাবে ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পর্গধর্মত1- 
জ্ঞান দুইটি যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অস্থমিতিব গ্রতি কাঁবণ হ্ষ, তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। 
এখন ঘ্দি বৌদ্ধেবা বলেন-_যৎ প্রকাঁবক ব্যাপ্তিজ্ঞান তৎ প্রকাবক পক্ষধর্মতীজ্ঞানই অস্্- 
মিতিব প্রতি কাবণ অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানে ধাহা গ্রকাব বা বিশেষণ হয়, পন্ধর্মত! জ্ঞানে যদি 
তাহাই প্রকাব বা বিশেষণ হয় তবে-_এঁবপ ছুইটি জ্ঞান হইতে অঙ্থমিতি হয়। উক্ত 
জ্ঞান ছুইটিব ধর্মী এক বা ভিন্ন হইতে পাবে, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। যেমন-- 
ধম বহ্িব্যাপ্য” এবং “পর্বত ধৃমবান্” এই ছুইটি জ্ঞানেব মধ্যে প্রথম জ্ঞানটি ব্যাপ্তিজ্ঞান, 
ও জানে ধ্মত্বটিও বিষয় হইয়াছে, উহা ধৃমাংশে প্রকাঁব। এইবপ দ্বিতীয় জ্ঞানটি পন্ম- 
ধরমতাজ্ঞান, এ জ্ঞানেও ধূমাংশে ধৃমতটি প্রকাব হইয়াছে। স্বতবাঁং একই ধুম প্রকাবক 
ব্াপ্রিজ্ঞান ও ধমত্বপ্রকাবক পক্ষধর্মতাজ্ঞান-_-এই ছুইটি জ্ঞান হইতে "পর্বত বহিমাঁন্ 
এইবপ অন্থমিতি হইয! যাইবে। প্রত স্থলেও অর্থাৎ "বুশূলস্থবীজ কাবী, যেহেতু তাহ। 
সমর্থ” এইস্থলে সামর্থাগ্রকাবকব্যাপ্তিজ্ঞান এবং সীম্্থ/গ্রকাবক পন্বধর্মতীজ্ঞান/ হইতে 
কাবিত্বেব অন্থমিতি মিদ্ধ হইযা যাইবে। ব্যাপ্তি বা পন্মধর্মতাঁ আশ্রয় ভিন্ন হইলেও 
কোন ক্ষতি নাই। ইহাঁব উত্তবে বক্তব্য এই যে-_বৌদ্ধ মতে প্রকাবতাকেই ব্যাবৃত্তি 
বলা হয়। যেমন 'ঘটঃ এইরূপ জ্ঞানে "্ঘটতুষ্ট প্রকাব, সেই ঘটত্বে প্রকাধতা আছে; 
বৌদ্ধমতে এই “ঘটত্বেব” ম্বরূপ হইতেছে “অধটব্যাবৃতি*। সৃতবাং তত্মতে ব্যাবৃতিই 
প্রকীবতা। এখন জ্ঞানের স্বরূপত ভেদবশত ধর্দি ব্যাবৃত্িব ভেদ হয় তাহা হইলে 
ব্যাপ্ডিভীন ও পক্গধর্মতাজানের স্ববপত ভেদবশত ব্যাবৃতিৰপ প্রকাবতাবও ভেদ হওয়ায় 
একপ্রকাবক ব্যাপ্থিজ্ঞান এবং পক্ষধর্মতাজ্ঞানই বৌদ্ধমতে অসিদ্ধ হইয়। যাঁয়। অতএব 
স্বর্ূগত জানেব ভেদকেও ব্যাবৃত্বিব ভেদ্ক বলা যায় না। 

এখন ষদি বলা যায় জ্ঞান স্বরূপত ব্যাবৃভিব ভেদক না হইলেও নিজ নিজ বিষয়ের 
বাবা ব্যাতৃতিব ভেদক হইবে। যেমন "ধুম বহিব্যাপ্য* এবং "পর্বত ধূমবান” এই ছুইটি 
জানে একই প্থৃমত্ব বিষয় হওয়ায় জান দুইটি পৃথক হইলেও (বিষয় এক হওয়ায়) ব্যাবৃতি 
ভিন্ন হইবে না। এখানে অধ্মব্যাবৃতিরপ একটি ব্যাবৃত্তি থাকিবে। যেখানে বিষয় 
ভিন্ন হইবে সেখানে ব্যাবৃত্তি ভিন্ন হইবে । যথা _গোত্ব ও অশ্বত্ব ইত্যানিস্থলে। তাহার 
উত্তবে মূলকীব বলিয়াছেন দবিষধক্লতন্ত তু তন্ত ভেদকত্বেইন্যোইনতাশ্রয়প্রসঙ্গাৎ।” 
অর্থাৎ জান যদি তাহার বিষয়েব ছ্বাবা। ব্যাবৃভিব ভেদক হয়, তাহা হইলে 


প্রথম পবিচ্ছেদ--্দগভন্গবাদ ৬৩ 
অন্যোইন্টাশ্রয়দোধেব আপত্তি হয়। কাঁবণ বিষয়েব ভেদ হুইলে জ্ঞানেব ভেন হইবে, 
আবাব জ্ঞানেব ভেদ হইলে বিষষেব ভেদ সিদ্ধ হইবে এইরূপে অন্যোহত্তাশ্রযদোষেব 
আপত্তি হইবে! 

যু্রি বল হু ব্যাবৃত্িব ভেদেব কোন নিমিত্ত অর্থাৎ প্রযোজক না থাকিলেও ব্যাবৃত্তি 
ভেদেব ব্যবহাঁব হ্য,_তাঁহা হইলে তাঁহাৰ উত্তবে মূলকাব বলিযাছেন পন চ নিনিমিত্ত 
এবায়ং ব্যাবৃত্ভিভেদব্যবহাবঃ, অভিপ্রপন্দা* অর্থাৎ বিন| প্রযোজকে এই ব্যাবৃতিব 
ভোদব্যবহাঁব সিদ্ধ হইতে পাবে না। কাঁবণ উহা স্বীকাব কৰিলে অতিব্যাপ্থিদোষ হইবে 
যেমন গ্রয়োজকব্যতিবেকে যদি সামর্থ্য ও কাবিত্বেব ভেদ সিদ্ধ হয, তাঁহ। হইলে অভিন্ন 
পদার্থেও ভেদ ্রিদ্ধ হউক। স্কৃতবাং দেখা গেল এযাবৎ কোন বপেই ব্যাবৃত্তিব ভেদ 
পিদ্ধ হইতে পাঁবিল না! ইহাই এযাবৎ নৈযাঁষিককর্তৃক বৌদ্ধমতেব সামর্থাকে কবণ বা 
ফলোপধান স্বীকাঁব কবিযা খণ্ডন ॥৬| 


নাপি দ্বিভীয়ঃ। সা হি সহকারিসাঘল্যং ঘা প্রাতিহিকী 
ব1| ন তাঘদাগঃ পক্ষঃ, সিদ্সাধনাড পরানভ্যুপগমেন হেত্ব- 
সিদ্বেষ্ট। যং সহকারিপমবথানঘণ্ড তদ্ধি করোত্যেবেতি কো 
নাম নাভ্যুপৈতি, যসুদ্দিখ্য সাধ্যতে। ন ঢাকদ্পণকালে সহ- 
কার্সিসমবধানবত্বমস্মাভিরভ্যপেয়ত, যতঃ প্রসঙ্গঃ প্রবতেতি 
1৭॥ 


অনুবাদ ঃ-(সামর্থাটি ) দ্বিতীষ অর্থাড যোগ্যতান্ববপও নহে। সেই 
ঘোগ্যতা কি সহকাদ্রিসাকল্য (সহকারিসমূহ ) অথবা প্রত্যেক কারণতাবচ্ছেদক 
জাতিন্ববপ। প্রথম পক্ষ (সহকাবিদাকল্য) নয়। যেহেতু (প্রথম পক্ষ 
স্বীকার কবিলে) সিদ্ধসাধনদৌষের আপত্তি এবং পবের (স্থিববাদীর ) অশ্বীকাঁৰ 
হেতুক হেত্সিদ্ধি হয। যাহা সহকাবিসম্মিলনযুক্ত হয়, তাহা (কার্য) 
করেই -ইহা কে না স্বীকার করে- যাহার উদ্দেশ্তে সাধন করা হইতেছে ! 
কার্ষেব অকরণকাঁলে আমরা সহকারীর সম্মিলন ত্বীকাব করি না-_যাহাতে 
গ্রসঙ্গের প্রবৃত্তি হইতে পাঁবে ॥ ৭ ॥ 

তাৎপর্য বৌদ্ধ সমস্ত পদার্থের ক্ষণিকতব শ্বীকাঁৰ কবেন। তাহাঁব সাধনের 
জন্ত তীহাবা প্বাহা সৎ তাহা ক্ষণিক” এইবপ ব্যাপ্ধি প্রদশন কবেন। মৃলকাব নৈষায়্িকের 
51 (বধ) খুকোদুত পাঠ নাহপগচ্ছতি 

২। (খ) পুস্তকোদ্ধ'ত পাঠ ২--"নঘব্ধানবন্তা” | 


ৰস আত্মতত্ব-বিবেক 


পক্ষ হইতে বলিধাছেন উ্ত ব্যাপ্তি দ্ধ হয না। তাহাব উত্তবে বৌদ্ধ বলিযাছিলেন_ 
সামর্ঘ ও অগামর্থাবপ বিকদ্ধ ধর্মের সংসর্গ বশত পদার্থের ভে পি্ধ হইলে ক্ষণিকত্ব 
দিদ্ধ হয়া সততা হেতৃতে স্ষণিকত্েব ব্যাপ্তি দিদ্ধ হইবে। তাঁহাব উত্তব নৈরািক 
বনিয়াছিলেন__বিকন্ধ ধর্মের সংসর্গ অসিদ্ধ। তাহাতে আবাব বৌদ্ধ স্বপক্ষ সাধনের 
জন্য বলিষাছিলেন_ গ্রণঙ্গ ও বিপর্য়েব দ্বাৰা পদার্থেব ভেদ পিদ্ধ হইবে। যেমন “যাহা 
যখন যে কার্ষে নমর্থ, তাহ! তখন সেই কার্য কবে” এইবপ তর্ক ক! আপত্তিই প্রসঙ্গ ; 
এবং দ্যাহা যখন যে কার্ধ কবে না তাহা তথন সেই কার্ধে অপমর্থ” এইবপ ্যাপ্তিই 
বিপর্যয়। এই প্রস্দ ও বিপর্যষের দ্বাব! পদার্থেব ভেদ সিদ্ধ হইয| ক্ষণিকত্ব দিদ্ধি ক্রমে 
উক্তব্যাপ্তি দিদ্ধ হইবে। বৌছেব এইৰপ বাক্যেব উত্তবে গ্রস্থকাব নৈযায়িকপক্ষান্ুসাবে 
বৌদ্ধেব আঁপত্তিব উত্তবে ছুইটি বিবল্প কবিষাঁছিলেন__যথাঃ-“যাহা সমর্থ তাহা কবে” 
এইস্থলে সামর্থ্টি ফলোপধায়কম্ববপ অথবা স্ববপযোগ্যতান্বরপ। এইবপ বিকল্প 
কবিষ। এতক্ষণ সাম্থযেব ফলোপধাধকত্ব খণ্ডন কবিলেন। এখন দ্বিতীয় কল্প খণ্ডন কবিবাব 
জন্য বলিতেছেন-নাপি দ্বিতীষঃ। সা হি সহকাবিসাকল্যং বা গ্রাতিষ্বিকী বা।” 
অর্থাৎ সাম্থ্টটি দবিতীয়বন্লাত্মক ব। স্থবপযোগাতাত্মক নয। কাঁবণ শ্ববপখোগ্যত! ছুই 
প্রকাৰ হয় যথা__সহকাঁবিসাকল্য এবং প্রত্যেক কাবণতাবচ্ছেদকজাতীয়। এই ছুইটি 
যোগ্যতাঁব মধ্যে সামরধ্যটি কোন্‌ প্রকাঁব__ইহা৷ বৌদ্ধকে জিজ্ঞাস! কবিতেছেন। উক্ত 
সামর্থযটি কি সহকাবিসাকল্যপ অথবা প্রাতিস্িক স্বরূপ? 
যদি বলা যায় সাম্্থ/টি সহকাবিসাকল্যস্বপ, তাহা হইলে তাহাব উত্তবে মূলকাব 
বলিতেছেন__-“ন তাবদাগ্চঃ পক্ষঃ, সিদ্ধসাধনাৎ” ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রথম পক্ষ হইতে পাঁবে 
না। কাবণ সিদ্ধসাধন দৌষ হইবে এবং হেতুব অসিদ্ধিঝপ দৌষেব গ্রসন্ব হইবে। 
এখানে সিদ্ধাধন ও হেত্বসিদ্ধিদৌষ ছুইটি যথাক্রমে বিপর্ধয ও গ্রসঙ্গ স্থলে হুইবে-- 
এইবপে বুত্ক্রমে বুঝিতে হইবে। যর্দিও প্রথমে এসক্ষের পৰে বিপর্ধয়েব উল্লেখ হইঘাছিল, 
তথাপি এখানে অর্থেব যোগ্যতা অনুসারে এইবপ ব[ত্ক্রমে বুঝিতে হইবে । যেমন 
প্াহা সমর্থ হুঘ তাহা কাবী হয" এইবপে প্রসন্ে, সাম্থযকে সহকাবিসাকল্য বলিলে উক্ত 
প্রসক্দেব অর্থ হইবে--গ্যাহা৷ সহকাবিসাকল্যযুক্ত হয়, তাহা কাবী হ্য।” কিন্তু এইরূপ 
প্রসঙ্গে সিদ্ধসাধন দোষ দেওয়া! যায় না। কাঁবণ বৌদ্বেবা সহকাবিসাঁকল্যুক্ত কোন পক্ষে 
কাবিম্বর সাধন কবিতে প্রবৃত্ত হন নাই। তরীহাবা ক্ষে্থবীজ হইতে বুশূলম্বীজেৰ 
ভেদ সাধন কবিবাব জঙ্ বুশূলস্থবীজে অসামরথ্য সাধন কবিতেই গরবৃত্ত হইযাছেন। “কুশূলসথ- 
বাঁজ অন্বাসমর্থ যেহেতু তাহা অন্কুর কৰে না। যদি তাহা সমর্থ হইত তাহা হইলে 
অস্কুব কবিত। যেমন ক্ষত্রস্থবীজ।” এইবপ বিপর্যয় ও প্রসঙ্গেব দ্বাৰা বৌছেবা রুশূল্থ 
2 কবিবেন, ইহাই ভাহাদেব উদ্দেশ্ত। যি ভীহাবা 
নু ব এইবপ উদ্দেশ্ঠ হইত ফে, গরমর্থবীজ অঙ্কবকাবী, যেহেতু 


প্রথম পবিচ্ছেদ-্ণভদ্ববাদ ডঃ 


তাহা সমর্থ অর্থাৎ সহকারিসাকলাযুক্ত"। এইভাবে “কাবিত্ব” বপসাধ্য সিছ্ধিব জন্য (সমর্থ) 
বীজ যদি সম্্থ হইত তাহা হইলে কারী হইত” এইরূপ প্রসঙ্গের অবতারণা তীহাবা 
কবিতেন, তাহা। হইলে অবশ্ঠ দিদ্ধান্ভী বলিতে পাঁবিতেন যে, এই প্রসন্গে সিঘসাধন দৌষ 
আঁছে, যেহেতু সহকাবিসাকল্যযুক্ত (কেত্রসথ) বীজে “কাবিত্বসিদ্ধই আছে। বৌ দেই 
দ্িদ্ধ পকারিত্বেব” সাধন কবিতে বাইতেছে হুতবাং তাহাব প্রসঙ্ধে দিদ্বদাধন দো হয়। 
অবশ্ঠ প্রসঞ্ঘটি তর্কাত্বক, অঙুমিতি স্বরূপ নর, এইজন্য এখানে সিদ্ধ সাধনের অর্থ ইষ্টাপত্তি 
কৃবিয়া লইতে হইবে। কিন্তু বৌদ্ধ এইবপভাবে প্রদর্ধেব অবতাব্ণা করেন নাই বলিবা 
তাহাকে প্রসঙ্গে সিদ্ধদাধনদৌষেব আপতি দেওয়া যাইবে না। বৌদ্ধেব উদ্দেনয প্রস্দ ও 
বিপর্য়েব দ্বাবা! ঝুশুলস্থবীজে ক্ষেত্রস্থবীজের ভেদ সাধন কবা। “কুশুলন্থবীন্র অন্ুবাঁসমর্থ, 
যেহেতু তাহা অকাবী” এইবপ বিপর্যষ-অঙ্মানের দ্বাবা কুশূলস্থবীজে প্রথমে অসামর্থা সাধন 
কবিরা ক্েত্রস্থবীজ হইতে তাহা ভেদ সাধন কবা হইবে । এই বুশুলস্থ বীঙ্তে অসামর্থেব 
অন্ুমিতিব অন্থকুল তর্কৰপে বৌদ্বেবা প্যদি কুশূলস্থ বীজ সমর্থ হইত তাহা হইলে তাহা 
অস্কুবকাবী হইত” .*এইবপ প্রসন্দেব অবতাবণা কবেন। গ্রন্থকীৰ নৈথ্মাধিকপদবর্তী 
হুইন্»। উক্ত বিপর্যয় অন্মানেই দিদ্ধদাধন দোষেব আপতি দিয়াছেন। উক্ত প্রনন্ে দিন্ধ 
সাধন দৌষ বে হইতে পাবে না তাহা বলা হইরাছে। বিপর্যয়ে কিরূপে সিদ্ধদাধন দোষেব 
আপত্তি হয তাহা দেখান হইতেছে । বৌদ্ধেবা ষদ্দি সামর্থ্যকে সহকাবিনম্মিলনকপ 
যোগ্যতাত্মক স্বীকাব কবেন তাহা হইলে তাহাবা যে যাহা অন্কুবাকাবী তাহা অস্কুবাসমর্থ» 
এইবপ বিপর্যয় দেখাইয়াছেন, সেই বিপর্বষেব অর্থ হর প্যাহা অঙ্কুবাকাবী তাহা অন্থুবকবণের 
সকল সহ্কাবিযুক্ত নয।” কিন্তু বৌদ্ধগণ যে এইকপ সাধন কবিতেছেন তাহা তীহাবা 
কাহাব নিকট কবিতেছেন। তীহারা কি প্যাহা অঙ্কুব কবে না তাহা অস্থুবকবণেব 
সহকাবিষুক্ত” এইরূপ কোন মতবাদীব নিকট উহ! সাধন কবিতেছেন ? অথবা “্ঘাহাঁ অঙ্ুৰ 
কবে না তাহা অস্কুবকবণেব সকলসহকাবীযুক্ত নয়”, এইরূপ মতবাদীব নিকট উহা সাধন 
করিতেছেন। যদি তীহাঁবা প্রথমোক্ত মতবাদীব প্রতি অঙ্গুবকবণাভাবকালে সহকারি- 
সাকল্যযুক্ততাব অভাব সাধন কবেন তাহা হইলে অবশ্ত তীহাদেব দিদ্বদাঁখন দোষ হইবে 
না। কিন্তু এবপ কোন মৃতবাদী নাই বীহাবা “কোন বীজ অঙ্কুর না কবাব কাঁলেও 
সকলসহকাবীযুক্ত” এইরূপ শ্বীকাব কবেন। আব যদি বৌদ্ধেবা ছিতীয়োক্ত মৃতবাদীব 
প্রাতি উহা অর্থাৎ “যাহা অঙ্কুব করে না তাহা অন্কুবকরণেব সকল্দহকারিধুক্ত নয়” ইহা 
সাধন কবিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেই তীহাদেব দিদ্ধসাধন দোষ হইবে। ইহাই মূলোক্ত 
দিদ্ধদাধন দৌষেব অর্থ? 

স্থতবাং মুলে বে দিদ্ধনাধন এবং হেত্বনিদ্ধি দোষ দেখান হইয়াছে তাঁহি! যোগ্যতাহ্সারে 
বিপর্যয়ে সিদ্ধদাধন এবং প্রপক্ষে হেতবপিদ্ধি দোষেব আপত্তি হঙ্গ এইরপ ঝ্ুতক্রধে অর্থ 
কবিভে হইবে বিপর্যয়ে সিদ্ধনাধন দৌঁষ কিকপে সম্ভব হইতে পাবে তাহা দেখান 

দি 


আত্মতত্ববিবেক 


হইয়াছে। এখন “প্রসঙ্গে” কিৰপে “হেত্বসিদ্ধি” দোষ হয়, তাহ। দেখ! যাকৃ। প্রসন্দেব 
স্ববপ ধল! হইয়াছে বথা £_ঘাহা যখন যে কার্ধে সমর্থ তাহা! তখন সেই কার্য কবে” 
অথবা গ্বদি সমর্থ হইত তাহা হইলে কাবী হইত”! এই প্রথম প্রসঙ্গে সামর্থাটি 
হেতু এবং কাবিদ্ধটি সাধ্য । দ্বিতীষ প্রন, তর্কাত্বক বলিষা হেতু বলিতে আপাদক ও সাধ্য 
বলিতে আপাগ্ঠ বুঝিতে হইবে। নৈযাধিকগণ কুশূলস্থ বীজে সহকাবিদাকল্য স্বীকাঁব কবেন 
না। সেই জন্ত কুশূলস্থবীজে সহকাি সাকল্যবপ সাধ্য না থাকাষ হেতুব অসিদ্ধি হইল। 
মূলে “ন তাবদাগ্ঃ পক্ষঃ, দিদ্ধসাধনাৎ্, পবানভ্যুপগমেন, হোত্বমিদ্বশ্চ।” এই 
কথা বলা হইস্াছে, তাহাব মধ্যে “দিদ্ধলাধনাৎ*” এই অংশেবই ব্যাখ্যা মূলকাব স্বয়ং 
“ঘত্সহকাবিসমবধানবৎ তদ্ধি কঝোত্যেব ইতি কো! নাম নাত্যুপৈতি ঘমুদ্দিশ্ত সাধ্যতে” 
এই বাক্যের দাবা কবিযাছেন। ইহাঁব অর্থ পূর্বে কৰা হইযাছে। “পবানভ্যুপগমেন 
হেত্বদিদ্বেশ্ঠ” এই অংশের ব্যাখ্যা “ন চাকব্ণকাঁলে সহকাবিসমবধানবন্মল্মাভিবভ্যুপেষতে 
যত; প্রস্দঃ প্রবর্তেত।” এই বাক্যেব বাবা! কবিষাছেন। অর্থাৎ আমব! ( নৈয়াবিকেবা) 
(অস্কুবাদি কার্ধেব) অকবণকালে সহকারীব সাকল্য শ্বীকাব কবি না, যাহাতে প্রসঙ্গেব 
গনৃতি হইতে পাবে। নৈয়াধিকগণ কুশূলস্থ বীজে সহকাবি-সাঁকল্য স্বীকাব না কৰা এইবপ 
গ্রথম প্রলদ্দ হইতে পাঁবে না যে গ্যাহা সহকাবিদাকল্যঘক্ত তাহা কাঁবী” সহকাঁবিসাকল্য 
বপ হেতু বুশুলস্থ বাঁজে নাই, এইজন্ত নৈযাধিক মতানুসাবে প্রস্ের প্রবৃত্তি হইতে 
গাবে না। 
আব এ্রসদিকে প্যদি সমর্থ হইত তাহা! হইলে কাবী হইত” এইবপ তর্কাত্মক 
্বীকাব (২য রসদ) কৰিলে *ন চাকবণকালে সহকাবিসম্বধানব্বমনমাভিবভাপেষতে যতঃ 
পদ: প্রবর্তেত।” এই মৃলবাক্যেব অর্থ হইবে_-«আমবা ( নৈধাথিকেবা ) অকবণকালে 
যেহেতু (বুশুলহবীজে) সহকাবিসাকল্য ্বীকাব কৰি ন| (সেই হেতু) প্রসব গরবৃতি হব» 
তর্কে আপাদকেব বাবা আপাগ্েব আপত্তি কবা| হ্য। সেই জন্য তর্কে আপাদকে আপান্মের 
ব্যাপ্তি থাকা অবশই দরকাব। যেমন দ্যদি বহির্ন সতাৎ তি ধমোহপি ন স্তাৎ” এই 
তর্কে বহ্ছিব অভাব আপাদক এবং ধূমের অভাব আপাগ্ভ। জল হদাদিতে বহ্ব অভাব 
আছে এবং ধূমের অভাব আছে। ফলত যেখানে যেখানে বহ্ছিব অভাব থাকে তাহাব 
দর ধৃমেব অভাব থাকে বলিয়া বহছিব অভাবে ধূমাভাবেৰ ব্যাপ্তি আছে। এই ভর্কে 
থাবা প্রকৃত (বহিমৎ) পর্বতে আপাস্েব অভাব অর্থাৎ ধূমাভাবেব অভাব অর্থাৎ ধূমেব 
নানী আগীদকের অভাব অর্থাৎ, বহাভাবাভাব বা বহিব সিদ্ধি হয়। এইবপ গ্রুভম্ছলেও 
্ নহকাবিসাকমা যুক্ত হইভ তাহা হইলে (অব) কাবী হইত” এই তর্কেব আপাদ্ক 
সহকাবিসাকল্যে আপা কাবিত্বেব ব্যাপ্ধি ্বেত্স্থবীজে সি নৈয়ায়িক- 
গণ বশ বীজে সহকাবিসাক্য কাব জে শিদধ আছে। আব 
বিলি নিলি 8555 সেইখানে বৌদ্ধেবা আপাগ্ 
ব অভাব সিদ্ধ হঘ-এই কথা বলিবেন। 


প্রথম পরিচ্ছেদ--দ্দণভলবাদি ৬৭ 


স্থৃতবাঁং নৈয়ামিকেব মত গ্রহণ কবিষাই বৌদ্ধদের প্রসদ্দেব প্রবৃত্তি হয়, অন্যথা হয় না। 
তর্কে যেখানে আপত্তি কবা হর সেখানে আপাগ্েব অভাব এবং আপাদকেব অভাব 
থাকে। কুশূলস্থবীজে বৌদ্ধাদিগতেও কাবিত্বের অভাব আছে বটে কিন্তু বৌদ্ধেবা 
সহকীরিনমবধান শ্বীকারই কবেন না বলিয়া সহকাবীব অদমবধানও তীহাঁদেব মতে 
অনিদ্ধ। এই জন্য "্নামর্থা”কে সহকাবিসাকলাম্বরূপ স্বীকীৰ কবিলে বৌদ্দগণেব বুশৃলস্থ 
বীজে সর্বসাবাবণভাবে গ্রদর্দ কপ তর্ক পিদ্ধ হয় না, কিন্ত নৈরারিক মত গ্রহণ করিয়াই 
তাহাদের তর্কে প্রবৃত্তি স্বীকাব কবিতে হইবে । তাহা ঘলে নৈয়ায়িকের স্বীকৃত কুশূলস্থ 
বীজে সহকাবিপাকল্যেব অভাব সিদ্ধ হওরাঁঘ বৌদ্বেব নৈরায্িকমতে প্রবেশ হইন্না পডে-_ 
ইহা মুলকাবেব গৃচ অভিগ্রায়। এই শেবোক্ত প্রসদ্ঘটি শব মিশ্রেব মত। প্রথমটি 
দীবিতিকাবেব মত ॥ ৭1 


প্রাতিষ্বিকী তু যোগ্যতা অস্বয্নব্যতিরেকঘিষয়ীভূতং 
বীজ্বং | শ্বা তদব্বান্তরূজাতিভেদো! ঘা গহকারিবৈকল্য- 
্রযুক্তক্কার্যাভাববত্বং ঘা ৮] 


অনুবাদ £_ প্রাতিশ্বিক যোঁগাত৷ অর্থাৎ স্ববপযোগাতাটি, কি অন্য ও 
ব্যতিরেকজ্ঞানের ব্ষিষীভূত বীজত্ব, বীজত্ব্যাপ্য জাতিবিশেষ অথবা৷ সহকারীর 
অভাব প্রযুক্ত কাধকাঁবিতার অভাব স্ববপ? || 

তাশুপর্য £_বৌদ্ পদার্থেব ক্ষণিকত্ব সাধনের নিখিভ গ্যাহা ধখন যে বার্ধে সমর্থ 
তাহা তখন সেই কার্ধ কবে” ইত্যাদিরূপে প্রস্দ ও বিপর্যর়েব অবতাঁবণ| করিঘাছিলেন 
তাহার উত্তবে নৈয়ায়িক বলিয়াছিলেন সাম্্থেব অর্থ কাবণতা। সেই কারণতা কি 
ফনোপধান অথবা যোগ্যতা। ফলোঁপধানরূপকারণতা নিপুণ ভাবে খণ্ডন করিঘ্াছেন। 
যোগ্যতীকেও বিশ্লেষণ কিয়! জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে--যোগ্যতাটি কি সহকারিসাকল্য 
অথবা প্রাতিশ্বিক অর্থাৎ প্রত্যেক কাবণতাবচ্ছেদক ম্বরূপ। তাঁর নধ্যে ঘোগ্যতাটি যে 
প্রকৃত স্থলে সহ্কাবিসাকলা স্বরূপ ন্য-_-তাহা অব্যবহিত পূর্বে দেখাইয়াছেন । এখন 
এই বাক্যে যোগ্যতাব প্রাতিস্থিকত্ব খণ্ডন কবিবাব জন্ত বিকল্প করিতেছেন। দিদ্ধান্তী 
পুর্বপক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন-_-তৌদাব (কাবণের ) যোগ্যতাটি কি অঙ্গন ব্যতিরেক 
জ্ঞানেৰ বিবর বীজতাদি অথবা বীছত্বেব ব্যাপ্য কুর্বদ্রপত্ব অথবা সহকারীর অভানপ্রযুক্ত 
কার্ধকারিত্ের অভাবপ্রবুক্ত কার্ধ কাবিত্বের অভাব? “ত* সত্বে তৎ সত্তাকে অন্ধ বলে। 
এবং "তদমতে ত ১ হইতেছে ব্যতিবেক। যেমন বীদ্র থাকিলে অঙ্কুর হর, বীর 
ন1 থাকিলে অঙ্কুর হয় না। এইকপ অন্ধ ও ব্যতিবেক জ্ঞানের বিধর যে "বীভত" তাহাই 
কি মোগাতা ইহাই থর বিক। অবশ এখানে বে মূলে বীন্রত্বের উল্লেখ করা হইছে 


৬৬ আত্মতত্ব-বিবেক 


হইয়াছে। এখন পপ্রসন্ষে” কিরূপে “হেত্বসিদ্ধি” দৌষ হয, তাহা দেখা যাঁক্‌। প্রসঙ্গেব 
স্বব্প বল! হইয়াছে যথা £_াহা যখন যে কার্ধে সমর্থ তাহা তখন সেই কার্য কবে» 
অথবা “যদি সমর্থ হইত তাহা হইলে কাবী হইত”। এইবপ প্রথম প্রসঙ্গে সামরথ্যটি 
হেতু এবং কাবিত্বাটি সাধ্য। দ্বিতীয় প্রস্, তর্কাত্বক বলিষা হেতু বলিতে আপাদক ও সাধ্য 
বনিতে আপা বুঝিতে হইবে। নৈযাধিকগণ কুশুলস্থ বীজে সহকাঁবিসাকল্য স্বীকাঁব কবেন 
না। সেই জন্ত কুশূলস্থবীজে সহকাবি পাকল্যবপ সাঘ্থ্য না থাকাষ হেতুব অসিদ্ধি হইল। 

মূলে «ন্‌ তাবদাগঃ পক্ষঃ, সিদ্ধলাধনাৎ্। পবান্ভযাপগমেন, হেত্বসিদ্ধেশ্চ।” এই 
কথা বলা হইয়াছে, তাহাব মধ্যে “সিদ্ধসাধনাঘ, এই অংশেবই ব্যাখ্যা মূলকাব ম্বষং 
শ্যৎ্সহকাবিমমবধানবৎ তদ্ধি কবোত্যেব ইতি কো! নাম নাভ্যুপৈতি যমুদ্দিন্ত সাধ্যতে” 
এই বাক্যেব দ্বাবা কবিযাছেন। ইহাব অর্থ পুর্বে কব! হইয়াছে । “পবানভ্যপগমেন 
হেত্বৃসিদ্ধেশ্চ” এই অংশেব ব্যাখ্যা "ন চাকবণকালে সহকাঁবিসমব্ধান্বত্বমস্মাভিবত্যুপেষতে 
যতঃ প্রসঙ্গঃ প্রবর্তেত।” এই বাক্যেব বাবা কবিয়াছেন। অর্থাৎ আমবা৷ ( নৈয়াধিকেব1) 
(অস্কুরাদি কার্ধেব ) অকবণকালে নহকাবীব সাকল্য ম্বীকাঁৰ কবি না, যাহাতে প্রসহ্গেব 
্রবৃত্তি হইতে গাবে। নৈয়াধিকগণ কুশুলস্থ বীজে সহকাবি-সাকল্য শ্বীকাব না কবাষ এইবপ 
প্রথম প্র হইতে পাঁবে না যে গ্যাহা সহকাঁবিসাকল্যযুক্ত তাহা কাবী” সহকাঁবিসাকল্য, 
বপ হেতু কুশুলস্থ বীজে নাই, এইজন্য নৈযাঁধিক ম্তানুসাবে গ্রসঙ্গেব প্রবৃত্তি হইতে 
পাবে না। 

আব্‌ গ্রসঙ্গটিকে “্যদি সমর্থ হইত তাহা হইলে কাবী হইত” এইবপ তর্কাত্মক 
স্বীকাব (২য় প্রসঙ্গ) কৰিলে “ন চাকবণকালে সহকাবিসগবধানবতমন্মাভিরত্যুপেষতে যতঃ 
প্রসনঘঃ প্রবর্তেত।” এই মুলবাঁক্যেব অর্থ হইবে_-“আমবা! (নৈষাধিকেবা ) অকবণকালে 
যেহেতু ( কুশূলস্থবীজে ) সহকাবিসাকল্য শ্বীকাব কৰি না (সেই হেতু ) প্রসঙ্গে প্রবৃত্তি হয ।” 
তর্কে আপাকে বাব! আপাগেব আপত্তি কৰা হয। সেই জন্ত তর্কে আপাদকে আপাছ্েব 
ব্যাপ্তি থাকা অবশ্যই দবকাব। যেমন “যদি বহর স্তাৎ তহি ধূযোহপি ন স্তাৎ্” এই 
তর্কে বহ্িব অভাব আপাদক এবং ধূমেব অভাব আপা । জল হুদাদিতে বহ্ছিব অভাব 
আছে এবং ধূমেব অভাব আছে। ফলত যেখানে যেখানে বহ্ছিব অভাব থাকে তাহাব 
সর্বত্র ধূমেব অভাব থাঁকে বলিয়া বহ্ছিব অভাবে ধৃমাভাবে ব্যাপ্তি আছে। এই তর্কে 
ঘাবা প্র্কত (বহ্িমৎ) পর্বতে আগাগ্যেব অভাব অর্থাৎ ধূমাভাবেব অভাব অর্থাৎ ধূমেব 
ঘাব৷ আপাদকেব অভাব অর্থাৎ বহ্াতাবাভাব বা বহিব সিদ্ধি হয়। এইবপ প্ররুতস্থলেও 
প্যদি সহকাবিসাকল্য যুক্ত হইত তাহা হইলে ( অঙ্কুব ) কাবী হইত” এই তর্কেব আপাদক 
সহকারিসাকল্যে আপা কাবিত্বেব ব্যাপ্তি স্গেত্রস্থবীজে দিদ্ধ আছে। আব নৈয়ায়িক- 
গণ কুশূলস্থ বীজে সহকাবিপাকল্য শ্বীকাৰ কবেন ন! বলিয়! সেইখানে বৌদ্ধেবা আগা 
কাবিত্বেব অভাবেৰ ঘ্বাবা আপাদক সহকারিসাকল্যেব অভাব সিদ্ধ হ্য_এই কথা বলিবেন। 


প্রথম পরিচ্ছেদ--ক্ষণভঙ্গবাদ ৬৭ 


স্থতবাঁং নৈয়ায়িকেব মত গ্রহণ কবিয্াই বৌদ্ধদেব প্রসন্গেব প্রবৃত্তি হর, অন্যথা হয় না। 
তর্কে যেখীনে আপত্তি কবা হয মেখাঁনে আঁপাছ্ভেব অভাব এবং আঁপাঁদকেব অভাব 
থাকে। বুশূলস্থবীজে বৌদ্ধীদিমতেও কাবিত্বেব অভাব আছে বটে কিন্ত বৌদ্ধেবা 
সহকারিসমবধান ন্বীকাীবই কবেন না বলিয়া সহকাবীব অনম্ব্ধানও তীহাদেব মতে 
অসিদ্ধ। এই জন্য "সামধ্যকে সহকাবিসাকলাস্বরূপ স্বীকাৰ কৰিলে বৌদ্ধগণের কুশৃলস্থ 
বীজে সর্বসাধারণভাবে প্রপন্ধ রূপ তর্ক পিদ্ধ হর না; কিন্ত নৈয়ারিক মত গ্রহ্ণ কবিম্মাই 
তাহাদেব তর্কে প্রবৃত্তি স্বীকাব করিতে হইবে । তাথাব ফলে নৈয়ায়িকের স্বীকৃত কুশূলস্থ 
বীজে সহকাবিসাকল্যেব অভাব সিদ্ধ হওয়া বৌদ্ধেব নৈযাগিকমতে প্রবেশ হইস্লা পডে-_- 
ইহা মূলকাঁবেব গৃচ অভিপ্রা়। এই শেষোক্ত প্রস্টি শঙ্বব মিশ্রেব মত প্রথমটি 
দীিতিকাবেব মৃত ॥ ৭ | 


প্রাতিস্বিকী তু যোগ্যতা অহ্বয়ব্যতিরেকবিষয়।ভূতং 
ব্বীজতং ব! শ্বাং তদবাস্তপ্নজাতিভদে! ঘা! সহকানিবৈফল্য- 
প্রযু্তকষার্যাভাববত্বং হা |৮| 


অনুবাদ ঃ-_প্রাতিত্থিক যোগ্যত! অর্থাৎ স্ববপযোগ্যতাটি, কি অন্বয় ও 
ব্/তিরেকজ্ঞানেব বিষধীভূত বীভত্ব, বীজব্বব্যাপ্য জাতিবিশেষ অথবা৷ সহকারীর 
অভাধ প্রযুক্ত কার্যকারিতাঁর অভাব ব্ববপ ? 1৮1 

তাৎপর্য ৫__বৌদ্ধ পদার্থেব ক্ষণিকত্ব সাধনেব নিমিত প্যাহা যখন যে কার্ধে সম্র্থ 
তাহা তখন সেই কার্য কবে” ইত্যাদিরূপে প্রস্দ ও বিপর্যয়েব অবতীবণ। করিয়াছিলেন 
তাহার উত্তবে নৈয়াপ্িক বলিম়াছিলেন সামর্ঘের অর্থ কাবণতা। সেই কাব্ণতা কি 
ফলোপধান অথবা! যৌগ্যতা। ফলোপধানরূপকাবণতা৷ নিপুণ ভাঁবে খণ্ডন কবিগ্বাছেন। 
যোগ্যতাকেও বিশ্লেষণ কবিয়া জিজ্ঞাসা করিযাছিলেন যে--যৌগ্যতাটি কি সহকাবিসাঁকল্য 
অথবা প্রাতিশ্বিক অর্থাৎ প্রত্যেক কাবণতাবচ্ছেদক স্বরূপ) তাঁর মধ্যে যৌগ্যতাটি যে 
প্রকৃত স্থলে সহকাবিসাকল্য ব্বর্ূপ নর-_তাহা অব্যবহিত পুর্বে দেখাইয্সাছেন। এখন 
এই বাক্যে যোগ্যতাব প্রাতিস্থিকত্ব খণ্ডন কবিবার জন্ত বিকল্প করিতেছেন। সিদধান্তী 
পর্বপক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন--তোমাব (কাঁবণেব ) যোগ্যতাটি কি অন্বম্ ব্যতিরেক 
জানেব বিষয় বীজত্বাদি অথবা বীজত্বেব ব্যাপ্য কুর্ব্রপত্য অথবা সহকারীব অভাবগ্রযুক্ত 
কার্ধকাবিত্বের অভাবপ্রযুক্ত কার্ধ কাঁরিত্বেব অভাব? “তৎ সত্বে তৎ সত্ভাগকে অন্য বলে। 
এবং “তদনত্থে তদসত্বম* হইতেছে ব্যতিরেক। যেমন বীজ থাঁকিলে অঙ্কুর হু, বীজ 
না থাকিলে অঙ্কুব হর না। এইরূপ অন্থর্ ও ব্যতিবেক জ্ঞানের বিষয় যে প্বীজত” তাহাই 
কি যোগ্যতা ইহাই প্রথম বিকল্প। অবশ্য এখানে বে যুলে বীজত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে 


৬৮ আত্মতত্ব-বিবেক 


তাহা পূর্ব হইতে গ্রন্কত বীজ ও অঙ্কুবেৰ কার্বকাবণভাব সন্ধে উল্লেখ হইন্বাছিল 
বলিরাই খরূপ বর্ণনা কবা হইয়াছে। স্কৃতবাঁং সেই সেই কাবণতাবচ্ছেদক কপালত, 
তন্তত্ব ইত্যাদি €বোগাতা! কি না” ইহাই গ্রন্থকারেব অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ 
বলেন "নান্পম্ধ প্রীদূর্তীবাৎ» অর্থাৎ বীজ প্রভৃতি (উপমর্দিত) নষ্ট না হইলে অঙ্কুবেব 
উৎপত্তি হয় না। বীজ অবিকৃত থাঁকিয়া অঞ্কুব উৎপাদন করে দেখা যার না। সৃতবাং 
বীছ অ্কুবেব প্রতি কাবণ নয়, কিন্তু বীজেব অব্রব নকল অদ্ববেব প্রতি কাবণ। 
ইহাঁদের মতীসাবে বীজত্বকে “যোগ্যতা কিনা” এইবপ জিজ্ঞাসা কবা যায় না! কিন্ত 
ধাঁহারা বীন্রকেই অঙ্কুবেব কারণ বলেন তাহাদেব মতান্থসাবে মূলকাব বীজত্বেব যোগ্যতা 
বিষয়ে প্রশ্ন কবিয়াছেন। ধীহাঁবা বীজার্দিব অবধবকে কাবণ স্বীকাব করেন তীহাদের- 
মতান্গাবে বিকল্প কবিতে হুইলে বলিতে হয় “বীজভিন্ন কপালাদিতে থাঁকে না অথচ ধাঁন, 
যব ইত্যাদি বীজ্জেব অবয়বে অন্থগত যে জাতি তাহাই কি যোগ্যতা?” এইরূপ কপাল 
ভিন্ন তন্ত প্রভৃতিতে থাকে না অথচ কপাল সযূহেব অবয়বে অনুগত যে জাতি তাহা! 
(ঘট) কার্ধেব কাবণ নিষ্ঠ কাঁবণতা রূপ ঘোগ্যতা। ইহাই যোগ্যতাম্ববপে গ্রথম কল্প । 

দ্বিতীয় কল্প হইতেছে এই যে--বীন্রত্ব প্রভৃতি অবাস্তব অর্থাৎ ব্যাপ্য জাতি যে 
কুর্বদ্রপত্ব তাহাই কি যোগ্যতা? ক্ষেত্রস্থ বীজাদিতে একটি কুরবদ্রপত্ব নামক অতিশর় 
থাকে, বাহাঁৰ কলে তাহা হইতে অস্কুব উৎপন্ন হয় কুশূলস্থবীজে কুরবদ্রপত্ব থাঁকে না 
বলিয়া তাহা হইতে অঙ্কুব উৎপন্ন হয নাঁ_এইবপ স্বীকৃত হইয়া থাকে। গ্রস্থকাব এ 
বীভত্বাদিব্যাপ্য কুর্বদ্রপত্ধ নামক জাতিৰ যোগ্যতা বিষয়ে দ্বিতীয় কল্প কবিষাছেন--““তদ- 
বাত্তবজাতিভেদে বা” এই বাক্যাংশে। 

রস্থকাৰ তৃতীব বন্প কবিতে গিয! “দহকাঁবিবৈকল্যপ্রযুক্ত কার্ধাভাববত্বং বা” এই 
কথা ব্লিরাছেন। উক্ত গ্রন্থেব ষথাশ্রুত অর্থ হইতেছে "পহকাবীৰ অভাব প্রযুক্ত কার্ধেব 
অভাব।” যাঁদৃশধর্মবিশিষ্টেব বাঁচক শবেব উত্তব ভাঁব বিহিত প্রত্যঘ থাকে দেই 
্রত্যর়যুক্ত এন্টি তাদৃশ ধর্সেব বোধক হদ্দ। বেমন ধুম” এই ধর্ম বিশিষ্টেব বাচক শব 
হইল 'ধৃমবৎ», সেই ধৃমবৎ বব্ধেব উত্তর ভাবে “তত প্রত্যঘ কবিলে প্ধৃমবন্ত” শব নিপন্ন 
হয়। এই 'ধ্মবন্ব' শব্ধ সেই পূর্বোক্ত ধুম” রূপ ধর্মের বৌধক। এইবপ এখানেও 'কার্ধা- 
ভাবত” শবেব অর্থ হয কার্ধীভাব। কিন্তু এই যথীশ্রুত 'কার্ধাভাব, অর্থ গ্রহণ করিলে 
্ায়মত ও বৌদ্ধমত এই উভয্ঘতেই এই অর্থ অসম্বত হয়। কাবণ যথাশ্রত অর্থে তৃতীর 
বিকল্পটি এইরূপ দীভায় “নহকারীর অভাবপ্রযুক্ত কার্ধাভাব”। কিন্ত স্তায়মতে স্বভাবতই 
নিশিত্বকাবণ ও অসমবাদ্ধি কারণে কার্ধেব অভাব থাকে বলিয়া সহকাবীব অভাবপ্রযুক্ত 
্ার্ধাভাবটি নিমিত ও অসমবায্ি কাঁবণে অসিদ্ধ হয়। বৌদ্ধমতে সমস্ত পদার্থই ক্ষনিক 
হওয়ায় উপাদান কারণে ও সহকাবীব অভাব-প্রযুক্ত কার্ধাভাবটি অসিদ্ধ। গ্থুভরাং 
বথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে উক্ত তৃতীয় বিকল্পটি একেবারেই অসিদ্ধ হয়। এই হেতু 


গ্রথম পবিচ্ছেদ-_ ক্ষণভঙ্গবাদ ৬৪ 


“কার্যাভাববন্ব” এব অর্থ হইবে “কার্ধকাবিভ্বাভাব”। অতএব সমন্ত বাক্যের অর্থ হইবে 
সহকীরীর অভীব প্রযুক্ত কার্ধকাবিত্বাভাব। যদিও এইবূপ অর্থে বৌদ্ধমতে সমস্ত 
গদার্থেব িকতা বশত উক্ত তৃতীয় কল্পটি অদিদ্ধ হয়, তথীপি স্ারমতে সহকাঁরীব 
অভাবপ্রযক্ত কাঁবণ মাত্রই কার্থ কবে না বলিয়া উত্ত “দহ্কাবীব অভাবপ্রযুক্ত কার্ধকীবিত্বাভাব” 
রূপ অর্থটি নিদ্ধ হয়। যথাশ্রুত অর্থে সবঘতেই অসিদ্ধি, কিন্ত উক্তর্ূপ অর্থে ম্যা়মতে সিদ্ধি, 
ইহাহি বথাশ্রুত অর্থ পবিত্যাগেব হেতু । চবমকাঁবণ যে ক্ষণে কার্য উত্পাদন কবে, তাহাব 
পবক্ষণে ব তাহাঁব পৰে যে কার্ধ উৎপাদন কবে না তাহা সহকাবীর অভাব বশতই বুঝিতে 
হইবে। ইহাই হইল যোগ্যতা বিষয়ে তৃতীয কল্প 1৮ 


ন তাবদাগ্তঃ, অক্কর্বতোইপি বীজজাতীয়শ্ব প্রত্যক্ষসিন্বতা্, 
তবাপি তত্রাবিপ্রতিপত্তেঃ |১। 


অনুবাদ ?-_ প্রথম (কল্প ) টি (ঠিক) নয় যেহেতু (অস্কুর ) কার্য করে না 
এইবপ বীজজাতীয পদার্থ প্রত্যক্ষপিদ্ধ , তোমারও সেই বিষষে অসম্মতি নাই ॥৯॥ 


তাৎপর্য ৪--সিদ্ধান্তী (নৈয়াছিক) বৌগ্যত! বিষরে তিনটি কল্প কবিরা, তাঁহা ক্রমে 
ক্রমে খণ্ডন কবিতে উদ্যত হইবা প্রথমে প্রথম পক্ষটি খণ্ডন করিতেছেন--“ন্‌ ভাবদগ্া% 
ইত্যাদি গ্রন্থে। বৌদ্ধ পুর্বে গ্যাঁহী সমর্থ তাহা কাবী* এইরপ প্রণঙ্গ এবং গ্যাহা করে না 
তাহা অসমর্থ” এইরূপ বিপর্ধয় প্রদর্শন করিঘ্াছিলেন। নৈয়ারিক, বৌদ্ধগ্রদর্ধিত দামর্ঘেব 
উপব বিকল্প করিয়াছিলেন--“পামর্ঘ্য অর্থাৎ কাবণতা” সেই কারণতাটি কি কলোপধাঁন 
অথবা যোগ্যতাত্মক | আঁবাব বোগ্যতাটি কি সহকাঁবিযোগ্যতা অথবা ন্বরূপযোগ্যতা 
(প্রাতিথিক )। এইরূপ বিকল্প কবিরা প্রথমে বহু যুক্তিব দ্বাব! ফলৌপধাঁন খণ্ডন কবিষ্না- 
ছিলেন। পরে সহকাবিযোগ্যতাও খণ্ডন কবিয়াছেন। তাব পর ন্বরূপযোগ্যতার উপর 
তিনটি কল্প করিয়াছিলেন। যথা__অনবযব্যতিরেকসিদ্ধ বীজত্বাদি, অথবা বীজতাদিব্যাপ্য 
ুর্বদ্রপত্ব, অথবা! সহকাঁবীব অভাঁবপ্রযুক্ত কার্বকাবিত্বাভাব। এখন বলিতেছেন কাবণতাঁকে 
স্বরপযোগ্যতা বলিলে, সেই স্বরূগযোগ্যতাটি প্রথম কল্প অর্থাৎ বীজতাদিস্বরূপ নয়। কারণ 
বীনত্বকে স্বদ্নপধোগ্যতা অর্থ! সামথ্য স্বরূপ শ্বীকাঁৰ করিলে পূর্বোক্ত পরনের আকাঁর 
হইবে-“বাহা বীজত্ববিশিষ্ট তাহা (অঙ্কুব ) করে” এবং বিপর্যয়েব আঁকার হইবে--দ্যাহ] 
(অস্থুর) কৰে না তাহা বীজত্ববিশিষ্ট নর” কিন্তু এইরূপ প্রসদ ও বিপর্ধর সিদ্ধ হইতে 
পাবে না। যেহেতু যাহা “বীনরত্বিশিষ্ট তাহা করে” এই প্রনদক্ষেত্রে বীজত্টি কবণেব 
ব্যভিচারী বা বীভন্বে করণের ব্যভিচার আছে। যেমন কুশূলস্থবীভে বীজত্ব আছে কিন্তু 
তাহাতে কার্য (অস্কুব) কারিতা! নাই। কুতবাং বী্ত্বটি কাবিত্বাভাঁববদ্রৃত্তি ওয়ান 
কারিত্বের ব্যভিচাবী হইল। অতএব প্রসঙ্ষের প্রবৃতি হইতে পাবিবে না। আবার দ্াহা 


চা তদ্থ বিবেক 
করে না তাহা বীজত্বিণিষ্ট নর” এই বিপর্বযক্ষেত্রে অকরণটি বীগত্াভাবেব ব্যভিচাবী। 
যেমন কুশটুস্থবীন্র অস্কুব কবে না বূলিরা ভাহাতে অকরণ আছে কিন্তু তাহাতে বীভত্বেৰ 
অভাব নাই, পবন্ক বীজত্বাীভাবেব অভাব অর্থাৎ বীন্গতুই আছে। হৃতবাং অকব্ণটি 
বীজত্বাভাবাভাববদ্রুতি হওয়ার বীল্তত্বাভাঁবে ব্যভিচাবী হইল। অতএব উক্ত বিপর্বরের 
ও প্রবৃত্তি হইতে পাঁবিবে না। কলত ন্বরপযোগ্যতাটি বে বীজতৃম্বরপ তাহা! অনিদ্ধ হইল । 
ইহাই হইল স্থল্পপষোগ্যতাঁব প্রথন কল্পে খণ্ডন |ন 

ন দ্বিতীয়ঃ, তশ্য ক্কুর্ধতোহপি ময় নভ্যুপগমেন দৃষটীন্ত্থ 
সাথনঘিকলতা! কো হি নান শ্বস্বাত! প্রমাণশূন্যমভ্যুপগন্ধেৎ | 
স হিনতাঘৎ প্রত্যক্ষেণানুভূয়তে, তথানলবসায়াত। নাপ্যন 
মানেন, লিঙ্গাভাবাং। যদি ন কত্টিদবিশেষঃ, কথং তহি 
করণাকত্বণে ইতি ঢং, ক এবসাহ নেতি। পরং কিং জাতি- 
(ভদরাপঃ সহকারিলাভালাভরাপো ঘেতি নিয়ামকং প্রমাণমনু- 
সরন্তো ন পশ্যামঃ| তথাপি যোহয়ং পহকারিমধ্যধ্যাসীনো- 
ইক্ষেপকর্ণত্বভাঘে ভাবঃ স যদি প্রাগপ্যাপীত তদা প্রসন্ কার্য 
কর্বাণো গার্ধাণশাপশতেনাপ্যপহন্তয়িতুং ন শক্যত ইতি ঢেণ্, 
মুক্তমেতৎ যস্তক্ষেপকরণঙ্কভাবছং ভানশ্ব প্রমাণগোচনঃ স্যাও 
তদেঘ কুতঃ সিদ্বমিতি নাধিগদ্থামঃ | প্রসঙ্গবিপর্যয়াভ্যামিতি 
চেন্ন, পরক্সনাশ্ত্রয়প্রসঙ্গাত! এবংহ্বভাবিতসিত্বো (হি) তয়োঃ 
প্রন্নতি& তপ্প্রদ্থতৌ (বং হ্ভাবত্বসিন্কিরিতি ॥১0| 

অনুবাদ £-দ্বিতীষটি নয়। যেহেতু আমি (নৈষায়িক) কার্বকারী 
€অস্কুবাদি কাধোপাদনকাবী ) পদার্থেরও কুর্বত্রপত্ব স্বীকাব করি না বলিষা 
দৃৰ্টাস্তুটি (অন্কুরকাবী বীজ) নাধনবিকল (প্রনন্গসাধন কুর্বত্রপত্বরহিত )। 
কোন্‌ সুস্থাত্স ব্যক্তি প্রমাণশূন্য পদার্থ স্বীকার করে? সেই (প্রমাণশূন্ত বস্তু ) 
বস্ত নিবিকল্প জ্ঞানের (প্রত্যক্ষের) বিষয় হইতে পারে নাঁ। যেহেতু উহা 
সবিকন্প জ্ঞানের বিবধ হর না। অনুমানের ছাঁবাঁও উহার অনুভব হইতে পারে 
ন।ঃ কারণ এ বিববেব অনুমানের লিঙ্গ নাই। (কারণে ) দি কোন বিশেৰ 
না থাকে, তাহা হইলে (কাধের) করণ ও (কার্ধের) অকরণ হয কিবপে? 
বিশেষ নাই, একথা কে বলে? কিন্তু (সেই কার্ধের করণ ও অকবণে ) 
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(নিষামক) কি জীঁতিবিশেষ ও তাঁহার অভাব অথবা সহকারীর লাভ ও 
অলীভ-ঘ্বই বিষষে অনুসন্ধান করিয়াও কোন নিষামক প্রমাণ জানিতে 
পাঁরি না। (পূর্বপক্ষ) তথাপি সহকাবীর মধ্যে অবস্থিত হুইয়া এই যে ভাব 
পদার্থ অবিলম্বে কার্যোৎপাদনকারিম্বভাববিশিষ্ট হয়, সেই অবিলম্বে কার্ধকাবী 
হ্বতাঁব যদি পূর্বেও থাঁকিত তাহা হইলে বল পূর্বক কার্য করিত। দেবতার 
একশত শাঁপের দ্বারাও তাহার বাঁবণ করা যাইত না। (উত্তর) হী, ইহা! 
যুক্ি-যুক্ত হইত যদি ভাবের (ভাব পদার্থের ) অবিলম্বকরণন্মভাব প্রমাণের 
বিষয় হইত। তাহাই (অক্ষেপকরণ ্বভাঁবই ) কোনি প্রমাণ হইতে সিদ্ধ হয়-- 
ইহা জানি না। (পূর্বপক্ষ) প্রসঙ্গ ও বিপর্বয়ের দার! ( জানা বাঁয় )-_-এই কথা 
বলিব। (উত্তর) না৷ কারণ অন্যোইন্তাশ্রয়ের প্রসঙ্গ হযু। এইবপ স্বভাবন্ব 
সিদ্ধ হইলে তাহাদের (প্রসঙ্গ ও বিপর্যয়ের ) প্রবৃত্তি; আবাঁব তাহাদের প্রবৃত্তি 
হইলে, এইরূপ ব্বভাবত্বসিদ্ধি 1১০। 

তাশপর্য £-বীজন্থ প্রভৃতি শ্ববপযোগ্যতা হইতে পাবে নাঁইহা বলা হইগ্বাছে! 
এখন বীজত্বাদিব্যাপ্য কুর্ব্রপত্থাত্বক তীয় প্রকাব স্ববপযোগ্যতাব খণ্ডন কবিতেছেন__ 
"ন্‌ দ্িতীয:” ইত্যাদি। অর্থাৎ দ্বিতীঘ পক্ষটি (কুরধদ্রপত্ই স্বরূপযোগ্যতা এই পক্ষ-) সমী- 
চীন নয়। কাবণ ণ্যাহা সমর্থ তাহা কাবী*-_এইবপ গ্রসন্ধ বৌদ্ধেবা পূর্বে কবিদ্বাছিলেন! 
এখন সাধর্থা অর্থাৎ কাবণতার্ট যদি কুর্বন্রপত্স্বৰপ হয তাহা হইলে প্রদদ্দেব আকাব 
এইরূপ হয , ষথা__বীজ যখন কুর্বদ্ধপ হয়, তখন দে, অন্কুববপ কার্য কবে। দৃষ্টাস্ত-_ 
যেমন অস্ুবকাবী বীজ । কিন্ত নৈরাদ্িক বলিতেছেন-_হ্কুবকাবী বীছেও আমবা! কুর্বদ্রপত্ব 
স্বীকার কৰি না। বীজ অঙ্কুব উৎপাদন কবে, কিন্তু সেই বীজে যে কুর্বন্রপত্ব নীঘক ধর্ম 
থাকে, তদ্‌ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। গ্রমাণাভাব বশত কুর্বদ্রপত্থ অসিদ্ধ বৃলিয়াঁ_ 
বৌছদেব পুর্বো্ত ্রসদ্দে হেতুব অসিদ্ধি হয়। মূলে যে দুরন্ত সাধনবিকলত্াৎত এই 
স্থলে দৃষ্টান্ত পদ আছে তাহার অর্থ প্অন্নবকাবী বীজ” «দাধনবিকলত্বাৎ্ এই স্থলে "সাধন 
পদেব অর্থ পপ্রনন্দেব সাধন” বিপর্ধপ্েব সাধন নয়,--কাঁবণ বিপর্যয়ের সাধনে বৈকল্য 
নাই। হুতবাং 'সাধন' পদেব অর্থ প্রসব সাধন বুরবন্রপত্ব। তাঁহাঁব বৈকল্য অর্থাৎ কুর্বদ্- 
পত্ব অসিদ্ধ বলিষা অঙ্কুবকাবী বীজে তদ্‌বৈশিষ্ঠ্য জানেব অভাব । অতএব প্রস্ে হেতুব 
অসিদ্ধি। এইভাবে প্রসঙ্গে হেতুর অনিদ্ধি হওয়াষ বিপর্বরেও নাব্যেব অসিদ্ধি হ্য়। 
কাবণ প্রসন্দে যাহা হেতু, তাহীব অভাবই বিপর্যয়ে সাঁধ্য। হেতুৰপ প্রতিযোগী অসিদ্ধ 
হওয়ায় তাহাব অভাবও অদিন্ধ হয। প্রতিযোগীব জ্ঞান না হইলে তাঁহাব অভাবেব জ্ঞান 
হয় না। প্রকৃত স্থলে কুর্বজ্রপতৃকে ন্ববপযোগ্যতারূপ কাঁবণ স্বীকার কৰিলে বৌদ্ধমতে 
বিপর্যয়েব আকাব হয়_এ্যাহা অঙ্কুবকার্ধ কবে না তাহা বুর্বদ্রপ নু” বেদন বুশুলস্থ 


নই আত্মতত্ব বিবেক 


বীজ। এইরূপ বিপর্যয়ে কুর্বদ্রপত্বাভাবই সাধ্য । বুর্বন্রপত্ব অপ্রসিদ্ধ হওয়া তাহাব অভাঁবও 
অগ্রনিদ্ধ হ়। কুৃতবাং বিপর্ধরে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ হয়। হেতুব অসিদ্ধি ও সাধ্যের 
অপিদ্ধি এই উভয়ই ব্যাপ্যন্বাসিদ্ধিব অন্র্গত। অতএব বৌদ্ধমতে ব্যাপ্যত্বানিদ্ধিদোষ বশত 
পর্বোক্ত প্রস্দ ও বিপর্ধব কোনটিই প্রযুক্ত হইতে পাবে না। ইহাই নৈয়াধিকেব বন্তব্য। 
কিন্তু নৈয়াঘিকেব এইরূপ বক্তব্যেব উপব একটি আশঙ্কা হইতে পাবে! যথা 
্রন্থকাব নৈষাক্নিকেব মৃতাহুসাবে বলিয়াছেন_“ন দ্বিতীয়ঃ, ত্য কুর্বতোহপি মবানত্যুপগমেন” 
ইত্যাদি অর্থাৎ স্ববগযোগ্যত| বপ কাবণত্বটি দ্বিতীব (কুর্বজ্রপত্ব) নহে, কাবণ 
অগ্কুবকার্ধ কবিলেও আমি ভাদৃশ বীজেব বুরবদ্রপত্ব স্বীকাব কৰি না। কিন্তু শঙ্কা এই_. 
নৈযায়িক শ্বীবাঁৰ না কবিলেই কি প্রমাণসিদ্ধ কৃর্বক্রপত্ব অসিদ্ধ হইযা যাইবে? এই 
শঙ্ষাব উত্তবে মৃূলকাব বলিরাছেন--“কো হি নাম সুস্থাত্া প্রমাণশৃল্তমত্যুপগচ্ছেৎ অর্থাৎ 
কোন সুস্থচিত্তব্যক্তি অপ্রামাণিক পদার্থ স্বীকাৰ কবে। অভিগ্রাব এই যে পূর্বোক্ত 
আশঙ্কাব উত্তবে যূলকাব বলিতেছেন, “কুর্বন্রপত্ব”টি গ্রমাণদিদ্ধ নঘ। ৃতবাং নৈযারিক 
থে প্রামাণিক বন্ত অন্বীকাৰ কবে তাহা নয। কিন্তু অগ্রামাণিক বস্তই অন্বীকাব কবে। 
উক্ত কুর্বন্রপতরটি কেন প্রমাণ দিদ্ধ নন? এই প্রশ্নেব উত্তবে মৃূলকাব ব্লিয়াছেন_্ন হি 
ন্‌ তাবৎ প্রতঙ্গেশীনুভূঘতে, তথানবসায়াৎ। নাপ্ন্থমানেন লিঙ্দাভীবাৎ।» অর্থাৎ 
সেই কু্বদ্রপত্ব নিবিকল্প ভ্ঞানেব বিষয় হয় না, কাব্ণ কুরবদ্রপত্রূপে সবিকল্পজ্ঞান হৃদ না। 
নিধিকল্প জ্ঞানেব প্রত্যক্ষ হয় না। নির্ধিকল্প জান বলিযা যে এক প্রকাব জ্ঞান হয় 
তাহাব প্রমাণ কি? এইক্সপ প্রশ্নে নৈয়ার়িকগণ বলেন__সবিকন্প জ্ঞানের দবাঝ! নির্ধিকল্পক 
জানেব অন্তমান কব! হয় সবিকল্প জ্ঞানটি বিশেষণ বিশিষ্ট বিষ্বক জ্ঞান। আবাৰ 
বিশিষ্ট জ্ঞানে প্রতি বিশেধণেব জ্ঞান কাবণ। স্থৃতবাং সবিকল্প জ্ঞানেব পুর্বে 
বিশেষণ জ্ঞানেব উৎপত্তি অঙ্থমিত হ্য। এ বিশেব1 বিষষক জ্ঞানই নির্ধিকল্প জ্ঞান। 
অবশ্ঠ নিধিকল্প জ্ঞানে বিশেষণ ও বিশেন্য পৃথগ ভাবে প্রকাশিত হয। নির্ধিকলজ্ঞানে 
বিশেষণ ও বিশেষ্যেব প্রকাশ হইলেও বিশেব্ণতা ও বিশেম্ততাব ভান হয় না। 
বৌদ্বমতেও নাম জাতি প্রভৃতি বহিত কেবল বন্তবিষষক জ্ঞানকে নির্বিকল্প জান 
বলা হয়। তন্মতে নিথিকল্প জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। সবিকল্প জ্ঞান বথার্থগান নহে। কাবণ 
বৌদ্ধমতে জাতি প্রস্ৃতি পদার্থ অলীক। অথচ সবিকল্প জানে সেই জাতি প্রভৃতিব 
ভান হ্ঘ। তথাপি নিবিকল্সজ্ঞান সবিকল্প ভ্রানেব দ্বাবা অন্গিত হর়। কোন বিবৰে 
সবিকল্প জানব অভাবেৰ দ্বাবা সেই বিববে নির্ধিকল্প জ্ঞানেব অভাব ও অনুমিত 
হয়। এধন দৈয়ারিক বলিতেছেন “বীজ অঙ্কুর কবে” এইবগ সবিকল্প ভানেব দাবা বুঝা 
যাগ ষে বীডটি অঙ্থুবূপ কলেব অব্যবহিত প্রাকৃকালবর্তা কিন্ত উক্ত জ্ঞানে কুর্বদ্রপত্ব 
বলি! কোন পদার্দতো ভাঁসমান হয না। স্থৃতবাং সবিকল্জঞানে যখন কুর্বনূপদ্থেব ভান 
হন লা, তখন অন্গমান কৰা ঘায় বে নিধিকল্পজানেও কুর্ব্রপত্বে প্রকাশ হব না। 


প্রথম পবিচ্ছেদ ক্ষণভম্ববাদ ৭৩ 


অতএব কৃর্বদ্রপত্থ বিষয়ে প্রত্যক্ষ গ্রমাণ নাই! অন্থ্মান প্রমাণের দ্বাবাও কুরবদ্রপত্ব সিদ্ধ 
হয় না__ইহাই “্নাপ্যনুমানেন, নিঙ্গাভাবাৎ” এই বাঁক্যাংশেব দ্বাবা মূলকাঁৰ বলিতেছেন। 
অন্থমিতি কবিতে হইলে হেতুব আবশ্তক। কেবল হেতৃব দ্বাবা অন্থমিতি হয় না। কিন্ত 
যে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি আছে বলিয়া জ্ঞান হয়, সেই হেতুব ছ্বাব। অঙ্ক্মিতি হইবে । 
যেমন পর্বতে যে ধূম আছে, সেই ধূমে বহ্ছিব ব্যাপ্তি আছে, ইহা যাহাব জ্ঞান আছে 
তাহাব্ই পর্বতে বহ্ছিৰ অন্মিতি হ্য। প্রকৃত স্থলে কুরধদ্রপত্বের অগমিতি কবিতে হইবে 
সেইজন্য যে হেতৃতে কুর্বদ্রপত্বেব ব্যাপ্তি আছে বলিয়া জানা যাইবে, সেই হেতুব ছ্বাব! 
কুর্বনরপত্তের অন্মিতি হুইবে।. কিন্ত কুর্বরপত্বপদীর্থ টি (সাধ্য ) অপ্রসিদ্ধ বলিয়া! তাহাব 
সহিত কাঁহাবও ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পাবে না। ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাবে ব্যাপ্রিজ্ঞানের 
বিষষ, লিগ (হেতু) ও অসিদ্ধ। স্থৃতবাং অঙ্মান-প্রমাণেব দ্বাবাও কুর্বদ্ূপত্ব দিদ্ধ হইবে 
না। বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষ ও অঙ্গমান ব্যতিবিক্ত কোন অতিবিক্ত প্রমাথ স্বীকৃত নয। এই 
জন্য গ্রন্থকাব কৃর্বদ্ধপত্ব বিষয়ে এই দুইটি প্রমাণেব প্রামাণ্য খগুন কবিলেন। 

এখানে আশঙ্কা হইতে পাবে বে কুর্বদ্রপত্ব নামক কোন বিশেষ ্বীকাঁৰ না কবিলে 
ক্েত্রস্থবীজ এবং কুশুলস্থ বীজ উভযই বীজ জাতীয় হওয়া সত্বেও ক্ষেত্স্থ বী্গ অস্কুব কার্য 
কবে, কুশ্লস্থ বীজ অঙ্কুর করে নাঁ, ইহা যে দেখা যায়_-তাহা কোন বিশেষ বিশেষ 
নিয়ামক ব্যতীত উপপন্ন হইতে পাবে না। এইজন্য অদ্ুবকার্ধ উৎপত্তিব উপপাঁদক 
(নিয়ামক) বপে শ্গেত্রস্থ বীজে কোন বিশেষ সিদ্ধ হইবে । পবিশেষে সেই বিশেষটি 
জাঁতিৰপেই পিদ্ধ হইবে। আর কুশৃলস্থ বীজে অঙ্কুব কার্ধেব অভাবেব উপপাদকৰূপে উক্ত 
জাঁতিব অভাব দিদ্ধ হইবে) এইবপ অভিপ্রায়ে মূলকাব পূর্বপক্ষীব আশঙ্কাটি পবিদ্ফুট 
করিযাছেন যথা-্যদি ন কশ্চিদ বিশেষ, কথং তঙ্থি করণীকবণে ইতি চেৎ।” এইবপ 
আশঙ্কা উত্তবে গ্রন্থকাঁব বলিয়াছেন “ক এবমাহ ন” ইত্যাদি “গশ্ঠাম্‌ঠ পর্যন্ত গ্রন্থে । অর্থাৎ 
বীজের অদ্ধবকবণ ও অকরণেব উপপাদক কোন বিশেষ নাই একথা কে বলে। বীজের 
অঙ্কুবকবণ ও অকবণেব উপপাদ্ক বিশেষ আছে। নৈষাগ্িক বলেন বীজ, ক্ষিতি, সলিল, 
গবন ইত্যাদি সহকাঁবি সম্বলিত হুইলে অস্কুব কবে। সহকাবীবব অভাবে কবে না। 
কিন্তু এইথানে গ্রন্থকার মে বথা না বলিয়। বৌদ্বমত খগ্ডনের জন্য বলিতেছেন-- 
“্পবং কিং জাতিভেদবপঃ সহকাবিলাভীলাভরপো বা ইতি নিয়ামক প্রমাণম্‌ 
অনুসরন্তো ন পশ্তামঃ।” অর্থাৎ বীজজাতীয় কোন বীজ অঙ্কুব কবে কোন বীজ 
অস্কুব কবে না--এই কবণ ও অকবণেব উপপাদক বিশেষ আছে, কিন্তু সেই বিশেষ 
কি কুর্বদ্রপত্ব ও কুর্বদ্রপত্বাভাবরূপ বিশেষ অথবা! সহকাবীব লাভ ও অলাভরপবিশেষ-_ 
এই বিষিয়ে নিয়ামক প্রমাঁণ অন্গসবণ কবিয়া নিশ্ঘ কবিতে পাঁবিতেছি লা। বৌদ্বেবা 
অদ্ুবকবণেব উপপাঁদকরূপে ক্ষত্রস্থবীজে কুর্বদ্রপত্ব নীমক জাতি শ্বীকাঁৰ কবেন। বুশূলন্থ 
বীজে কুর্বদ্রপত্থাভীব স্বীকাঁৰ কবেন। কিন্তু মুলগ্রন্থে আছে প্পবং কিং জাতিভেদবপ:” 


ও 


৭8 আত্মতত্ব-বিবেক 


এই জাতিজোবপঃ” ইহীব ষথাশ্রুত অর্থ হয় জাতিবিশেষপ | সেই জাঁতি বিশেষ হইতেছে 
ুবদ্রপত্ব। ইহাতে কেবল অন্ধুবকবণেব উপপাদক দেখান হ্যা অকবগেব উপপাদক 
দেখান হয না। অথচ নৈয়ািক মতানুদারে “সহকাঁবিলাভালাভবপে। বা” বলিয়া সহকাবীব 
লাভ ও অলাঁভৰপ কব্ণ এবং অকবণ, উভয়েব উপপাঁদক দেখান হইযাঁছে। ইহাতে 
বৌদ্ধমতে কেবল করণেব উপপার্দক 'জাঁতিভেদবপঃ, বলায় অনাম্প্রস্ত হইয়া পডে। 
এইজন্ঠ দীর্ধিতিকার্‌ “জাতিভেদবপঃ” পদ্দেব অর্থ কবিয়াছেন 'জাতিভেদঃ কৃর্বদ্রপত্বম্ঃ। 
ভাঁবগর “রূপ” শব্দটি ছুইবাঁৰ আবৃত্তি কব্ষ তাহাঁব ছুই প্রকাঁব অর্থ কবিযাঁছেন। প্রথমে 
জাতিভেদঃ বগং (স্বৰপং ) যস্ত সজীতিভেদবগঃ- অর্থাৎ কুর্বদ্রপত্ব। দ্বিতীয়বাবে জাতিভেদঃ 
বপ্যতে নিবগ্যতে যেন স জাতিভেদবপঃ| অর্থাৎ জাতিভেদে দ্বাব! নিবপ্য ৷ প্রতিযোগী ও 
অভাব পবস্পব পবস্পবেব দ্বাবা নিঝপিত হয়। যেমন অভাব বলিলে কাঁহাৰ এইবপ প্রশ্নে 
ঘটেব বা পটেব ইত্যাদি উভ্ভব দেওষা হয়। সেইজন্য অভাঁবটি ঘট বা! পট প্রভৃতি গ্রতিযোগীব 
দ্বাবা নিরূপ্য হয়। আঁবাঁব ঘটেব বা পটেব বলিলে প্রশ্ন হয় ঘটেব কি? এই প্রশ্নে 
উত্তব হম্ব ঘটে অভাব। স্থৃতবাং ঘটবপ প্রতিষোগীও অভাবেব ঘ্বাবা নিবপ্য। অথব! 
প্রতিযোগী অভাবে নিক্পপক। গ্রকৃতস্থলে কুর্বন্রপত্থাীভাব্টি নিৰপ্িত হয়। স্থতবাং 
“জাতিভেদবপঃ” ইহাঁব দ্বিতীয় অর্থ হইল “জাতিভেদনিরপ্যঃ*। ফলত জাতিভেদেব অভাব 
বগ অর্থ লাভ হইল। অতএব এইভাবে অর্থ কবাষ পূর্বোক্ত অসামগ্বস্ত থাকিল না। 

এইভাবে গ্রন্থকাব, বৌদ্ধগণের ্বীকৃত কুরবদ্রপত্ব বিষষে গ্রমাণেব অভাব দেখাইলেন। 
বৌদ্ধ ইহাঁতেও নিবন্ত না হই পুনবাঁষ আপক্কা কবিযাছেন-__““তথাঁপি যৌহমুং সহকাবিমধ্যম- 
ধ্যাসীনোইক্ষেপকব্ণম্বভাবে! ভাঁবঃ স যদি প্রাগপ্যাসীৎ তদা প্রসহ্‌ কার্য, কুর্বাণো গীর্বাণশীপ- 
শতেনাপ্যপহস্তষিতুং ন শক্যত ইতি চেৎ 1৮ 

অর্থাৎ, বৌদ্ধ নৈযাধিকেৰ উপব এই বনিষা আক্ষেপ ক্ষবিতেছেন-_যদিও কুদরত 
বিষয়ে কোন ( নিযামক ) প্রমাণ পাও! যায় না, তথাপি এই যে বীজ প্রভৃতি ভাব (পদার্থ) 
সহকাবীব মধ্যে অবস্থিত হইয়া অন্থুব প্রভৃতি কার্ধেব উতৎ্পতিতে অবিলম্বকাঁধকারিস্বভাব- 
বিশিষ্ট হয় অর্থাৎ, বীজ কষেত্রস্থ হইয়া সহকাবী দকলেব সহিত সন্মিলিত হইলে অঙ্কুবেব 
উৎপতিতে বিল কবে না, এই সবভাঁবটি যদি (বীজ গ্রভূতিব) পূর্বেও অর্থাৎ সহকাঁবি 
সন্সিলিত হুইবাৰ পূর্বেও থাকিত তাহা হইলে সেই বীজাদি বলপূর্বক অুবাঁদি কার্থ কবিত, 
দেবতাবাও দ্ধ হইয়া সেই কার্ধেব উৎপত্বিবাবণ কবিতে পারিত না অর্থাৎ পূর্বেও 
অনথুবাদি কার্ধের উৎপতি অবশতই হইত। অথচ তাহা হয় ন!। ইহাঁতে পূর্বে সেই বীজেব 
অঞ্কুর উৎপাদনের অভীবেব প্রতি নিযামকৰপে এবং গবে অগ্কুব উৎপাদনেব নিষাঁমকপে 
উত রু্বজরপত্েব অভাব ও কুর্বপত্ স্বীকার কবিতে হইবে । অভিগ্রায এই যে বৌদ্ধেবা 
সমস্ত পদার্থের উত্পত্তিক্ষণেব অব্যবহিত পবক্ষণে বিনাশ শ্বীকাব কবেন। তীহাঁদেব মতে 
বাদি পদার্ধেব অক্মেগকবণন্বভাব (ন, ক্ষেপঃ বিলম্ব) অবিলদ্ষ করণন্বভাব অর্থাৎ 


ঠ৬ আতগ্মৃতত্ব-বিবেক 


জ্যাই ক্ষেত্রস্থ বীজ অগ্কুবোৎপত্তি্ন অব্যবহিতপূর্বপণরূপ সময়ে বৃত্তি; কিন্তু এ ক্ষণের 
ূ্বকালে অবৃত্তি। এইরূপ অন্তান্ত কাবণেব বেলায়ও বুঝাতে হইবে। শেষে দীধিতিকাব 
বৌদধাচার্ধের মতানুদারে চতুর্থ লক্ষণ করিয়াছেন-স্বোৎগতিক্ষণে এব কাবিত্বং ব| 
অক্ষেপকারিত্বম্‌।” ইহাব অর্থ উৎপত্তি শ্ষণেই যাহা কার্ধকারী হয় তাহা অদ্ষেপকাবী । 
কিন্ত এইরূপ অর্থ কৰিলে অন্ুপপত্তি এই হয যে কাঁবণেব উৎপত্তিত্মগে কার্ধেব উৎপত্তি 
স্বীকৃত হওয়ী, গকব বাম ও দগগিশ শৃঙ্ঘ্য়ের পরম্পব কার্ধকীবগ ভাঁবেব আপত্তি হ্য। 
এবং কার্ধে অব্যবহিত পূর্ববন্তিতবূপ যে কাবণত্ব_এই সিদ্ধান্তের হানি হয়। এই জন্ত 
দীধিতির টিগ্লবীকার শ্রীবামতর্কালঙ্কাব মহাশয় বলিয়াছেন--“উৎপত্ভির অনস্তব কার্ধেব 
করণ” এইবপ লক্ষণ আচার্ধেব কৰা উচিত। অর্থাৎ যাহা! নিজ উৎগত্তিব পবক্ষণে কার্ধ 
করে তাহাই অক্ষেপকাবী। অথবা প্উৎপত্তিক্ষণে এব কাবিত্বম্” এই বাক্যেব এইবপ 
অর্থও কবা যাইতে পাবে-উৎপত্তি ্গণেই কার্ধের অনুকূল ব্যাপাববন্ধ। অর্থাৎ যাহা 
নিজ উত্পত্তিক্ষণেই কার্ধেব অন্থকুল ব্যাঁপাববান্‌ হয় তাহা অক্ষেপকাবী। কার্ধটি পবক্ষণে 
উৎপন্ন হয় 

এইবপ অর্থ কবিলে আব “স্বোৎপততিব পবক্ষণে কার্ধকাবী” ইহা বলিবাব প্রযোজন হয় 
না। যাহা নিন উৎপত্তিক্ষণেই কার্ধেব অনুকুল ব্যাপার কৰে তাহা অক্ষেপ-কাঁবী। অর্থাৎ যাহা 
উৎপন্ন হইযাই আব বিলঙ্ব কৰে না নিজেব উৎপত্তিক্ষণে কাধ কবিতে আবস্ত কৰে তাহা 
অক্সেপকাঁবী। ক্ষেত্রস্থ বীজ নিজেব উৎপত্তিক্ষণেই কার্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়৷ তাহার ফলে 
খেব্রস্থ বীজেব নিজ উৎপত্ভিব অব্যবহিত পবক্ষণেই অঙ্কুব উৎপন্ন হয়। এইভাবে বৌদ্ধমতে 
অন্গেপকাবীব লঙ্গণ কবা হইল। ইহাতে অন্দেপকাবিব স্বরূপ দেখাইয়া বৌদ্বেব৷ বলেশ-_ 
বীজ ক্ষেত্রস্থ হইবাব পূর্বে অর্থাৎ কুশ্লস্থ বীজেও বীজত্ব আছে, অথচ খ্েত্রস্থ হইবার 
গর্বে বীজ অঙ্কুর উৎপাদন কবে না। বীজত্বই যদি অঙ্কৃব উৎপত্তির নিষামক হইত, 
তাহা হইলে কুশূলস্থ বীজে বা যে কালে বীজ হইতে অঙ্কুব উৎপন হয তাহাৰ পূর্বেও 
তৎপুর্বে বীরত্ব থাকীয় অন্ধুর উৎপন্ন হইত। অথচ তাহা হয় না। স্থৃতবাং অঙ্কুরোৎ" 
পভ্ভিব অব্যবহিত পুর্বক্ষণের পূর্বপূ্বক্ষাকালীন বীজ সকলেব অক্গেপকাবিত্ব স্বভাব যে 
নাই তাহা শ্বীকাব কথিত হইবে। কুশূলস্থ বীজেব অঙ্গেপকবণ স্বভাব নাই বলিয়া 
তাহা হইতে অঙ্কুব উৎপন্ন হয় না। ক্ষেব্রস্থবীজেব অক্ষেগকবণ ম্বভাঁব থাকায় তাহা 
হইতে অঙ্কুব উৎপন্ন হয়। অতএব এই অঙ্কুবাদি কার্ষোৎপতিতে অক্ষেপ কাবিত্েব 
নিয়ামক রূপে বীজত্বাদি হইতে পৃথক্‌ কুর্বতরপত্ব নামক একটি জাতি স্বীকাঁৰ কবিতে 
হইবে। শ্েত্রস্থ বীজে সেই কুর্বন্রপত্ব জাতি আছে। তাহাব ফলে অন্কুব উৎপর হয়। 
আর কুশূলস্থাদি বীজে সেই কুরবদ্রপত্ব জাতি নাই বলিয়া তাহা হইতে অস্কুর উৎপন্ন হয় 
না। বৌদ্ধেবা এইভাবে অক্ষেপকাবিত্বসবভাবেব দাবা কার্ধোৎপতির নিয়ামকরূণে অক্গেগ- 
ফারিত্বত্বভাববিশিষ্ট বস্তুতে কুর্বদ্রপত্ব জাতি বিষয়ে প্রমাণ (অনুমান ) দেখাইলেন। 


প্রথম গবিচ্ছেদ-_-পরণৃভদদবাদ ৭৭ 


বৌদ্ধেব এই মত খণ্ডন কঁোব জন্য গ্রস্থকাব ম্তারমতাঞ্ছসারে বলিতেছেন--“বুক্তমেত* 
যগ্ক্ষেপকরণম্বভাবিত্বং ভাবস্থ গ্রযাঁণগোচব স্যান্চ তদেব কৃতঃ সিদ্ধমিতি নাধিগচ্ছামঃ?। 

অর্থাৎ (কারণীভূত ) পদার্থের অ্দেপকারিত্্ঘভাব বদি প্রমাণে দ্বারা সিদ্ধ হইত 
তাহা হইল কার্ষোৎগভ্ভিতে অক্ষেপকাবিত্বের নিযামকরূপে কুর্বন্রপত্থ জাতি স্বীকার 
করা যুক্তিযুক্ত হইত, কিন্তু পদার্থেব অন্দেপকারিত্ব স্বভাবইত কোন্‌ প্রমাণের ছ্বাব! 
দিদ্ধ হয় তাহা আমরা ( নৈগ্ান্থিক ) বুঝিতে পাবিতেছি না! অতএব অক্ষেপকারিত্ব- 
ত্বভাব সিদ্ধ না হওয়ার দ্েত্রস্থ বীভাদি হইতে জঙ্কুরাদির উৎ্পত্ভিতে তঅক্ষেপকারিত্বেব 
নিরামকরণে শ্গেত্স্থ বীজাদিতে কুর্বদ্রপত্ব জাতি দিদ্ধ হইবে না। 

এই ভাবে নৈরারিক অক্ষেপকাবিত্ববিষদ্ধে প্রমাণে অভাব দ্রেখাইলেন। এখন 
আঁবাব বৌদ্ধ অন্য প্রকীবে পদার্থের অন্দেপকাবিত্ৃত্বভাঁব সাধন কবিতেছেন-_-প্রস্- 
বিপর্ধপাভ্যাষিতি চে” অর্থাৎ প্রদঙ্দ ও বিপর্ধর অনুমানের দ্বাবা অঙ্গেপকবণ স্বভাব সিদ্ধ 
হইবে। 

পুর্বে যে প্রসঙ্গ ও বিপর্ধয়েব কথ। বল! হইয়াছিল, তাহা! দামর্ধ্য সাধন করিবার 
জন্য প্রবুক্ত হইয়াছিল। এই জন্ত তাহাদেব আকাব ছিল-_প্ঘাহা যখন যে কার্যে অসমর্থ 
তাহা তখন লে কার্ধ কবে না” [প্রসঙ্গ ]1 প্যাহা ঘখন যে কার্য করে তাহা তখন সেই 
কার্ধে সমর্থ [ বিপর্যয় ] কিন্তু এখন বৌদ্ধ যে প্রসন্দ ও বিপর্যদ্ধে কথা বলিতেছেন-_ 
তাহা! পদার্থেব অক্ষেপকাঁবিত্ব দাঁধন কবিবাঁব জন্য বলিতেছেন। হৃতবাং এখন প্র্ধ ও 
বিপর্বয়েব আকাব পূর্ব হইতে ভিন্ন হুইবে। পূর্বোভ প্রসঙ্দ ও বিপর্বদেব ছারা অক্ষেপ- 
কারিত্ব দিদ্ধ হইবে না। দেই হেতু দীধিতিকার অক্ষেপকারিত্বদাধনেব প্রস্দ ও 
বিপর্যয়েক আকাব দেখাইয়াছেন-“্ষল্ন যৎ্কার্ধান্েপকাবি তন্ন তৎকারি যথালীকমূ, 
শিলাশকলং বাঁ, নাঙ্ষুবাক্ষেপকারি চ নামগ্রীনমবহিতং বীভমুপেরতে পবৈবিতি প্রসঙ্গ: ) 
যদ্‌ ঘদ্‌ অন্ুরং কবোতি তত তদ্‌ অক্ষেপকাবি যথ। ধবণ্যাদিভেদঃ, কবোতি চাগ্ছুবমিদং 
বীজমিতি বিপর্যনঃ 

প্রসঙ্গে যাহা! হেতু হয়, তাহা অভাবই বিপর্যয়ে সাধ্য হয়। সেই জন্য প্রসঙ্গে 
অক্ষেপকারিত্বেব অভাঁবকে হেতু কৰা হইয়াছে। অন্দেগকাবিতেব অভাঁবের অভাব অর্থাৎ 
অক্ষেপকাবিত্বই বিপর্ধরে সাধ্য। তাহ! হইলে বৌদ্ধের বক্তব্য এই ষে প্ৰাহা যে কার্ষে 
অক্ষেপকাবী হয় না তাহা দেই কার্বকাবী হয় না” এইরূপ প্রন এবং দ্যাহা যেই কার্ধ 
করে তাহা দেই কার্ধে অঙ্গেপকারী” এইরূপ বিপর্যেব দাবা পদার্ধেব অন্দেপকাবিস্বম্বভাব 
সিদ্ধ হইবে। অগ্দেপকারিত্বস্বভীব গ্রমাণনিদ্ধ হইলে কার্ধোৎ্পতিব নিয়ামকরূপে অক্ষেপ- 
কারিতে “কুর্বদ্রপত্্‌” জাতি পিদ্ধ হইবে । 

বৌদ্ধের এইরূপে স্বগক্ষদাধনের উত্তবে গ্রন্থকার 'নৈরারিকমতে তাঁহার খণ্ডন 
করিতেছেন_..ন, পরম্পরাশ্ররপ্রদাৎ। এবং শ্বভবত্বসিদ্ধৌ (হি) তরোঃ প্রবৃত্তিঃ। তৎ 


৭৮ আত্তত্ব-বিবেক 


রবৃত্তৌ চৈবং স্ভাবত্বসিদ্ধিবিতি'। অর্থাৎ প্র্গ ও বিপর্যয়ের দাবা অক্ষেপকাবিত্ব্ভাব সিদ্ধ 
হয় না। যেহেতু তাহাতে অন্োইস্তঅি্ন দৌষেব আপত্তি হয়। এই অঙ্গেপকাবিত্বস্ভাব 
সিদ্ধ হইলে প্রসঙ্গ ও বিপর্যয়ে প্রবৃত্তি, আবাব প্রসঙ্গ ও বিপর্যযেৰ প্রবৃত্তি হইলে এই অক্ষেপ- 
কাবিত্ব স্বভাবেব সিদ্ধি হয়। এইভাবে অন্ঠোহন্াশ্রষ দোষ হয়। অভিপ্রায় এই যে কোন 
পদার্থে অক্ষেপকা বিত্বম্বভাঁৰ পিদ্ধ হইলে, সেই অক্ষেপকাবিত্বেৰ অভাবকে ধবিয়! প্রসঙ্গেব 
্রবৃত্তি হইবে। কাবণ প্রসঙ্গে অক্ষেপকাঁবিত্েব অভাবই হইতেছে হেতু । অভাঁবজ্ঞানেব প্রতি 
প্রতিবোগীর জ্ঞানটি কাবণ। আবাব প্রস্ষেব প্রবৃত্তি ও বিপর্যয়েব প্রবৃত্তিব ঘাঁবা পদার্থের 
অক্ষেপকা বিশ্ব স্বভাবেব সিদ্ধি হওয়ায় স্বগ্রহসাপেক্ষগ্রহসাপেক্ষগ্রহকত্বরপ (জ্ঞানে ) অন্তো হন্যা" 
অয়দোষেব আপত্তি। স্বগ্রহ-__অক্ষেপকা বিত্বগ্রহ (জ্ঞান ) তৎ্সাপেক্ষগ্রহ প্রদক্ষগ্রহ ও বিপরধয়গ্রহ 
তৎপাপেক্গগ্রহবত্ব অর্থাৎ তৎ্সাপেক্ষজ্রানবিষয়ত্ব আছে সেই অক্ষেপকাবিত্বস্বভাবে। 
এইভাবে অস্ভোহন্তশ্রয় দোষেব আপত্তি হওয়াঘ পদার্থেব কাবিত্ব স্বভাব পিদ্ধ হইল ন|। 
তাহা! না! হওয়ায় কার্যোৎপিব দাবা যে কুর্বদ্রপত্তেব অন্থমান তাহাও সিদ্ধ হম্ম নী। ইহাই 
নৈয়াম়িকেব বক্তব্য ॥ ১০ ॥ 


শ্মাদেতখ ক্ার্জম়েৰ অন্ষিনর্ষে প্রমাণং, বিলক্বকারি- 
স্বভাবানুবতৌ ক্কাানুৎপত্তিঃ সর্ধদা। ইতি (৩, ন, ধিলম্বকান্সি- 
স্বভাবস্য সর্থদেধাকরণ তত্বব্যাঘাতাং। ততশ্চ হিলম্বকারী- 
ত্যস্ত যা সহকাধ্যসন্নিধানং তাধনন করোতীত্যর্থঃ। এবং ঢ 
কার্যজন়, সামগ্র্যাং প্রমাণয়িতুং শক্যতে, ন তুজাতিভেদে। (ত 
তু কিং যথানুভবং বিলব্বকারিন্বভাবাঃ পরক্ষরং প্রত্যাসন্নাঃ 
কার্যং হ্তবন্তঃ কিং ঘা যথা তৎপন্লিকল্সনং ক্ষিপ্রকারিহ্বভাব। 
ইত) কার্ষজননগজাগরাকমেবেতি ॥১১। 

অন্ুবাদ £_(বৌদ্বকর্তৃক পূর্বপক্ষ) আচ্ছা, কার্ষেব উৎ্পত্তিই, এই 
(অক্ষেপকারিত্থ ) বিষষে প্রমাণ, বিলম্বকারিন্ঘভাবের অনুবৃত্তি হইলে সর্বদা কার্ধের 
অনুৎপত্তি হইত। (এইবপ বলিব।) (সিদ্ধাস্তীর খণ্ডন) না। ( বিলম্বকারি- 
স্বভাববিশিষ্ট পদার্থ) সর্ধদা (কার্ধ) না কবিলে বিলম্বকারিম্বভাবের বিলগ্কারি- 
স্বভাবসত্থেব ব্যাঘাত হয়। সুতরাং বিলম্বকারী ইহার অর্থ-_ঘতদ্ষণ সহকারীর 
সম্মিলন হয না ততক্ষণ (কার্য) করে না। এইরূপ (সহকারীর অসন্নিধানে কাধ 


১ *বিলমবভাবস্ত সর্বদৈবাকবণে” ইতি "গ' পুস্তকপাঠঃ 
২। “ঘখাত্বপবিকল্পনে” ইতি গ' পুস্তকপাঠ। 


প্রথম পবিচ্ছ্েদে--ক্ষণভঙবাদ ৯ 


না! কবাই বিলম্বকাঁবিত্ব) হইলে, সামশ্রীতে (কারণকুট ) কার্ধের উৎপত্তি 
প্রমাণ কবিতে পারা যাঁধ অর্থাৎ, কারণসমূহ থাঁকিলেই কাধের জন্ম হর-ইহাই 
প্রমাণিত হয়। জাঁতিবিশেষে (কুর্বরপত্ব) কার্ধজন্ম প্রমানিত হয় না৷ অর্থাৎ 
জাতি বিশেষ কার্ধোপন্তির নিষাঁমক ইহা প্রমাণিত হয় না। 

তাহারা ( বীজ, সহকারী প্রভৃতি ) কি অনুভব অন্থুদারে বিলম্বকারিব্বভাব- 
বিশিষ্ট হইয়। পরম্পর মিলিত হইযা কার্ধ করে কিংবা তোমাদের (বৌদ্ধদের ) 
কল্পনা অন্ুসাবে দিপ্রকারিস্বভাববিশিষট, এই বিষয়ে কার্ষেব উৎপত্তি জীগবৰক 
নয অর্থাৎ প্রযোজক নয় ॥১১1 


তাৎপর্য £--বৌদ্ধ পুনবান় কুর্বদ্রপত্জাতিনিদ্ধিব নিমিত্ত ভাঁবেব অক্ষেপকারিত্ববিষদধ 
প্রমাণ দেখাইতেছেন--স্ম্তাদেতৎ* ইত্যাদি গ্রন্থে। স্তাদেতৎ্” ইত্যাদি গ্রন্থের ছাবা 
বৌদ্ধ অক্ষেপকাবিত্ববিষয়ে পবিশেধাহুমান দেখাইয়াছেন। কার্ধেব উৎপত্তি বিলে 
অথবা অবিলব্ধে হইয়া থাঁকে। এছাঁভা অন্ত গ্রকাব নাই। যেখানে কার্ধেব বিলম্ব হয় না 
দেখানে পরিশেষে অক্ষেপ অর্থাৎ অবিলম্বই সিদ্ধ হর। এ্বপ কার্য ষাহাব অব্যবহিত 
পবক্ষণে উৎপন্ন হয় তাহা অক্ষেপকাবী ! অতএব এইভাবে অক্ষেপকাবিকম্বভাব্‌ 
সিদ্ধ হইবে। 

বৌদ্ধেব এই উক্তিব খণ্ডন কবিবাঁৰ ভন্য গ্রন্থকাবি বলিতেছেন “ন, বিলম্বকাবিস্বভাব্ন্ত 
অর্বদৈবাকবণে তত্ব্যাঘাতাৎ ইত্যাদি । 

দীধিতিকাব উক্ত মূলেৰ অভিপ্রার বাক্ত কবিয়াছেন। যথা £-কার্ধেব বিলম্ব বলিতে 
কার্ষেব অকরণ অর্থাৎ কৌন পদীর্ঘ কোন কার্ধে বিল কৰে বলিলে এই বুঝা দেই পদার্থ 
সেই কার্ধ করে ন]। এখন এই যে কার্ধ না কবাইহা কি সর্বদা না কৰা। সর্বদা কার্য না 
কবাই ঘর্দি বিলথ্ধে কবাব অর্থ হুর, তাহা হইলে বিলহকাঁবিত্ই অনিশ্ধ হা যার। বাঁ 
যে কার্য সর্বদা কবে না| অর্থাৎ কখনই কবে না তাহা কি দেই কার্য বিলঘ্ধে কবে--ইহা বলা 
বাম? ঘাহাৰ যে কার্ধ না কবাই স্বভাব হুদ তাঁহাব পক্ষে সেই কার্ধ বিলদ্ধে কবা বা 
অবিলথে করা কৌন প্রশ্নই উঠে না। শশশৃঙ্দ কখনই কার্ধ কবে না। হুতবাং তাহা 
বিলদ্বেও কবে ন! অবিলম্বেও কবে না। হৃতবাং দর্বদা না করিলে বিল্বকাবিত্েরেই 
অসিদ্ধি হয়। আর ঘদদি দ্বিতীয় পন্গ ধবা হন অর্থাৎ কখনও কখনও কার্ধ না কবাই বিলঙক 
কাবিতব-_এইবূপ বলা হয়, তাহা হইলে বুঝা! বার কখন কার্ধ কবে না! কিন্তু কখনও অর্থাৎ 
কালাস্তরে কার্ধ কবে। এইবূপ হইলে বিলম্বকাঁরী বন্থ হইতে কার্যোৎপত্তিব কৌন বাধা ন্‌ 
থাকার কাোৎপতভিব ভ্য পবিশেধানুমানেব অবতাব্ণা। হইতে পাবে না। পৰিশেবান- 
মানেব অবতাবণ! না হইলে অস্েপকাবিভবও প্রযাণিত হয় না। স্থতবাং অক্ষেপকাবিত্ 
ধা হায় সেই অপেষকাবিতেব নিযামকরণে ক্র জাতিও দিহ হইতে পাবে না। 


্ আনুতক্-বিবেক 


ূ্বোন্চ বাকা সমূহ হইতে ইহাই বুঝা গেল হে_-দহ্কাবীব নাহিতযই কা্বোৎপভিৰ 
প্ররোভক ১ অন্েপকাবিত্ব কার্থোৎপন্তিব প্রযোজক নর_উহাহি নৈরানিকেব দিদ্ধান্থ। ইহা 
থাবা যে দকল বৌক বলেন দদদর্থস্ত লেখাযোগাহ” অর্দাখ সমর্থ (কারণ) কার্ধে বিল কবে 


অভিপ্রায় এই যে-কোন কোন বৌদ্ধ জনকতাবচ্ষেদুকজপকে লাদর্থ্য বলেন। 
বদন হেত্স্বীজে শ্রস্কুবজনকতাবচ্ছেরকরপ আছে তাহাই ক্ষেত্র্থবীজেব নাথ | কিন্ত 
ইহাতে রব এই বে__বৌলদতে "কুশূনস্থবীভ ঘদি অ্ুবজনকতাবচ্ছেদক বূপবাঁন্‌ হইত তাহা 
হইলে অগ্গুব কবিত” এইকপ প্রনন্দেব মূলে বে ব্যাপ্তি আছে বেঘন : দাহ! অন্কুবজনকতা- 
বচ্ছেদেকরপবিশিষ্ট তাল অদ্দুব কবিতে সমর্থ” এই ব্যান্তিই দিদ্ধ হয না অর্থাৎ নদর্থ হইলেই 
যে কার্ধে বিলঙ্গ কবিবে না এমন নর। কাবণ থে পার্থ কার্ধে স্বপযোগ্য অর্থাৎ বে পদার্থের 
ঘে কার্ধ কবিবাব স্বরুপযোগ্যতা আছে বা যাহা নদর্দ তাহাও কার্য উৎপাদনেব প্ররোজক 
সহকাঁবীব ভাবে কার্ধ কবিতে নিলছ্গ কবে। নুতবাং ্দর্থন্ত নেপাযোগাৎ্” বৌদছ্েব 
এই প্রকাব ব্যাপ্থি অদি্গ। এই নব দৌৰ বৌদ্ধ মতে দেখাই! হুলকাব বলিগাছেন_“এবং চ 
কার্ধজন্ম নামগ্র্যাং প্রথাণরিতুং পক্যতে ন তু জাতিভেবে ৮ অর্থাৎ স্বর্ূপবোগ্য কাৰণ 
মহকাবিদশ্মিলনে কার্দে বিল্ঘ কবে ন। সহকাবীব অভাবে কার্ধে বিল্ছ কবে__ইহা। দিচ্গ 
হওয়ার প্রদাণিত হইল যে লামগ্রী (কাবণ কট) থাকিলেই কার্ধেব উৎপত্তি হুর 
কিন্ত কোন “কুর্বদ্রসত্ব” গ্রন্থতি জাতিবিখেষ থাকিলে কার্ধ উৎপন্ন হুর এক প্রণাণিত 
ভু না। 

কার্ধোৎপপ্ভিব প্রতি নাঘগ্রীই নিগ্নানক ইহা! দেখাহিবাব ভন্ত মৃল্লকাব নৈদ্বাপ্রিক 
বভান্ুদাবে বৌদ্ধেৰ উপব মাক্ষেপ কবিরা! বলিয়াছেন “তে তু কিং বথাল্ভবং বিলব্বকাবি- 
স্বভাবাঃ পবস্পবং প্রত্তাসন্নাঃ কার্য কতবস্থ: কিংবা! বথা হৎপণ্িকল্পনং ক্িপ্রকাবিস্বভাবা ইত্যত্ত্ 
কারভননমাগরূকদেবেতি।” অর্থাৎ বীন্ প্রতি ও নহ্কাবি প্রন্থুতি বিলম্বকারিহ্- 
স্ভাবাহিত হইগ্বাও পবম্পব মিলিত হইলে কাধ কবে অগবা! বৌলনতানদাবে, বীন্ত গ্রদ্থৃতি 
কষিপ্রকাবিতদ্ঘভাববিশিষ্ট_এই বিবনে কার্ষেব উৎপত্তিকে প্ররোজক বলা বার না-_অর্থাৎ 
কার্ধেৰ উৎপত্তি দেখি! তাহার কারণকে অক্দেপকাবিস্বভাব বলা ধার ন|। -থেহেতু কার্ষেব 
উৎপত্তি, কারদঘূহ হইতেই সম্ভব হওরান ক্ষিপ্রকাবিতন্ঘভাবকল্পনা অপ্রামাণিক ৮১১. - 


নাপি তৃতীয়» বিরোপাও। সহকার্ধভাবপ্রযুক্তকার্যা- 
ভাবনাংজ্য সহকার্িবিরহে হার্যবাংজ্েতিৎ ন্যাহতম্ব। 
১1 “ফালিলববাং্ত? ইতি ছি পুশ্থভপাঠ। 


৯1 “মহকাবিবিরভকাবান্ডে উতি "গা গুকপাঠ় । 
৩। “কাদে ইতি "ঘা পুশ্তকপাঠ। 


প্রথম পবিচ্ছেদ-_ক্ষণভন্ববাদ 5 


তস্মাদ য্‌ যদভাব১ এব যন্ন করোতি, তত তৎসভাবে তং 
কর্বোত্যেবেতি তে) স্যাং। এতদ্চ র্যসিদ্বেরেব পরং বীজ" 
পর্বন্বমিতি 11১২ 


অনুবাদ ঃ__(প্রাতিষ্বিকযোগ্যতা) তৃতীষ (সহকাঁরিবৈকল্যপ্রযুক্ত- 
কার্যাভাববত্ব ) ও নযঘ। যেহেতু বিবৌধ হয! অহকাঁরীর অভাবপ্রযুক্ত কার্ধের 
অভাঁববান্‌ এবং সহকাঁবীর অভাবে কার্যবান্‌ ইহা ব্যাঘাতেদৌষহ্ট। সুতরাং 
যাহাই যাহার অভাবে যাহ করে না, তাহইি তাহাব সপ্ভাবে কার্য করে এইবপই 
হুইল। ইহা স্থৈর্ধ সাঁধনেরই প্রকৃষ্ট উপপাদক ॥ ১২॥ 

তাৎপর্য £ _ক্ষণিকত্ব সিদ্ধিব জন্য বৌদ্ধেবা যে সামর্থ্য ও অসামর্থাবপ বিকদ্ধধর্মেব 
ংসর্গেব সাধন কবিতে প্রদ্দ ও বিপর্ষপ্নেৰ অবতাবণীব চেষ্টা কবিযাছিলেন, নৈষায়িক 
বৌদ্ধেব অভিমত সামথ্যকে কয়েকটি বিক্ন কবিয়! ক্রমে ক্রমে খণ্ডন কবিধাছেন। যেখন_" 
সামর্থ্য অর্থাৎ কাঁবণতা, সেই কাবগতা ছুই প্রকাঁব__ফলোপধান ও যোগ্যতা। যোগ্যতা 
আঁবাব ছুই প্রকাঁব--নহকাঁবিদাঁকল্য এবং প্রাতিশ্বিকী। প্রাতিশ্বিকী আঁবাঁব তিন প্রকাব__ 
অন্থযব্যতিবেকভ্ঞানবিষষ বীজত্বাি কুর্বদ্রপত্ব এবং সহকাঁবিবিবহপ্রযুক্ত কার্ধাভাববত্ব! 
সর্বপমেত এই পাঁচটি বিকল্প। ইহাদেব মধ প্রথমে কলোপধানরূপ কাঁবণতা খণ্ডন 
কবিষাছেন। পবে সহকাবি সাঁকল্যরূপ যোগ্যতা খগ্ুন কবিয়াছেন। অনন্তব প্রাতিশ্বিক 
যোগ্যতা তিন প্রকাব বিভাগেব মধ্যে প্রথম বীজত্বাদি ও দ্বিতীয় কুর্ব্রপত্ব খণ্তিত হুইয়াছে। 
এখন তৃতীবটি অর্থাৎ সহকাঁবীব অভাব প্রধুক্ত কার্ধাভাববত্বরূপ প্রাতিশ্থিক যোগ্যতা খণ্ডন 
কবিবাঁব জন্ যু্কাব বলিতেছেন-নাপি তৃতীষঃ, বিবোধাৎ” ইত্যাদি । অর্থাৎ সামর্থাটি 
সহকাবিবিবহপ্রযুক্রকার্ধাভাব স্বরূপ নহে। কাঁবণ এপ স্বীকাঁব কবিলে বিবোধ হয়। 

যূলকাঁব সেই বিবোধ দেখাইযাছেন সহকাঁবীৰ অভাব প্রযুক্ত (বীনা) কার্ধাভাববান্‌ 
ও সহকাবীব অভাবে কার্ধবান্। যাহা যেব্ূপ কার্ধাভাববান্‌ তাহা সেইরূপ কার্ধবান্‌__ 
ইহা বিরুদ্ধ! অভিগ্রা এই যে_-বৌদ্ধেব প্রপন্দ ও বিপর্ধরেব দাবা পদার্থের সামর্থা ও 
অনামধ্য লাধনপূর্বক ভেদ সাধন কবেন। এখন এই সাঁমর্যটি যদি সহকাবীব অভাব 
প্রযুক্ত কার্ধাভাব স্ববপ হয়, তাহ! হইলে বৌদ্ধদেব্‌ প্রপদ্দেব আঁকার কিরূপ হইবে? তাহা 
(গ্রদ্দ) কি "যাহা! যখন সহকাবীব অভাব প্রধুক্ত যে কাধেব অভাববান্‌ হয তাহা তখন 
সেই কার্য কবেই” এইবপ হইবে অথবা গ্যাহা! সহকাবীব অভাবপ্রযুক্ত ষে কার্ষেব অভার্ববান্‌ 
হয তাহ! সেই কার্য কবেই” এইবপ আকাবেব প্রসদ্দ হইবে। 

১। “ঘ্দ্ভাবে” ইতি "থ' পুত্তকপাঠঃ। 

২1 “করোতোব ইতি তু স্যাৎ" ইতি “থ' পুণ্তকগাঠ:1 

৩ “বীজং সর্ন্মূ” ইতি “' পুন্তকপাঠি। 

১ 


রর আত্মতত্ব-বিবেক 


র্বা্ত বাকা সমূহ হইতে ইহাই বুঝা! গেল বে-_সহকাবীব সাহিত্যই কার্ধোৎগভিব 
প্রবোছক ১ অঙ্গেপকাবিত্ব কার্যোৎপত্তিব গ্রযোদক নঘ_ইছাই নৈধাধিকেব সিদ্ধান্ত । ইহ! 
্বাবা যে সকল বৌদ্ধ বলেন “গম্থস্ত ক্ষেপাযোগাঁৎ” শ্র্থাৎ সমর্থ ( কাঁবণ) কার্ধে বিল্ঘ কবে 
না তী'হাদেব মতও খণ্ডিত হইল। ূ 

অভিপ্রাৰ এই যেকোন কোঁন বৌদ্ধ জনকতাবচ্ছেদকবপকে সামর্থ বলেন। 
যেমন গেত্রস্থবীজে অন্কুবজনকতাবচ্ছেদকৰপ আছে, তাহাই ক্ষেব্রস্থবীজেব সামর্থা। কিন্ত 
ইহাতে দোম এই যে_-বৌদ্ধমতে “কুশুলস্থবীজ যদি অন্ববদ্রনকতাবচ্ছেদক বপবান্‌ হইত তাহা 
হইলে অদ্ধুব কবিত” এইবপ গ্রসদ্দেব মূলে যে ব্যাপ্তি আছে যেমন :-যাহা! অস্কুবজনকতা- 
বচ্ছেদকবপবিশিষ্ট তাহা অদ্কুব কবিতে সমর্থ” এই ব্যাপ্ডিই পিদ্ধ হয না৷ অর্থাৎ সমর্থ হইলেই 
যে কাঁর্ধে বিলঙ্থ কবিবে ন| এমন নয্। কাঁবণ থে পদার্থ কার্ধে স্বৰপযোগ্য অর্থাৎ যে পদার্থের 
যে কবার্ধ কবিবাব স্বৰপযোগাতা আছে বা! যাহ। সমর্থ তাহাও কার্য উৎপাদনেব প্রযোজক 
সহকাবীব অভাবে কার্ধ কবিতে বিলম্ব কবে। জুতবাং “মর্থন্ত ক্ষেপাযোগাঁৎ* বৌদ্ধেব 
এই প্রকাৰ ব্যান্তি অপিদ্ধ। এই সব দৌষ বৌদ্ধ মতে দেখাইধ। মৃূলকাঁব বলিয়াছেন--“এবং চ 
কার্য সামগ্যাং গ্রমাণবিতুং এক্যতে ন তু জাতিভেদে।” অর্থাৎ শ্ববপযোগ্য কাবণও 
মহকাবিমশ্সিশনে কার্ধে বিলদ্ঘ কবে না, সহকাবীব অভাবে কার্ধে বিলম্ঘ কবে--ইহ] দ্ধ 
হওযায় প্রমাণিত হইল যে সামগ্রী (কাবণ কুট) থাকিলেই কার্ধের উৎপত্তি হয়। 
কিন্তু কোন “কুর্বদরপত্ব” গ্রস্ুতি জাঁতিবিশেষ থাঁকিলে কার্ধ উৎপন্ন হ্য এবপ প্রমাণিত 
হদ না। 

কার্ধোৎপত্তিব প্রতি সামগ্রীই নিয়ামক ইহা দেখাইবাঁব জন্য মূলকাব নৈয়ায়িক 
বভানুমাবে বৌদ্ধেব উপব আক্ষেপ কবিয়া বলিষাছেন "তে তু কিং যথামগুভবং ব্লিশবকাবি- 
স্বভাবাঃ পবস্পবং প্রত্যসন্নাঃ কার্যং কৃতবন্তঃ কিংবা! ষথ! ত্বৎপবিকল্পনং গ্ষিপ্রকাবিষ্বভাবা ইতর 
কার্ধজননমজাগৰকমেবেতি।” অর্থাৎ বীর প্রভৃতি ও সহ্কাবি গ্রন্থৃতি বিলম্বকাঁবিত্ব- 
্বভাবান্বিত হইযাও গবম্পব মিলিত হইলে কার্ধ কবে অথবা বৌন্ধমতান্ুদাবে, বীজ প্রভৃতি 
ক্ষিগ্রকাবিতন্গভাবধিশিষ্ট-_এই বিষষে কার্ধের উৎপত্তিকে প্রয়োজক বলা যায ন1-_অর্থাৎ 
কর্ধেৰ উৎপত্তি দেখিযা৷ ভাহাব কাবণকে অশ্মেপকাবিশ্বভাব বলা! যায ন|। -বেহেতু কার্ধেব 
উৎপত্তি, কাবণদমূহ হইতেই সম্ভব হওযায় কষিগ্রকাবিশ্বস্বভাবকল্পন! অগ্রামানিক ॥১১॥ 


নাপি তৃতীয়ঃ, বিরোধাং। সহকার্যভাবপ্রযুকতকার্যা- 
ভাববাংঞ্য, সহক্কান্নিবিরহে কার্যবাংজ্েতি” ব্যাহতম্ব। 
১) “কার্ণাভাববাংস্চ" ইতি 'থ' পুস্তকপাঠ। 


২। “শহকাবিবিরহকার্ধবাশ্চ” ইতি 'ন' পুতকগাঠ | 
৩] '্যাভাবে' ইতি “খ' পুস্তকপাঠ। 


প্রথম পবিচ্ছেদ-ক্ষণভ্গবাদ ৮১ 


তম্মাদ্‌ য্‌ যদভাব১ এব বল্ল করোতি, তণ্ড তওসভাবে তৎ 
করোত্যেবেতিং তে) শ্াং। 2তচ্চ শর্ঘপিদ্বেরেব পরং বাজ" 
_ স্ধন্মমিতি 11১২| 


অনুবাদ :₹-(প্রাতিথিকযোগতা) তৃতীয (সহকারিবৈকল্যপ্রযুক্ত- 

কার্যাভাববন্ ) ও নয়। যেহেতু বিরোধ হয়। সহকারীর অভাবপ্রযুক্ত কার্ষের 
অভাববান্‌ এবং খহকারীর অভাবে কার্ধবান্‌ ইহা! ব্যাঘাতদোষহ্্ট। নুতরাং 
যাহহি যাহার অভাবে যাহা করে না, তাঁহাই তাঁহাব সন্ভাবে কার্ধ করে এইবপই 
হইল। ইহা স্থৈর্ধ সাধনেরই প্রকৃষ্ট উপপাদক ॥ ১২॥ 

তাৎপর্য £_ক্ষণিকত্ব সিদ্ধিব জন্য বৌদ্ধেবা যে সামর্থ্য ও অসামর্থারূপ বিকন্ধর্মে 
ষংসর্গেব সাধন কবিতে প্রদঙ্থ ও বিপর্যয়ের অব্তাবণাঁৰ চেষ্টা কবিঘাছিলেন, নৈরায়িক 
বৌদ্ধেব অভিমত সাম্যকে কয়েকটি বিকপ্ন কবিয়া ক্রমে ক্রমে খণ্ডন কবিযাছেন। যেমন 
সামর্থা অর্থাৎ কাঁবণতা, সেই কাঁবণতা ছুই প্রকাঁব--ফলোঁপধাঁন ও যোগ্যভা। যোগ্যতা 
আঁবাঁব ছুই প্রকাব-_সহকাবিপাঁকল্য এবং প্রাতিত্বিকী। প্রাতিশ্থিকী আঁবাব তিন প্রকাব__ 
অন্বরবাতিবেকজানব্ষিয় বীজন্বাদি, কুর্বদ্রপত্ব এবং সহ্কাবিবিবহপ্রযুক্ত কার্ধাভাববন্ব। 
সর্বপমেত এই পাঁচটি বিকর। ইহাঁদেব মধ্যে প্রথমে কফলোপধানরূণ কাবণতা খণ্ডন 
কবিবাছেন। পবে সহকারি সাকল্যৰপ যোগ্যতা খণ্ডন কবিরাছেন। অনন্তব প্রাতিথ্বিক 
যোগাতাঁৰ তিন প্রকাঁব বিভাগেব মধ্যে গ্রধম বীজত্বাদি ও দ্বিতীয় কুর্বদ্রপত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। 
এখন তৃতীরটি অর্থাৎ সহকারীর অভাব প্রঘুক্ত কার্ধাভাববস্ত্ূ প্রাতিস্থিক যোগ্যতা খণ্ডন 
কবিবার জন্ত মুল্কার বলিতেছেন-“নাঁপি তৃতীয়, বিবোখাঁৎ” ইত্যাদি। অর্থাৎ সামর্থাটি 
সহকাবিবিবহপ্রবুক্তকার্ধাভাব স্বরূপ নহে! কাব্ণ রূপ শ্বীকাঁব কবিলে বিবোধ হব 

মূলকাঁব সেই বিরোধ দেখাইয়ীছেন সহকাবীব অভীব গ্রঘুক্ত (বীজাদি ) কার্ধাভাঁববান্‌ 
ও সহকাবীব অভাবে কার্ধবান্। যাহা যেক্ধপ কার্ধাভাববান্‌ তাহ! সেইরূপ কার্ধবান্-_. 
ইহা বিকদ্ধ। অভিপ্রাফ এই বে--বৌদ্দেবা প্রপন্দ ও বিপর্যয়ের দ্বারা পদার্থের সামর্থ্য ও 
অদাঘর্যয সাঁধনপূর্বক ভেদ সাধন কবেন। এখন এই সামর্থটি যদি সহকাঁবীর অভাব 
প্রযুক্ত কার্ধাভাব স্বরূপ হয়, তাহা হইলে বৌন্ধদেৰ প্রপদ্দের আকার কিরূগ হইবে? তাহা 
(প্রদ্দ) কি “যাহা যখন সহকাবীব অভাব প্রযুক্ত যে কাধেব অভাববান্‌ হব তাহা তখন 
সেই কার্ধ কবেই” এইরূপ হইবে অথবা প্যাহা সহকাবীব অভাবপ্রযক্ত যে কার্ধেব অভাববান্‌ 
ইয় তাহা সেই কার্য করেই” এইরূপ আকাবেৰ প্রসন্দ হইবে । 

১। “্দভাঁবে” ইতি থ' পুন্তকপাঠ। 


২। “করোত্োব ইতি তু স্তাৎ্ ইতি “ধ' পুন্তকগাঠু। 
৩1 “বীজ: সরব্থগ্” ইতি “বা পুন্তবপাঠঃ। 


৯১ 


৮২ আত্মতত্-বিবেক 


গ্রথম প্রকাবেৰ গ্রস্ধ স্বীকাঁব কবা৷ যাইতে পাঁবে না। কাবণ যাহা যখন যে কার্ষেব 
অভাববান্‌ তাহা তখন সেই কার্ধবান্‌ ইহা বিকদ্ধ। দ্বিতীয় প্রকীৰ গ্রদদ্ স্বীকাঁব কবিলে 
অর্থাৎ গ্যাহা সহকাবীব অভাব প্রযুক্ত যে কার্ধেব অভাববান্‌ তাহা সেই কার্ধ কবে" এইবপ 
গস শ্বীকাব কৰিলে প্রশ্ন হইবে এই যে উক্ত দ্বিতীষ প্রকাব প্রসঙ্গে আপাদক হইতেছে 
'হকাবীৰ অভাব প্রযুক্ত কার্ধাভাববন্ধ' এবং আপাত হইতেছে “কার্ধব্ এই আপাগ্য ও 
আপাদকেব মধ্যে থে সাঁখানাধিকবণ্য (ব্যাপকসামানাধিকবণ্যবপ ব্যাপ্তিব ঘটক সামানাখি” 
কবণ্য) আছে তাহাব জ্ঞান কি এককালাবচ্ছেদে অথবা ভিন্নকালাবচ্ছেদে? ষ্দি এক 
কালবচ্ছেদেই সামানাধিকবণ্য জান স্বীকাৰ কৰা হয তাহ! হইলে দ্বিতীষ প্রসঙ্গটি ফলত 
প্রথম গ্রসন্দেব তুল্য হওযাষ গ্রথম এসদ্দে যেমন বিবোধ হইষাছিল, দ্বিতীয় গ্রসদদেও সেইৰপ 
বিবোধ থাঁকাঘ আঁপাগ্ত ও আঁপাঁদকেব মধ্যে উক্ত সমানাধিকবথ্যেব জান হইতে পাঁবিবে 
না। সামানীধিকবণ্যেব জান না হইলে উক্ত প্রসঙ্গই সিদ্ধ হইতে পাঁবিবে না। আব যদি 
ভিন্ন কালাবচ্ছেদে আপাগ্ভ ও আপাদকেব সাধানাধিকবণ্যেব জান স্বীকৃত হয তাহা হইলে, 
গ্রসঙ্দটি ফলত এইবপ হইবে যে ণ্যাহা কোন সমযে সহকাবীব অভাঁবপ্রযুক্ত যে কার্ধেব 
অভাববান্‌ তাহা সময়ান্তবে সেইকার্ধবান্‌ অর্থাৎ সেই কার্ধ কবে” ইহাতে ভাব পদার্থ যে 
পূর্ব ও পবকালে স্থাধী-_তাহাব জ্ঞান হওষাব বৌদ্ধেব অভিমত ভাবে ক্ষণিকত্ব অগিদ্ধ 
হইয়া যাষ। আুতবাঁং পবিশেষে ইহাই পিদ্ধ হইল, যেই পদার্থ, যে সকল সহকাঁবীব অভাবে 
যে কার্য কৰে না সেই পদার্থ ই সেই সকল সহ্কাবীব সপ্তাঁবে সেই কার্য কবে। ইহাতে যে 
গ্ার্থ পূর্বকালে সহকাবীব অভাবে কার্ধ কবিযাঁছিল না সেই পদার্থ পবে সহকাঁবীর 
সম্বধানে কার্য কবে এইবগ জ্ঞান হওয়ীয ভাবেৰ স্থিবত্থই সিদ্ধ হইযা গেল। 

মূল গ্রন্থে আছে “তম্মাৎ যদ য্দভাবে এব ধন্ন কবোতি, তৎ তৎ্সভীবে তৎ 
কবোত্যেবেতি তু স্তাৎ* এই গ্রন্থেষ যথাযথ শব্দ অন্ুসাবে অর্থ হয এই যে দহতবাং যাহা 
যাহাৰ অভাবেই যাহা কবে না, তাহা তাহাব স্ভাবে তাঁহা কবেই-_ইহাই হু অর্থাৎ যে 
দণ্ড চক্রেব অভাবেই ঘট কবে না! সেই দগড চক্রেব সন্ভাবে ঘট কবেই। কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত 
নয। কাবণ দণ্ড কেবল চক্রেব অভাবেই যে ঘট কবে না, তাহা নয, পবস্ত জল, স্তর প্রভৃতিব 
অভাবে ও কার্ধ কবে না। এবং দণ্ড কেবল যে চক্রেব সপ্ভাবে ঘট কবেই এমনও নয, চক্র, 
জল ইত্যাদি সভ্ভীবে ঘট কবে। অতএব মৃল গ্রন্থে প্যদভাব এব” “কবোত্যেব” এইবপ 
ছুইটি “এব” পদ সন্ত হয না। এইবপ আশঙ্কা কবিয়াই দীধিতিকাব একপক্ষে বলিয়াছেন 
প্এবকাবৌ ভি্নক্রমে যদেব তদ্েব ইতি” অর্থাৎ এব” পদ ছুইটিব স্থান ভিন্ন প্রকাঁব হইবে। 
প্রথমে “এব” পদটি ্যৎ্” পদেব পব এবং দ্বিতীয় «্এব* পদটি “তৎ* পদেব পৰ বপ'ইতে 
হইবে! তাহা হইলে অর্থ দীডাইবে এই যে যাহাই যাঁহাব অভাবে যাহা কবে ন। তাহাই 
তাহাব সমবরীনে তাহা কবে। অর্থাৎ যে দণ্ই চক্রাদিব অভাবে ঘট কবে না সেই দণ্ডই 
চক্রাদিব সন্ভীবে ঘট কবে। কিন্ত এইবপ অর্থও সদত হইল না। কাবণ কেবল দণ্ড যে 


প্রথম পরিচ্ছেদ--ঘণভদ্ববাঁদ রি 


চক্রারদিব সঞ্ভীবে ঘট কবে এইবপ বলা যার না। পৰবন্ত চক্রা্দি ও দ্ডাদিব স্ভাবে ঘট কবে। 
এই জন্য এই পক্ষে অর্থ এব” পদকে দ্ধ” “তত” এব পবে বসাইবাব পক্ষে এবকারটি 
ব্যবচ্ছ্দোর্থক নয়, ইহা বলিতে হইবে । উহা স্ববপকথন মাত্র। অর্থাৎ দণ্ড, চক্কাদদিব 
অভাবে ঘট কবে না, চক্রা্দিব সমভাবে ঘট কবে। চত্র, দণ্ডা্দিব অভাবে ঘট কবে না, দগ্ডাদি_ 
সন্ভাবে ঘট কবে। এইরূপ অর্থ হওয়ায় আৰ পূর্বোক্ত দৌষ হইল না। 

এইভাবে “এব” পদ্ঘয়ের একগ্রকাব সঙ্গতি দেখাইয়া দীধিতিকাঁব দ্বিতীর পক্ষে আব 
এক প্রকার সঙ্গতি দেখাই্নাছেন। দ্যদভাঁবে বস্ত সহকাবিনাকল্যন্ত অভাবে ইত্যন্তে।” 
অর্থা যাহীব অভাবে ইহার অর্থ যে সহকাবিসমূহেব অভাবে । 

এই পক্ষে এব» পদ ছুইটিব ক্রমভঙ্ব কৰা হুইল না। কেবল দ্দভাবে” এই যু 
পদেব বিশেষ অর্থ কবা হইল। তাহা হইলে এই পক্ষে মূলেব অর্থ এই হইল “যে পদার্থ 
যে সহকাবি সমৃহেব অভাবেই যে কার্ধ করে ন! সেই পদার্থ এ সহকাবিসমূহেব সমভাবে নেই 
কার্য করেই”। অর্থাৎ যে দও, চক্র প্রভৃতি সহকাবিসমূহেব অভাবেই ঘট কৰে না, সেই দণ্ড 
উক্ত চক্রাদিব সন্ভীবে ঘট কবেই। এইরূপ যে চক্র, দণ্ড গ্রভৃতি সহকাঁবিসমূহেব অভাবেই 
ঘট কবে না সেই চক্র সেই দণ্ড দি স্ভাবে ঘট কবেইী। 

দীধিতিকাঁব এই ছুই ভাবে “এব” পদদ্বরেব অর্থের সামগ্রন্ত দেখাইবা উক্ত "এব 
গদদছ্বয়েব প্রয়োজন বর্ণনা কবিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে প্রথম “এব” পদেব দ্বাবা 
ব্যতিবেকমুখে সহকাঁবীব অভাব যে কার্ধকরণাভাবের প্রবোঁজক তাহা দেখান হইবাছে। 
আব দ্বিতীয “এব” পদের দ্বাবা অন্বষমূখে সহকাবীব নমবধান বে কার্ধকবণের গ্রয়ৌজক তাহা! 
দেখান হইয়াছে। সুতরাং কার্ষোৎপত্তিব প্রতি সহকাবীর প্ররোৌজকতা অন্থয়ব্যতিবেক সিদ্ধ 
হইল। আঁব সহকাঁবীব সমবধান ও অসম্বধান বশতই বীজাদি অন্ুবাদি কার্ধে অবিলম্ব ও 
বিল্ঘ কবে ইহাঁও স্থচিত হওয়ার ফলত বীজাদিব ক্গণিকত্ব নিবন্ত হইল ॥১২। 


তেন সগর্যব্যবহাদ্বগোরভ্ং হেতু্পিতি নিরওষ, 
তাদৃত্ত্যবহারগোচন্রশ্থাপি বীজস্বাস্কুরাকর্ণদর্শলাং। নাসো 
মুখ্যন্ত* ্যবহাদ্নঃ তশ্য জনননিমিতকতা্ অন্যথা! তনিয়স- 
প্রসঙ্গাদিতি (5 কীদূশং পুনজীননং মুখ্যসমর্থব্যবহার্পনিমিত্তমৃ। 
ন তাঘদক্ষপকরণমূ, তস্যাসিছ্বেঃ| নিয়মস্য চ সহকারিসাকল্যে 
সত্যেব করণং করণমেবেত্যেবং হ্বভাবত্বেনাপুযুপপত্তেঃ, ততঞ্ 
জনননিমিত্ত এবায়ং ব্যবহারো ন ঢ* ব্যাতিসিদ্রিরিতি 1১৩] 


১। 'মুখন্তদব্যেবহাব£--ৰ' পুস্তকপাঠঃ। 
২। “অহথা তুনিয়সপ্রনঙ্গানিতি চেৎ। ন। কীদুশং ' .1” “শ পুন্তবগাঠঃ1 
৩। "ন ব্মপ্তিনিদ্ধিরিতি” "থ পুর্তকগাঠ়। 


৮৪ আত্মতত্ব-বিবেক 


অনুবাদ ₹_ইহাব দ্বার (বক্ষ্যমাণহেতুর দ্বার!) জমর্থবাবহার বিষ 
(প্রদক্গে ) হেতু (আপাদক ), ইহ খণ্ডিত হইল। সেইবপ (পমর্থ ) ব্যবহারের 
বিষয় বীজেরও অঙ্কুর উৎপাদন না! করা দেখা যাঁয়। (পূর্বপক্ষ) (যে বীজে অন্ধুর 
না করা দেখা যায) সেই বীজে এ (সমর্থ) ব্যবহার মুখ্য নয়। যেহেতু তাহ! 
(সমর্থ এই যুখা বাবহার ) কার্যোৎপাদন নিমিভ্তক। অন্যথা ( মুখ্য বাবহারের প্রতি 
অন্ত কোঁন নিমিত্ত ্বীকাব করিলে ) অনিষমেৰ প্রসঙ্গ হয। (উত্তরপক্ষ ) কিবপ 
উত্পাদন মুখা সমর্থবাবহারের নিমিত্ত? অবিলম্বে কার্ধকরণ নয ( মুখ্যসমর্থ 
ব্যবহারের নিমিত্ত নয ) যে হেতু তাঁহ! (অক্ষেপকরণ ) অদ্িদ্ধ। করণের নিয়মটি__ 
সহকারীর সাঁকল্য থাঁকিলেই কবণ অর্থাৎ সহকারীর বৈকল্যে কার্ষের অকরণ এবং 
সহকারীর সাকল্যে অবস্ঠই কার্ধকবণ এইবগ স্বভাবেও উপপন্ন হয়। ন্থৃতরাং 
( কার্ধ) উৎপাদননিমিত্ত এই জমর্থবাবহাঁর। (কিন্ত) ব্যান্তি সিদ্ধ হয না অর্থাৎ 
প্রসঙ্গের মূলীভূত ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয় না ॥১৩| 

তাপর্য _ভাবেব গগণিকত্ব সাধনে নিমিভ বৌদ্ধ পূর্বে ভেদ সাধন কবিরাঁছিলেন। 
প্রনঙ্গ ও বিপর্যয়েব দ্বাব। বীজাদি ভাবেব ভেদ প্রতিপাদন কবিতে চেষ্ট] কবিরাছিলেন। যাহা 
যুখন যে কার্ধে সমর্থ তাহ! তখন সেই কার্ধ কবে। বৌদ্ধকর্তৃক পূর্বে এইরূপ প্রস্দ উন্লিথিত 
হইযাছিল। উক্ত প্রণঙ্গে সামর্থাই হেতু বা আপাদক হইযাঁছিল। তাহাতে দিদ্ধান্তী দোষ 
দিয়াছিলেন যে_-সীমর্ঘ/টি কবণ অখব। যোগ্যতা । যদি সামর্থ্যটি কবণত্ববপ (কফলোঁপধান কাবণ) 
হর তাহা হইলে হেতু ও পাঁধ্ের অবিণেধ প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ হেতু ও সাধ্য এক হইর়! যাঁর। 
আব সাধর্থটিকে বোগ্যতা স্বরূপ বলিলে যে সমস্ত দৌব হর তাহা! সিদ্ধান্তী বিস্তৃত ভাবে পুর্বে 
বর্ণনা কবিয়াছেন। এখন যদি বৌদ্ধ বলেন--“ঘাহা! ঘখন যে কার্ধে সমর্থব্যবহারেব বিষয় হয় 
তাহা তখন সেই কার্ধ কবে” (১) অথব| “কুশূলস্থবী ঘি সমর্থ ব্যবহীবেব ব্বিব হইত তাহা 
হইলে (অ্কুব) কাঁবী হইত”€২) এইবপ গ্রসর্ষেব আকাঁব হুইবে। উক্ত গ্রনর্ধে এখন 
সমর্থব্যবহাবেষ বিবরত্বট হেতু বা আপাদক। পূর্বে গ্রসন্ধে যে নাধ্যাবিশেষ দোষ হইয়াছিল 
এখন আব তাহা হইল না। কাবণ এখন সাধর্থ্যকে “কবণ শ্ববপ বলিলেও গ্যাহা! কারি- 
ব্যবহাবেব বিষয় হয তাহা কাবী” হয় এইরূপই গ্রপদ্ধের পর্যবসান হওষার গ্রসথ্ে “কারি- 
ব্যবহীব বিষয়্ব" হেতু আব কাবিত্টিসাধ্য হওবাধ পাধ্য ও হেতুব অবিশেষ হইল ন1। ুৃতরাং 
এইবপ প্রাসঞ্গ এবং প্যাহা কাবী হয় না তাহা সমর্থব্যবহাবের বিবর হর না” এইরূপ বিপর্যয়ের 
দাবা ভেদ সিদ্ধ হইণে সত হেতুব দ্বাব! ভাবেৰ ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইবে ইহাই বৌদ্ধের বক্তব্য । 


25522455554 
(১))) প্রথমোদত পন দীধিতিকাবনতে। দ্বিতীষটি শব সিশ্রমতে । দীধিতি ব/তিরেক মুখে 
্যাণডিইপ্রনঙ্গ । আর ণকন দির নতে গ্রনঘট তর্ক) ত। দীধিতিকাঁর মতে ব্/তিরেক মু 


প্রথম পরিচ্ছেদ_ব্বণভঙ্দবাদ ৮ 


এইরূপ আঁবঙ্কা কবিরা মূলকাঁব তাহাঁব খণ্ডন কবিয়াছেন-_“এতেন "'দর্শনাৎ।” পর্যন্ত গ্রন্থে! 
মূলকারের অভিপ্রী্ এই যে “যাহা সমর্থবযবহাবের বিবষ হয় তাহা কাবী হয়* এই গ্রস্দেব 
হেতু সমর্ধবাবহাববিষরন্বটি ব্যাভিচাবী। থেহেতু কুশুলস্থ বীনত প্রভৃতিতে “এই বীজ অসকুব 
উৎপাদনে সমর্থ” ইত্যাদি ব্যবহাঁৰ হই থাকে অথচ কুশ্লস্থ অবস্থায় উক্ত বীজ অঙ্ক 
উৎপাদন কবে না। স্থৃতবীং উক্ত প্রস্গের দ্বাবা ও দ্যাহা কাবী নর তাহা সমর্থব্যবহারেব 
বিষয় নয়” এইরূপ বিপর্যয়ের দ্বাবাও বৌদ্ধেব ঈঞ্সিত ভেদ সিদ্ধ হইবে না! বৌদ্ধ পুনবায 
উক্ত প্রস্গেব হেতুর ব্যভিচাব বাবণ কবিবাব জন্য বলিতেছেন-_নাসৌ মুখ্য ব্যবহীবঃঃ 
তস্ত জনননিমিত্তকত্বাৎ* অর্থাৎ কার্ধকবণের ব্যভিচাবী যে কুশুলস্থ বীজ প্রভৃতিতে সমর্থ 
ব্যবহীব হয় সেই ব্যবহার মুখ্য ব্যবহার নব, উহা গৌণ ব্যবহাব, কাবণ মুখ্যব্যবহাঁবটি জনন 
নিখিত্তক অর্থাৎ যাহা প্রক্ত পক্ষে কার্ধকাবী তাহাতে ঘে দমর্থব্যবহাঁৰ তাহাই মুখ্য ব্যবহার । 
হুতবাং কুশূলস্থবীজে যে সমর্থ ব্যবহাব হয় তাহা গৌণ ব্যবহাঁৰ বলিয়া তাহা অস্কৃব না 
কবিলেও ব্যভিচাব দৌষ হয় না! মুখ্যভাবে সমর্থব্যবহীবেব বিষয়ে যদি কার্ধকাবিত্বেব ব্যভিচাব 
হইত তাহা হইলে আমাদেব ( বৌদ্ধদেব) উক্ত প্রণন্গ নিবন্ত হট্ত। মুখ্য মর্থব্যবহাবের 
বিষর হয় কেত্স্থবীজ গ্রভৃতি। আব ক্ষত্স্থবীজাদি কার্ধকাবীও বটে। অতএব প্রসঙ্দের 
হেঁতুতে ব্যভিচার নাই। অন্তথা অর্থাৎ কার্ধ জননই মুখ্য সম্্থব্যবহাবের নিমিত না হয়! 
যদি কাব্ধঙ্জাতীষত্ব অথবা সহকাবীর অভাব প্রযুক্ত কাধীভাব, মুখ্য সম্্থব্যবহাবেব নিমিত্ত 
হয় তাহ! হইলে অনিয়মে প্রপক্তি হয়, অর্থাৎ অস্কুবকার্ধের কারণ যে বীজ সেই বীজেব 
সহিত ভ্রব্ত্বরূপে সাজাত্য প্রস্তব প্রস্ভৃতিতে থাকায় প্রস্তর গ্রভৃতিতে সমর্থব্যবহাীবেব আপত্তি 
এবং মহকাবিদংবলিত হইয়া যে বীজ অঙ্কুব করিতেছে তাহাতে সহকারীব অভাব প্রযুক্ত 
কার্ধীভাব ন। থাকায় সমর্থবাবহীরেব অভাবেব প্রসক্তি হয়। 

বৌদ্ধদেব এইন্ধপ বচনের উত্তবে দিদ্ধান্তী বিকল্প কবিবাঁব জন্য জিজ্ঞাসা কবিতেছেন 
“্কীদৃশং পুনর্জননং সুখ্যসমর্থব্যহাবনিমিতম্চ। অর্থাৎ কিৰপ জনন মুখ্যসসর্থব্যবহারেব 
নিমিত্ত? অন্দেপকব্ণ অর্থা অবিলম্বে কবণকে মুখাসমর্থব্যবহারের নিথিত্ত বলা যার না। 
কারণ অক্ষেপকবণ অনিদ্ধ। পূর্বে বলা হইয়াছে অক্ষেপকবণস্বভাববিবয়ে কোন প্রমাণ 
নাই। আর প্রসদ্দ ও বিপর্যরের বাবা অক্ষেপকবণ স্বভাব সাধন কবিলে অন্যোইস্াশয়- 
দৌষের প্রসঙ্গ হয়। আব যদি বলা হয় নিয়ত করণই মৃখ্যসমর্থব্যবহাীবেব নিষিত্ব--তাঁহাব 
উত্তবে বলিয়াছেন-_“নিয়মন্ত চ মহকারিমাকল্যে সত্যেব কব্ণং কবণমেবেত্যেবং স্বভাবতে- 
নাপুপপত্ে। অর্থাৎ নিরতকবণটি সহকাবীর সাকল্য থাকিলেই করণ অর্থাৎ সহকারীর 
বৈকল্প্রযুক্ত অকবণ এবং সহকাবীর সাকল্য প্রযুক্ত অবস্ত কবণ এইরপ স্বভাব বিশিষ্ট হইলেও 
উপপন্ন হইতে পাঁবে। অভিপ্রাধ এই যে বৌদ্ধেবা ঘদি বলেন নিয়ত কবগই মুখ্যসমর্থব্যবহারেব 
নিষিভ, তাহা হইলে দেই নিষত কবণের অর্থ কি হইতে পাবে তাঁহা দেখা বাকৃ। যুলে যে 
পনিয়ঘন্ত চ নহকাধিনাকল্যে” ইত্যাদি হলে “নিযমন্ত ? পর্ঘটি আঁছে তাহার অর্ধ দীরধিতিকার 


আত্মত্-বিবেক 
কবিষাছেন “নিত কবণ” অর্থাৎ নিত জনন। কাৰণ প্রশ্ন উচিযাছিল পকীদৃখং পুর্জননং 
মুখযসমর্থব্যবহাবনিমিত্তম্‌ ?” অর্থাৎ কীদৃশ জনন বা কব মুখ্যসমর্ব্যবহাঁধের নিমিত্ত? 
তাহার উত্তবে নিয়সকে মুখ্যসমর্থব্যবহাবের নিমিত্ত বলা অসঙ্গতি হয়। এই জন্ত “নিষম 
এবেব নিষতকবণ ব| নিয়ত জনন অর্থ কবিতে হইযাছে। এই নিয়তকবণকে মুখ্যসমর্থ 
ব্বহাবেব নিখিত্ত বলিলে নৈয়াধিক (সিদ্ধান্তী) বলিতেছেন যে তাহাব অর্থ হয়_. 
(নিয়তকরণ ) সহকাবীব বিবহৃপ্রযুক্ত ্ধ্যীবচ্ছি্নটি কার্য কবে না৷ তদ্দর্বিশিষ্টটি মুখ্যসমর্থ- 
ব্যবহাবে নিমিত্ত, এবং সহকাবীব সাকলাযুক্ত হইয়া যদবর্মীবচ্ছিন্নটি অবস্তই কার্ধ কবে 
ততব্াবিশিষ্টটিও মুখ্য সমর্থব্যবহীবেব নিমিত্ব। মূলে দনিয়মস্ত চ সহকাবিসাকল্যে সতোব 
কৰ্ণং করণমেব ১ এই স্থলে প্লহকাবিনাঁকল্যে সত্যেব কবণম্” এই পর্যন্ত গ্রশ্থটিতে 'এব' 
পদেব সামর্থ্য বশত উত্ত গ্রন্থের অর্থ হইবে “সহকাঁবীব বিবত্প্রযুক্ত কাধেব অকরণ” | আব 
“কবণমেব” এই শেধাংশটিব সহিত “সহ্কাবিসাঁকল্যে সতি* এই অংশে অনুষঙ্গ কবিলে 
যে বাঁকাটি দঁডায় অর্থাৎ “সহকাবিসাকল্যে সতি করণমেব” এই যে বাক্যটি, তাহাব অর্থ 
হয়-__"সহকাবীর সাকল্যে অবশ্তই কার্য করণ*। মোট কথা যূলেব “নিয়মস্ত চ সহকারি 
মাঁকল্যে সত্যেব কৰ্ণং কব্ণমেব” এই বাক্যটি দুইটি বাক্যে বিভক্ত হয। যথা-_“নিয়মস্ত 
মহকাৰি সাকল্যে সত্যেব কবণম্ত (১)। “নিয়মস্ত সহকারিপাকল্যে সতি কবণমেব২)। 
গ্রথম বাঁক্যেব ফলিত অর্থ হয় :_যদ্ধর্মবিশিষ্টপদার্থ সহকাবীব অভাব প্রযুক্ত কার্য কৰে ন! 
ত্্মবিশিষ্ট পদার্থ নিয়ত কবণ। দ্বিতীয় বাক্যেব অর্থ হুঘ :যদ্ব্সবিশিষ্ট পদার্থ সহকাঁবি 
সাকল্যে অবশ্ঠই কার্ধ কৰে ততবর্মবিশিষ্ট পদার্থ নিন্নত কব্ণ। 

এইবপ নিঘতকবণ সমর্থব্যবহীবেব হেতু । প্রথম নিত কবণটি যন্ধর্মবিপিষ্ 
পদীর্ঘ সহকাবীব অভাবপ্রযুক্ত কার্য কৰে না ত্্মবিশিষ্ট। যেমন বীভস্বধর্মবিশিষ্ট কুশূলস্থ 
বীজ সহকাবী ক্ষিতি, সলিলাদিব অভাবপ্রযুক্ত অঙ্কুর কার্য কবে না, অতএব উক্ত বীজত্ব- 
বিশিষ্ট বীজ নিয়ত কবণ, উহা মুখাসমর্থ ব্যবহাবেব নিমিত্ত। পূর্বে সহকারীব অভাব 
প্রযুক্ত কার্ধাভাববান্‌ মান্রকে মুখাসমর্থ ব্যবহাবেব নিমিত্ত বলায় সহকাবিসংবলিত হই! 
অস্কুব কবিতেছে এইবপ বীজে যে মুখ্যসমর্থব্যবহাবেব অভাব প্রসঙ্গ হয় এই দৌষ দেওয়া 
ইয়াছিন এখন আব হদবরমবিশিষ্ট, সহকাবীব অভাঁবপ্রযুক্ত কাধকবণাঁভাববান্‌ হয তদ্র্স- 
বিশিষ্টটি মুখ্যসমর্থব্যবহাবেব নিমিত্ত বলায় সেই দৌষ হইল না। কারণ সহকারীব গহিত 
সংবলিত হই যে বীজ অন্ধুব কবিতেছে সেই বীজে বীজত্বধর্ম খাঁকায় উক্ত বীজে মুখ্যসমর্থ- 
বাবহাব হইতে কৌন বাধা থাকে না। সহকাবীব অভাব প্রযুক্ত যে বীজতব ধর্মবশিষ্ 
কুশ্স্থাদি বী অন্ব কার্ধ কবে না সেই বীজ ধর্ম ্বতরগথ বীজেও থাকায় উক্ত ক্ষেতরস্থ বীজ 
ও মুখযমমর্ধব্যবহাবেব বিষ্ষ হইল। আব প্রন্তব সমূহ সহকাবীব অভাব প্রযুক্ত অঙ্কুর কার্ধ 


না কবিলেও তাহাতে (্রেস্তবে ) বীজত্ব খর্ম না থাকায় গ্রস্তবে মুখ্যসমর্থবাবহাবের আপত্তি 
ও (পুর্বে প্রদত্ত আপত্তি ) হইল না। 


প্রথম পবিচ্ছেদ-ক্ষণভদবাদ ৮৭ 


এইভাবে মূলে প্রথমৌন্ত অর্থ গ্রহণ করিষা দিদধান্তী ( নৈষায়িক) যে ভাবে মুখ 
সমর্থব্যবহাবেব উপপত্তি দেখীইলেন তাহাতে বৌদ্ধেব উদ্দেশ্য দিদ্ধ হইল না। কাঁবণ, 
বৌদ্ধেব উদদেন্ঠ ক্ষণিকত্থ সাধন কবা। কিন্তু সহকাঁবীব অভাব প্রযুক্ত যদধ্বিশিষ্ট পদার্থ 
কার্য কৰে ন| তত্র্মবিশিষ্টকে মুখ্যণমর্থব্বহাবের নিমিত বলায় যদ্ধ্বিশিষ্ট যে পদার্থ 
সহকাবীব অভাবে বর্তমানে কার্য কবে না! তদ্র্মবিথিষ্ট সেই পদার্থই সহকাবীব সহিত 
সংবলিত হইঘ| কালাপ্তবে কার্য কবিতে পাঁবে--এই মৃত খণ্ডিত ন। হুওরার় সকল ভাব 
পদার্থের গণিকত্ নিদ্ধ হয় না। 

দ্বিতীন্ব নিযত কব্ণটি অর্থাৎ দধ্বিশিষ্ট পদার্থ সহকাবিসাকলোো অবশ্তাই কার্ধ কবে 
ততধর্মবিশিষ্ট__যেমন, ক্ষিতি সলিলাদি সহকাবি সমূহ্ব লাকল্যে বীজতবযুক্ত দেত্রস্থ বীজ 
অন্কুব অবশ্যই উৎপাদন কবে, অতএব উক্ত বীহত্তবিশিষ্ট নিবতকবণ, আব উহ] মুখ্যসগর্থ- 
ব্যবহাঁবেব নিমিন্ত। এই ছুই পঙ্গেই বীন্ত্ব গ্রভৃতি অবচ্ছেদক ধর্মই জনন পদেব অর্থ হইল। 
অর্থাৎ প্র উঠিয়াছিল “কীদৃশং পুনর্জননৎ মুখ্যসমরথব্যবহারনিমিত্তম, এই প্রন্থ উঠাইয়া 
খিদ্ধাস্তী দুইটি বিকল্প কবিম্াছিলেন। একটি “অন্দেগকরণ আঁব একটি দনিবতকবণ, 
তীব্মধ্যে অক্ষেপকবর্ণট অসিদ্ধ বলিষাছেন। নিঘতকবণটি ছুই প্রকাব বলিঘাছেন। 
মহকাবীব বিবহে খদ্র্মীবচ্ছিন্সেব কার্ধাকবণ তত্ধর্সবত্ধ এবং সহকাঁবিীকল্যে যদ্ধর্দাবচ্ছিন্গের 
অবন্ঠ কার্ধকবণ তথর্বন্ধ। এই ছুই প্রকীব নিবত করণে ফলত অবচ্ছেদেক ধর্বিশিষ্টই 
নিন্ৃত করণ হইল। ইহাব উপব মৃলকাব দোঁৰ দিতেছেন-_“ততশ্চ জনননিমিতব এবায়ং 
ব্যবহাবো ন চ ব্যান্তিসিদ্ধিবিতি।” অর্থাৎ তাঁহ। হইলে জনননিমিত্ত এই নুখ্যসমর্থব্যবহাব 
কিন্তু ইহাতে ব্যাপ্তি সিদ্ধ হইল না। 

অভিপ্রী এই যে-_বৌদ্বেবা “বাহ! সুখ্য সমর্থব্যবহাঁবের বিহু হয তাহা! কার্ধ কবে” 
এইবপ প্রক্েব অবতাঁবণ| কবিযাঁছিলেন। এবং বৌদ্ধ বলিরাছিলেন (কার্য) জনন 
নিমিতই মুখ্সমর্থ ব্যবহাব হয। তাহাতে নৈযাধিক জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন-__কিবপ 
জনন মুখ্য অমর্থ ব্যবহাবেব নিমিত্ত? জিজ্ঞাস! কিয়! দুইটি বিকল্প কবিষা! শেব বিকল্পে 
নিয়তকবণকে বা নিয়তজননকে যে ভাবে মুখ্য সমর্থব্যবহাবের নিমিত্বৰপে বর্ণনা কবিলেন 
তাহাতে ফলত অবচ্ছেদক ধর্মই মুখ্য সমর্ধব্যবহারেব নিমিত হইল। স্থতবাং মূলে__ 
“্ততশ্চ জনননিমিত্ত” ইহাঁব অর্থ হইল-_“তাহা হইলে বীজস্ব গ্রভাতি অবচ্ছেদকধর্ম নিমিত্ত” 
অতএব যেখানে বীজ প্রভৃতি অবচ্ছেদক ধর্ম থাকে দেই পদার্থ মুখ্য সামর্থ ব্যবহারের 
বি্বিয হয। ইহাই শেষ পর্যন্ত অর্থ দ্রীডাইল। ইহাতে সৃহকাবিবহিত বীজেও বীজত্ববপ 
অবচ্ছেদক ধর্গ থাঁকায় এ সহকাঁবিবহিত বীজও মুখ্য সমর্থ ব্যবহাবেব বিষব হইল, কিন্ত 
এ বীজ অস্কুররূপ কার্ধ কবে না৷ স্থুতবাং “্যাহা। মুখ্যসমর্থ ব্যবহাবেব বিষষ হয় তাহা 
কা কবে” এইরপ প্রসঙ্গে ব্যাপ্তি দিদ্ধ হইল না। ইহাই মূলকাব কতৃক (ঘ্যায়দতে ) 
বৌদ্ধেব উপব প্রদত্ত দোষ 


আত্মতত্ব-বিবেক 


এইস্থলে দী্িতিকাঁি স্বতন্্ভাবে বৌন্ধমতেব একটি আশঙ্কা দেখাইয়া তাহা খগ্ুন 
কবিধাছেন_ য্থা-_বৌদ্ধ বলিতেছেন তেমাদেব (নৈধাধিক) মতে বন্তাদিতে নীলবপ 
যেমন নীল” এই ব্যবহাবে নিমিত, সেইৰপ (আগাদেব বৌদ্ধ মতে ) লাঘব বশত কেবল 
জনন অর্থাৎ কার্ধোৎপাদনই সমর্থ ব্যবহাবেব নিমিত। লাঁথববশত কেবল জননই 
সমর্থ ব্যবহাবের নিমিত্ত হওঘা যাহাব। জনকতাবচ্ছেদকবীজত্বাদিবপবন্থকে সমর্থব্যবহাঁবের 
নিমিত্ব বলে তহোঁদেব মত খণ্ডিত হইল ইহাব উত্তবে নৈযায়িক বলিতেছেন--শ্ুদ্ধদ্নন 
সমর্থব্যব্হীবেব নিমিত্ত হউক তথাঁপি একই পদার্থে নিমিত্ত থাকিলে সমর্থব্যবহাঁৰ এবং 
নিমিত্ত না থাকিলে সমর্থব্যবহাবেব অভাব থাকিতে পাবাধ্‌ সমর্ধব্যবহার ও তাহা অভাঁবেৰ 
বিবৌধ হয না| নৈঘাধিকেব এই উক্তি শুনিয়া বৌদ্ধ পুনবায় নিজমৃত বক্ষাব জন্য বলেন__, 
সমর্যব্যবহাবেব নিষিত্ত যে কবণ (কার্ধকবণ ) এবং নিগিতাঁভাব কবণাভাব তাঁহাদেবই বিবোধ 
আছে অর্ধাৎ যে পদার্থ কবণ বা কার্ধজবনক হঘ সেই পদার্ঘই অকবণ বা! কার্ধজ্রনক হ্য ন|) 
এইভাবে কৰণ ও অকবণৰপ নিমিত্বদ্ম পবস্পর বিকদ্ধ হওয়ায় একই পদার্থে সমর্থ ও 
অসমর্থব্যবহাৰ হইতে পাবে না। 

ইহাব উত্তবে দীধিতিকাঁব নৈযাঁধিক পক্ষ অবলম্বন কবিষা! বলিয়াছেন কবণ ও অকবণেব 
যে বিবোধ তাহা পবে খণ্ডন কব। হইবে। অতএব এই 'অবিবোধ বশত দ্যাহা কাবিপদ- 
বোধ্য তাহা কাঁবী এবং যাহা কাঁবী নয তাহা কাঁবিপদবোধ্য নষ্” এইবপ গ্রসর্দও বিপর্যয় 
খণ্ডিত হইল 1১৩। 


স্বাদেতং। এতাবতাপি ভাবস্য কঃ হ্ভাবঃ সমখ্রিতো 
(ভবতি), ন হি ক্ষেপাক্ষেপাভ্যামন্যঃ প্রকারোহভ্ীতি ঢের, 


দুষণাভিণানসময়ে নিশ্টয়াভাবেনেব সবিগ্ঝাসিস্লিনিবাহে কথা- 
পূর্থরাপ*পর্যবসানাৎ 11১৪ | 


অন্বাঁদ ₹ প্রশ্ন) আচ্ছা। ইহাতেও (পূর্বোস্তবীতিতে খণ্ডন 
্রক্রিযা ) ভাব পদার্থেব কিবপ স্বভাব সমধ্িত (হইল), (ভাবের) ক্ষেপকরণ 
ও অক্ষেপকবণ ভিন্ন অন্য প্রকার (স্বভাব ) নাই। (উত্তর) না। দৌষকখন 
অবসরে ( অদ্দেপকাবিহসাধনের ) নিশ্চঘাভাঁৰ হেতুক সন্দিগ্ধাসিদ্ধিব নির্বাহ 
হওযাষ জরবপ কথাব পূর্ববপেই ( পরপদ্ষখগ্ডনে ) পর্যবসান হয় ॥১৪॥ [ও 

তাৎপর্য ৪-পূবগ্রন্থে নৈয়ারিক, বৌদ্ধোক্ত গ্রণদাঙগমানে ব্যাস্থিব অসিদধি 
দেখাইয়াছেন। এখন বৌদ্ধ নৈ়ারিককে দ্রিজাসা কবিতেছেন £ পুর্বোস্তি খণ্ডনেব দ্বাবা 
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১1 “বখাবিপপণর্বনাণাৎণ নি" পুন্ুকপাঠি। 
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তোমব! ( ইনয়াধিকেবা ) ভাব পদার্থে কোন্‌ প্রকাব স্বভাব সমর্থন কৰিলে? ভাব পদার্থ 
হয় ক্ষেপকাবী অথব। অর্ধেপকারী। এই ছুই প্রকাব স্বভাব ব্যতীত অন্থপ্রকাব স্বভাব 
তে। হইতে পাবে না? অভিপ্রার এই যে ভাব পদার্থের স্বভাব সাধন কবিলে অর্থাৎ “ভাব 
পর্দারথ স্বভাববিশিষ্ট যেহেতু তাহা ভাব” এইভাবে ভাঁবপদার্থে স্বভাব লাখন কৰিলে, ঘদদি 
ভাব্পদীর্থ গেপকাবিস্বভাব হইত তাহা! হইলে ভাব কখনই কার্য কবিত না, কুতবাং দেপকাবিত্ব 
বাঁধিত হওয়ায় ভাবেব অক্ষেপকাবিত্বই দিদ্ধ হয । আব ভাবে এই অক্ষেপকা বিত্বাটি ্ষণিকত্ 
ব্যতীত অন্থপণন্ন হওয়া অন্যথাহপপি বশত ভাবে ক্ষণিকত্বই প্রতিপাদিত হ্য। 

বৌদ্ধেব এইবপ অভিপ্রাষেব উত্তবে সিদ্ধান্থী ( নৈ্ায়িক ) বলিতেছেন-- “ন, দূষ্ণা- 
- ভিধান” ইত্যার্দি। নৈয়াধিকেব বক্তব্য এই যে, আঁমব| (নৈযাধিক) তোমাদের 
( বৌদ্ধদেব ) সহিত জল্প নামক কথীষ প্রবৃত্ত হইঘাছি। জন্প হইতেছে-_পবপন্গ খগুন পূর্বক 
নিজ পক্ষ স্থাপন। আমরা (নৈষাধিক) থে পবপক্ষ অর্থাৎ তোমাদেব বৌদ্ধ পক্ষ খণ্ডন 
কবিতেছি, সেই খগ্ুনেব উপর তোমবা দোষ দিতে পব না। কাবণ তোমবা! অক্ষেপকাবিত্ব 
সাখনেব দ্বাবা বে ভাঁবেব ক্ষণিকত্ব সাধন কব, তোমাদেব উক্ত মতেব উপব আমবা 
যখন দৌষ দিতে প্রবৃত্ত হই, তখন ভাব পদার্থ যে অক্ষেপকাবিস্বভাব, তাহাব নিশ্চযু না 
হুওঘাঁষ (বৌদ্বেব) অক্ষেপকাবিত্ব সাধনটি সন্দিষ্কানিদ্ক প্রমাণিত হওঘাষ ফলত তোমাদের 
পক্ষ খণ্ডিত হইযা! যাঁধষ। এইভাবে আমবা ( নৈবাধিকেব। ) যে পবপক্ষ খণ্ডন কবি বৌদ্ধেব। 
ভাহাব উপৰ কোন দোষ দিতে না পাঁবাষ জল্পকথাব পুর্ববপ যে পবপক্ষ খণ্ডন তাহাতে 
বিচাবেব পর্ধবসান হই যাব। হেতু সন্দিগ্ধ হইলে তাহাঁব দাবা সাধ্য সাধন কৰা ঘাঁ় 
ন|। এৰপ হেতুকে সন্দিধাদিদ্বদৌধদুষ্ট বলে। ভাবপদার্থ বে অন্গেপকাবী তাহাব 
নিশ্যেব কোন উপাধ নাই বা বৌদ্ধেবা তাহাঁব নিশ্চয়েব কোন কাবণ দেখাইতে পাবেন 
নাই। এইজন্ত নৈবায়িক উক্ত হেতুতে সন্দিষ্কাদিদ্ধি দোষেব উদ্ভীবন কবিষা বৌদ্বমত খণ্ডন 
কবিগ্ণাছেন | ১৪ ॥ 


উত্তরপক্ষাবসরে তু সোহপি ন ছুর্ব58। তথাহি, করণং 
প্রত্যবিলম্ব ইতি কোহর্ঃ, ক্িমুৎপত্েরনরন্তপ্ূসেব কর্পণং, সহ- 
কারিসমনণানানত্তরমেব বা। বিলম্ব ইত্যপি কোহর্যঃ, হিং 
যাঘনন সহকারিসমবর্ানং তাব করণম্ব, সর্বথৈবাকরণমিতি 
না। তত্র প্রথম-চতুর্যয়োঃ প্রমাণাভাবাদনিষ্ডয়েইপি দ্বিতীয়- 
তৃতীয়য়োঃ প্রতক্ষমেব প্রমাণষূ। বীজজাতীয়ন্ম হি সহকারি- 
সমবধানানত্তরমেব করণং করণমেবেতি প্রত্যক্ষসিদ্ধমেবেতি, 


১। “কবাণমের" ইতি “খ পুত্তকপাঠঃ | 
১২ 


৯5 আান্তত্ববিবেক 


তথা সহকারিসমবধালরহিতস্যাকরণমিত্যপিঃ অত্র চ ভবানপি 
ন বিপ্রতিপগ্ভত এব, প্রমাণসিন্বাত বিপর্যয়ে বাধকাদ্চ। 
তথাহি, যদি সহকারিবিরহেহক্ুর্বাণন্তংসমবরানেহপি ন কুর্যাও 
তজাতীয়মকরণমেঘ শ্যা্ড সম্বধানাসবধানয়োল্ুভয়োর্রপ্য- 
করণাও। এবং তসমরবধানবিরহেইপি যদি কুর্যাং সহকারিণো 
নককারণং স্থুঃ, তানন্তরেণাপি কর্পণাং। তথাঢানব্যথাসিম্ধাহয়- 
ব্যতিরেকবতামকারণত়ে কার্ষহ্তাকস্মিকতপ্রসঙ্গঃ! তথাঢ 
কাদাটিংকতবিহতিরিতি। এবং ঢ দ্বিতীয়পক্ষবিবক্গায়ামন্ষেপ- 
কারিত্বমেব ভাবগ্য স্বভাবঃ। তৃতীয়পন্গবিবক্ষায়াং তু ক্ষেপ- 
কান্লিতমেৰ ভাঘন্য হ্বরাপমিতি নোভয়প্রকারনিবৃতিন্নিতি ॥১৫| 


অন্ুবাঁদ ?--(জন্নকথাধ) উত্তব পক্ষ স্থাপনের অবসরে সেই উত্তব 
পক্ষ ছূর্চ নয। যেম্ন-__“করণেব প্রতি অবিলম্ব” ইহার অর্থকি? উহা! কি 
উৎপত্তির অনস্তব কালে বে কার্ধ, নেই কার্যকারিন্ব (উৎপত্তিকালে), অথবা 
সহকাবিসম্মিলনেব অনস্তরকাঁলীন কার্কাবিহ। বিলম্ব” (বিলম্বকাবিস্ব) 
ইহাঁবই বা অর্থ কি? বতন্দণ সহকারিসমূহের সম্মিলন না হইতেছে ততন্গণ 
কার্ধ না করা, অথবা সর্বপ্রকারে (কার্য না করাই)। (সেই) এই চারিটি 
বিকল্পেব মধ্যে প্রমাণের অভাব বশত প্রথম ও চতুর্থ পঙ্দের নিশ্চয় না হইলেও 
দ্বিতীব ও তৃতীঘ পক্ষ বিষে প্রত্যক্ষই (অন্থবব্যতিরেকবলে প্রবৃত্ত প্রতাক্ষ) 
প্রমাণ। সহকাবি সম্মিলনেব অনন্তরই বীন্দরাতীষেব যে (অস্কুরকার্ধ) করণ 
ভাহ। কব্ণই__ইহা! প্রত্যসিদ্ধই। সেইরূপ সহকারিসম্মিলনশৃন্যের (কার্ধ) 
অকরণও (প্রতাদ্দসিদ্ধ)। এই বিষষে আঁপনিও ( বৌদ্ধও) বিকদ্ধমত পোঁষণ + 
ববেনই না। যেহেতু উহ প্রমাঁণসিদ্ধ। বিপর্ধবে বাধকও আঁছে। যেমন-_যদি 
(ভাবপদার্ঘ) নহকারীব অভাবে ( কার্ধ) না কবিবা, সহকারীর জন্মিলনেও কার 
না করে, তাহা হইলে তজ্জাতীধ ভাব, অকাঁরণই হয় অর্থাৎ কখনই কার্ধ 
কবিবে না। বেহেতু (সেইভাঁব ) সহকাঁবীব সমবধান ও অসমবধাঁন এই উভয় 
অবস্থাই কাঁধ কবে না। এইবপ সেইকার্ধের কারণ, দি অহকাবিসকলকে 
অপেক্ষা না কবে অর্থাৎ সহকারি সকল বদি উত্ত কার্ধেব কাঁরণেব দ্বারা অপেক্ষিত 
না হব, তাহা হইলে বেই সহকারিদকল এ কার্ধের -কাবণই হয না। যেহেতু 
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সেই সহকারিনকল ছাড়াও ( একাঁবণ ) কার্য কবে। সুতরাং যে কার্ষের প্রতি যে 
সকল পদার্থে অন্বয ও ব্যাতিরেক অন্তথা দিদ্ধ হয না, সেই সকল পদার্থ (সেই 
কার্ধের প্রতি অকারণ অর্থাৎ উহাদের কাঁরণত্ব ন। থাকিলে কার্ধের আকন্মিকতীপত্তি 
হয। তাহা হইলে কার্ধেব কাদাচিংকত্বের ব্যাঘাত হয। সুতরাং এই 
বপে দ্বিতীয় পক্ষ বলিতে ইচ্ছা করিলে অক্ষেপকারিত্বই ভাঁবপদার্থের স্বভাব 
হয। তৃতীয পক্ষ বল! অভিগ্রেত হইলে ক্ষেপকারিত্বই ভাবেব স্ববপ 
(স্বভাব) হয। অতএব উভষ প্রকারের নিবৃতি হয না ॥ ১৫॥ 


তাৎপর্য ₹ পুর্বগ্রন্থে নৈয়ািক জল্নকথাব পূর্ববপ পবপক্ষ খণ্ডন কবিন্াছেন। নৈয়ার়িক 
বৌদ্ধেবা অঙ্গেপকাবিত্ব হেতুব উপব সন্দিষ্ধীসিদ্ধি দৌষ প্রদান কবাঁর বৌদ্ধ সেই দোষ 
পবিহাব কবিতে না পাবাৰ ফলত বৌদ্ধমত প্রকীবান্তবে খণ্ডিত হুইগাছে। এখন 
বৌদ্ধ বা অপব কেহ বলিতে পাঁবে যে, নৈনারিকেব ন্বপক্ষ স্থাঁপনবূপ জল্লকথাব দ্বিতীয় 
অংশ স্থাপন করা আবশ্যক; এইরূপ আশঙ্কা কবিয়া তাহাঁব উত্তবে গ্রন্থকার বলিতেছেন 
“উত্তবপক্ষাবসবে তু সোহপি ন ছূর্বচঃ1” অর্থাৎ জল্নকথায় পূর্বপক্ষ খণ্ডন কবিয়া উত্তব- 
পক্ষেব অবসবে অর্থাৎ (নৈবাবিকেব) স্বপদ্মস্থাপনেব অবসবে সেই স্বপক্ষস্থাপন দুর্বচ নয় 
নৈয়ামিকেব স্বপক্ষ হইতেছে বস্তব স্থিবত্ব। নৈরার্িক বনস্তব স্থিবত্বসাধন কবিবাঁব জন্য 
বিলম্বকাবিত্ব ও অবিলদ্বকাবিত্বেব কোন একটি পক্গগ্রহণ কবা ষে অন্চিত তাহাব 
গ্রতিপাদ্ধনে বিকল্প কবিতেছেন__“তথাহি কবণং গ্রত্যবিলদ্ধ ইতি কোহ্্থঠ কিমুৎপত্তে- 
বনন্তবমেব কবণং সহকারিসমখানানন্তরমেব ব|। বিলম্ব ইত্যপি কোহ্র্ কিং 
যাবন্ন সহকাঁবিসমবধানং তাব্দকবখং সর্বখৈবীকব্ণমিতি বা”। অক্ষেপকাঁবিত্ব অর্থাৎ 
কার্ধকবণেব প্রতি অবিলদ্-ইহাঁব অর্থ কি? উৎপত্তির অনন্তবই কার্য কব! 
অর্থাৎ উৎপত্তিব অনন্তব যে কার্য, সেই কার্ধেব জননান্গকুল ব্যাপাব উৎপত্তি কালে 
করা। বৌদ্ধেবা উৎপতিব অব্যবহিত পবক্ষণে ভাব পদার্থেব বিনাশ স্বীকাব কবেন। 
স্মৃতবাং তাহাদের উপব এইরূপ বিকল্প শ্বীকাঁৰ কবা চলে না, যে উৎ্পতিব অনন্তব 
কা্ধকরা অর্থাৎ ভাব পদার্থ নিক্র উৎপতিব অব্যবহিত পবন্ষণে কার্ধজনক ব্যাপাব কবে। 
সেইজন্য মূলের “উৎপত্তেবনন্তবমেব কবণম্‌” এই প্রথম বিকল্পেব অর্থ-_-উৎ্পতিক্ষণে উৎপত্তি 
অনন্তর কালীন কীধেব জনক ব্যাপাব কবা। দ্বিতীর বিকল্প অর্থাৎ “সহকারিনমবধানান- 
স্তরমেব বা” ইহাব অর্থ সহকাবিসমূহেব সম্মিলনেব অব্যবহিত পবক্ষণবর্তঁ কার্ধেব জনক 
ব্যাপাব করা অর্থাৎ সহকাঁবি সন্মিলনকীলে কার্ধীন্থকূল ব্যাপাব কবা। অক্ষেপকাঁবিস্ব 
পক্ষে এই দুইটি বিকল্প। দ্সেপকাবিত্ব অর্থাৎ বিলয়কাবিত্‌ পক্ষে দুইটি বিকল্প কবিক্াছেন। 
যথা-“বিলঙ্ধ ইত্যপি কোহ্র্ঘঃ ইত্যাদি অর্থা কাবণরূপ পদার্থ বিলদ্ধে কার্ধ করে_- 
ইহাব নর্থ কি? বিলম্বে কার্ধ কৰে বলিলে কি--যতচ্ষণ সহকাবীব সম্গিলন হয না] 


৯২ আত্মতত্ব-বিবেক 


ততঙ্গণ কার্ধ কবে না ইহাই বুঝা, (৩) অথবা! সর্বপ্রকাবে কার্য কবে না (৪) ইহা 
বুঝান্ধ। এইভাবে চাবিটি বিকল্প কবিবা মূলকাব বলিতেছেন--“তন্র প্রথম-চতুর্থযোঃ 
প্রমাণাভাবাঁদনিশ্য়েইপি দ্বিতীয়-তৃতীয়ঘঃ প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্‌।” অর্থাৎ সেই চাঁবিটি 
গ্রথম ও চতুর্থ পক্ষ বিষষে প্রমাণ না থাকায় উক্ত প্রথম ও চতুর্থ পক্ষেব নিশ্চয় না 
হইলেও ছ্বিতীয় তৃতীয় বিকল্প বিষয়ে প্রত্যক্ষই প্রমাণ। এখানে প্রত্যক্ষ বলিতে কল্পলতাকাঁব 
অন্বয়ব্যতিবেক বল প্রবৃত্ত প্রত্যঞ্চকেই লক্ষ্য কবিযাছেন। উৎপত্তিব অনস্তব কার্যকা বিশ্ব 
এই প্রথম পক্ষ বিষষে কোন প্রমাণ নাই। এই প্রথম পক্ষ বিষয়ে প্রমাণেব আশঙ্কা ব বিয়া 
দীধিতিকাব বলিয়াছেন কোন বস্ত উৎপত্তিব পব কার্ষকাঁবী হইলেও সর্বত্র এঁ বগ কার্ধ- 
কাঁবিত সম্ষদ্ধে নিয়ম নাই। শঙ্কব মিশ্র বলিয়াছেন প্রথম ও চতুর্থপক্ষ সন্ধে প্রমাণ নাই 
ইহ। আপাতত বল! হ্ইঘ্লাছে। বাস্তবিকপক্ষে বিপবীত বিষয়ে প্রমাঁণ। অর্থাৎ উৎপত্তি 
অনন্তর কার্ধ কবে ন। এবং বন্ত সর্বথা কার্য কবে এই বিষয়ই প্রমাণ দিদ্ধ। দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় পক্ষ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে এই কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষ হইতেছে 
ভাব, সহকাঁবি সম্মিলনেব অনন্তবই কার্য কবে এবং তৃতীয় পক্ষ হইতেছে--ভাঁব পদার্থ 
যতক্ষণ সহকাঁবীব সম্মিলন না হইতেছে ততথ্গণ কার্য কবে না। ইহা হইতে বুঝা যায়, 
ঘেই ভাব পদার্থ পুর্বে সহকাবি-সশ্মিলনেব অভাবে কার্ধ কবে না, সেই ভাব পদার্থ ই 
পৰে সহকাবীব সমবধান হইলে কার্ধ কবে। ইহা হইতে আবও বুঝা যায় যে একই 
ভাব পদার্থে (ব্যক্তি) কব্ণ ও অকবণ থাকে। কিন্তু ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধেবা একই ব্যক্তিতে 
কবণ ও অকরণ স্বীকাব কবেন না স্ুতবাং তীহার! বলিতে পাঁবেন--একব্যক্তি সহকারীব 
সমবধানে কার্য কবে; অপমবধানে কার্য কবে না_ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে। এইরূপ 
আশঙ্কা কবিয়! মূলকাব বলিয়াছেন-“বীজজাতীয়ন্ত” ইত্যা্দি। অর্থাৎ বীজজাতীয় 
পদার্থ সহকাবীব সন্মিননেব অনস্তব ষে কার্ধ কবে তাহা! তাহাব পক্ষে কার্য কবাই হয় 
আব এ বীজ্রজাতীয় পদার্থ সহকাঁবি সশ্মিলন বৃহিত হইলে যে কার্য কৰে না! তাহা তাহার 
পক্ষে কীর্ধ কবাৰ অভাবই সিদ্ধ হয়। এ বিষয়ে বৌদ্ধ বিকদ্ধ মত পোষণ কবেন না। 
মূলে “বীভজাতীয়স্ত হি সহকারিসমবধীনানস্তবমেব করণং কবণমেব”। ৭্এব" পাদ হইতেই 
বুধ ঘায় বীন্জজাতীয়পদার্ঘ সহকাবি সম্মিলনেব অনস্তবই অস্ধুবকার্ধ কবে অর্থাৎ সহকাবি- 
সম্মিলন হইলে বীন্জীতীর পদার্থ অবিলঘ্ধে কার্য কবে, লহকারিসশ্মিলন ন| হইলে কার্ধে 
বিল কবে। স্ুতবাং সৃূলকাব বিলম্কাবিত্ব বুঝাইবাব জন্য আবাঁব “তথা সহকাবি- 
সমবধানরহিত্তাকবপমিত্যপি” এই বাক্য কেন বৃথা বলিলেন? এই ্রশ্ণেৰ উত্তবে দীরষিতিকার 
বলিষাছেন_-পূর্ববাক্যের "এব কাঁবেব দ্বারা বিলকাবিস্ব অর্থটি অন্ততূর্তি হইলে বিলম্ব- 
কারিত্ব অর্থটি প্রধানভাবে বুঝীইবার জন্ত তথা” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ কবিয়াছেন। 
এইভাবে শৈমায়িক দেখাইলেন যে, বৌদ্ধেবাও শ্বীকাৰ কবিতে বাধ্য-:একজাতীয পার্থ 
সহকারি সমূহেৰ সমবধানে অবিলগ্থে কার্য কবে এবং অসমবধানে কার্ধে বিল্ধ কবে। 


গ্রথম পবিচ্ছেদ--্ঘণভঙ্গবাদ 8৩ 


এখন নৈম্বায়িক বলিতেছেন এইরূপ স্বীকাব না কবিলে বিপর্যষে বাধক আছে! 
সেই বাঁধক দেখাইতেছেন--প্তথাহি যদি সহকাবিবিবহ্ইকুর্বাণস্তৎসমব্ধানেইপি ন কুর্ধাৎ 
তজ্জাতীষমকবণমেব স্যাৎ্, সমব্ধানাসমবধানরোরুয়োবপ্যকবণাৎ।* অর্থাৎ যে জাতীব 
পদার্থ সহকাবীর অভাবে কার্য কবে না, সেই জাতীয় পদার্থ সহকাবীর সমবধানেও যদি 
কার্ধ না কৰে, তাহা হইলে সেই জাতীয় পদার্থ অকবণ অর্থাৎ স্ববপযোগ্য না হউক সেই 
জাঁতীষ পদার্থেব কার্যকরণে স্বরূপযোগ্যতা না থাকুক-যেমন শিলা । এই তর্কে ছারা! সিদ্ধ 
হইল যে এক জাতীয় পদার্থ সহকাবীর সম্বধানে কার্য কবে এবং সহ্কারীব অসমবধানে 
কার্ধ কৰে না। কিন্তু ইহাব উপব একটি আশঙ্কা হইতে পাঁবে ফে-ষজ্ষাতীঘ্ পদার্থ 
সহকাবীর অসমব্ধানে কার্ধ কবে না, সেই জাতীর পদার্থ অন্ত ধর্মাবচ্ছেদে স্বরূপযোগ্য 
অর্থাৎ কার্ধেব কারণ হর না। যেমন বীজ জীতীয় পদার্থ দ্রব্যত্বাবচ্ছেদে অঙ্কুরের কারণ হয় না। 
যেহেতু ক্ব্যত্ব ঘটেও থাকে, কিন্ত ঘট অস্কুবেব কাবণ নব! এই আঁশঙ্কাব উত্তবে দীধিতিকার 
“্তজ্জাতীয়” ইহাব অর্থ করিয়াছেন ততদর্যাবচ্ছিন্ন। স্ৃতরাং তর্কটির (মূলোক্ ) সম্পূর্ণ আকাব 
এইবপ হইবে-“সহকারিসমূহেব অভাবে কার্ধাকাবী ত্দর্গীবচ্ছিন্ন পদার্থ সহকাঁবি সগবধাঁনে 
যদি কার্ধ না কবিত, তাহা হইলে তত্র্মাবচ্ছিন্ পদার্থটি কার্ধে স্বরূপীষোগ্য হইত।” এইরূপ 
তর্কের দ্বারা স্থাধী ভাবেব কাঁরণত্ব উপপাঁদন করিতেছেন-_“এবং তখ্নমবধানবিবহেহপি যদি 
কুর্ধাৎ সহকাঁবিণো ন কারণং স্থ্যঃ, তাঁনন্তবেণাদি কবণাঁৎত এই গ্রস্থেব ষথাশ্রুত অর্থ এইকূপ-_ 
সেই সহকাবীব সম্ষিলনেব অভাবেও (বীজার্দি) যদ্দি কার্য কবে তাহা হইলে নহকাবি- 
মকল কাঁবণ হইতে পাবে না, যেহেতু সহকাবি-সকলব্যতীতও ( বীঁজাদি ) কার্য করে। 
কিন্ত গ্রন্থেব থাকত অর্থ গ্রহণ কবিলে দেখা যাষ--আপাদক হইতেছে “সহকাবীব 
অভাবে বীজাদি যদি কার্য না কবে" অর্থাৎ আঁপাঁদকেব আশ্রর হইতেছে বীভাদি আব 
আপাস্থ হইতেছে_্সহকারিসমূহ কারণ হ্ৰ না” অর্থাৎ আপাগ্ছের আশ্রয় হয় সহকাবী ক্ষিতি 
প্রভৃতি । কিন্তু আপাদ্ভ ও আপাদকেব আশ্রয় পদার্থ অভিন্ন হইস্না থাকে। এইভগ্য মূলেব 
- ষ্খাশ্রুত অর্থ পবিত্যাগ কবিয়া অর্থ কবিতে হইবে এই যে-_“হকাবি সকল যদি সেই 
কার্ধেব (সহকীবি সকল দ্বাবা সম্পাদিত প্রধান কার্ধেব ) কাঁবণ (প্রধান কাবণরূণে বিবক্ষিত ) 
কর্তৃক অপেক্ষিত না হইত তাহা হইলে তাহাব! (নহকাবীব1) সেই কার্ষেব কাবণ হইত না।” 
অথবা! সহকারিরূপে অভিপ্রেত পৃথিবী-জন প্রভৃতি অস্কুব উৎপাদন কবিতে ঘূদি বীজেব অপেক্ষা 
না কবিত তাহা হইলে মেই পৃথিবী প্রভৃতি অস্কুবজনন কার্ধে বীজেব সহকারী হইত না 1 
এইরূপ অর্থ কবায় আব আপাগ্ক ও আপাদকেব বৈর়ধিকরণ্য অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অধিকবণবৃতিত্ব 
হইলনা। সহকারি সকলের কাবণত। সিদ্ধ না হইলে সহকাঁবিতাৰ নিরূপক দগ প্রভৃতির 
কাব্ণত] সিদ্ধ হইবে না, যেহেতু চন্র প্রভৃতি যেমন দণ্ডেব সহকারী হয, সেইবপ দৃণ্ডও চক্র 
প্রভৃতি সহকাবী হর। অতএব সহকাবীব অকাবণতা সিদ্ধ হইলে একই যুক্তিতে সকল 
পদীর্থেবই অকাবণত্ব সিদ্ধ হইবে। সকল পদা্থেব অকারণত্ব সিদ্ধ হইলে কার্ধটি আকম্মিক অর্থাৎ 
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অকাব্ণক হইযা! পড়ে। এই কথাই মূলকাব “তথাচ অনন্যথাসিদ্ধানকব্যতিবেকবতামকারণত্বে 
কার্যস্তাকস্থিকত্বপ্রসঙ্*:।” এই বাক্যে পবিস্ষুট কবিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পাঁবে কার্য আকম্মিক 
হইলে ক্ষতি কি? তাহার উত্তবে মূলকার বলিয়াছেন--“তথাচ কাদাচিৎকত্ববিহতিবিতি।” 
অর্থাৎ কার্ধ যদি অকারণক হয় তাহা! হইলে কার্ষেব কাদাচিৎকত্থেব ব্যাঘাত হুয়। কার্ধ লব 
মময় হয় না, কখন কখন হয় আব কথন হয় না, ইহা প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণনিদ্ধ। কার্ষের সকল 
কাঁবণের সমাবেশ হইলে কার্ধ উৎপন্ন হয়-_এইজন্ কার্য কাদাচিৎক। কিন্তু বিনা কাঁবণে কার্ষ 
উৎপন্ন হইলে হ্য কার্য সর্বদা! উৎপন্ন হইবে নতুবা কখনও উৎপন্ন হইবে ন1। স্থতবাং কার্ধের 
কাঁদাচিৎকত্ব ব্যাহত হইয়া! পডিবে। অতএব বৌদ্ধকে সহকাবীরও কাব্ণতা স্বীকাব কবিতে 
হইবে। এইভাবে সহকাবীর কাবণতা সিদ্ধ হইলে ভাঁব পদার্থেব ক্ষেপকাবিত্ব এবং অক্ষেপ- 
কাবিত্ব এই উর গ্রকাব ধর্ম দ্ধ হয়--এই কথাই মূলকাব "এবং চ দ্বিতীয়পক্ষবিবক্ষাধাম্‌.** 

, নোভয়প্রকারনিবৃত্তিবিতি” গ্রস্থে বলিয়াছেন । ইহা অর্থ এই যে প্রথমে যে চারিটি 
পঞ্ষ কৰা হুইগ্লাছিল। যথ।-_(১) উৎপত্তিব অব্যবহিত পবেই কার্ধকবণ (২) সহকাঁবি সশ্মিলনেব 
গব কার্যকবণ। (৩)- যতক্ষণ মহকাবিস্লন না হয ততক্ষণ কার্য না কবা (৪) সর্বধা কার্য না 
কবা। এই চাবিটি পক্ষেব মধ্যে প্রথম ও চতুর্থ পক্ষ অপ্রীমাণিক বলিয়া খণ্ডন কৰা হইয়া- 
ছিল। দ্বিতীয় পক্ষ অন্ুপাবে অক্ষেপকা বিত্বই ভাব পদার্থেব স্বভাব। আব তৃতীয় পক্ষ 
অঙ্সাবে ক্ষেপকাবিত্বই ভাব পদার্থে স্বভাব । স্ৃতবাং ক্ষেপকাবিত্ব ও অক্ষেপকাবিত্ব এই 
উভযই ভাব পদার্থে স্বভাব! বৌদ্ধেবা যে কেবল অঞ্ধেপকাবিত্ই ভাবেব স্বভাব 
বলেন তাহা অধযৌক্তিক। শঙ্কা হইতে পাবে যে, ক্ষেপকাবিত্ব ও অক্ষেপকাবিত্ব 
এই উ্তয়ই যদি ভাব পদার্থেব স্বভাব হয়, তাহা হইলে ধর্মী বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে 
কখনও স্বভাবে বিনাশ হইতে পাবে না| বলিয়া, যতক্ষণ তাব পদার্থ বিদ্কমীন থাকে 
ততক্ষণ তাহাব উক্ত স্বভাবদম় অনুবৃত্ত থাকুক। এই আঁশঙ্কাব উত্তবে দীরিতিকাব 
নৈযাধিকগক্ অবলম্বন কবিঘা বিকল্প কবিয়াছেন-_তৎ্ম্বভাবত্ব বলিতে কি ততাদাত্য 
(১) অথবা যতক্ষণ ভাবেব সত্ব ততক্ষণ সেইখানে সত্ব (২) অথব| তত্বর্মতামাত্র ।' তার 
মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ আমবা (নৈষামিক) স্বীকাঁব কবি না। অর্থাৎ তত্তাদাত্যই 
তথ্তবভাবত্ব হইতে পাঁবে না। যেহেতু উ্ত্ব অগ্নিব স্বভাব কিন্তু অগ্নি ও উফত্বেব তাঁদাত্য 
নাই। দ্বিতীয় পক্ষও স্ভব নয়। অর্থাৎ যতগণ বন্ত থাকে ততক্ষণ সেই বন্তুতে থাকাই তাহার 
স্বভাব নয়। যেমন পৃথিবীব গন্ধবন স্বভাব কিন্তু যতক্ষণ পৃথিবী থাকে ততক্ষণ তাহাতে গন্ধ 
থাকে না। উৎপত্তি কালে পৃথিবীতে গন্ধ থাকে না। তৃতীধ পক্ষ অর্থাৎ তত্্[তাই তাহাব 
স্বভাব এই পক্ষ স্বীকাব কবিলে ধর্মী ও ধর্ম অত্যত্ত ভিন্ন বলিয় ধর্মী বিদ্যমান থাকিলেও তাহার 
ধর্ম না খাকিলে কোন বিরোধ নাই। স্থতবাং ভাব বিদ্যমান থাঁকিলেও সর্বদা যে তাহার 
ক্ষেপকারিত্ব ও অপেক্ষকাবিত্ববপ ধর্সঘষ থাকিতে হইবে এই নিযমের কোন গরঘ়োজক না 
থাকায় শেপকারিত্ব ও অদ্দেপকারিত্ব এই উভয়ই ভাবেৰ শ্বভাব-_ইহা সিদ্ধ হইল ॥১৫ 


প্রথম পবিচ্ছেদ-ব্ষণভঙ্গবাঁদ ৯৫ 


তথাপি ফি্পমর্মশ্তেব সহকানিবিরহঃ স্বরূপলাভানত্তরং 
কতুরের (বা) সহকার্িসমবধানম্, অন্বথ| বেতি কিং 
নিয়াযমকমিতি ঢেও ইদমুগ্যতে, কুখুলস্থবীজন্াক্লুরানুকুলঃ 
শিলাশকলাদ বিশেষঃ হঞ্িদন্তি ন ঘা, ন চেনিয়মেনৈকত্র 
প্রবৃত্তি অন্যস্মান্লিবৃতিষ্ঞ তদথিনো ন স্বাং। পরগ্রয়াক্কর- 
প্রসবসমর্যবীজক্ষণজননাদন্ে[বেতি | কদ! পুনঃ পরগ্মর- 
যাপি তথাভতং করিয্যতীতি। তত্র সন্দেহ ইতি (9, স পুনঃ 
কিমাকারঃ। কিং সহ্কারিয়ু সম্বহিতেঘপি করিষ্যতি ন 
(বতি, উতাসমবহিতিষপি (তেযু) কনিষ্যতি নবেতি। অথ 
যদ] সহকার্িসধবধানং তদৈব কল্লিব্যত্যেব পন্পং হুদা তেষাং 
সম্বধানমিতি সন্দেহঃ 1১৬] 

অনুবাদ ₹_(বৌদ্ধকর্তৃক পূর্বপক্ষ ) তথাপি অর্থাৎ ক্ষেপকারিহ ও অক্ষেপ- 
কারিত্ব এই ছুই প্রকার স্বভাবসিদ্ধ হইলেও, কি অসমর্থেরই সহকাবীব অভাব 
হয়, স্ববপলাতের অনস্তর অর্থাৎ নিজ উৎপত্তির অনস্তব কুর্বদ্রপ বা সমর্থেব 
সহকারিসম্মিলন হয়? অথবা অন্য প্রকার (অর্থাৎ নিজ উৎপত্তিব অনস্তর 
কুর্বদ্রপ বা অমর্থেব সহকাবি সম্মিলন হয? অথবা অন্ত প্রকার (অর্থাৎ 
অমর্থেবই কখনও সহকারীর বৈকল্যে কার্ষেব উশুপত্তিব অভাব কখনও বা 
সহকাবি সাঁকল্যে কার্ধের উৎপত্তি )। এই বিষষে নিষামক কি? ( নৈযাধিকেব 
উত্তব) এই বলা হইতেছে। (নৈযায়িকেব প্রশ্ন) শিলাখও হইতে (ভিন্ন) 
কুশ্লস্থ বীজের অন্ধবান্ুকুল কোন বিশেষ আছে কি নাই? যদি কোন ভেদ 
না থাঁকিত, তাহা! হইলে অক্কুরার্থী ব্যক্তির নিষত এক স্থানে প্রবৃত্তি অন্থস্থান 
হইতে নিবৃত্তি হইত না। (বৌদ্ধ প্রকারাস্তরে প্রবৃত্তি উপপাদন করিতেছেন ) 
(বুশুলস্থবীজ ) পবম্পরান্রমে অঙ্কুর সমর্থ বীভক্ষণ (ক্ষণিকবীজ ) উৎপাদন 
করে বলিয়া শিলাখণ্ড হইতে তাহার (কুশুলস্থবীজেব ) বিশেষ আছেই। 
( নৈষাধিকেব প্রশ্ন) পরম্পরাক্রমে কখন সেইকপ করিবে? অর্থাৎ কুশুলস্থ 
বীন্র কখন পরম্পরায় অস্কুব সমর্থ বীজক্ষণ উৎপাদন করিবে? ( বৌদ্ধের 
উত্তর) সে বিষয়ে সন্দেহ আঁছে। (নৈয়াধিকের বিকল্প) সন্দেহের আকাব 
কিরূপ? সহকারিসকল সম্মিলিত হইলেও (কার্ধ) করিবে কি না? €১)। 


৯৬ আত্মতত্ব-বিবেক 


অথবা! সহ্কাঁবিসকল অসম্মিলিত হইলেও কবিবে কিনা? (২)। অথবা বখন 
সহকাবীর সম্মিলন হইবে তখনই কবিবেই, কিন্তু কখন তাহাদের ( সহকাবী 
দের ) সম্মিলন হইবে এই বিষষে সন্দেহ । (৩) ॥১৬॥ 

তাৎপর্য পূর্বে নৈযাধিক দেখাইযাছেন যে ক্েপকাবিত্ব ও অক্ষেপকাবিত্ব উভষই 
ভাবে শ্বভাব। ভাব, সহকাবিসম্সিলিত হইলে অক্ষেপকাবী হয, সেই ভাব সহকাবীব 
অভাবে ক্ষেপকাবী হৃয। স্থৃতবাঁং ভাঁব পদার্থ ক্ষণিক নয়, স্থিব। এখন বৌদ্ধ তাহাঁধ 
উপব আশঙ্ক কবিতেছেন-_যে বীজত্বপে বীজে বদি অস্কুবোৎপাদন সামর্থ্য সিদ্ধ থাকিত 
তাঁহ। হইলে বীজজীতীষ পদার্থ যেমন সহকাঁবীব সাকলো অঙ্কুব উৎপাদন কবে সহকাবীব 
বৈকল্যে .অন্কুব কবে না সেইৰপ একটি বীজ ব্যক্তির পক্ষে সহকাঁবীব সাধলো বীজেব 
উৎগাদন এবং সহকাবীৰ বৈকল্যে বীজেব অন্থুৎপাঁদন উপপন্ন হইত আব তাহাতে ভাব 
গদার্থেব স্তথিবন্থ দিদ্ধ হইত। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তাহ। নয় অর্থাৎ বীজত্বৰপে বীজ সমর্য নয়। 
কাব্ণ সগর্থ কখনও কার্ধে বিলম্ব কবে না। অথচ বীজত্ববপে কুশৃলস্থ বীজ, অগ্কুবোৎ- 
পাঁদনে বিলঘ্ঘ কবে। স্থতবাং বলিতে হইবে, বীজ, কু্বদ্রপত্ব (জাতিবিশেষ ) বগে 
অস্কুবোৎপাদনে সমর্থ, বীজত্বপে ন্য। আব যাহা সম্্থ তাহাতেই সহকারীব লাভ 
হয, অসমর্থে সহকাবীব লাভ হয় না। অতএব সামর্থ্য প্রযুক্তই কার্ধেব উৎপাদন, 
অপামধথপ্রযুক্ত অনুৎপাঁদন। সহ্কাবীব সাকল্য ও বৈকল্যপ্রযুক্ত কার্ষেব কবণ বা 
অকবণ নয়। এইবপ অভিগ্রাযে বলিতেছেন “তথাপি কিমসমর্থ স্তৈৰ সহকাবিবিবহঃ 
স্ববপলাভানস্তবং কর্ত,বেব (বা) সহকাঁবিসমবধানম্‌, অন্তথা বেতি কিং নিয়ামকমিতি চেৎ।” 
“এই মূলেব অর্থ অন্থবাঁদে উত্ত হইয়াছে। 

বৌদ্ধদেব এইবপ আশঙ্কাব উত্তবে, প্রথমে নৈয়ারিক বলিতেছেন__“ইদমূচ্যতে” 
অর্থাৎ উত্তব দেওয়া হইতেছে। এই কথা বলিষা নৈষাঁয়িক এক অভিগ্রাষে জিজ্ঞাসা 
কবিতেছেন “কুশুলন্থ” ইত্যাদি। নৈযাধিকেব অভিপ্রাষ এই যে_-লোকে অঙ্কুব উৎপাদনের 
জন্ত বীজে প্রবৃত হয অর্থাৎ বীজত্রূপে বীজবপনাদি কবে। অতএব লোকের এই প্রবৃত্তি 
অন্ত প্রকাবে অন্ুপপন্ন হয বলিয়! বীজত্ববপেই বীজেব সামর্থ্য বলিতে হুইবে ১ (কুর্বক্- 
পত্বৰণে নয্ব)। এই বীজ জাতীয়েব সামর্থাবশত একটি ব্যক্তিতে সাম্য ও অসাম্থা 
এই উভয স্বীকাব কবিতে হইবে। এই অভিগ্রাষে “কুশূলস্থবীজন্য.*'ন স্তাৎ্ পর্যন্ত 
গ্রন্থে বৌদ্ধকে জিজ্ঞাসা কবিয়াছেন। এই গ্রন্থেব তাৎগর্ধ এই যে কুরবনপত্ববিশিষ্টই যদি 
কার্ধ উৎপাদন কবে, বীজত্বৰগে বীজ কার্য না কবে, তাহা হইলে গ্রন্তব খণ্ডে যেমন 
অন্ুবজনন সাম্থা নাই, সেইবপ বুশুলস্থ বীজে ও অন্থবোৎপাদক সাম্য না থাকাব 
গা হইতে কুশূলস্থ বীক্ছে কৌন বিশেষ না থাক। আব বৌদ্ধেবা যদি ইহাতে 
ইষ্টাপতি কবেন অর্থাৎ শিলাখও হইতে কুশূলস্থ বীজে অন্থুরান্গকলসামর্থাবগ কোন বিশেষ 
নাই--ইহা স্বীকার কবেন, তাহা! আপত্তি হইবে-_অন্ুবারথা ব্যক্তির যে বীজে নিত 


প্রথম পবিচ্ছেদ্-ক্ষণভবাঁদ ৯৭ 


প্রবৃত্তি এবং প্রস্তব খণ্ড হইতে নিবত নিবৃত্তি দেখা যাঁধ, তাহা না হউক। নৈয়াধিক 
কর্তৃক এইবপ -দৌঁষ অর্থাৎ প্রবৃত্তিব অন্পপততি প্রদিত হইলে বৌদ্ধ অন্ত প্রকাঁবে প্রবৃত্তির 
উপপা্দন কবিবাঁৰ জঙন্ক বলিতেছেন-্পবম্পবঘা অস্থুবপ্রসবসমর্থবীজক্ষণজ্ননীদন্তেব 
ইতি চেৎ1» অর্থাৎ কুশূলস্থবীজ অঙ্কুবোৎপাদনে সমর্থ না হইলেও পবম্পধাক্রমে অন্ুবোঁৎ" 
পাঁদনসমর্থবীজঙ্গণকে উৎপাদন কবে কিন্তু শিলাখণ্ড তাহা কবে না। এই হেতু শিলা- 
খণ্ড হইতে বুশূলস্থ বীজে বিশেষ আছে। অতএব বীজে নিয়ত প্রবৃত্তি উপপন্ন হয। 

এই ভাবে বৌদ্ধেব উপপত্তিব উত্তবে নৈয়ায়িক জিজ্ঞাস! কবিতেছেন “কদা পুনঃ 
গবম্পবঘাঁপি তথাভূতং কবিশ্ততীতি”। নৈষাধিকেব অভিপ্রায় এই যে বৌদ্বেবা যখন 
কুশ্লস্থ বীজকে পবম্পবাক্রমে লমর্থ বীজক্ষণেব উৎপাদক স্বীকাঁৰ কবিতেছেন, তখন 
পবম্পবাব এক নির্দিষ্ট গ্রকীর না থাঁকাধ এবং সেই পবম্পবাব নিশ্টায়ক বীজও একটি 
না থাকায় অগত্যা বীজত্বরূপে বীজ সমর্থক্ষণেব প্রতি সমর্থ ইহা বৌদ্ধকে স্বীকাঁব কবিতে 
হইবে। স্থতরাঁং বীভত্বপে কুশূলস্থ বীজও সমর্থ হইলেও সহকাঁবীব অভাবে অন্থুব 
উৎপাদন কবে না-ইহাই স্থিবীকৃত হইল। এই অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা কবিতেছেন-_- 
“কখন পবম্পরাক্রমে কুশ্লস্থ বীজ সেইৰগ অমর্থক্ষণ অর্থাৎ অন্কুবোৎপত্ভিব অন্থকুল গণ 
উৎপাদন কবিবে ?» 

নৈবায়িকেব এই প্রশ্নেব উত্তবে বৌদ্ধ বলিতেছেন “তত্র সন্দেহ ইতি চে” বৌদ্ধেব 
অভিপ্রীঘ এই যে পবম্পবাক্রমে যাহা কাবণ হয়, সেই কাঁবণ হইতে কার্ধে প্রবৃত্তির জন্য 
কালেৰ নিশয়াত্মক জ্ঞান প্রয়ৌজক নয় অর্থাৎ পবষ্পবা কারণ কখন কার্য কবিবে, এইৰপে 
কালের নিশ্চয় কবা যাঁষ না। এই মনে কবিষা বলিধাছেন-_ “নেই বিষষে সন্দেহ।” 
বৌদ্ধেব এইরূপ উত্তবে নৈযাধিক বলিতে চাঁহেন, বীজত্ৰণে বীজ সমর্থ ইহা যখন বৌদ্ধকে 
অগত্যা স্বীকাব কবিতে হইল তখন তাহাব ( বৌদ্ধেব ) পক্ষে ইহাঁও স্বীকৃত হইল যে 
সহকাবী সম্মিলিত হইলে বীজ অস্কুবীর্য কবিবেই ঃ কেবন সহকারীব সম্মিলন কখন 
হইবে এই বিষযে সনেহ। তাহ| হইলে বীজন্ববপে বীজে অক্কুবসামর্থা আছে, ইহা 
ধখন বৌদ্ধকে বলিতে হইবে, তখন সহকাবীব সমবধানবিষষে সংশয়েব আকাব কিক 
হইবে এই অভিপ্রায়ে নৈযাঁয়িক কতকগুলি বিকল্প কবিবা বৌদ্ধকে জিজ্ঞাসা কবিতেছেন। 
যথা-€১) সহকাঁবী সম্মিলিত হইলে কার্ধ কবিবে কি না। (২) সহকাবী অনম্মিলিত 
হইলেও কবিবে কি না। অথবা (৩) যখন সহকাবীব সম্মিলন হইবে তখনই কার্য 
কবিবেই, কিন্তু কখন সহকাবীব সক্গিলন হইবে এই বিষে সন্দেহ 1১৬ 


ন তা পূর্ধঃ, পামান্যতঃ কারণকাবধারণ তশ্তানব- 
কাশাঞ্ড অবকাণে বা কারণতানবধারণা। নাপি দ্বিতীয়ঃ, 
সহকার্সিণাং তত্বাবপারণ তশ্যানবকাশাত, অকাশে বা 


সত 


৯৮ আত্মুতত্ব বিবেক 


তত্বানবধারণাৎ। ততায়ে তু সর্ব এব ততসন্তানান্তঃপাতিনো 
বীজক্ষণাও সমানণীলাঃ প্রাপু বন্তি, যত্র তত্র সহক্ষান্পিসমবণানে 
সতি করণনিয়সাথ, সর্বত্র  সহকারিসমবপানসভবাও ॥১৭| 


অনুবাদ £- প্রথম পক্ষটি (সহকাবি সকল সম্মিলিত হইলে কাধ করিবে 
কি না_এইবপ সংশঘ ) হইতে পাঁবে না। যেহেতু সামান্তভাবে কাঁরণতার নিশ্চয় 
সেই সংশষের অবকীশ হয না। অংশযেব অবকাশ হইলে কারণতাঁব নিম্চয 
হয না। দ্বিতীয় পক্ষ ও (সহকারি সকল অসশ্মিলিত হইলেও কার্য করিবে 
কি না--এইবপ সংশষ) যুক্তি সঙ্গত নয। সহকাবিসমূহের স্ববপ (সহকাবিত্ব ) 
নিশ্চয় হইলে সেই অন্দেহের অবসব হইতে পারে না। অন্দেহেব অবকাশ 
হইলে সেই সহকাঁরিসকলেব তত্ব (স্ববপ) নিশ্চয় হইতে পারে না। তৃতীয় 
পক্ষে (যখন সহকারীব পমবধান হয তখন করিবেই কিন্তু কখন সহকারীব 
সমবধাঁন হইবে এই বিষযে সন্দেহ ) বীজ ষস্তানেব অস্তঃগাঁতী সমস্ত বীজক্ষণই 
(ক্ষণিকবীজ সকলই ) সমান ধোগ্যতান্বভাব প্রাপ্ত হয। যে কোন সমযে 
সহকারীর সন্মিলন হইলে কার্ষোংপাঁদনেব নিম সিদ্ধ হয। সর্বত্র (সবদেশে 
বা কালে ) সহকারীব সম্মিলন সম্ভব হইতে পাঁবে ॥১৭॥ 

ভাঙপর্য ₹ পূর্বে নৈযা়িক বৌদ্ধেব কথিত সংখঘেবে আকাব সম্ধদ্ধে তিনটি বন্প 
ববিয়াছিলেন। (১) সহকারি সকল সম্মিলিত হইলেও কাবণ পদার্থ কার্ধ কবিবে কি 
না? (২) সহকাঁবীবা অসম্মিলিত হইলেও কাবণ বস্ত কার্য কবিবে কি না? (৩) 
যখনই সহকাবি সমূহ্বে সম্মিলন তখনই কার্য কবিবে। কিন্তু কখন সহকাঁবি সকলেব 
সম্মিলন-_এই ব্ষিয়ে সন্দেহ। এখন সেই কল্প (পক্ষ) গুলি খণ্ডন কবিতে উদ্ধত 
হইযা বমিতেছেন_ন ভাবৎপুর্ব: ' 'অবকাশে বা কারণত্বীন্বধাঁবণীৎ”। অর্থাৎ প্রথম 
সংশষ অযুক্ত যেহেতু সহকাবি মকল সম্মিলিত হইলেও কাঁব্ণৰপে অভিমত বস্ত কার্য 
কবিবে কিনা? এইবপ সন্দেহ হইতে পাবে না। যেহেতু বী্জত্ববপে বীজ অস্কুৰ 
সর্থগ্ণণ কবিষা থাকে__এইভাবে সীমান্ত বীজেব কাবশত্ব নিশ্চয হইলে সহকাবীৰ 
সম্বধানেও বীন্ অঙ্ুবসমর্থক্ষণ কবিবে কি না? এইকপ সংশষ হইতে পাবে না। যদি 
উ্তবপ অংশষ হ্য, তাঁহা হইলে বুঝিতে হইবে বীজেব কাবপত্বই নিশ্চয হয় নাই। 
এখন বৌদ্ধেবা এইবপ একাটি আশঙ্কা কবিতে পাবেন যে-“আমাদেব মতে অক্থুব সমর্থ 
ক্ষণেব প্রতিও বীজ বীত্বৰপে কাবণ নয কিন্তু কুর্বদ্রপত্বপেই কাবণ, স্থতবাং সামান্ত 
ভাবে সামর্থোব (কাবশতাব ) নিশ্চঘ না হওযায় পূর্বোক্ত প্রথম প্রকাব সংশয় হইতে 
পাবে” ইহাব উত্তবে নৈযাধিক বলেন-__সহকাবীৰ সম্মিলন হইলে বীজ জাতী পদার্থ 


প্রথম পবিচ্ছেদ_ ক্ষণভদ্ববাঁদ ৯৪৯ 


অবস্ঠই (অঙ্কুব) কবে-_-এইভাঁবে সামীন্যত (কাঁবশতাঁব) নিশ্চয় হইতে পাবে। এইবপ 
সামান্তত কাবণতাঁব নিশ্চয় না হইলে অঙ্কবার্থীব বীজে নিষ্নত প্রবৃত্তির উপপত্তি হইত 
না। স্থতবাং প্রথম গ্রকাব সংশ্বটি অনুপপন্ন হইল। 

এখন আবার দ্বিতীয় প্রকার সংশয়ের খণ্ডন কবিতেছেন--নাপি দ্বিতীয়: তত্বানব- 
ধাবণাঁৎ।” “লহকাবিদকল অপশ্মিলিত হইলেও কারণ-পদার্থ কর্ধি কবিবে কি না?” এই 
দ্বিতীয় সংখয় ও অন্ুপপন্ন। যেহেতু সহকারীব (কাবধত্ব ) সহকাবিত্ব নিশ্চনন হইলে উত্ত 
সংখযেব অবকাশ হইতে পাবে না অঙ্কুর উৎপাদন কবিতে হইলে বীন্ মৃত্তিকা প্রভৃতিকে 
সহকাবি কাবণরূপে অপেক্ষা কবে। এই জগ্যই মৃত্তিকা প্রস্ততিব সহকাবিত্ব। এইবপ 
সহকাবিত্বেব নিশ্চর হইলে সহ্‌কাবী ব্যতিবেকে বীঙ্গ অন্ধুব উৎপাদন কবিবে কি না 
এই সংশয় হইতে পাঁবে না। আঁব যদি এইরূপ সন্দেহ হয় তাহা! হইলে বুঝিতে হইবে, 
সহকাবীব তত্ব অর্থাৎ সহকাবি কাবণত্বেরই নিশ্চ্ হয় নাই। এখন তৃতীয় গ্রকাব সংশয়ের 
(যখনই সহকাবিমকলেব সহিত সন্মিলন হইবে তখনই কাঁবশীভূত বন্ত কার্য কবিবে কিন্ত 
কখন সম্মিলন হইবে তাহা সন্দিগ্ধ) খণ্ডন কবিতেছেন-_“তৃতীরে তু ** সর্বত্র চ 
সহকাবিসমবধানসম্তবাৎ1” অর্থাৎ সহকারি সম্মিলন হইলেই কার্ধ কবিবে এই নিশ্চন্ 
স্বীকার কবিলে ইহাই দিদ্ধ হয় যে বীঙ্গ সন্তানের অন্তঃপাঁতী সমস্ত বীজক্ষণই সমান- 
যোগ্যত! খালী। কুশুলস্থ বীজ, ক্ষেত্রস্থ বীজ ইত্যাদি সকল বীজেবই অন্কুবোৎপানে 
যোগ্যতা আছে। যেহেতু যে কোন সময়ে সহকারীর সম্মিলন হইলেই তাহারা অস্থুর 
কার্ধ করে এইরূপ নিয়ম সিদ্ধ হইযা গেল। কুশূলস্থ বীজ হইতেও অন্কুব উৎপন্ন 
হইবে। যেহেতু সবভ্রই সহকাবীব সম্মিলন সম্ভব হইতে পাবে। স্তৃতবাং কখন সহকাবীব 
সন্দিনন হইবে এই সংশয় খাকিলেও তাহা! সম্ভাবনারূপ সংশয় । সম্ভাবনার একটি কোটি 
উৎকট থাকে । সংখষে ছুইটি কোটি সমাঁন বলবৎ। সম্ভাবনাটি স্তায়মতে উৎকটকোটিক 
সংগম মাত্র। তথাপি বীজক্ষণদমূহেব যোগ্যতা সিদ্ধ হওয়ায় বৌদ্ধমতে যে কুশ্লস্থ বীজের 
অধোগ্যতা ভাহা খণ্ডিত হইল। স্তৃতবাং কুশূলস্থ বীজেব সামর্থ্য থাকা সত্বেও সহকাবীব 
অভাবে কার্ধ কবে না ইহা প্রতিপন্ন হওয়ায় বৌদ্ধেব ক্ষণিকতসিদ্ধান্ত ভগ্ন হইয়া যায় ॥১৭ 


সমর্থ এব ক্ষণ ক্ষিত্যাদিসসঘধানম্িতি (গু ত ক্িম্- 
সমর্থ সহকারি সমবপ্ানমেব নাস্তি, সমবধানে সত্যপি হা! 
তম্মান্ন হ্ার্ষজনম। নাঃ শিলাশকলাদাবপি ক্ষিতি-সলিল- 
ড৬৫-পবলযোগদর্শনাত| ন দ্বিতীয়ঃ, শিলাশকলাদির 
কদাচিৎ সহকার্িসাকল্যবতোইপি বীজাদক্লরানুতপতি- 
প্রসঙ্গাং|১৮] 


2 আত্মুতত্ব বিবেক 


অনুবাদ £-_(পূর্বপক্ষ) সমর্থক্ষণে অর্থাৎ ক্ষণিক সমর্থ পদার্থেই পৃথিবী 
প্রভৃতির সম্মিলন হয। (উত্তরপক্ষেব বিকল্প) তাহা হইলে কি অসমর্থ পদার্থে 
সহকারীর জশ্মিলনই হ্য না, অথবা! সহকারীর সম্মিলন হইলেও তাহা ( অসমর্থ ) 
হুইতে কার্ধের উৎপত্তি হয না? প্রথম পক্ষটি নয (অসিদ্ধ), যেহেতু 
প্রস্তবখগ্ড গ্রভৃতিতেও পৃথিবী, জল, তেজ ও বাধুর যোগ দেখা যায়, 
দ্বিতীধটি নয় (দ্বিতীষ পক্ষ ও অযৌক্তিক), প্রস্তরখণ্ড হইতে যেমন কখনও 
অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না, সেইৰপ সহকাঁবিলমূহের পহিত সম্মিলিত হইয! ও বীজ 
হইতে কখনও অস্কুবের অন্ুৎপত্তির আপত্তি হইবে ॥১৮] 

তাৎপর্য ৪ পূর্বপরন্থে নৈষায়িক বৌদ্ধেব উপর এই বণিয়া দোষ দিয়াছিলেন 
যে-?সহকারীব সম্মেলন হইলেই কাবণপদার্থ কার্য উৎপাদন কবে এই কথা বলিলে 
বীজদন্তীনেব অন্তঃপাঁতী সমস্ত ক্ষণিক পদার্থই সমানম্বভাবপ্রাপ্ত হয়, যেহেতু সমর্থ ও 
অমমর্থ সকলেবই সহকাঁবিসম্মিলন সম্ভব হইতে পাঁবে।” এখন বৌদ্ধ বলিতে চান যে, 
বীজসস্তানেব অন্তঃপাতী সকল পদার্থ সমীনম্বভাববিশিষ্ট নহে, কাঁবণ সমর্থ পদার্থেবই 
সহকাবিসম্মিলন হ্য, অসমর্থেৰ সহকাবি-সশ্মিলন হয় না। অতএব যে কোন একটি পদার্থ ই 
সহকাঁবি সম্ব্ধানে কার্ধ কবে এবং তাহাই আবাব সহকাবীব অভাবে কার্য কবে না_ 
এইবগ নহে। কুতবাং সকল বীজক্ষণ সমান শ্বভাব নয়। এইব্বপ অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন__ 
“মমর্থ এব ক্ষণে ক্ষিত্যাদিসমবধানমিতি চেৎত। মমর্থক্ণে অর্থাৎ ক্ষণিক সমর্থ পদার্থেই 
(বৌদ্ধেব ক্ষণিকপদার্থকে দ্দণ শব্দে ব্যবহাব কবেন) পৃথিবী প্রভৃতি সহকাবীর 
সম্মিলন হ্য, অসমর্থে সহকাবীব সশ্িপন হয় না। বৌদ্ধেব এইপ উক্তিতে, নৈয়ায়িক 
ছুইটি কল্প কথিয়া তাহাব প্রত্যেকটি খণ্ডন ববিয়াছেন। যথা-_্তৎ কিমসমর্থে....* 
বীজান্ুবান্ৎপভিপ্সঙ্গাৎ” | অর্থাৎ নৈয়ায়িক বৌদ্ধকে জিজ্ঞাসা কবিতেছেন-_“তাঁহা হইলে 
কি তুমি বলিতে চাঁও অসমর্থ পদার্থে সহকাবীব সন্মেলনই হয না (১) অথবা সহকাবি- 
সম্মেলন হইলেও তাহা হইতে (অসমর্থ হইতে ) কার্ধেব উৎপত্তি হয় না। (২) অসমর্থে 
সহকাবীব সম্মিলন হয় নাইহা! তুমি (বৌদ্ধ) বলিতে পাৰ না। কারণ তোমাদেব 
মতে অঙ্কুব কার্ষে অসমর্থ গ্রস্তবখণ্ড তাহাতেও বীজেব সহকাবী পৃথিবী, জল, তেজ, 
বাছু প্রভৃতির যোগ হইযা থাকে। আব সহকাবিসম্মেলন হইলেও অসমর্থ, কার্ধ উৎপাদন 
করে না-ইহাও বলিতে পাব না। যেহেতু সহকাবিষু্ত প্রন্তবধণ্ড হইতে যেমন কখনও 
অস্ধব হ্য না-সেইবপ সহকাবিষুক্ত বীজ হইতেও অন্কুব উৎপন্ন না হউক্‌” |১৮। 


এবমপি স্যাখ (কা দোষ ইতি ঢেও ন তানদিদমুপ- 
লহ্ষণমূ। আশঙ্ক্যত ইতি (চন্ন, তপমবতধানে সত্যপি অহরণ- 


প্রথম পরিচ্ছেদ্র_ক্ষণৃভন্দবাঁদ ১০১ 


বং তদ্ধিরহে করণমপ্যাশঙ্কেত| আশঙ্ক্যতামিতি (9৫, ভহি 
বীজবিরহেহপ্যাশক্ক্যেত, তথা ঢ পতি সাধ্ধী প্রত্যক্ষানুপলন্- 
পরিশুন্িঃ 1১১ 


অনুবাদ £_(পূর্বপক্ষ) এইবপ (সহকারিসম্মেলন হইলেও বীজ হইতে 
অঙ্কুব ন| হউক) হউক, দোষ কি? (সিদ্ধান্ত ) ইহা উপলব্ধি হয় না (সহকারী 
সম্মেলনে কারণ হইতে কার্য না হওষ! উপলদ্ধি হয় না)। (পূর্বপক্ষ) আশঙ্কা 
হইতে পারে (সহকাবিযুক্ত হইলেও বীজ হইতে অঙ্কুর হয় না-_-এইবপ আশঙ্কা 
হইতে পাবে )। (দিদ্ধাস্তী ) সহকারীর সম্মেলনেও যেমন কার্ষের অভাব আশঙ্কিত 
হয় সেইবপ লহকাবীর অভাবে কার্যোশুপত্তিরও আশঙ্ক। হউক! (পূর্বপক্ষ) 
হউক আশঙ্ক! (সহকাবীর অভাবেও কার্যোৎপত্তিরও আশঙ্কা হউক )। ( সিদ্ধাস্তী) 
তাহ! হইলে (সহকারীব অভাবে কার্ষের আশঙ্কা হইলে ) বীজের অভাবেও 
অঙ্কুরোৎপন্তির আশঙ্কা হউক, তাহা! স্বীকার করিলে অন্বয়বাতিরেকের সাধু 
পরিগুদ্ধিই ( অনিশ্চয় ) হয ১৯ 

তাৎপর্য £_ পূর্বে নৈয়াধিক বৌদ্ধকে “সহকাবি-সম্মেনন হইলেও অঙ্কুবেব ( কার্ষেব ) 
অনুৎপত্তি হুউক* এই দোবেব আঁপত্তি দিযাছিলেন। এখন বৌদ্ধ উক্ত আপত্তিকে 
ইষ্টাপত্তি্ূপে মানিঘা লইয়া বলিতেছেন-এবমপি স্াঁৎ কো দোষ ইতি চেৎ” সহকারীব 
সমবধান (লদ্মেলন ) হইলেও বীজজাদি হইতে অস্কুবের উৎপত্তি না হউক। তাহাতে ক্ষতি 
কি? বৌদ্ধেব এইবপ ইন্টাপত্তি খণ্ডন করিবার জন্য নৈয়ারিক বলিতেছেন--“ন তাব- 
দিদমূপলব্মূ” অর্থাৎ সহকাঁবিসম্মেলন থাকিলেও কার্য উৎপন্ন হয় না_এইরূপ দেখা যার ন|। 
নৈমামিকেব এই উক্তি শুনিয়া বৌন্ধ বলিতেছেন-“আশঙ্ক্যত ইতি চে” আশিঙ্কা কবা 
হইতেছে। এইবপ বলিব। অভিপ্রায় এই ষে বৌদ্ধেবা লমর্থেবই কার্ধকাঁবিতা স্বীকার 
করেন, অপমর্থেব কার্যকাঁবিতা স্বীকার করেন না। কিন্তু নৈয়ারিক অনমর্থেব কার্ধকাবিতা 
স্বীকীব না কবিলেও, সমর্থেব কার্ষোৎগাদনে কখনও কখনও সহকাঁবীব অভাবে বিলদ্ 
স্বীকীৰ কবেন। বৌদ্ধ নৈযাপ্িকেব উক্ত মতের উপর আক্ষেপ কবিম্না বলিতেছেন__ 
তোমাদেব (নৈর্লায়িকদেব ) মতে যেমন দমর্থ কাঁবণ হইতে (বেমন কুশ্লস্থ বীন্ত হইতে ) 
অঙ্কুব কার্য হয় না, মেইৰপ আমরাও বলিব, সহকাঁবীব সম্মেলন হইলেও কখনও কার্ধে/- 
পতিব আশঙ্কা হইবে। বৌদ্ধেব এই উক্তিব খণ্ডন করিবাব জন্য নৈরারিক বলিতেছেন-__- 
শি, তথ্সমব্ধানে সত্যপি অকবণবৎ তদ্ধিবহে কবণমপ্যাশক্ক্যেত।” অর্থাৎ, সহকাবীৰ 
মন্মেদন হইলে কার্বোৎপত্তিব আশঙ্কা হইতে পাঁবে না। অন্থব্যতিরেকের দ্বাবা জানা 
যা সহকারীর সম্মেলন হইলেই বীজ -জাতীয় পদার্থ কার্য (অস্থুর ) উৎপাদন কবে এবং 


১০২ আত্মতত্ববিবেক 


সহকাবিসন্মেলন হুইলে বীজ জাতীষ পদার্থ কার্ধ উৎপাদন কবেই। এখন যদি একাংশে 
অর্থাৎ লহকারীব সঙ্গেলন হইলেই কার্থ উৎপাদন কবে কি নাঁ_এইবপ সংশয় হয় তাহা 
হইলে অপব অংশেও অর্থাৎ সহকাবীর অভাবেও বীজ জাতীয় পদার্থ, কার্য কবে কি না-_ 
এইরূপ সংশষ হইবে। দ্হকাবিসন্েলন হইলেই কার্ধেব উৎপাদন কবে সহ্কাবীব্‌ 
সম্মেলন হইলেই কার্য কবেই”। এই ছুইটি বাকোব মধ্যে সহকারিগন্মেলন হইলে অবশ্ঠই 
কার্ধকৰে। ইহাই প্রথম বাক্োব অর্থ। আব সহকাঁবী সম্মেলন হইলে কার্ধ কবেই বা 
সহকাবীব অভাঁবে কার্ধ কবে নাঁ_ইহা দ্বিতীষ বাকোব অর্থ। এই ছুইটি বাক্যের দ্বাবা 
যথাক্রমে--সহ্কাবীব সম্মেলনেই কার্য কবে এবং সহকাবীব অপম্মেলনে কার্য কবে নাঁ- 
এই ছুই প্রকার বাক্যার্থ সম্পন্ন হযু। দেই জন্ত নৈয়াধিক বৌদ্ধকে বলিতেছেন সহকারীব 
সন্মেননেও কাঁবণ পন্ার্ঘ কার্ধ নাও কবিতে পাঁবে--এই আঁশঙ্কা হইলে, অপব পক্ষে সহকাবীব 
অভাবে কাবণ পদার্থ কার্ধ কবিতেও পাবে-_এইবপ আশঙ্কা হউক। ইহাব উপব বৌদ্ধ 
ব্লিতেছেন-_“আপস্ক্যতাঁিতি চেৎ”। অর্থাৎ সহকাবীব অভাঁবেও কাবণ পদার্থ, কার্ধ 
উৎপাদন কবে কি নাএইবপ আশঙ্কা হউক, তাহাতে আমাদেব (বৌদ্ধদেব ) কোন 
ক্ষতি নাই। অভিপ্রায় এই যে, সহকাবীব অভাবে কাবণ কার্য উৎপাদন কবিলেও বৌদ্ধেব 
ক্ষণিকত্স্থাপনেব কোন হানি হয়,না, ববং ক্ষণিকত্বেব অনুকুল হয়। সেই জন্য বৌদ্ধ 
সহকাবীব অভাবে কার্ধোৎগত্িব আশঙ্কা, ই্টাপত্তি কবিষা লইতেছেন। ইহাব উত্তবে 
নৈয়ািক বলিতেছেন-তহি বীজবিবহেইপ্যাশক্ষ্েত, তথা চ সতি সাধবী প্রত্যঙ্ষানপলস্ত- 
পৰিশ্ুদধিঃ৮ অর্থাৎ ষদি সহকাবীব অভাবে কার্ধোৎপত্তিব আশঙ্কা হয়_-বিপবীত নিশ্ষ 
অর্থাৎ মহকাবীব অভাবে কার্য হয না_এই বিপবীত নিশ্চয়েব পূর্বোক্ত আশস্কাব প্রতি 
প্রতিবন্ধকতা ন! থাকে, তাহা হইলে বীজেব অভাবেও কার্ধোৎপত্তিব আশঙ্কা হউক। 
এইরপ হইলে অর্থাৎ বীজেব অভাবেও অন্ধুব কার্ধেব আশঙ্কা হইলে গ্রত্যক্ষ ও অন্ুপলভেব 
সাহু পবিতদ্ধি হইবে। অভিপ্রায় এই যে এখানে প্রত্যক্ষ বলিতে অন্বব-কাবণ থাকিলে 
কার্ধ হব-_এইবপ অন্য বুঝাইতেছে। এই অন্ন ব্যতিবেকে ঘাঁবা! লৌকেব কার্ধকাবণ- 
05 হয়। এখন কাবণেব অভাবেও যদি কার্ধেব আশঙ্কা হয় তাহা হইলে উক্ত 
রতাক্ষানুপনস্তেব অন্থযব্য তিবেকেব পবিশ্তন্ধি অর্থাৎ অন্বব্যতিরেকেব জানের দ্বাবা আব 
কীর্যকাবণভাবের নিশ্চয় হইবে না। কার্ষকাবণভাবেব নিশন্ না হইলে অসুবার্থী ব্যক্তিব 


বী্ধে নিয়তগরবৃতি হইতে পাবিবে না। প্রবৃতিনিবৃতিব অভাবে বিনা কমায় জগদুৎপতিব 
আশহা হইবে৷ 


রর স্কাদেতৎ | ন ঘীজাদীনাং পরক্সর-সমধানবতামেব 
কাকরণমঙ্গীকত্যাণব্যতে যেন সমবধানানিয়মাৎ সর্ধেযামেব 
তজাতীয়ানামেকরপতানিষ্চয়ঃ স্থাৎ। নাপি যত্র তত্র সগর্যোৎ- 


প্রথম পবিচ্ছেদ--্গণভম্ববাদ ১০৩ 


পৃ্তিমঙ্গীক্ৃত্য, যন বিকলেভ্যোইপি কদাটিৎ হার্যজনমপভাব- 
নায়াং প্রত্যক্ষারুপলভবিরোধঃ শ্বাং। কিং নাম, বিজীদিষু 
অবান্তরজাতিবিশেষমীশ্রিত্যাপি” কার্যজন সম্ভাব্যত ইতি ॥২০॥ 

অনুবাদ £_-আচ্ছা, পরস্পর সহকারিষুক্ত বীজ প্রভৃতিরই (বৌদ্ধ ) কার্ধ- 
করণভাঁব (কার্যোৎপাদকতা ) স্বীকার করিধা যে (ক্ষণিকতেব) আশঙ্কা কৰা 
হইযাছে তাহা নয়, যাহাতে (সহকারীর) অন্মেলনেব অনিষম বশত সেই (বীজাদি) 
সকল পদীর্ঘেব এককার্য সামর্থোর নিশ্চষ হইবে। অথবা বেখাঁনে দেখানে 
যে কোন সমষে সমর্থের উত্পত্তি স্বীকাব কবিয়া যে (কণিকত্ব) আশঙ্কা 
কবা৷ হয তাহাও নহে, যাহাতে বিকল পদার্থ হইতে কখন ও কাঁ্যৌতুপন্থির 
আশঙ্কী হইলে নিয়ত অস্বয়ও ব্যতিরেকজ্ঞানের বিবোঁধ হইতে পারে৷ তাহা! 
হইলে কিঃ (কিবপ নিষম শ্বীকাঁৰ করিঘা ক্ষণিকত্বেব আশঙ্কা হয।) বীজ 
প্রভৃতি সম্মিলিত হইলে তাহাতে (কুর্বদ্রপত্ব) জাতিবিশেধে অবলম্বন করিয়া 
কার্ধোৎপন্তিব সম্ভাবনা হ্য়--ইহা স্বীকার করিয়া (ক্ষণিকত্বে) আশঙ্কা করা 
হয় 1২০| 

তাৎপর্য £-পূর্বগ্রন্থে নৈযাধিক বৌদ্ধেব উপব দোষ ন্দাছেন যে-নহকাবীব 
অভাবে কাষৌৎপত্তিব আশঙ্কা কবিলে বীজেব অভাবেও অস্কুববপ-কার্যোৎপত্তিব আশঙ্কা 
হইবে। তাহা হইলে বীজজাতীষ পদার্থ হইতে অন্থুব উৎপন্ন হু এবং বীজজাতীগ্দেব 
অভাবে অদ্ভুব উৎপন্ন হর নাঁ_এইবপ যে অন্য ও ব্যতিবেক জানা যা, তাহাব আব 
নিশ্চর হইবে না| এখন বৌদ্ধ, গৃহীত-অন্সব্যতিবেক ভঙ্গ যাহাতে না হর, দেইক্সপ 
যুক্তি দেখাইতেছেন-ন্াদেতৎ” ইত্যাদি গ্রস্থে। বৌদ্ধেব অভিপ্রান্ধ এই যে_বীভজাতীৰ 
পদীর্থেব অঙ্কুব্বে প্রতি যে সামর্থ্য আছে তাহ! নিয়ত অন্বধ ও ব্যতিবেকেব দাবা নিশ্চিত 
ভাবে জানা যাৰ। কিন্ত বীআজাতীয় পদার্থের অন্থুব সাঁমর্ঘ্য বীজত্রুপে নহে, পবস্ধ 
বীজজনেৰ ব্যাপ্য কৃরবদ্রপত্বরূপেই, অঙ্কুবেৰ প্রতি বীজজাতীন্গ পদার্থে বীন্রতবশে নাঘথ 
্বীকার করিলে কুশ্লস্থ বীজ হইতেও অন্থুবোৎপত্তিব আপত্তি হইয়া পডে। যেহেতু 
সনর্থবন্তব কার্ষোৎপাদনে বিলম্ব হনব না। সুতেবাং কুর্বদ্রপত্ৰপেই বীজভাতীরেব সারর্ঘ্য। 
আব যাহা সমর্থ তাহা হইতে কার্ধোৎপত্তি হব। কাধৌৎ্পত্তি দেখিরা অনুমান কব! বাঁধ 
থে নমর্থ পদার্থেব সহকাবিসকল তাঁহার কাঁবণ বশতই দিলিত হর অর্থাৎ বম 
প্র্থেব নি্বকাবর্ণেব সামর্থ্য বশতই তাহীব যতগুলি নহকাবী দেই সবগুলিই বন্সিলিত 
ইহাই অস্থষেয়া। কাবণ কৌন একটি সহকাবীব অভাবে কার্য উৎপন্ন হইলে উক্ত সহকাবীব 
87 বিজি দুলা 


১০৪ আত্মতত্-বিবেক 


অকাবণতাঁব আপত্তি হইবে। আব যদ্দি একটি সহবাবীব অভাবে কার্ধ উৎপন্ন না হ্য 
তাহা হইলে বীজ প্রভৃতিবই সামর্থ্য দিদ্ধ হব ন|। জুতবাং যাহা সমর্থ, তাহা সকন 
সহকাবিযুক্ত, ইহাই নমর্থে স্বভাব। ক্ষেত্রস্থবীজ সমর্থ বলিয়। কাধের জনক। সথতবাং 
তাহা! সহকাৰি সংব্লিত। কুশূলস্থ বীজ কার্ধেব জনক নব--এইজন্য অনমর্থ। গ্রন্তবখ্ডে 
সশ্মিলিত মৃত্তিকা গ্রভৃতি কার্ধেব জনক (অঙ্কুবেব জনক নয় ) নয বলিধ অসমর্থ। ন্সেত্রস্থ- 
বীজে সম্মিলিত মৃত্তিকা প্রভৃতি, কার্ধেব জনক স্থৃতবাঁং উহাবা সমর্থ। যাহা সমর্থ তাহা 
কার্য কবে; খাহা কার্য কৰে না! তাহা অসমর্থ । ক্ষেত্রস্থবীজ ও তৎসন্সিলিত মৃত্তিকাদি 
কার্য কবে, স্ৃতবাং তাহাব| অসমর্থ নর, অতএব উহীদেব সামর্থ আছে। কুশূলস্থবীজ 
বা শিলাদি কার্য কৰে না বল্ষ। অসমর্থ। এইভাবে কু্বদরপত্বপে বীজ অঙ্কুবেব প্রতি 
সমর্থ হওঘায ও সমর্থবন্ত সহকাবি সশ্িমিত হওযাঁয়, সহকাবীব সমবধানে বীজ কার্য ন| 
ককক বা বীজেব অভাবে ও অস্থুব কার্য হউক এইবপ আশঙ্কা বশত যে নিধ্ত অন্য 
ব্যতিবেক বিবোধের প্রসঙ্গ, তাহা আব হইবে না। ক্থতবাং বীজজাতীয সকল বীজেব 
এক কার্ধ সামর্থা আছে-_এইবপ নিশ্চয় ও হইতে পাবে না বা শিলা প্রসৃতি যে কোন 
পদীর্ঘে সমর্থেব উৎপত্তি শ্বীকাঁব না কবায়, বীজাদি বহিত সহকাবী হইতে অন্কুবোৎপত্তিব 
আশঙ্কাই উঠিতে পাবে না। বীজপ্রভতি সকল কাবণ সম্মিলিত হুইলে বীজত্বেব অবাস্তব 
জীতিবিশিষ্ট যে বীজ তাহা হইতেই অন্কুবোৎ্পতিব সভাবনা হ্য__বৌদ্ধ ইহাই শ্বীকাব 
করেন। এইবপ শ্বীকাব কৰাৰ হেতু এই যে-_অগ্নগত অঙ্কুব জাতীষ পদার্থে গ্রতি একটি 
নিামক শ্বীকাব কবা নৈয়ার়িক মতে যেমন গোত্ব প্রভৃতি জাতি বিধ্যাত্মবক বৌদ্ধ মতে সেবপ 
নয, তাহাদের মতে জাতি অতদ্ব্যাবৃতিস্ববপ! গোত্ব স্বাতি অগোব্যাবৃত্তাত্মক। অবশ্ঠ 
বৌদ্ধ “কুরবন্রপত্ব গ্রভৃতিকে জাতি এবেব ছাবা অভিহিত কবেন না। তথাপি এই 
গ্রন্থে জাতি বলিষা উল্লেখ কবাব অভিগ্রাধ-্দীধিতিকাব বৌদ্ধমতে কতকগুলি 
বিপ্রতিপত্তি দেখাইযা! তাহাতে সিদ্ধ সাধন দৌধ বাঁবণ কবা বপ প্রযৌজন দেখাইয়াছেন। 
দীধিতিকাবেৰ প্রদ্রশিত বিপ্রতিপতভিগুলিব আকাঁব। যথা-__ (কুর্বদ্রপত্ব বিষে বিপ্রতিপতি ) 
অদ্কুবোৎপ।দক বীজ সকল, অঙ্কুব অনুৎ্পার্দনকালীন বীজে অবিদ্যমান জাতিবিশিষ্ট কি 
না? (১1 অন্থুবোৎ্পাদক বীজ সকল, অন্কুবানুৎপাদনকালীন বীজে অবিষ্যমাঁন যে অঙ্কুব- 
জনকতাবচ্ছেদক জাতি, সেই জাতি বিশিষ্ট কিনা? (২) দীধিতিকাব-ইত্যারদি পদে 
এই বীতিতে আবও নানাৰপ বিপ্রতিপত্িব সুচনা কবিয়াছেন। পূর্বোক্ত দুইটি বিপ্রতি- 
পত্তির_্থচনা কবিয়াছেন। পূর্বোক্ত ছুইটি বিপ্রতিপভিতে বিধি কোটিটি বৌদ্ধ মতে 
অর্থাৎ অস্কুবকাবী বীজ, অস্কুবাকাবী বীজে অবৃত্তি কুর্বদ্ূপত্ব নামক জাতি বিশিষ্_ 
ইহাই বৌদ্ধ প্রতিপাদন কবিতে চাহেন। আব নিষেধকোটি অর্থাৎ কু্ধদ্রপত্ব নামক 
জাতি নৈযাধিক মতে অস্বীকৃত। এখন পূর্বোক্ত বিগ্রতিপত্িতে যদি "জীতি* পদ 
না দেওয়া হইত তাহা হইলে, বিপ্রতিপত্তিব আঁকাব হইতে-_অঙ্কুবকাঁবী বীজ সবল 


প্রথম পবিচ্ছেদে-ণভদবাদ ১০৫ 


অ্ুবাস্থৎপাদনকালীন বীছাবৃতিমান্‌ কি না? এই বিগ্রতিপত্ভিতে যে বীজ অন্কুব কবে 
সেই বীজে যে রূপ গন্ধ ইত্যাদি থাকে, সেই রূপ বা গন্ধ ইত্যাদি অ্ুবাঁকাবী বীজে 
না থাকার, অদ্থুবকাবী বীজ যে, অদ্ধুবাকাবী বীনাবৃত্িবপাদিমান্‌্--তীহা নৈমারিক 
প্রভৃতি মতে স্বীকৃত বলিয়া বৌদ্দ তাহা সাধন কবিতে ঘাইলে তাহাব অন্মানে দিদ্ধ- 
সাধন দৌবেব আপত্তি হইত। এই জন্ত 'জাতি' পদ দেওয়া হইয়াছে। দেই জাতি 
যে নৈগ্ািকাদি মতে সিদ্ধ নহে তাহা পূর্বেই উল্লেখ কা হইরাছে ॥ ২০॥ 


ন, দুঈসমবধানমাত্রেণেবোপপতৌ তংকল্সনায়াং প্রমাণা- 
ভাবা, কল্সনাগৌরবপ্রসঙ্গপ্রতিহতছাত্ড অতীক্্িয়েন্রিয়াদি- 
বিলোপপ্রসঙ্গাত বিকলজ্মানুপপত্তে& বিশেষস্য বিশেষং প্রতি 
প্রয়োসকতাচ্ডেতি |1২১। 


অনুবাদ :--(দিদ্ধান্তী নৈধাধিক ) না, (কুরবন্রপত্বজা তি দিদ্ধ হয না) 
অন্থয বাতিবেকের বিষষ বীজব্ববপে প্রত্যক্ষ বীজের সমবধাঁন মাত্রেই (অগ্কুর 
কার্ধেব) উপপত্তি হওযাঁষ সেই কু্বদ্রপত্বেব কল্পনা কোন প্রমাণ নাই। 
করপনাগৌরব নামক তর্কের দ্বারা উহ। বাধিত হয। (আর এবপে 
কুর্বদ্রপহজাঁতি স্বীকাব করিলে ) (আলোকাদি কু্বদ্রপত্ব হইতে সাক্ষাৎকারের 
উপপত্তি হওযাঁয়) অতীন্দিষ ইন্দ্রিযাদি অর্থাৎ অপরিদৃশ্ঠমান গোঁলক 
প্রভৃতি ব্যক্তিব বিলোপপ্রপঙ্গ হয। (সংগ্রাহকত্ব ও প্রতিক্ষেপকত্বপ ) 
বিকল্পদ্য়েব অনুপপত্তি হয এবং বিশেষ (বীপ্রুগত বিশেষ) বিশেষের (অফ্ুর- 
কার্গত বিশেষের ) প্রতিই প্রযোভ্রক হয় কিন্তু সামান্যেব প্রতি সামান্তেব 
যে প্রযৌজ্রকতা৷ তাহার নিবাসক হয় না ॥ ২১॥ 

তাৎপর্য পূর্বে বৌদ্ধ বলিরাছিলেন--“বীন্ততকূপে বীন্ভ অদ্ুবেৰ গ্রাতি সদর্থ নহে, 
যেহেতু বীন্ত্বপে সামর্থ্য স্বীকাব করিলে কুশৃলস্থ নী হইতেও অগ্গুবোধ্পত্তিব আপত্তি 
হয, যাহা সমর্থ তাহা কাধোৎ্পাদনে বিলঞ্ধ কবে না” এখন দিদ্ধান্থী (নৈনাগিক) 
বী্ত্্ূপে বীজকে কাবণ স্বীকার করি সহকারীব অভাব বশত সঘর্থ পদার্ণ ও কার্যে 
বিলঙ্ছ করিতে পাবে--এইরূপ অভিপ্রান্ধে বৌস্দের পূর্বোক্ত বুক্তির খণ্ডন করিভেছেন-- 
“ন, দুইসঘবধান" ইত্যাদি গ্র্থে। দৃষ্টকাঁবণ বীছেব ছাবাই বখন অদ্ুবোৎপত্তির উপপন্তি 
হয়, তখন উক্ত বুর্ব্রপত্ বিষয়ে কোন প্রাণ নাই এখানে আশঙ্কা হইতে পাবে 
যে, দর্ঘবন্র কার্ধোৎপাদে বিলঙ্গ কবে না, বীচ্পে দুষ্ট বীজ কখনও কখনও কার্ধে বিলক্ক 


কবে, যথা কুশ্লস্থাদি বীজ। হুতবাং বীত্বপে বীন্ছেব সাসর্দ্য হ্বীকাৰ বর! খান ন| 
১৪ 


১০৬ আত্মতত্ব-বিবেক 


করবদ্রপত্বৰপ অবাস্তব জাঁতিবিশেষরূপে বীজেব সামর্থ্য স্বীকার্ধ। অতএব সমর্থ বস্তব 
কার্ধে বিলম্বেব অন্ুপপতিই উক্ত কুরবদ্রপত্ব বিষে প্রমাণ | মূলকাব কিৰপে “তৎকল্পনায়াং 
প্রমীণীভাবা” বলিয়া প্রমাণে ,অভাবেব উদ্মেখ কবিলেন? এই আঁশঙ্কাব উত্তবে 
দীধিতিকাৰ বলিষাছেন-“বীজত্বেন সামর্থেহপি সহকাবিবিবহাঁদেব ক্ষেপ উপগদ্তে ।* 
অর্থাৎ বীজত্ব্পে বীজেব অঙ্কুবকার্ষে সামর্থ্য ্বীকাব কবিলেও সহকাঁবীব অভাবে মমর্থ 
বস্তব কার্ধোৎপাদনে বিলম্ব উপপন্ন হয বলিয়। সমর্থেব ক্ষেপানুপপতিই সিদ্ধ হয় না। 
স্থতবাং তাদৃশ অন্থপপত্ভিরূপ প্রমাণ নাই। পূর্বে কুর্বন্রপত্ব সাধনে বৌদ্ধ_-অগ্কুবকাবী 
বীজ অস্ুবান্ৎপাদকালীন বীজে অবর্তমান যে জাতি তাদুশ জাতিমান কিনা- এইরূপ 
বিগ্রতিপত্তিবাক্য প্রযোৌগ কবিযাছিলেন। এই বিগ্রতিপভিতে ভাবাংশ অর্থাৎ তাদুশ 
(কুর্বদ্রপত্ব) জাতিমত্ব সাখনই বৌদ্ধেব অভিপ্রেত,। আব তার্দুখজীতিব অভীব সাধন 
কবাই নৈয়াঘিকেব উদ্দেশ্ত। এখন নৈযাঁধিক তাদৃশ জীতিবিষয়ে পপ্রমাণাঁভাবাৎ” বলিয়া! যে 
প্রমাণের অভাবেব উন্লেখ কবিলেন তাহাব ঘাবা নৈয়াধিকেব ঈপ্গিত তাদৃশজাঁতির অভাব 
সাধিত হইল না, পবন্ত বৌদ্ধাভিপ্রেত তাদৃশ জাঁতি খণ্ডিত হইল। প্রমাণ না! থাকায় উক্ত 
জাতি দিদ্ধ হইল না। জাতিৰ অভাব কিন্ত প্রমাণিত হইল না। প্রমাণে অভাবেব দাবা! 
কোন কিছু প্রমাণিত হয় না। স্ৃতবাং পুনবায় মূল্বে "প্রমাণাভাবাৎ» এই গ্রন্থ অস্্পপন্ন 
হইল। এইবপ অসন্ধতি লক্ষ্য কবিয়া দীরিতিকাৰ বলিযাছেন-_-“পবেধাং প্রমাণীভাব- 
মাত্রেণৈব প্রমেয়াভাবাবধাঁবণমূ, যদ্বক্যতি যে! যদর্থমিত্যাদি।” অর্থাৎ মূলকাব যে 
“প্রমাণীভাবাৎ্” বলিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধমতে_“প্রমীণেব অভাবেব দ্বাবা গ্রমেষেব অভাব 
নিশ্চয় কবা হয়* এই মতাহসাবে কুর্বদ্রপত্ব বিষয় প্রমাণেব অভাবদ্ধাবা কুর্বদরপত্থের 
অভাব নিশ্ষ সাঁধন কবিবাব অভিপ্রাযেই বলিয়াছেন। উক্ত কুর্বন্রপত্বেব প্রকৃত বাধকেব 
কথা! “করনাগৌববপ্রসনবপ্রতিহতত্বাৎ” ইত্যাদি বাক্যে বলিয়াছেন। বৌদ্ধ গ্রমাণেব 
অভাবের দাবা গ্রমেষেব অভাব সাধন কবেন। এইজন্য তীহাবা শশশৃঙ্গের অভাব স্বীকার 
কবেন এবং সমস্ত কালে অবৃত্ভিত্বকে অলীকত্ব বলেন। কিন্তু নৈযোধিক, প্রমীণেব অভাঁব- 
দ্বাবা প্রমেয়ের অভাব নিশ্চয-স্বীকাব কবেন না। এই কাঁবণে উভষমত সাধাঁবণৰূপে 
প্কল্পনাগৌবব” ইত্যাদি রূপ বাধককে প্রকৃত বাঁ পাঁবমাধিক বাধক বল! হইম্নাছে। 
পকল্পনাগৌববপ্রসক্গ্রতিহতত্বাৎ» এই মূলোক্ত হেতুবাক্যেব অভিপ্রায় এই যে--অন্কুবকাবী 
বীজ অঙ্থুবানথৎপাঁদকালীন বীজে অবৃভি জাতিমান্‌ কিনা? এই বিপ্রতিপত্ভিতে বৌদ্ধগণ 
অস্কুবকীবী বীজে কুর্বদ্রপত্বজীতিব সাধন কবেন-_কিন্ত ভাহা কল্পনীগৌববগ্রসঙ্গেব দবাব! 
বাঁধিত-_ইহাই নৈষায্িক বলিতেছেন। যেষন-_অস্কুবকাকী বীজে 'সত্ব' ধর্ম আছে। 
এই সন্বর্মরপ হেতুব দ্বাবা অঙ্কুবকাবী বীজে, অঙ্কুবাকবণকালীন বীঙগাবৃতি জাতি ও 


তাদৃশ জাতিৰ অভাব, ইহাদেব অন্কতব লাধিত হইতে পাঁবে। সত্ব হেতু ঘটে, পটে 
থাকে, সেখানে ঘটত্ব ও পটত্ব জাতি আছে। 


প্রথম পবিচ্ছেদ- ক্ষণভদবাদ ১০৭ 


আবাব সত্ব হেতু জলে বা অগ্নিতে থাকে সেখানে ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জীতিব 
অভাব থাকে। এইজন্য সত্ব হেতুটি তাদৃশ জাতি ও জাতিৰ অভাব এই উভগাধিকরণ- 
বৃত্তি হওয়ার উক্ত উভয়ের মধ্যে অন্যতবেব সাধকরূণে নির্দিষ্ট হইয়াছে। কাবণ একই 
অধিকবণে তাদৃশ জাতি ও তাহার অভাব বিরুদ্ধ! এখানে স্ব হেতুটি অস্কুবকাবী 
বীজে বর্তমান অতএব নেই বীজে হম তাদৃশাতি অথবা তাদৃশজাতিব অভাব-- 
যে কোন একটি সিদ্ধ হইতে পারে৷ তন্মধ্যে তাদৃশজীতি সামান্যেব বাধ হওষায় তাদৃশ- 
জাতির অভাঁবই সিদ্ধ হর_ইহা দেখান হইরাছে। অথবা "সন্ত প্রভৃতি হেতুর দাবা 
অঙ্কুবকাবী বীজে অস্কুরাকবণকালীনবীজাবৃত্তিজাতিপ্রকাবকপ্রমাবিষরত্ব তাদৃশজাত্যভাঁব- 
প্রকাবকপ্রমাবিষয়ত্বেক অন্যতব সাধিত হইতে পারে! এখন যে বীজ যখন অঙ্কুব 
কবে না, সেই বীজে বীজত্ব জাতি থাকাম্, সেই বীজে অবৃত্তি জাতি বলিতে 
বীজত্ব জাতিকে ধর! ধাইবে না, কিন্তু হয ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতি ধরা যায় (কারণ 
অস্থুরাকাঁরী বীজে অবৃত্তি জাতি, ঘটত্ব পটত্ব জাতিই সম্ভব) অথবা বৌদ্ধেব কদ্পিত 
“কুরবনরপত্ব” জাতিকে ধর! যাইতে পারে। তাহীদের মধ্যে ঘটত্ব, গটত্, গ্রসৃতি 
জাতি কণপ্ত অর্থাৎ নৈয়ায়িক ও বৌদ্ধ উন স্বীকুত। আর 'কুর্বদরপত্ব জাতিটি নৈরাদ্ধিক 
স্বীকৃত নহে, বৌদ্ধপক্ষে ও উহা! এখনও সিদ্ধ হয় নাই, পরন্ত অনথমানেব দ্বারা সাধন করা 
হইবে। তন্মধ্যে অঙ্থুরকাবী বীজে অঙ্কুবাকবণকালীন বীজাবৃতি যে ঘটত্ব, পটত্ব গ্রভৃতি 
কষ্প্ত জাঁতি তাহা! প্রত্যক্ষ বাধিত প্র্েত্যক্ষেব ঘাবা অস্কুবকাঁবী বীজে ঘটত্ব, পটত্বেে 
অভাবই দিদ্ধ হয়) বনিয়া তাদৃশ ঘটত্বাদি জাতি সিদ্ধ হইতে পাবে না। আব অক৯গ্ত যে 
“ুরবনরপত্থ” জাতি, তাহা! স্বীকাব কবিলে কল্পনা গৌরব দৌষ হর। যেমন অস্কুবকাবী- 
বীন্রস্থিত (কুর্বদ্রপত্ব) যে জাতি, তাহাঁতে অন্ধুবাকারি-বীজাবৃত্তিত্ব (অন্ধুবাঁকাঁবিবীজে 
অঙ্কুবকাবিবীজবৃত্তি জাতি থাকে ন1) রূপ অকন্প্ত কল্পনা কবায উক্ত কল্পনা গৌববের 
জ্ঞান হয়। এইভাবে অক্প্ত কল্পনা গৌরব জ্ঞানেব সহিত কণ্প্তের বাধ বশত 
তাদৃশ জাতিৰ অভাব অথবা তাদৃশ জীত্যভাবপ্রকাবক প্রমাবিষরত্বই সিদ্ধ হয়্। 
এখানে সোজাসুজি অদ্ভুবাকবণকালীন বীজাবৃত্তি জাতি সামান্মের বাধ হয্--একথা বলা 
যায় না। কারণ “কুর্বদ্রপত্‌” জাতিটি সন্দিপধ, বাধিত নহে। জাতি সামান্য বলিতে ঘটত, 
পটত্ব ইত্যাদি এবং কুরবন্রপত্ব এই সব গুলিকে বুঝার়। তন্মব্যে অস্কুরকাবী বীজের ঘটতবাদি 
জাতি বাঁধিত হইলেও কুর্বত্রপত্ব জীতিটি উত্ত বীজে আছে কিন! ইহা এখনও নিশ্টর় হ্ষ 
নাই গরন্ত উহা সন্দিপ্ঠ। অতএব জাতি সামান্তেব বাঁধ না বলিধা কু জাতিব বাঁ 
এই বথা বলাই উচিত আর অকনপ্ন কু্বদ্রপত্্রাতিব বাঁধ ধলা! যায় না! বনিম্বা, তাহাঁব 
পক্ষে কল্পনা গৌবব দোবের উল্লেখ করা হইয়াছে। অবকস্প্ত কল্পনা গৌবব দৌষ বশত 
ক্বজ্পত্ব জীতিতে অঙ্থুবাকবণকালীনবাজাবৃততিত্ব দিদ্ধ না হওরায় তাদৃশ কুর্বন্রপত্জাতি ও 
অসিদ্ধ হয়। এইভাবে অনুরকাবী বীজে কপ্ত ও অকমপ্ত জাতিব বাঁধটি ফলত তাদৃশঙ্াতি 


১০৮ আত্মতত্ব-ব্বেক 


সামান্তেব বাধন্ববপ হওযাষ অন্ুবকাবী বীজে তাদৃশজাতি সামান্তেৰ বাধ নিশ্চঘ অথবা জাতি 
প্রকাবক প্রমাবিষত্ব সামান্েব বাধ নিশ্চয হওয়াষ বিগ্রতিপত্তিব অপব কোটি যে 
তাুশ জাতিব অভাব অথবা! জাত্যভাবপ্রকাবকপ্রমাবিষযত্ব তাহা নিরধিয়েই সিদ্ধ হই 
যায়। এইবপে নৈয়াধিক প্কর্ননাগৌববপ্রসপ্ঘপ্রতিহতত্বাৎ* এই হেতু পদেব দ্বাবা বৌদ্ধেব 
ঈগ্সিত জাতিব অভাব সাধন কবিয়াছেন। 

দীরধিতিকাঁর দ্ৃষ্টঘমবধানমাত্রেশৈবোপপত্তৌ৷ তৎ্কল্পনায়াং প্রমাণীভাবাৎ্» মূলেব 
এই অংশের দ্বারা একটি হেতু এবং “কল্ননাগৌববপ্রদদ্দপ্রতিহতত্বাৎ” এই অংশেব দাবা 
আব একটি হেতু দেখাইযাছেন। কিন্তুকেহ কেহ বলেন “প্রমাণাভাবাৎ, 'ল্পনাগৌবব- 
্রদন্বপ্রতিহতত্বাৎ* এই উভদ্ব অংশ মিলিত হ্ইয়। একটি হেতু সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ 
গ্রমাণাভাবের সহিত কর্পনাগোৌরবদৌষেব প্রসঙ্গ হয়। প্রমাণে ঘাবা সিদ্ধগৌবব বাঁধক 
হব না বলিয়া প্রমাণাভাবেব সহিত গোৌববকে কুরবদ্রপত্বেব বাঁধক বলা হইয়াছে। এই 
মতে একটি দৌষ এই যে «প্রমাণাভাবাঁৎ ও কল্পনা '.*প্রতিহতত্বাৎ এই ছুইটি মিলিত 
হইয়া একটি হেতুব বোধক হইলে উভষ স্থলে পঞ্চমী হইত না, কিন্তু পূর্বটতে সপ্ঘমী ও 
পবেব অংশটিতে পঞ্চমী হইত। 

“অতীন্দিয়েন্রিয়াদিবিলোপপ্রপন্দাৎ” এই পদটিব দাবা মূলকাব তৃতীয় হেতু (কুর্বদ্রপত্থের 
অভাব সাধনে ) দেখাইয়াছেন। “কুর্দ্রপত্বণ নামক অতিশয় স্বীকাব কবিয়া অস্কুববার্ধের 
সমাধান কবিলে তুল্যৰপে বাহ্‌ আলোকাদিব কুর্বদ্রপত্ত হইতে বপাদি দর্শন কার্য সম্পন্ন 
হয় এইবপ কল্পনা কবা যাইতে পাবিবে, আব তাহার ফলে অতীন্দরিয্ ইন্্িয়েব লোপ 
হইয়া যাইবে। বগজ্ঞান, বসজ্ঞান ইত্যাদি ক্রিযাব দ্বাৰা তাহাদের কব্ণরূণে চক্ষু প্রভৃতি 
অতীক্দরিয় ইন্্িয্ের অন্গমান কবা হয] কিন্তু বৌদ্ধেবা! যদি অঙ্কুব কার্ষেব জন্য বীজত্বপে 
বীজ্কে কাৰণ ম্বীকাব না কবিষ| কৃরবদ্রপত্বরূপে বীজকে কাবণ শ্বীকাব কবেন তাহা হইলে 
অতী্রিয় চক্ুবিক্জরি গ্রভৃতিকে বগজ্ঞানাদিব কাঁবণ শ্বীকাব না! কবিয়াও কুর্ক্রপত্ববিধিষ্ট খবীব 
বা আলোক প্রস্তুতি হইতে রূপজ্ঞানাদি সম্ভব হয-_এইবপ কল্পন! হওযাঁধ অতীন্রিয় ইন্দ্িয়েৰ 
লোপেব আপত্তি হইবে-_-এই কথায় নৈয়ারিক বৌদ্ধেব উপব দৌধ প্রদান কবিতেছেন। 

এখানে একটি আশঙ্কা হইতে গাবে যে বৌদ্ধেবা চস্ষ প্রভৃতি গোলক হইতে অতিবিক্ত 
ইন্িয়স্বীকাঁব কবেন না। নৈষাগ্নিক বৌদ্ধেব উপব ইন্দ্রিয়লোপেব আপত্তি দিলেন কিরূপে। 
আব দিলেও বৌদ্ধেবা তাহা ইঞ্টাপত্তি বলিয়া যানিয়া লইতে পাঁবে। তাহাতে নৈয়ায়িকের 
আপি বৌদ্ধেব দোষ সাধন কবিতে পাবে না। এইবপ আশঙ্ক! লক্ষ্য কবিয়াই দীধিতিকাৰ 
মূলেব "অতীক্্িয়েকতিয়ধিলোপ প্রসঙ্গাৎ” এই গ্রস্থেব অভিপ্রায় বর্ণনা কবিয়াছেন প্অপবি- 
দৃষ্ঠমানগে।লকা দিব্যক্তিবিলোপপ্রদদ্বাদিত্যর্থাৎ” অর্থৃৎ অপবিদৃশ্ঠমান গোলক গ্রভৃতি ব্যক্তিব 
বিলোপ প্রসদ হঘ। এখানে অতীন্তরিযণব্দের অর্থ কবিয়াছেন অপবিদৃগ্তমান। অপবিদৃশমান 
বলিতে যে নকল (অপবমতে ইন্জিয়েব) শাবীরছিজ্রেব গোলক প্রভৃতি দেখা যাধ না,. 


প্রথম পবিচ্ছেদ-_ফণভদবাদ রক 


তাহাই বুঝিতে হইবে। আব ইন্দিয়পদে গোলক অর্থ ধবিতে হইবে। বৌদ্ধমতে আবার 
জাঁতি শ্বীরুত ন্। সেই জন্ত বৌদ্ধেব উপব নৈয়াঘ্িকের উক্ত দোষ প্রদর্শক 'বাক্যেব অর্থ 
হইবে যে সকল ইন্দ্রি্ন গোলক দেখা যাঁয় না সেই সব গোলক ব্যক্তিব লোপেব আপত্তি হইবে! 
বৌদ্ধমতে গৌলকের দাবা রূগাদি দর্শন কার্য সম্পন্ন হর। েইজন্য বৌদ্ধেরা যদি বলেন, 
গোলক ব্যতিবেকে কিরূপে রূপাঁদিব জ্ঞান হইবে? তাঁহাব উত্তব নৈয়ারিক বাঁ অপর 
কেহ বৌদ্ধের মত মানিয়া লইয়াই বলেন--গৌলকত্ববপে গোলক রূপাদি উপলব্ধির 
গ্রতি কারণ নয়ন, কিন্ত কুর্ব্রপত্বরূপেই কারণ। স্থৃতরাং কুরবদ্রপত্ববিণিষ্ট-রূপাদিদর্শনকালীন 
শরীবেব দ্বারাই রূপাঁদিব জান সম্পন্ন হ্ইরা যাওয়ায় গোলক স্বীকাব ব্যর্থ হইয়া পভিবে। 

ইহীতে যদ্দি বৌদ্বেরা বলেন-_কুর্বদ্রপত্ববপে গোলক, বপাঁদি উগলব্ধিব প্রতি 
কাঁবণ হইলে গোনলকেব লোপেব আপত্তি কেন হইবে? কুর্বদ্রপত্ব যখন গোলকেব 
ধর্ম তখন ' গোলক অবশ্ঠই সিদ্ধ হইবে। আব কুর্বদ্রপত্ব গোলকের ধর্ম হওয়ায়, তাহা 
কিরূপে শবীরে থাকিবে? তাহার উত্তবে নৈয়ায়িক বলেন--তোমবা (বৌদ্ধেরা ) 
যেমন শালিধানে স্থিত কুরব্ধপত্বকে কলম (অশালি ) প্রভৃতি ধানে স্বীকাব কর, (বৌদ্ধেবা 
অন্ধুরসমর্থ বীজে কুরবদ্রপত্ব ন্বীকাঁৰ কবেন। সুতরাং তাহাদেব মতে যখন যে বীজ অঙ্কুর 
উৎপাঁদন করে তখন সেই বীজই কুর্বন্রপত্ববিশিষ্ট। শালিবীজ অন্কুব করিলে তাহাতে 
কু্বদ্রপত্ব থাকে আবার অশালি (কলম প্রভৃতি ) বীজ অঙ্কুব উৎপাদন করিলে ভাহাতে 
কুর্ব্রপত্ব থাকে। স্থতরাং তীহাদেব মতে শালিবৃত্তি কুর্বদ্রপত্ব অশীলিতে থাকে ।) সেইবপ 
গোলববৃত্তি কুর্বদ্রপত্বও অগোঁলক অর্থাৎ বপাদিধর্শনকালীন শবীবে থাকিতে পাবায় 
সেই কুর্বদ্রপত্ববিশিষ্ট শবীবাদি হইতে রূপাদি উপলদ্ধি কার্যসিদ্ধ হইয়া যাওয়ায় অপরিদৃশ্ঠমান 
গোলকের উচ্ছেদাপত্তি হইবে । 

ইহাতে যদ্দি বৌদ্ধেরা বলেন তাৎকালিক ধোগ্য ব্যক্তি হুইতে কার্য সম্ভব হইলে, 
কার্ধেব দাবা! কাঁবণের অঙ্থমান উচ্ছিন্ন হইক্সা যাইবে। তাহাঁব উত্তবে নৈম্নারিক বলেন 
এই দৌষ বৌদ্ধমতেই নিপতিত হয়, কাঁবণ তাহীর! কারণতাৰ গ্রাহক থে অন্বন্গও ব্যতিরেকের 
জ্ঞান, সেই অনয়ব্যতিবেকজ্ঞানের বিষরতাবচ্ছেদক বহিত্বরূপে বহিকে ধৃমের কাঁবণ স্বীকার 
কবে না। সেই জন্ত তাহাদেব মতে ধূমেব দ্বাব। বহিত্বাবচ্ছিন্নেব অঙ্ক্মান লুপ্ত হইয়া ষাইবে। 
স্থতরাং উক্তদো বৌদ্ধমতেই সম্ভব হয়, নৈয়াফ্মিকেব এই দোষ নাই? কুর্বন্রপত্থেব বাধক চতুর্থ 
হেতু বলিতেছেন--“বিবল্গান্গপপত্তেঃ” অর্থাৎ 'কুর্ব্্রপত্থ' জাতিটি ( অতিশয় ) কি, শালিত্বের 
নংগ্রাহক অর্থাৎ ব্যাপক অথব! প্রতিক্ষেপক অর্থাৎ পালিত্বের ব্যাপক যে অভাব তাহাব 
প্রতিযোগী, এককথায় নিবানক। এই যে ছুইটি কল্প, ইহাব কোনটিই উপপন্ন হয় না বলিয়া 
কু্বদ্রপত্ব” বূপে বীজাদিব কারণতা অসিদ্ধ অথবা কুর্বদ্রপত্বই, অদিদ্ধ। এই বিকল্প 
কেন অন্থপপন্ন, তাহা মূলকাবই পরে বলিবেন। 

পঞ্চম হেতু বলিতেছেন_-“বিশ্বন্ত বিশেষং গতি প্রনোজকন্াচ্চ।* অর্থাৎ বৌদ্ধের! 


১১০ আত্মতত্ব-বিবেক 


কুর্বদ্রপত্বকে বীন্রুগত একটি বিশেষ স্বীকার কবেন। কিন্তু সেই বীজগত বিশেষ অঙ্ধুব- 
গতবিশেষের প্রতি প্রযোজক হইবে! তাহাব দ্বাৰা বী্সামান্য ও অঙ্কুবসামান্তেব যে 
কার্ধকাবণভাব তাহা খণ্ডিত হুইবে না। বেন দেখা যায় তুলাব বীজে লাক্ষা্দি সেচন 
কবিয়া বপন কবিলে কার্পাস তৃূলাতে লাল বং উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কার্পাস 
বীজে যে তুলাব কারণতা৷ আছে তাহা নিবন্ত হয় না। অতএব এইভাবে এই পাঁচটি 
হেতুব দ্বাবা বৌদ্ধমতেব 'কুর্ব্রপত্ব' এব নিবাস হুইয়া যায়-__ইহাই নৈয়ায়িকের বক্তব্য [২১ 


তথাহি উতপত্তেরোরভ্য মুদারপ্রহারপরন্তং ঘটন্তাবজাত্য- 
স্তরানান্রান্ত এবানুভুয়মানঃ ক্রমবংসহকারিবৈচিত্র্যাং কার্ষ- 
কোটিঃ সরাপা ধিরূপাঃ করোতি। তক্রেতাঘতৈব সর্বস্মিন 
সমজসে অনুপলভ্যমানজাতিকোটিকল্পনা কেন প্রমাণেন কেন 
বোপযোগেন, যেন (হল্সনা ) শৌরবপ্রসঙ্গদোষে| ন স্াৎ।| যো 
যদ্যং কল্স্যতে তম্যান্যথাসিন্বিরেব তশ্বাভাব ইডি ভবানেনা- 
হেতি ॥২২| 


অন্থুবাঁদ £--যেমন, উৎপত্তিক্ষণ হইতে আরম্ত করিষা মুদগরপ্রহারপর্যস্ত 
অন্যজাতি-(কুরবদ্রপত্ব) শুম্তবপেই অনুভূত হইযা (অন্তঙজাতি বিশিষবপে 
অনুভূত না৷ হইযা) ঘট ত্রমবান্‌ সহকারীর বৈচিত্রাবশত জদ্বশ ও বিসদৃশ 
কার্ধমকল কবিয়া থাকে। সেই কার্যকাবিত্ব বিষষে এইভাবে সমস্ত সামগ্রস্ 
হইয়া যাওযাষ অন্ুপলব্ধ্রাতিবিশেষকল্পনা, কোন প্রমাণেব দ্বারা, কি উপ- 
যৌগিতাষ কৰা! হয়, যাহাতে কল্পনাগৌরব প্রসঙ্গ দোঁষ হইবে না? যাহার (যে 
কার্ধেব) নিমিত্ত যাহাঁব (কারণ বা প্রযোজক ) কল্পনা ( অনুমান ) করা হয, 
তাহার (সেইকার্ধ বিশেষের) অন্যথাসিদ্ধিই তাহার (কাবণ বা! প্রযোজকের ) 
অভাব--এই কথা৷ আপনিই বলিষা থাকেন ॥২২1 

তাৎপর্য ৪ নৈয়ায়িক বৌদ্ধকল্পিত “কু্বদ্রপত্ব” নামক জাঁতিবিশেষ খণ্ডন কবিবাঁব 
জন্য পুর্বে পাচটি বাধক হেতু বর্ণনা কবিরাছিলেন, যথা- প্রম্ণীভাব, কল্পনাগৌরব, 
অতীব্দিয়গোলকেব বিলোপপ্রস্ন, বিকল্পেব অন্ুগপতি ও বিশেষে প্রয়োজকত্ব। এখন 
ক্রমে ক্রমে এক একটি হেতু বিশদভাবে বর্ণনা কবিতে উদ্যত হইয়া প্রথমে 'প্রমাণাভাবৰগ 
প্রথম হেতুব বিবিবণ প্রদান কবিতেছেন-_“তথাহি * নস্তাৎ” এই বাক্যে। উত্ভ বাঁকোব 
অভিপ্রায় যথা লোকে দেখা যায় ঘট, উৎপতিক্ষণ হইতে আবম্ত কবিয়া বিনাশের পূর্ব 
পর্যন্ত ঘটত্বজাতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ঘ্টদ্বাদিভিনন কুর্বদ্রপত্বাঁতি রহিত বূপেই ঘট অনুভূত 


প্রথম পরিচ্ছেদ--মণভঙ্গবাদ ১১১ 


হধ এবং ভ্রমবিশিষ্ট সহকাঁবীব ভেদ-__যেমন মানুষ, হাতে ধা জলে ঘটেব মুখকে কিবিৎ 
বন্তভাবে অথবা সোজা উত্ব” মুখ অবস্থায ডুবাইয়া জল আঁহ্‌বণ রূপ বিবপ ক্রিষ! কবে। 
ফলত ঘট, মাহুষেব হস্তাদিসংযোগ প্রভৃতি সহকাবীব ভেদবশত জলাহবণ, জলসেচন, 
জলনিফাশন প্রভৃতি কার্ধমকল কবে। সেই ঘটে “কুর্বদ্রপত্ধ' জাতিব অনুভব হয় না 
কু্বদ্রপত্ববিষয়ে প্রমাণের অভাব দেখাইতে হইলে, কু্বদ্রপত্ধেব অস্থভবেব অভাব দেখাইতে 
হইবে কাবণ বৌদ্ধ প্রমাণের অভাবেব ঘাব। প্রমেয়েব অভাব নির্ধাবণ করেন। 
নৈয়া়িক বৌদ্ধমতাস্থসাবেই বৌদ্ধকে কৃর্বদ্রপত্ববিষর়ে অন্থভব্ৰপ প্রমাণেব অভাব দেখাইলেই, 
বৌদ্ধ, কুরবদ্রপত্বরূপ গ্রমেয়েব অভাব মানিতে বাধ্য হইবেন। অথচ এখানে মূলকাঁব “ঘট- 
সতীবজ্জাত্যন্তবানাক্রান্ত এবামুভূয়মানঃ* এই বথা বলিয়াছেন! এই বাঁক্যেব যথাশ্রুত অর্থ 
হয়--অন্য (কুর্বদ্পত্ব) জাতিবহিত হইয়াই ঘট অনুভূত হয। এইরপ যথাশ্রুত অর্থ হইতে 
কুর্বদ্বপত্ববিষয়ে প্রমাণে অভাব প্রদরিত হইল না। অথচ মূলকাব 'প্রমাণীভাব বপ 
হেতুরই বিবরণ দিতেছেন। এইজন্য দীধিতিকাঁৰ বলেন-_“এবকারবললভ্যে জাত্রস্তর- 
বন্বাহভবাভাবে বা তাৎ্পর্যম্‌, যধ্দক্যতি অঙ্থণলভামানজাতীতি।” অর্থাৎ মূলে যে এব, 
পদ আছে, তাহারই বলে উক্ত প্থটস্তাবজ্জাত্যন্তবানাক্রান্ত এবানভূরমীনঃ” এই বাক্যের 
"অন্ত (কুর্বদ্রপত্ব ) জীতিবিশিষ্টরূপে ঘটেব অন্গভব হুয না" এইবপ অর্থে তাৎগর্য বুঝিতে 
হইবে। যেহেতু একটু পবে যূলকাবিই “অঙ্থপলভামান্জাতি” ইত্যাদি বাকাপ্রয়োগ 
কবিয়াছেন। ্তরাং "জাত্যন্তবানাত্রান্ত এবামুভূয়মান” ইহাব অর্থ হইল যে, ঘট, জাত্যস্তব- 
বিশিষ্টৰপে অনুভ্যমান নয়। এইরূপ অর্থ হইতে পাওঘা গেল জাত্যন্তবেব অন্ভব অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষের অভাব আছে। প্রত্যক্ষের অভাবরূপ প্রমাঁশাভাবেব দারা প্রমেয় “কুর্ব- 
ভ্ূপত্বের অভাব সিদ্ধ হয়। এছাডা দীরধিতিকাব “্জাত্যন্তবানাক্রান্ত এবানভূয়মানঃ” 
এই গ্রন্থের আব এক প্রকাব ঘ্থাশ্রত অর্থ কবিয্বাছেন “জাত্যন্তবাভাববিশিষ্টরূপে 
ঘট অনুভূত হয়। অর্থাৎ জাত্যস্তবের (কুর্বদ্রপত্বেব ) অভাব বিশিষ্ট ঘট প্রত্যক্ষ 
হয়। এই অর্থ হইতে পাওয়! গেল কৃর্বদ্রপত্ব জাতির অভাব প্রত্যক্ষ হ্য। প্রশ্ন 
হইতে পাবে, বৌদ্ধেবা কুর্বদ্রপত্ব জাতি বিশেষকে অতীন্দরিয় শ্বীকাব কবেন। স্থুতবাং 
তাহাব অভাব কিরূপে প্রত্যক্ষ হইবে। অভাবের প্রত্যক্ষেব প্রতি গ্রতি- 
যোগিব প্রত্যক্ষযোগ্যতা আঁবশ্তক। তাহাব উত্তবে দীথিতিকাঁৰ বলিয়াছেন-_জাঁতিব 
যোগ্যতাব (প্রতক্ষযোগাতার ) প্রতি যোগ্যব্যক্তিবৃত্তিতাই প্রয়োজক অর্থাৎ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ 
যোগ্য হইলে সেই ব্যক্ধিতে অবস্থিত জাতি ও গ্রত্যন্দযোগ্য হইবে৷ প্রত স্থলে 
শালি বীছ প্রভৃতি প্রত্যক্ষযোগ্য। স্থতবাং তাহাতে অবস্থিত জাত্যস্তবেব (কুর্বরপত্ব 
প্ত্যক্ষযোগ্যত) অবশ্যই থাকিবে অথচ বখন শালি প্রভৃতি বীজে উক্ত জাত্যন্তর প্রত্যক্ষ 
হয না, তখন উহাব অভাব সহজেই প্রত্যক্ষ হইতে পাবে। ইহাতেও যদি বৌদ্ধ 
আশ কবেন যে উক্ত জাতিবিশেষ বোগ্যবৃত্তি হইলেও তাহ! (কু্বদ্রপত্বলাতিটি ) তাদাত্যা- 


১১২ আত্বতত্ব-বিবেক 


সগ্বনধে গ্রত্যক্ষেব বিবোধী অর্থাৎ কুর্বদ্রপত্ব জাতিটি প্রত্যক্ষযোগ্য ব্যক্তিতে থাকিলে ও 
উহা স্বভাঁবত অতীন্দি়! স্কৃতবাঁং তাহাব অভাব প্রত্যক্ষ হইতে পাবে ন|। এই 
আশঙ্কাৰ উত্তবে দীর্িতিকাঁৰ বলেন উক্ত জাঁতি বিশেষকে অতীন্দ্রি কপ্পন। কবাব প্রতি 
কোন প্রমাণ নাই। দীর্ধিতিকাৰ উক্ত মুলেব এই ছুই প্রকাঁৰ অর্থ কবিলেও প্রথমে। 
যে গ্রকাব অর্থেব বর্ণনা এখানে কবা হইল তাহাই তীহাব স্বাবসিক অর্থ বলিষ! মনে 
হঘ। যাহা হউক কুর্বদ্রপত্ব জাতি স্বীকাব না কবিযাঁও ক্রমবৎ মহকাঁবীব বৈচিত্র্যবশত 
বিভিন্ন কার্ধেব উপপত্তি হয়া কোন্‌ প্রমাঁণেব দ্বাবা, কোন্‌ উপযোগে অন্থপলভ্যমাঁন 
জাতিব কল্পনা কবা হয? নৈষাঁধিক এইভাবে বৌদ্ধেব উপব আক্ষেপ কবিতেছেন। 
মূলেব "উপযোগ” এব্দটিব অর্থ-__যে কার্য অন্যথা উপপন্ন হয ন! সেইরূপ কার্ষেৰ উপযোগিতা । 
এপ কার্ধও অন্যান প্রমাণের অন্তর্গত। স্থতবাং আশঙ্কা হইতে পাবে যে 
“কেন প্রমাঁণেন কেন বা উপযোগেন” এই মূলে অর্থ ঈ্রাভাফ কোন্‌ প্রমাণেব দ্বাৰা, 
কোন্‌ অন্গমানেব দ্বাবা। সামান্যভাবে প্রমাণের আক্ষেপ কবিষা আবাব অনুমান প্রাণের 
আঁঙ্গেপ কবাঁয় পুন্কক্তিদোষ হইল। এই আশঙ্কাব উত্তবে দীধিতিকাব বলেন “গোব্লী- 
ানায়েন পৃথগুপাঁদানম্‌।” অর্থাৎ “গো” বূলিলে সামান্তভাঁবে গাঁভীও বলীবর্দ সকল 
গককে বুঝাঁষ তথাপি বলীবর্দ বলাষ গো! শব্দটি ঘেমন বলীবর্দ ভিন্ন গককে বুঝায় সেই- 
রূপ প্রমাণ শব্দটি প্রমাণ সামান্যকে বুঝাইলেও উপযোগ অর্থাৎ অন্মান প্রমাণের উল্লেখ 
করায় এখানে প্রমাণ শবটিও অন্তমান ভিন্ন প্রমাণকে বুঝাইতেছে-_ইহাই বুঝিতে হুইবে। 
অতএব পুনকভিদৌষ নাই। এইভাবে নৈয়াধিক দেখাইলেন যে 'কুরবদ্রপত্ব* বিষয়ে কোন 
প্রমাণ নাই। তথাপি যদি বৌদ্ধ 'কু্ব্রপত্বেব কল্পনা কৰেন তাহা হইলে তাহাব কল্পনা- 
গৌবব দৌষ অবশস্াবী। এতক্ষণ নৈয়াষিক তীহীব প্রথম হেতু প্রমাথাভাব (কুরবদরপত্ব 
বিষয়ে গ্রযাণাভাব ) সন্ন্ধে ব্যাখ্যা কবিলেন। এখন দ্বিতীঘ হেতু কল্পাগৌববদোষেব ব্যাখ্যা 
কবিতেছেন_“যো যদর্থং কল্পাতে তশ্য অন্যথাদিদ্ধিবেৰ তন্তাঁভাৰ ইতি ভবাঁনেবাঁহেতি 1 
অর্থাৎ যে কার্ধেব জন্য যাহাব কল্পনা কবা হ্য, সেই কার্ধেব অন্য প্রকাবে উপপত্তিই 
তাহাব (কল্পকের ) অভাঁব। প্রক্কত স্থলে অন্কুব কার্ধেব জন্গ বৌদ্ধ বীজে কুর্বদ্রপত্বেৰ 
কল্পনা কবেন। কিন্তু নৈষাঘ্মিক দেখাইলেন অঙ্কুবকার্ধটি সহকাবীব সমবখানে বীজ হইতে 
সম্ভব হয়। তীহা হইলে অস্কুব কার্যটিব অন্যথা ( কু্বদ্রপত্বব্যতিবেকে ) সিদ্ধিই কুর্বব্রপত্বেব 
অভাব স্ববূপ। স্থতবাং কুর্বদ্রপত্থেব কল্পনাগ্ৌববদৌষ বৌদ্ধপক্ষে আপতিত হুইল ॥ ২২ 


দুঈং ঢচ জাতিভেদং তিরক্কত্য হ্ৃভাবভেদকল্পনয়ৈব 
কার্যোখপত্তৌ সহকারিণোইপি দৃষটভা কখক্চিত ্বীক্রিয়ন্তে, 
অতীব্রিয়েস্তিয়া দিকল্সনা” তু বিলীয়েত, মানাভাবাং ॥ ২৩ | 


১1 'অিভীন্তিষাদিকল্না" “গ' পুস্তকপঞ্ঠি। 


প্রথম পবিচ্ছেদ-ন্ষণভদ্ববাদ চিট 


অনুবাদ £- গ্রত্যক্দদিদ্ধ (বীজব্ধ প্রভৃতি) জাতিবিশেষ তিরোহিত 
করিষা! ব্বতাঁববিশেষবপ কুরবন্রপত্বকল্পনাব দ্াবাই কার্ষের উৎপত্তি হইলে (অন্কুরাদি 
কার্ষেব উৎপত্তি ত্বীকাৰ করিলে ) (আপনারা, বৌদ্ধেরা) প্রত্যক্ষনিদ্ধ বলিয়! 
কথক সহকারী স্বীকার কবেন (ইহা অনুমান কর| যাষ)। তাহ! হইলে 
(আপনাদের বৌদ্ধেব পক্ষে) অতীন্দ্রিব ইন্দ্রিষ (গোলক) প্রভৃতির কল্পন! 
বিলীন হইযা যাইবে, কাঁবণ ( অতীন্দ্রিষ কল্পনায় ) কোন প্রমাণ নাই ॥ ২৩॥ 

তাগপর্যঃ_নৈযাঁধিক বৌদ্ধেব কুর্বদ্রপত্ব খণ্ডন কবিবাব নিমিত্ত পূর্বে পাঁচটি হেতুব 
উল্লেখ কবিয়াছিলেন। তাহাঁব মধ্যে দুইটি হেতুব বিশদ বর্ণনা ইত'পূর্বে করিয়াছেন। 
এখন দঅতীন্রিধেন্িঘাদিবিলোপপ্রদাৎ” এই তৃতীয় হেতুব বিশদ বর্ণনা কবিতেছেন__ 
দুষ্ট, চ জাতিভেব: ইত্যাদি। বৌদ্ধ প্রত্যক্ষদিদ্ বীজত্ব্জাতিকে অঙ্কুবকীর্ধেব কীবণতা- 
বচ্ছেদক স্বীকাব কবেন না, বীজ কুর্বদ্রপত্বকেই অদ্ুবজনকতাবচ্ছেঘক বলেন। এইজন্ত 
নৈয়াহিক বলিতেছেন গ্রত্যক্ষসিদ্ধ জাতি বিশেষকে অপলাপ কবিষা ব্বভাববিশ্ষ অর্থাৎ 
কুর্দ্ধপত্েব কল্পনা কবিলে কার্ধেব উপপত্তি হই যাওঘাব আমবা৷ অন্থমান করিতে পাবি 
যে বৌদ্ধেবা দুষ্ট সহকাবী স্বীকাব কবেন, প্রত্যক্ষ দিদ্ধ বলিথা সহকাবীব ছ্াঁবা কার্ধেব 
উপপভি হইযা যাওয়ায় তীঁহাব! অতীন্ডরিয়্ ইন্রিঘ (ইন্দ্রির গোলক) কল্পনা না ককন। 
কোন একটি কুর্বদ্রপস্ববিশিষ্ট সহকাবী হইতেই প্রত্যক্ষাদি কার্য দিদ্ধ হইয়া যাইতে 
গাঁবে বলিয়া ইন্জিয়েব কল্পনা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে । কাবণ অতীন্ত্রির ইন্রিগন প্রভৃতিব 
কল্পনা কোন প্রমাণ নাই। বৌন্ধমতে কার্ধেব অন্যথা অনুপপতভিই ইন্দ্রিয় কর্পনায় 
প্রমাণ। কিন্ত কুর্বদ্রপত্ববিশিষ্ট বীজকে যেমন তীহাঁবা অঙ্কুবকার্ধে প্রতি স্্থ 
(কাবণ) বলেন, সেইবপ তীহাঁদেব মতে কৃর্বদ্রপত্ববিশিষ্ট কৌন সহকাবী হইতে 
কার্ধেব উপপন্তি হইয়া যাঁইবে-_এইৰপ কল্পনা কৰিলে অন্তথা উপপতি হ্ইয়া 
যাওবায় ইন্জরিরকপ্লনায় কোন প্রমাণ থাকে না। স্থতবাঁং প্রত্যক্ষসিদ্ধ সহকারী শ্বীকাঁ 
কৰিলে, সেই সহকাবীব কন্পক প্রত্যক্ষপিদ্ধ বীজত্বেব অপলাপ কৰা বৌদ্ধেব পঙ্গে 
অঙ্চিত। শহকাবী শ্বীকাব কৰিলে, সেই সহ্কাবী কাহাঁব? বীজেবই সহকাবী বলিতে 
হইবে। তাহা হইলে সহকাবিসহিত বীজত্‌ বিশিষ্ট বীজ হইতেই অস্কুব উৎপন্ন হইবে। 
অতিবিক্ত কু্বদ্রপত্ব স্বীকার করা ব্যর্থ ॥২৩| 


বিকল্সানুপপত্েগ্চ। স খলু জাতিবিশেষঃ শ্ালিতব- 
সং্রাহকো! বা স্যাও তংপ্রতিক্ষেপকে! ঘা। আস্তে কুথুলশ্ব- 
স্থাপি শালেঃ কথং ন তন্্রপত্বম*| দ্বিতীয়ে ভিমতশ্থাপি শালেঃ : 


১) “তিদ্রগবদ্বম (2) পুক্তকপাঠ। 
৯৫ 


১১৪ আত্মতত্ব-বিবেক 


কথং তদ্রপততম্ব | এবং শালিত্বমপি তশ্য সংগ্রাহকং প্রতি- 
ক্ষপকং বা। আন্তেহশালেরতত্প্রসঙ্গঃ| দ্িতীয়ে তু আালেরেবা” 
তত্তপ্রসঙ্গ11২৪। 


অনুবাদ £_বিকল্পেবও উপপন্তি (সম্ভব ) হয় না। সেই বিশেষজাতিটি 
(কুরবদ্রপত্ব) শালিদ্বেব জংগ্রাহক (ব্যাপক ) অথবা প্রতিক্ষেপক (বিবোধী )। 
প্রথমে অর্থাৎ সেই কুর্বরপত্যট' যদি শালিত্বের ব্যাপক হয় তাহা হইলে কুশুল- 
স্থিত শীলিতে কেন সেই জাতিবিশেষ (কুর্বদ্রপত্ব ) থাকিবে না? দ্বিতীষে 
আর্থাৎ কুর্ধদ্রপত্বটি শীলিত্বের বিরোধী হইলে অস্কুরকাঁবী শালিও কিবপে সেই 
জাভিবিশেষবান্‌ হইবে? এইবপ শালিত্বও সেই কুরবন্রুপত্বের সংগ্রাহক অথবা 
গ্রতিক্ষেপক? প্রথমে অর্থাৎ সংগ্রাহক হইলে শালি ভিন্ন যবাদি বীজে তাদৃণ 
কুর্বদ্রপত্ব জাতিৰ অভাবে আপত্তি হইবে। দ্বিতীয়পক্ষে অর্থাৎ শালি, 
কর্বদ্রপত্থেব প্রতিক্ষেগক অর্থাত বিবোধী হইলে শাঁলিবীজেই তাদুশ জাতির 
অভাঁবেব আপত্তি হইবে ॥২৪| 

তাৎপর্য £-_বিব্লানুপপত্ডেন্ঠ” এই চতুর্থ হেতুব বিব্বণ কবিতেছেন। বৌদ্ধেব 
স্বীকৃত কুর্বদ্রপত্ব বিষষে যে সকল বিকল্প হয়, সেই বিকল্পেব দাবা 'কুর্বদ্রপত্বণ নামক জাতিৰ 
অন্থগপত্তি হ্য-_এই কথা! নৈঘাঁধিক বৌদ্ধকে পূর্বে বলিযাছিলেন। এখন তাহা ল্মবণ 
কবাইতেছেন। কিবপ বিকল্পেব ঘ্বাব! কুর্ব্রপত্বেব অন্ুপপত্তি হয তাহাই বলিতেছেন-- 
"স খলু জাতিবিশেষ” ইত্যাদি। এখানে নৈযাঁথিক বৌদ্ধেব উপব চাবটি কল্প কবিযাঁছেন। 
যথ।_তোমাঁদেব (বৌদ্ধেব) দেই জাতি বিশেষ (কুর্বদ্রপত্ব) শীলিত্বেব সংগ্রাহক 
(১) অথবা গ্রতিক্ষেপক (২) খালিত্ব উক্ত জাতিবিশেষেব সংগ্রাহক (৩) অথবা 
গ্রতিক্ষেপক ৫৪)। এখানে সন্দেহ হইতে পাঁবে যে সংগ্রাহক শব্দেব অর্থ কি এবং প্রতিক্ষেপক 
শঝেবই বা অর্থ কি? যদি সংগ্রাহক শব্েব অর্থ একাঁধিকবণবৃত্তি হয, তাহা হইলে, 
কুর্ব্রপত্ব জাতি শালিত্ব্েষ সংগ্রাহক-_ইহাব অর্থ হইবে কুর্বন্্পত্, শালিত্বেব অধিকবণে- 
বৃত্তি। কিন্ত ইহাঁতে এই পাওয়া গেল ষে, কোন শালিতে কুর্ধদ্রপত্ব আছে, কোন শালি 
বীজে কুরবদ্রপত্ব থাকিলেই, উহা! খালিত্বেব সমানাধিকবণ হইবে। এইরূপ সাঁংগ্রাহকত্ব যদি 
মূলকাবেব অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে_খগুন বাক্যে “আগে কুশূলস্থস্তাপি শালেঃ কথং 
ন তন্রপত্বম্” অর্থাৎ প্রথম পক্ষে কুশূলস্থ শাঁলিতে কেন কুর্ব্রপত্ব থাকিবে না?_-এই 
ভাবে খণ্ডন কবা সন্বত হয না। কাঁব্ণ কুর্ধন্রপত্ব শালিত্বেব সমাঁনাধিকরণ হইলে, সেই 
কুর্বদ্রপত্ব্কে যে কুশুলস্থ শালিতে থাঁকিতে হইবে এইবপ নিষম তো দিদ্ধ হয় না। কেত্স্থ 
৯) শতঙ্পববম” গা পু্কপা্। ৃ 


প্রথম পবিচ্ছেদ__ক্ষণভদ্ববাদি ১১৫ 


শালিতে কুর্ব্রপত্ব খাঁকিলেও উহা শালিত্বেব সমানাধিকব্ণ হইতে পাঁবে। স্থৃতবাঁং 
'পংগ্রাহক* শব্দের অর্থ সমানাধিকবণ, ইহ! মূলকাঁবেব অভিপ্রেত নহে। এইজন্য দীর্খিতিকাব 
সংগ্রাহক ব্দব অর্থ কবিয়াছেন ব্যাপক! এই ব্যাপক অর্থ কৰিলে মৃলগ্রস্থেব 
সামগ্রস্ত হয়। কাবণ 'কুর্বদ্রপত্বটি যদি শালিত্বেব ব্যাপক হয়, তাহা হইলে শালিতব 
যেখানে যেখানে থাঁকে, সেইথাঁনে সেইখানে কুর্বদ্রপত্ধ” কে থাকিতে হইবে। তাহা হইলে 
মূলে যে আছে, কুশূরস্থ শীলিতে কেন কুর্বদ্রপত্ব থাকিবে না? তাহা সত হইল ৷ কুর্বদ্রপত্ 
যদি শাঁলিত্বেব ব্যাপক হয় তাহা হইলে কুশূলস্থ শালিতে ও কৃুর্বদ্রপত্ব থাকুক এই আপত্তি 
দিয়! নৈযাত্িক বৌদ্ধেব কুর্বরপত্ব বিবয়ে প্রথম কন্পেব অহ্থপপতি দেখাইলেন | 

দ্বিতীঘ কন্ে প্রতিক্ষেপক শবেব অর্থ কি? এইবপ প্রশ্নে যদি 'দমানাধিকবণাভাব- 
প্রতিযোগী” এই অর্থ কবা হ্যু অর্থাৎ, কুর্বক্রপত্টি শাঁলিত্পমানাধিকবণাঁভাবে প্রতি'্যাগী ইহা 
স্বীকার কবিলে 'পহকী বিসমবহিত শাঁলিতে কিবপে “কুর্বদ্রপদ্থ থাকিবে” এইরূপ উক্তি সিশ্ধান্তীব 
সন্দত হয্ব না। কাবণ শালিত্বেব কোন একটি অধিকবণ, যেমন কুশ্লস্থ শালি, তাহাতে কুর্ব- 
দ্রপত্বেব অভাব থাকিলেও কুর্বদ্রপত্বটি শালিত্বমানাধিকবণীভাবেব প্রতিযোগী হইতে পাবে! 
ক্েত্রস্থ শালিভেও কুর্বদ্রপত্বেব অভাব থাঁকিতে হইবে একপ কোন নির্নম নাই। সেইজন্ত 
দীরিতিকাব প্রতিক্ষেপক বেব অর্থ কবিয়াছেন ব্যাপকীতুতাভাবপ্রতিযোগী ৷ তাহা 
হইলে কুর্বদ্রপত্ব শালিত্বেব প্রতিক্ষেপক ইহাঁৰ অর্থ হইল কৃর্বদ্রপত্থটি খালিত্বেব ব্যাপকীভূত 
যে অভাব তাহার প্রতিযোগী। অর্থাৎ মোট কথা খালিত্ব যেখানে থাঁকে সেইখানে 
সেইখানে কুর্বদ্রপত্বেৰ অভাব থাকে। এই কল্পে গিদ্ধান্তী (নৈয়ায়িক ) বৌদ্বের উপব 
দৌব দিয়াছেন_-দদ্বিতীয়ে তু অভিমতস্তাপি শীলেঃ কথং ভদ্রপত্বমূ।” অর্থাৎ কুর্বদ্রপত্টি 
ঘদি শাশিত্ব্যাপকীভূতাভাবেব প্রতিযোগী হব ভাহা হইলে বৌদ্ধদেব অন্ধুবজনকরূপে 
অভিমত শালিতেই বা কিরূপে উক্ত কুর্বদ্রপত্ব থাকিবে? বৌদ্ধেবা কুর্বদ্রপত্ববিশিষ্ট বীজকে 
অস্কুবেব প্রতি কীরণ বলেন। যে শালি হইতে অন্গুব উৎপন্ন হয়, সেই শালিতে কুর্বদ্রপত্ব 
থাকে, ইহা বৌদ্ধদেব অভিমৃত। কিন্ত কুর্বদ্রপত্বকে শালিত্বেব প্রতিক্ষেপক বলিলে তাহা 
দিদ্ধ হইতে পাবে নাঁ__ইহাই নৈয়াধিকেব বৌদ্ধদেব উপব দ্বিতীষ কল্পে দোষ-প্রধান। 
এখানে একটি আশঙ্কা হইতে পাবে যে, মুল্কাব, কুর্বন্পত্যট শালিত্বেব সংগ্রাহক অথব! 
গ্রতিক্ষেপক এবং শালিত্বটি কুর্বন্ধপত্েব সংগ্রাহক অথবা প্রতিক্ষেপক-_এইরপ বিকল্প 
কবিয়াছেন কিন্তু কুর্বদ্রপত্ুটি শালিত্বেব সংগ্রাহ্‌ বা গ্রতিক্ষেপ্য বা খাঁলিতুটি কুর্বদ্রপত্তেব 
সংগ্রাহথ অথবা প্রতিক্ষেপা-_এই বিকল্পগুলি কবিলেন না। তাহাতে মূলকাবেব ন্যনতাই 
সথচিত হইযাছে। এই আশঙ্কাব উত্তবে দীধিতিকাব বলির়াছেন_-একটি বংগ্রাহক বা 
গ্রতিক্ষেপক ইহা ধদি সিদ্ধ হয় অথবা খণ্ডিত হয়, তাঁহা হইলে অপবটি যে নংগ্রাহ্থ বা 
প্রতিন্দেপ্য তাহাও পিদ্ধ বা খণ্ডিত হুর বলিয়া মূলকাঁৰ আব সেইরূপ বিকল কবিঘা খণ্ডন 
কবেন নাই। অর্থাৎ কুরবদ্রপত্টি শালিত্বেব সংগ্রাহক বা প্রতিক্ষেপক--ইহা সি্ধ হইলে 
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শাঁলিতবটি কু্বদ্রপত্ে সংগ্রাহথ ও প্রতিক্ষেপ্য ইহা অর্থাৎ সিদ্ধ হইস্া যায়। এইবপ শীলিত্বটি 
ু্দ্পত্তেব সংগ্রাহক বা গ্রতিক্ষেপক-_ইহা! বলিলে,কুরবদ্রপত্বটি শািত্বেব সংগ্রাহ্ বা প্রতিক্ষেপ্য 
ইহা সহজেই পাওয়া যায। এইভাবে কৃর্বন্রপত্বেব শালিত্বেব সংগ্রাহকত্ব বা প্রতিক্ষেপকত্ব 
খত্ডিত হইলে শালিছ্ছে বুর্বদ্রপত্বেব সংগ্রাহ্ত্ব ও প্রতিক্ষেপ্যত্ব সহজেই খণ্ডিত হইলে 
কু্বন্রপত্থেও শালিত্বেৰ সংগ্রাহ্ত্ব ও প্রতিক্ষেপত্ব খণ্ডিত হইয়া যায়। এইজন্ত 
মূলকাব পূর্বোক্ত চারিটি কল্প হইতে অতিবিক্ত কল্প বলেন নাই। স্থতবাং মূলকাবে 
নৃনতা নাই। 

এখানে আব একটি আশঙ্কা হইতে পাবে যে_ুলে প্রথমে বিকল্প কবিবার সময় 
ধল! হইয়াছে“ খলু জাতিবিশেষঃ শালিত্বসংগ্রাহকো বা স্তাৎ তত্প্রতিক্ষেপকো বা” 
সেই জাঁতিবিশেষ বলিতে কুর্বদ্রপত্। অথচ উক্ত বিকল্প খণ্ডন করিবার সময় 
মূল্কার পবে বলিয়াছেন "আস্ছে বুশূলস্থম্তাপি শালেঃ কখং ন তন্রপত্বম্” অর্থাৎ কুরবরপত্ব' 
জাতি ষদি শালিত্বেব সংগ্রাহক (ব্যাপক) হয়, তাহা! হইলে “কুশূলস্থম্তাপি শীলেঃ কথং 
ন তন্দ্রপত্বম্” অর্থাৎ 'কুর্বদ্রপত্ব” জাতি যদ্দি শীলিত্বেব সংগ্রাহক (ব্যাপক) হয, তাহা 
হইলে বুশূলস্থশীলির কেন তন্রপত্ব হয় না। এখানে 'ন্্রপত্ব' বাক্যাংশে যথাশ্রত অর্থ 
হয় সেই কু্বন্রপত্বজীতিম্বরূপত্ব। কাঁবণ “তৎ্ত এই সর্বনাম, পুর্বোজ্বস্তকে বুঝায় 
বলিষা “তৎ" পদে অর্থ কুর্বদ্রপত্থজাতি'। সুতবাং “তদ্রপত্ব' এব অর্থ হয তাদৃশজাতি 
শ্ববপত্ব। তারপব 'ন” এই নঞ্ঞেব অর্থ অভাব। অতএব “ন তদ্রপত্বম্‌* এই মূলাংশেব 
অর্থ হয় 'কুর্বদ্রপত্বসবরপত্বাভাব'। তাহা হইলে "আগ্মে কুশূলক্ন্তাপি শাঁলেঃ কখং ন 
দ্রপত্বম্‌” এই মূলেব অর্থ হইল- প্রথম পক্ষে বুশূলস্থশালিবও ( শালিতেও ) কেন কুর্ব্- 
পত্বস্বপত্বের অভাব। কিন্তু মূলেব এইবপ অর্থটি অমঙ্গত , কাঁবণ ক্ষেত্রে শালি বীজ যদি 
কু্বনধপতব স্বরূপ হইত তাহা হইলে বুশূলস্থ শালিবীজে কুর্ব্রপত্বনববপত্বেব অভাবের 
আপত্তি দেওয়া চলিত। কিন্তু কোন শালি বীজই কুর্বব্রপত্বস্ববপ হয় না। পবস্ত কোন 
শালি বীজে কুর্বদ্রপত্ব' জাতি থাকে__ইহাই বৌদ্ধেব মত। কোন শালি বীজ কুর্বদ্র- 
পত্বস্ববপ নয়। হুতবাং মূলে উক্ত আপত্তি অসঙ্গত। এইরূপ প্রশ্নেব উত্তবে বক্তব্য 
এই যে--তক্রত্ধ, বাক্যাংশটিকে বন্বীহি সমাস নিপপন্ন কবিয়া তাহাব পব €ত প্রত্যয় 
প্রয়োগ কবা হইয়াছে। যেমন “তৎ” অর্থাৎ সেই কুর্ধ্রপত্থজজাতি 'বিপং' অর্থাৎ ধর্ম 
'স্ত' যাহাৰ লে হইল ভদ্রপ। তাহাব ভাব 'তদ্রপত্ব তাহা হুইনে “ভন্্রপত্বঁ এই 
বাক্যাংশেব অর্থ হইল তাদৃশ জাতিবপধর্মবন্ব। এইবপ অর্থ ক্বায় আঁর পূর্বোক্ত অসদ্ঘতি 
হইল না। কারণ বৌদ্ধমতে ক্ষত্রস্শালিতে কুর্বদ্রপত্ জাতিরূপ ধর্মটি থাকে বনিয়া 
গেত্রস্থ শালি "ভদ্র হয়, ক্েত্স্থ শানিতে তন্্রপত্ব থাকে। আব সিদবাস্তী কুর্বজ্রপত্বটিকে 
শালিত্বেৰ ব্যাপক ধবিষ্া বৌদ্বেব উপব কুশূলস্থ শীলিতে কেন তন্রপত্েব অভাঁব থাকে? 
-খইৰপ আগতি দেওয়াতে তাহাব অর্থ এই দায় কু্বদরপন্টি যদি শীলিত্ে ব্যাপক 
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হয়, তাহা হুইলে রুশুলস্থ শালিতেও যখন শালিত্ব আছে তখন তাহাতে কুর্বদ্রপত্বধর্মেব 
অভাব কেন থাকিবে? কুতরাং এইবূপ অর্থে আব কোঁন অনন্ধতি থাকিল না। 

তাহা হুইলে প্রথম কল্পেব খণ্ডনে সিদ্ধান্তী এই কথাই বলিলেন যে 'কুর্ব্রপত্ব জাতিটি 

যদি শালিত্েব ব্যাপক হর তাহা! হইলে উহা কুশূলম্থশালিতেও থাঁকিবে। অথচ কুশূল্থশালি 
অনুবাকাবী । স্থৃতবাং কুর্ঘদ্রপত্ব জাঁতিটি যদি অস্কুবাঁকাঁবী ও অুবকাবী এই উভয় বীজ 
সাধাবণ হয়, তাঁহা হইলে এ কুর্বদ্রপত্ব জাতি স্বীকাৰ কবিবাৰ প্রয়োজন কি? 
বীজত্বরূপে বীজই অঙ্কুরেব কাঁবণ হইবে। সহ্কাঁবীর সমব্ধাঁনে কার্ধে অবিলম্ব ও 
সহকাবীব অসমবধানে কার্য বিলম্ব হয় এইবপ স্বীকাব কবধিলে কোন অন্থপপ্তি 
নাই। এইভাবে অন্ুবারদিকার্ধে বীজাদি, সহকাবিসাঁপেক্ষ হওয়ায় বৌদ্ধেব শণিকত্বের 
অনুমান অদিদ্ধ হইয়া যায়। দ্বিতীয়কল্পে দৌষ দেওষা হ্ইয়াছে এই যে“দ্বিতীয়ে 
তু অভিমতস্তাপি শালে: কথং তদ্রপত্বম” অর্থাৎ কুরবদ্রপত্বটি যদি শালিত্বের 
(শালিত্বব্যাপকীভূতীভাবপ্রতিযোগী ) হয় তাহা হুইলে বৌদ্ধেব অন্কুবসমর্থৰপে অভিমত 
ক্ষেত্রস্থ শীলিতেও কিরূপে 'কুর্ব্রপত্থ” থাঁকিবে। কাবণ কৃুর্বদ্রপত্বটি যদি শীলিত্ব্যাপকী- 
ভূতীভাবেব প্রতিযোগী হয় তাহা হইলে শালিত্ব যেখাঁনে যেখানে থাকিবে সেইখানে 
সেইখানে কুর্বদ্রপত্থেৰ অভাব খাঁকায় সগেত্রস্থশালিতে শালিত্বেব সত্তা বশত কুর্বন্রপত্ব থাকিতে 
গাঁবে না। ইহীতে বৌদ্বেব অভিমত কুর্বদ্রপত্ববিশিষ্টৰপে পাঁলিব অদ্ছুবকারিত্ব খণ্ডিত 
হইয়া যার়। তৃতীয় কল্পে বলা বলা হইধাছে যে শালিত্বটি কি কুর্বদ্রপত্বেব সংগ্রাহক? আর 
এই কন্পেব থণ্ডনে বলা হইয়াছে 'আগ্ভেহশালেবতত্প্রসনগ: অর্থাৎ শালিতব যদি কুর্বদ্রপত্বেব 
সংগ্রাহক বা ব্যাপক হয় তাহা হইলে অশালি অর্থাৎ যবাদিবীজে কুরবদ্রপত্ব থাকিতে পাঁবিবে 
না। কারণ শালিত্ব ষবাদিবীজে থাকে না। আব শালিত্টি ষদি কুর্বক্রপত্থেব ব্যাঁপক হর 
তাহা হইলে যবাদিবীজে ব্যাপকশীলিত্বেব অভাব বশত ব্যাপ্য কুর্বদ্রপত্বেবও অভাব থাঁকিবে। 
ইহাতে বৌদ্ধমতে দৌধ হইল এই যে কৃুর্বদরপত্ববিশিষ্টই কার্ষেৰ জনক স্বীকাঁব কবায় যবাদি 
বীজেব আব অস্থুবাদিকাঁবণতা সিদ্ধ হইতে গাঁবে না। চতুর্থ কল্পে ব্লা হইয়াছে যে-_এালিতটি 
 কুর্বদ্পৃত্তেব প্রতিক্ষেপক কি না? তাহাব্‌ খণ্ডে বলা হইয়াছে যে 'দ্বিতীষ্ে তু শালেবেবা- 
তত্ব পরসন্ধঃ অর্থাৎ শালিত্বটি যদি কুর্বদ্রপত্েব প্রতিক্ষেপক বা! বিবোধী তাহা হইলে আব 
কোন শীলি বীজেই কুর্বন্রপত্ব থাকিবে ন1 কোন শালি বীজে কুর্বন্্পত্ব না থাকিলে 
বৌদ্ধমতে শালি হইতে অস্কুব উৎপতিব অভাবেব আপত্তি হইবে । বদিও বুর্ব্রপতবটি 
শাঁলিত্বেব প্রতিক্ষেপক অর্থাৎ এই মৃত খণ্ডন কৰিলে, শালিত্টি যে কু্বদ্রপতেব বিরুদ্ধ 
তাহাও খণ্ডিত হইগ্না যায়, যে যাহাৰ বিরুদ্ধ হয় না দে তাহাবও বিকদ্ধ হর না! যেমন 
পৃথিবীত্বটি গন্ধেব বিরোধী হয় না বলির! গন্ধ ও পৃথিবীতে বিরুদ্ধ হব না। সেইবপ 
ুবপন্টি যদি শীলিত্বেব বিকদ্ধ না হয়, তাহা হইলে শীলিত্ব ও কুর্বদ্রপত্েব বিকদ্ধ হইবে 
না-ইহা অর্থাৎ পাওয়া বার, তথাপি চতুর্থ কলে যে পুনরার শালিতটি কু্দ্রপেৰ বিরুদ্ধ. 


১১৮ আত্মতত্ব-বিবেক 


এই মত খণ্ডন কবা হইয়াছে তাহা স্পষ্ট কবিষা বলিবাৰ জন্যই কথিত হ্ইযাঁছে-ইহাই 


বুঝিতে হইবে 1২৪1 
ন ঢ নোভয়মপীতি ঘাটঢ্যযু। বিলোধাবিরোথয়োঃ 


্রহ্কার্ান্তরাভাবাং। ব্যক্তিভেদেন সংগ্রহপ্রতিক্ষপা্পি ন 
বিরুদ্ধাঘিতি (5৩ বিলীনগিদানীং তদতজাতীয়তাধিঘোথেন, 
পবিদ্ষ্যমানকতিপয়ব্যক্তিপ্রতিক্ষেপেহপি মিথঃ কটি তুরগ- 


বিহগয়োন্নপি সম্তিদসন্তবাৎ ॥২৫| 

অনুবাদ ?--উভয়ও (সংগ্রাহক ও প্রতিক্ষেপক ) নয় ইহা বলিতে পাব 
ন!। যেহেতু বিরোধ ও অবিবোধের (সহ অনবস্থান ও সহাবস্থান ) অন্যপ্রকার 
অর্থ বিরোধ ও অবিবোধশুন্ত বপ নাই। (আঁশঙ্ক() ব্যক্তিভেদে সংগ্রহ এবং 
গ্রৃতিক্ষেপ বিকদ্ধ নয ( এইবগ বলিব ), (খণ্ডন) তজ্জাতি এবং অতভ্জাতি অর্থাৎ 
পরস্পরেব অত্যন্ত'ভাবের অধিকবণে যে জাতিদ্ধয থাঁকে, সেই জাতিদ্ধযের বিরোধ 
অর্থাৎ এক অধিকরণে ন1 থাকা, ( তাঁহা ) বিলীন হইযা ধা । যেহেতু দৃশ্যমান 
কতকগুলি ব্যক্তিব প্রতিক্ষেণ (নিবাস ) হইলেও কোন স্থলে অশ্ব ও পঙ্গীর 
সন্মিশ্রণ সম্ভব হইতে পারে |২৫॥ 

তাৎপর্য £- পূর্বগরন্থে বৌদ্ধেব স্বীরূত-_অঞ্গুবাদি কার্ধেব প্রতি কৃর্বপত্ববিিষ্টরূগে 
বীজ।দিব সামর্থ খণ্ডনেব জন্ত নৈয়ায়িক যে বিকল্পেব অঙ্পপত্তিব কথা বলিয়াছিলেন, সেই 
বিকল্পেব অন্থপপতিই বিশদভাবে বর্ণনা কবা হইধাছে। নৈয়াধিক বিকল্প কবিম্মাছিলেন__ 
সেই কৃর্বদ্রপত্ধ শালিত্বেৰ সংগ্রাহক অথবা প্রতিক্ষেপক। অথবা শাণিত্ব কুর্বদ্ধপত্্ের 
সংগ্রাহক কিংবা প্রতিক্ষেগপক। এইভাবে চাবিটি কল্প কবিষা তাহা খণ্ডন কবিষাছেন ॥ 
এখন যদধি বৌদ্ধ বলেন--কুরববরপত্ব শালিত্বেব, অথবা শালিত্ব কুর্বদ্রপত্বেব সংগ্রাহক ও নয় 
প্রতিক্ষেপক ও নব অর্থাৎ আমবা ( বৌদ্ধেব|) উক্ত শালিত্ব প্রভৃতি ও কুরবদ্রপত্বেব মধ্য 
সংগ্রাহ সংগ্রহকত্ব অথবা গ্রতিক্ষেপ্য-প্রতিক্ষেপকত্ব স্বীকাঁব কবি না। যাহাতে তোম্‌বা 
( নৈষায়িকেবা) পূর্বোক্ত দোষেব আগতি দিতে পাব। বৌদ্ধেব এইকপ উক্তিব আশঙ্কা কবিরা 
গ্রন্ককব স্তামমতান্তধাবে এ আশঙ্ক। খণ্ডন কবিবাঁব জন্য বলিতেছেন-_«ন চ নৌভষ্মপি ইতি 
বাচাম্‌।” অর্থাৎ কু্বরপত্ব খালিত্বেব কিংবা শালিত্ কু্বদ্রপত্দেব সংগ্রাহক ও নব, প্রতিক্ষেপকও 
নয়_-এই বথা বলিতে গাব না। যেহেতু "বিবোধাবিরোধয়োঃ প্রকাবান্তবাভাবাৎ অর্থাৎ 
শাঁলিতবগ্রভৃতিব সহিত কুর্বক্ূপত্েব হয বিবোধ হইবে অথবা অবিরোধ হইবে । ইহা হইতে 
ডিন কোন তৃতীয় প্রকাব নাই। এখানে বিবোধ বলিতে এক সঙ্গে অবস্থানেব অভাব, 
আব অবিবোধ বলিতে এক সঙ্ষে অবস্থান বুঝিতে হইবে। শীলিত্ব ও কু্বরপত্বেব 


প্রথম পবিচ্ছেদ-_্গণভঙ্বাদ ১১৯ 


যদি বিবোধ থাকে তাহা! হইলে উহাদেব প্রতিঙ্গেপ্যগ্রতিক্ষেপকভাব সিদ্ধ হইবে। 
কাবণ কুরবদ্রপত্ব ও শানিত্ব যদি একস্থানে অবস্থান নাই কবে তাহা হইলে কুরবদ্রপত্ব 
থাঁকিলে শালিত্ব প্রতিক্ষেপ্য হইবে, শালিত্ব থাকিলে কুর্বদ্রপত্ব গ্রতিক্ষেপ্য হইবে । আব 
যদি খালিত্ব ও কুর্বদ্রপত্বেৰ গবম্পব অবিবোধ থাকে তাহা হইলে উহাঁদেব সংগ্রাহ্_ 
সংগ্রাহকভাব অবশ্ঠ থাকিবে । প্রশ্ন হইতে পাবে যে_অবিবোধ থাঁকিলে বে সংগ্রাহথ সংগ্রাহক 
ভাব থাকিবে এইবপ নিঘম তো দেখা যাঁষ না। উহাঁব ব্যতিক্রম দেখ যাঁষ। যেমন 
ভূতত্ব ও মূর্তত্বেব অবিবোধ আছে, কাব্ণ একই ঘটাদিতে ভূততব ও হূর্তত্ব থাকে, 
অথচ উহাদেব সংগ্রাহ্‌সংগ্রাহকভাব নাই। যেহেতু আকাশে ভূতত্ব থাকে কিন্ত 
ূর্ভত্ব থাকে না! আবাব মনে যূর্তত্ব থাকে কিন্তু ভূতত্ব থাকে না? এইবপ প্রশ্নে 
উত্তবে দীরধিতিকাব বলেন__যে কোন ধর্মদ্ষেব সর্ধন্ধে পুর্বোক্ত নিরম নহে । কিন্তু বিবোধ 
থাকিলে গ্রতিক্ষেপ্যপ্রতিক্ষেপক ভাব-_ইহাঁৰ অর্থ-__সামান্তভাবে পবম্পব ব্যভিচাবি জাতি- 
দ্বেব সামানাধিকবণ্যেব অভাব থাকে ইহা নিশ্চিত; যেগন গোত্ব ও অশ্বত্বেব। আব 
অবিবৌধে সংগ্রাহ্‌ সংগ্রাহকভাব__ইহাঁব অর্থ__দাাবণভাবে সমানাধিকবখ দুইটি জাতিব 
পবম্পৰ ব্যভিচাবেব অভাব থাকিবে। যেমন বপত্ব ও স্পর্ণহব জাতিহ্য়েব। আব 
বিশেষ ভাবে বল! ষাঁষ বে-_সেই আাঁতিব সমানাধিকবণ যে অভাব, সেই অভাবের 
গ্রতিযোগী, অথচ সেই জাতিৰ অভাঁব সমানাধিকবণ জাতিতে, উক্ত জাতিব সামানাধি- 
কবাণ্যব অভাব নিধতই থাকে । যেমন--শশবত্ব জাতিটি গোত্জীতিব সমানাধিকব্ণ 
অভাবেৰ প্রতিযৌগী-_যেহেতু গোত্বেব অধিকবণ গোঁ, তাহাতে বর্তমান অভাব-_অশ্বত্বাভাব 
সেই অশ্বত্বাভাবেব প্রতিযোগী অশ্বত্ব। আবাব সেই গোত্বজাঁতিব অভাব আছে অশে, 
সেই অশ্বে অশ্বত্ব থাকে বলিল্না অশ্বত্ব জাতিটি সেই গোত্বেব অভাবসমানাধিকবণ হয়। 
সেই জন্য অশ্বত্ব জাতিতে নিষতই গৌত্জাতিব দামানাধিকবণ্যেব অভাব থাকে। 

আবাব যে জাতিটি যে জাতিগমানাধিকবণ অভাঁবেব প্রতিযোগী এবং যে জাতি- 
সমানাধিকবণ হয়, সেই জাভিতে দেই জাতিব অভাবেব সামানাধিকবপ্যেব অভাব থাকে। 
যেমন পটত্ব জাতিটি, পৃথিবীত্ব জাতিৰ অধিকবণ যে ঘট, সেই ঘটে বর্তমান যে অভাব 
গটত্বাভাব, তাহাৰ প্রতিযোগী, অথচ পটতজাতিটি পৃথিবীত্ব জাতিব সমানাবিকবগ। সেই 
ভন্ত পটত্ব জাতিতে নিম্নত পৃথিবীত্ব জাতিব অভাবেব সামানাধিকবণ্যেব অভাব থাকে। 
কারণ পৃথিবীত্বেব অভাবেব অধিকবণে কখনও পটত্ব থাকে না। পট সর্বধ! পৃথিবী 
জাতীয়ই হইয়া থাকে । এখানে পৃথিবীত্ব জাতিটি ব্যাপক এবং পটত্ব জাতি তাঁহাৰ 
ব্যাপ্য। এইবপ ব্যাপ্যব্যাপকভাবাপন্ন জাতি স্থলে শেষোক্ত নিরম স্বীকৃত হ্য়। 
অর্থাৎ ্যাপ্ব্যাপক জাতিদয়েব মধ্যে সংগ্রাহ-সংগ্রাহকভাব থাকে । কাবণ ব্যাপ্য জাতিটি 
ব্যাগক জাতিৰ সংগ্রাহক হুয। ব্যাপ্য থাকিলে ব্যাপক থাকিবেই। প্রশ্ন হইতে পাবে 
থে জাতিৰ ব্যাপ্য কোন জাতি নাই, সেই স্থলে সংগ্রাহ্সংগ্রাহকভাব কিকপে থাকিবে? 


১২০ আঘ্মতত্ব বিবেক 


তাহা উত্তবে দীধিতিকাঁৰ বলিযাছেন-_সেই স্থলে ব্যাপ্য ধর্ণকে ধবিয়া তাহাব দাবা 
সংগ্রাহদংগ্রাহ্কভাব দিদ্ধ হইবে। কাঁবণ জাতিটি ব্যাপক আর ধর্মটি ব্যাপ্য- হইলেও 
উত্ত ধর্ম থাকিলে উত্তজ্াঁতি থাকিবেই। এখানে পূর্বোক্ত কথা হইতে ইহাই স্পষ্ট 
গ্রতীয়মান হয় যে, যে ছুইটি জাতি গবম্পব ব্যভিচাঁবী,তাঁহাব! একত্র থাকে না। আবাৰ 
যে ছুইটি জাঁতি একত্র থাকে তাহীবা পবম্পব ব্যভিচাবী হয না। তাহা হইলে দভাইল 
এই যে পবম্পৰ ব্যভিচাবী হ্ইঘাও যাহাব| একত্র থাকে তাহাবা জাতি হইতে পাবে না। 
সাব্ঘটি জাতিব বাঁধক। উহ একটি দৌষ। আঁশঙ্ক] হইতে গাবে যে, সাধ্য যদি জাতিব 
বাধক হ্য, তাহা হইলে 'ঘটত্বটি কিৰূপে জাতি হঘ। কাৰণ মাঁটিৰ ঘট, পোনা ঘট, 
বপোব ঘট ইত্যাদি নান! গ্রকাৰ ঘটে আমাদেব ঘটত্বেব অনুভব হয়। অথচ ভুব্ণ্ঘটে 
ঘটত্ব আছে, মৃত্িকাত্ব নাই, আবাঁব মাটিব গেনাসে মৃত্তিকাত্ব আছে ঘটত্ব নাই, কিন্ত 
মাঁটিব ঘটে মৃত্তিকাত্ব ও ঘটত্ব উতদ্ন থাকায় মমতিকাত্ব ও ঘটত্বেব সান্ধ্য হইল। এইবপ 
বরণ ঘটত্ব ইত্যাদিবও সান্বর্য হইবে । আব এমনও বলা! যায় নাঁটত্বটি ঘটেব অব্ব 
যে কপীলঘধ, সেই কপালবঘবূপ অবশ্ববেব সংযোগে বিদ্যমান, ঘটে বিদ্ধমান নহে। “ৰপবান্‌ 
ঘটত এইবপে যে ঘটতে কপের সাঁমানাধিকবগ্যজ্ঞান হম্ব তাঁহা৷ পব্পবা! সম্বন্ধে অর্থাৎ 
ঘটত্বটি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবস্নবসংযোগে থাঁকিলেও স্থাশ্য়সমবাধিসমবাধ (ব্ব-্ঘটত, 
তাহাৰ আশ্র অবঘবসংযৌগ, তাহীব সমবাঁধি অবহব, সেই অবযবে ঘট সমবাঁধ সম্বন্ধ 
থাকে) সম্বন্ধে ঘটে থাঁকিতে পাঁবে। আঁব “বৰ” সমবায় সম্বন্ধে ঘটে থাকে। অথবা 
'ঘটত্বটি' স্বাশ্রধসমবায়িত্ব সমন্ধে কপালবপ অব্যবে থাকে, আব কপালেও বপ সমবায় 
সন্বন্ধে থাকে। স্থৃতবাং কপ ও ঘটত্বেব এইভাবে পামানাধিকবশ্য থাকায় উক্ত সামানাধিকবপ্য 
জ্ঞান হয়। এইবপ বলা না যাওয়াব কাৰণ এই যে সংযোগ তিন প্রকার, একতবকর্ণজ, 
যেমন বৃক্ষে পঞ্গী উডিমা আসিয়া বিলে ষে সংযোগ হুষ। উভগ্কর্মজ যেমন দুইটি বুষেব 
লডাইতে যে সংযোগ । সংযোগজ সংযোগ যেমন হাতেব সহিত বইব সংযোগ হইতে 
শবীবেব সহিত বইব সংযোগ হুয। ঘটত্বটি যদি অব্যবদ্ধষেব সংযোগে বর্তমান থাকে তাহা 
হইলে অন্যতবকর্মজত্ব প্রভৃতিব ও ঘটত্বেব সাহ্ব্ধ হওয়ায় 'ঘটত্ব একটি জাতি? ইহা অপি্ধ 
হইয়া যায়। যেমন অন্ততবকর্মজত্ব গর্বত ও শ্টেন সংযোগে আছে, কিন্তু সেখানে “ঘটত নাই। 
আবাব উভয় কগালেব ত্রিত্বাজন্ত যে সংযোগ তাহাতে ঘটত্ব আছে কিন্তু অন্যতবকর্ণজত্ 
নাই। অথচ একাট কগালেব কিশ্বাজন্ত যে কপাঁলদঘষ্ব সংযোগ, সেই সংযোগে ঘাট্ব ও 
একতবকর্ণজন্ব আছে। তাহা হইলে দেখ! গেল, “ঘটত একটি জাঁতি_ইহা দিদ্ধ হয় না। 
এই আশঙ্কাব উত্তবে বলা হয় যে সকল ঘটে “ঘটত একটি জাতি নয়। কিন্ত 
ব্ব্যাপ্য “ঘটত” একটি। আৰ মৃততিতাত্ব্যাপ্য “ঘটত তাহা হইতে ভিন্ন! ব্জত- 
ব্যাপ্য ঘটত্ব আবাব ভিন্ন। হুতবাং সৃতিকাত্াদিব্যাপ্য ঘটত্ব ভিন্ন ভিন্ন ঘট পদেব অর্থও 
নানা ুবর্ণাদিঘট। তবে যে মৃত্তিকা সব্্রভৃতিদন্ত যাবতীয় ঘটে ঘটত্ববপে অঙ্গন 
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ব্যবহাৰ হয, তাহা কাঁবণ মৃত্তিকা-কপালছয়সংযৌগ ও ন্ুবর্ণ-কপালদ্ববসংযৌগ প্রভৃতি 
- সংযোগে বিজাতীয়ত জ্ঞানেব অভাবব্শত সকল অবস্বসংযোগকে এক জীতীব বলিয়া যনে 
কবা। স্থৃতবাং সকলে অনুগতভাবে ঘটত্বকে অনুভব কবে। নেইজ্ন্য উহীৰ জাতিত্‌ 
সিদ্ধ হয। আব অন্যতব কর্মজত্ব প্রভৃতি উক্ত ঘটতৃজাতিব ব্যাপ্য জাতি ঘটত্ব হইতে 
ভিন্ন। মোট কথা ঘটত্ব এক জাভীয় সংযোগবৃত্তি জাতি। আব অন্যতব কর্ণজন্ব প্রভৃতি 
তাহাব ব্যাপা জাতি। সেইজন্য অগ্কতব কর্মজত্বগ্রতৃতিব সহিত ঘটত জীতিব সাহবর্য হয় 
না। ব্যাপ্যব্যাপক জাতিদষেব সাহ্র্ষ হয না। অথবা অন্ততব কর্মজত্ব গ্রভৃতিকে জাতি 
্বীকাব না কবায় আব সাহ্র্দোববশত যে ঘটত্ব জাতিব বাধেব আশঙ্কা, তাহা হইতে 
গাঁবে না। যাহা হউক ব্যাপাব্যাপক জাতিঘয়েব সংগ্রাহ্-সংগ্রাহক ভাব এবং পবম্পুব 
ব্যভিচাবি জাতিদ্ধষের প্রতিক্ষেপ্য প্রতিদ্দেপকভাব সিদ্ধ হইল। ইহাতে বীজত্ব ও 
কুর্ব্রপত্েব মধ্যে সংগ্রাহ্সংগ্রাহকভাঁব অথবা! প্রতিক্ষেপ্যপ্রতিন্ষেপকভাব ইহাদেব একটি 
বৌদ্ধকে স্বীকাৰ কবিতে হইবে-_ইহাই নৈয়াধিকেব বক্তব্া। কাঁব্ণ এই ছুইটি হইতে 
অন্য কৌন গ্রকাঁৰ নাই। ইহাতে যদ্দি বৌদ্ধেবা বলেন বীজত্ব ও কুর্ব্রপত্েব মধ্যে 
মংগ্রাহ্সংগ্রাহকত্‌ বা! প্রতিক্ষেপ্যপ্রতিক্ষেপকত্ব শ্বীকীব কবিব না কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ 
অবলম্বনে সংগ্রাহকত্ব ও প্রতিক্েপকত্ব স্বীকাঁৰ কবিব অর্থাৎ শ্গেত্রস্থ বীজ কুর্বদ্রপত্তেব 
সংগ্রাহক, কুশূলস্থবীজ কু্বদ্রপত্বেব গ্রতিক্ষেপক-__এইভাঁবে ব্যক্তিভেদে সংগ্রহ নিবাস 
হইলে পূর্বোক্ত দোষ হ্য না। পুর্বে নৈষাখিক বৌদ্ধেব উপব দৌধ দিযাছিলেন শাঁলিত্টি 
ুর্ব্রপত্বেব সংগ্রাহক হইলে কুশূলস্থ শালি বীজ হইতেও অদ্ভুবোৎপত্তিব আপত্তি হইবে! 
অথবা বুর্ঘদ্রপত্বটি শালিত্বের সংগ্রাহক হইলে শালি ভিন্ন বীজ হইতে অস্কুবেব অস্থৎ্গভিব 
আপত্তি হইবে__ইত্যাদি। এইবপ প্রতিশ্েপ্যগ্রতিদ্মেপক ভাবেও দৌষ বুঝিতে হইবে। 
কিন্ত এখন সংগ্রাহ্সংগ্রাহক বাঁ প্রতিক্ষেপ্যপ্রতিক্ষেপকভাব ব্যক্তি অবলম্বনে শ্বীকাব কবাধ 
উক্ত দোষেব আপত্তি হইবে না। কাবণ কোন একটি বীজ কুর্বদ্রপত্ের সংগ্রাহক হইলেও 
অপব বীজ প্রতিক্ষেপক হইতে পাঁবে। ব্যক্তিভেদে সংগ্রহ বা! গ্রতিক্ষেপ বিকদ্ধ নহে_ 
ইহাই বৌদ্ধেব বক্তব্য। আশঙ্কা হইতে পাবে 'কুর্ব্পত্ব' একটি জাতি এইবপ বীজত্ব বা 
শানিত্ব প্রভৃতিও একটি জীতি। এই এক জাতিতে সংগ্রাহ্কত্ব বা প্রতিক্ষেপকত্ব থাকে 
তাহা ব্যক্তিভেদে কিৰপে থাকিবে? এই আঁশক্কীব উত্তবে বলা হয় যে, ব্যক্তিবিশেষ- 
বৃততিতাবচ্ছিননতবটি সংগ্রাহকত্বেব বিশেষণ। এইবপ গ্রতিক্ষেপকত্থটিও ব্যক্তিবিশেষবৃত্বিত্বাব- 
চ্িম। এইভাবে ব্যক্তিবিশেষবৃততিত্বৰপ অবচ্ছেদকভেদে সংগ্রাহকত্ব ও প্রতিক্ষেপকত্ব দিব 
হইবে। ইহাব উত্তবে নৈয়ারিক বদিতেছেন-_«বিলীনমিদানীং তদতচ্জাতীরতাবিবোধেন, 
পৰিদৃহঠমানকতিপযব্যক্তিগ্রতিক্ষেপেপি মিথ: কষচিৎ তুব্গবিহ্গয়োবপি সভদসম্তবাৎগ। 
অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষ অবলহ্ছনে বিবৌধ পবিহাঁৰ কৰিলে পবস্পব ব্যভিচাবী জাতিঘরেব 
একত্র সমাবেশে যে বাঁধক, সেই বাধক আঁব থাকিবে না। শেেত্রপতিভ কোন একটি 
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বীজ ব্যক্তিতে শালিত্বও কুর্বরপত্ব থাকিলেও অন্য বীজব্যক্তিতে শাঁলিত্ব ও কুর্বন্রপত্বেব 
অসমাবেশ থাকিতে পাঁবে__এই নিষম স্বীকাঁৰ কবিলেও পবস্পৰ অত্যত্তাভাবসমানাঁধি- 
কবণ জাতিদ্যেব সামানাধিকবণ্যে জাতিৰ বাধকতা৷ ৰপ নিষম আছে, তাহা! আব না 
থাকুক। যেমন কতকগুলি পক্ষিবিপেষব্যক্তিতে পক্ষিত্ব অশ্বত্বেব প্রতিক্ষেপক হইলেও 
কৌন পক্ষিব্যক্তিতে অশ্বত্বও থাকে । জাঁতি অবলম্বনে সংগ্রাহ্কত্ব ও গ্রতিক্ষেপকত্ব স্থীকাব 
কৰিলে পৃথিবীত্ব জাতিটি ভ্রব্যত্ব জাতিব সংগ্রাহক হ্য_ইহা৷ সিদ্ধ। এইবপ পক্গিত্ 
জাতিটি অশ্বত্থেৰ গ্রতিক্ষেপক হুওযাঘ কোন পক্ষীতে অশ্বত্ব থাকিতে পাবিবে না। কিন্ত 
ব্যক্তিবিশেষ অবলম্বনে উক্ত সংগ্রাহকত্ব ও প্রতিক্গেপকত্ব শ্বীকাৰ কবিলে কোন কোন 
গক্ষীতে অশ্বত্ব না থাঁকিলেও কোন বিশেষ পক্ষীতে অশ্বত্ব জাঁতিব থাকিবাব সম্ভাবনা 
হুইযা পডিবে। অথচ পক্ষিত্ব ও অঙ্বত্ব জাতিঘ্য পবম্পব ব্যভিচাবী। ইহাঁব! একত্র 
মমাবিষ্ট হয না। একত্র সমাবেশ হইলে উহীদেব জাতিত্ব লোপ পাইযা যায়। মোট কথা 
সাহবর্ধেব যে জাতিবাধকতা! তাহা লুপ্ত হইয়া যাইবে। তাহাব ফলে কোন গোঁব্যক্তিতেও 
অশ্বত্ব থাঁকিয়। যাঁইবে। এইভাবে সর্বত্র বিপ্রব উপস্থিত হইবে__ইহাই নৈযাঁয়িক কর্তৃক 
বৌদ্বেব উপব দৌষ প্রদর্শন ॥২৫। 


যঙ্ড যন্য জাতিবিশেষঃ, স চেং তং ব্যভিঢপ্নে্ড ব্যভি- 
ঢরেদপি শিংশপা পাদপমঙ অবিশেষাণ্, তথ ঢচ গতং হ্বভাব- 
হেতুনা। বিপর্যয়ে বাথকং বিশেষ ইতি চেন্, তশ্বেহাপি সত্তা 
তদভাবে ম্বভাবস্কানুপপত্তেঃ। উপপত ন| কিং নাধকানুসরণ- 
ব্যসনেনেতি ॥২৬| 


অনুবাদ $--যাহা, যে জাতীষ পদার্থেব বিশেষজাতি অর্থাৎ একাংশবৃত্তি 
তাহা (একাংশবৃত্তি) যদি সেই জাতীষপদীর্ঘেৰ ব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে 
অবিশেষবশত শিংশপাঁত ও বৃক্ষত্বজাতীষের (বৃক্ষেব ) ব্যভিচাৰ হইবে তাহা! হইল 
তাদাত্মসন্বন্ধে হেতুর বিলোপ হইযা গেল। বিপর্ষ:য় বাঁধকই বিশেষ অর্থাৎ 
শিংশপাত্ব বদি বৃদ্ষের ব্যভিচারী হয তাহা হইলে উহা! (শিংশপাত্ব) নিজ 
স্ববপেবও ব্যভিচারী হইবে-_এইবপ বিপক্ষে বাধকবপ বিশেষ (অন্ধবকুর্বদরপত্ 
ও শীলিত্ব হইতে ) আছে এই কথা বলিব। ন'। তাহা বলিতে পার ন|। 
সেই বিশেষ এখানে ও (অঙ্গুবকু্ব্রপত্ব ও শালিত্ব স্থলে) আছে। (অস্কুব- 
কুধদ্রপত্ব যদি শালির ব্যভিচাবী হয, তাঁহ! হইলে উহ! নিজস্ববপেব ও বভিচারী 
হইবে ) বিপক্ষে বাঁধক না! থাঁকিলে স্বভাবেব (শিংখপাদ্ছের বৃক্ষতবভাব ) অনুপগত্তি 
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হয়। [ বিপক্ষে বাঁধকের অভাঁবেও স্বভাব ] সম্ভব হইলে বিপক্ষবাঁধক অন্ুসবণের 
প্রযোজন কি? ॥২৩ 


তাঁগুপর্য £_-বৌদ্ধবতে অঙ্কুবাদিকার্ধ যে শ্েত্রস্থ বীজার্দি হইতে উৎপন্ন হয়, সেই 
বীজে কুর্বদ্রপত্ব নামক অতিশয় স্থীকাঁৰ কৰা হর, কিন্ত কুশুলস্থাদি বীজে (যাহা হইতে 
অন্কুবাি উৎপন্ন হইতেছে না) কুর্বদ্বপত্ব স্বীকৃত হয় না। নৈবাধিক নান! গ্রকাব বিকল্প 
করিয্না বৌদ্ধেব এই মত খণ্ডন কবিয়াছেন। পুর্বপ্রন্থে নৈয়ায়িক শালিত্বাদ্ি জাতি ও 
কুর্বদ্রপত্ব জীতিব সংগ্রা-সংগ্রাহকভাঁব অথবা প্রতিক্ষেপ্য-প্রতিক্ষেপকভাবেব্‌ বিকল্প দেখাইয়! 
তাহাব নিবাঁস কবিষাছিলেন। তাহাতে বৌদ্ধ ব্যক্তিভেদে সংগ্রাহকত্ব বা গ্রতিক্ষেপকত্তবেব 
সন্তাবনায় অবিবোধেব বর্ণনা কবিধাছিলেন। নৈয়ারিক তাহাব উপব দৌষ দিয়াছেন-_ 
জাতি অবলম্বনে যে বিবোধ প্রদিন্ধ আছে তাহা লুপ্ত হইপ়্া যাইবে । বিকদ্ধ জাতিয় ও 
কোন স্থলে একত্র সমাবিষ্ট হইবে। বৌদ্ধ অস্কুব জনক শীলিতে যেমন কুর্বদ্রপত্ব স্বীকাঁ 
কবেন সেইৰপ অদ্কুবজনক আশ্রার্দিতে ও কুর্বদ্রপত্ব স্বীকাব কবেন। নৈয়ারিক এখন উক্ত 
বৌদ্ধমত খণ্ডন কবিবাঁব জন্য দৌষ দিতেছেন-“যশ্চ বন্ত জাতিবিশেষঃ” ইত্যাদি। এখানে 
এই মূলেব সোজাম্জি অর্থ হর এই-_যযাহা যাহাব বিশেষ জাতি। কিন্ত বিশে পদের 
অর্থ সাধাবণত ব্বযাপ্য” অর্থ হ্য়। তাহা! হইলে অর্থ রাডার যে জাতি যে জাতিব ব্যাপ্য 
হয়। যেমন পৃথিবীত্ব জাতি দ্রব্যত্ব জাতির ব্যাপ্য হয়। কিন্তু প্রকৃত স্থলে খালিত্ব 
বা বুর্বন্রপত্বেব মধ্যে বৌদ্ধ কুর্বদ্রপত্বকে শালিত্বেব ব্যাপ্য অথবা শালিত্বকে কুর্বদ্রপত্বেব 
ব্যাপ্য স্বীকাঁব কবেন না। কাবণ ইতঃপূর্বেই বৌদ্ধ কুর্বদ্দপত্বকে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবৃত্তি 
বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন। এইজন্য এখানে বিশেষ পদেব অর্থ 'একদেশবৃতি' কবিতে 
হইবে। তাহা হইলে “্যশ্চ ঘস্ত জাঁতিবিশেষ£ এই বাক্যাংশেব অর্থ হুইবে_-যাঁহা যাহাঁৰ 
একদেশ বৃত্তি জাতি। এখানে জাতিশবটিব পূর্বনিপাত হইযাছে বুঝিতে হইবে । “বিশেধ- 
জাতি'_এই অর্থে 'জাতিবিশেষ” পন প্রযুক্ত হুইরাছে। 'যণ্ঠ' এই প্রথমান্ত পদে একদেশ- 
বৃতিজ্জাতিকে বুঝান হইয়াছে, কাবণ “যঃ, পদটি একদেশবৃত্তিজাতিব উদ্দেশ্তা। খস্ত” এই 
্ন্ত পদে মনে হয় “যে জাঁতিব” এইরূপ অর্থ। কিন্তু পৃথিবীত্বজাতি ভ্রব্যত্ব জাতির এক- 
দেশবৃত্তি হয় না। আঁতিব একদেশ অপ্রসিদ্ধ। এইজন্ত ধ্ঠযন্ত প্যস্ত” পদেব ছাঁবা "জাতি 
আশ্রয়েব” এইবপ অর্থ বুঝিতে হইবে। এইজন্য দীধিতিকাব গ্যস্ত” পদের অর্থ কবিয়াছেন 
“যে জাতীযের”। তাহা হইলে উক্ত বাক্যাংশের অর্থ হইল_যে জাতি যে জাতীদ্েব 
একাংশবৃত্তি। যেমন পৃথিবীত্ব জাতিটি ব্রব্যত্বীতীরেব অর্থাৎ ভরব্যত্জাতিবিশি্ 
তুঝ সমূহের একাংশবৃত্তি। এই অর্থ যুক্তিযুক্ত। কাবণ বৌদ্ধ কুর্ব্রপতবকে 
শানিত্ব্রাতিবিশিষ্ট শালি বীজ সমূহ্বে একাংশবৃত্তি ন্বীকার কবেন। তাহাদের 
মতে বে যে শালি বীর্র হইতে অঙ্কুব উৎপন্ন হইতেছে, মাত্র সেই সেই শালি বীন্ত 
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ব্যক্তিতে কুর্বদ্রপত্ব থাকে সব শীলিব্যক্তিতে থাকে না। আবাঁব শালিত্ব জাতিটি ও 
ুবন্পত্ববিশিষ্ট সকল কুর্বদ্রপেব একাংশ বৃত্তি, কাব্ণ শালিব্যক্তি যেমন কুর্বদ্রপত্ববিশি্ট 
হয় সেইৰপ কতকগুলি য্বব্যক্তি, আত্ব্যক্তি ইত্যাদি যাবতীয় কার্ধেব জনক সেই সেই 
ব্ক্তিতে কুরবদ্রপত্ব থাকে৷ স্থৃতবাং শালিতটি কুর্বদ্রপত্ববিণিষ্টেব একাশবৃত্তি হইল। 
বৌদ্বেব এই মতে যে দৌষ হয়, নৈয়াধিক তাঁহাই দেখাইতেছেন। প্পচেৎ তং ব্যভিচবেত, 
ব্যভিচব্দগি শিংখপাঁপাঁদপম্, অবিশেষাৎ।* অর্থাৎ (সম্পূর্ণ বাঁক্যেব অর্থ) ঘে জাতি 
যে জাতীয়েব একাংশবৃত্তি, সেই জাতি ষদদি সেই জাতীয়েব ব্যভিচারী (সেই জাতীয়কে 
ছাঁডিযা থাকে) হয তাহা হইতে শিংশপাত্ব (জাতি) ও বৃক্ষত্ববিশিষ্ট বৃক্ষকে ছাডিয়া 
থাকুকা। কোঁন বিশেষ নাই। কৃর্বদ্রপত্ব জীতিটি শালিত্বজাতিবিশিষ্ট শীলিব্যক্তিসমূহ্ব 
একাংশবৃত্তি অর্থাৎ কতিপয় শালিব্যক্তি বৃত্তি হুইয়৷ যদি শালিকে ছাঁডিয়া যব ব্যক্তিতে 
থাকিতে পারে তাহা হইলে শিংখপাত্ব জীতিও বৃক্ষত্ববিশিষ্ট সমৃদ্য় বৃক্ষ ব্যক্তির এক 
দেশ বৃত্তি হইয়া বৃক্ষকে ছাঁডিয়া থাকিবে না কেন? উত্তর কোন বিশেষ নাই। 
এই ভাবে শিংশপাঁত্ব যদি বৃক্ষজীতীয়ের ব্যভিচাবী হয় তাহ! হইলে বৌদ্ধব! যে শিংখ- 
পাত্বকে তাদাত্মসন্বদ্ধে হেতু কবিয়া বৃক্ষের অনুমান কবেন, সেই অন্মান লোপ হইয়া 
যাইবে, কাব্ণ গিংশগাত্ব বৃক্ষকে ছাঁডিগা থাকিলে তাঁদাত্মা সম্বন্ধে শিংখপাত্েব হেতুত্বই 
অদিদ্ধ হইয়া যাইবে। এইবপ অন্থাত্রও তাদাত্ব্য সম্বন্ধে হেতু সিদ্ধ হইবে না--ইহাও 
ঝুবিতে হইবে। ইহাই হুইল একত্র সম্মিলিত জাতিদ্ধষেবে পবম্পব ব্যভিচাবে বাধক। 
নৈয়ায়িক বৌদ্ধেব উপর এইবপ দৌৰ প্রদান কবিলে উক্তদৌষ উদ্ধীবেব জন্য বৌদ্ধ বলিতেছেন 
বিপর্যয়ে বাঁধকং বিশেষ ইতি চেৎ।» অর্থাৎ কৃর্বদ্ধপত্ব, শাঁলিত্বেৰ ব্যভিচাবী বা 
শালিত্ব কুর্বদ্রপত্বে ব্যভিচারী হইলে বিপর্যয়ে কোন বাধক নাই, কিন্তু তাহা হইলে 
শিংশপাত্ব যদি বৃক্ষকে ছাডিগ্বা থাকে বিপর্ধষে বাধক আছে-_ইহাঁই কুর্বদরপত্বা্দি হইতে 
এখানে বিশেষ। ন্বতরাং ভাদাত্াসন্বদ্ধে হেতু লুপ্ত হইবে না_ ইহাই বৌদ্ধেব বক্তব্য । 
বিপক্ষে (বিপর্যয়ে ) বাধক যথাঁ-ৃক্ষঘভাব শিংশপা যদি বৃক্ষকে অতিক্রম কবে তাহা 
হইনে সে নিজেকে অতিত্রম কবিবে। (১)। অথবা যে কাবণসমূহ হইতে বৃক্ষ উৎপরন 
হয নেই কাবণ সমূহেব অন্তর্গত কাবশ হইতে শিংশপা উৎপন্ন হয়, এতাদৃশ শিংশপা 
যদি বৃক্ষেব কাবণ সমূহকে পবিত্যাগ কবিযা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে উহা নিজেব কাঁব্ণ 
সমূহকে পরিত্যাগ কবিনে উৎপন্ন হইবে। (২)। এইভাবে এখানে বিপরবয়ে ছুইটি 
বাধক, বৌদ্ধ কর্তৃক প্র্খিত হইল। ইহাঁৰ উত্তরে নৈয়া়িক বলিতেছেন-_্তন্েহাপি 
সত্বাৎ।” অর্থাৎ বিপর্যয়ে বাধক এই কুর্বদরপত্ব ও শীলিত্ব স্থলেও আছে। তীহাব! 
( নৈয়ায়িকেবা) বিপক্ষে বাধক তর্ক নি্ললিখিতভীবে প্রদর্শন কৰেন। বথা-_অন্কবকু্বদ্রপ- 
স্বভাব শীলিত্ব যদি অঙ্কুরকুর্বদ্ূপকে পত্যাগ কবে তাহা হইলে উহা! নিজেকে পবি- 
ত্যাগ কবিবে (১)। অক্থবকুবজরপের সামগ্রী (কাঁবণনমূহ )ব অন্তর্গত কাব্ণ হইতে 
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উৎপরশালি যদি অঙ্থুব কুর্বদ্রপেব কাব্ণসমূহকে পবিত্যাগ কৰিয্বা উৎপন্ন হন তাহা 
হইলে উহ! নিজেব কাবণনমূহকে পবিত্যাগ কবিয়া উৎপন্ন হইবে (২)। এইরুপ শালি 
স্বভাব অস্কুব কুর্বদ্রপত্ব ষদি শীনিকে ছাতি খাবে ভাহা হইলে উহা নিজেকে ছাতা 
থাঁকিবে (৩)। শালিব কাবণপমূহেব অন্তর্গত কাঁবণ হইতে উৎপন্ন অন্ুব্কূর্বজ্রপ, যলি 
শাঁলিব কাবশদমূহে পবিত্যাগ কবিরা উৎপন্র হ তাঁহা হইলে নিজেব কাঁবণসমূহকে 
পবিত্যাগ কবিয়া উৎপন্ন হইবে ও)1 নৈধাত্িক এইরূপ চাঁবিটি বাঁধক তর্ক প্রদর্শন 
কবেন। কোন একটি সাধ্য সাধন কবিতে হইলে স্বপক্ষে সাধক যুক্তি এবং বিপক্ষে 
বাধক যুক্তির অভাব দ্বেখাইতে হর। যেমন তে 
হইলে স্বপক্ষে এইবপ যুক্তি (তর্ক) দু ধূম যদি বহিব্যতিচাবী হইত তাহা 
হইলে বহ্ছিজন্ত 'হইত ন| ইত্যাদি। এইবপ এইস্থলে কোন বাধক তর্ক নাই। রী 
য্দি ধৃম বহিব্যাপ্য হয় তাহা হইলে বহ্যানাজক না হউক বা বহ্যজন্য না হউক ইত্যাদি 
ধবণেব তর্ক বাঁধক তর্ক হইত। কিন্তু এইরূপ তর্ক হইতে পাবে না। বেহেতু ধম 
ব্হ্যাত্মক না হইলেও বহ্যজন্ত নব পবন্ত বহিজন্তা। অতএব বাধক তর্কে অভাঁব ও 
সাধক তর্ক বিদ্যমান থাকায় ধূমে বহব ব্যাস্তি নির্বাধে সি্ধ হইল | 

প্রক্কতস্থলে নৈর়ারিক বৌদ্ধেব উপব দোষ দিয়াছেন যে__শিংশপাত্ে বৃক্ষ ব্যভিচারী 
হউক--এই শিংপাত্ব বৃক্ষ ব্যতিচাবেৰ স্বপক্ষে বুক্তি__শিংশপাত্ব যদি বৃক্ষ ব্যভিচাবী না 
হইত তাহা হইলে উহা! বৃক্ষ জাতীরেব একদেশবৃত্তি হইত না। অথচ শিংশপাত্ব বৃক্ষ- 
জাতীয়েব একদেখ বৃত্তি। যেমন কুর্বদ্রপত্ব শালি জীতীয়েব একদেশবৃতি এবং শালি* 
জাতীরেব ব্যভিচাবী-_ইহা! বৌদ্ধ স্থীকাৰ কবেন। এইরূপ আপতিতে বৌদ্ধ বলিলেন__ 
শিংখপাত্বের বৃক্গব্যভিচাব বিষয়ে বাঁধক তর্কেব অভাব নাই কিন্তু বিপক্ষে বাধক তর্ক 
আছে। যথা--বৃক্ষত্বভাব শিংখাপত্বে যদি বৃক্ষকে অতিক্রম কবে তাহা হইলে উহা 
আত্মাকে ও অতিক্রম কবিবে। এইবপ ছুইটি বাধক তর্কে আকাবি দেখান 
ইইয়াছে। কোন পদার্থ নি আত্মাকে ত্াগ কবে না। শিংশপাত্ব বৃক্ষহ্ভাব উহা 
যদি বৃদ্ধকে ছাঁডিঘা! থাকে তাহা হইলে স্বভাব অর্থাৎ জাতাদ ভাত 
অথচ ইহা সম্ভব নর। স্ৃতবা শিংএপাত্থ বৃক্ষেব ব্যভিচাবী নয়। প্রথম তর্কেব দাবা 
ইহাই সিদ্ধ হইল। ছ্িতীঘ তর্ক হইতেছে__বৃক্ষেব কাঁব্ণ সমূহৰ অন্থর্গত কারন 
হইতে উৎপন্ন শিংশপা বদ্দি বৃক্ষেব কাঁরণান্র্গত কাবণুকে পবিত্যাগ কিল 
উৎপন্ন হয তাহা হইলে উহা নিজ কাঁবণকে অতিক্রম কবিরা উৎপন্ন হইবে। খিংবপা 
একজীতীষ বৃক্ষ। বৃক্ষ যে যে কারণ হইতে উৎপন্ন হুর অর্থাৎ মুর বৃন্দেক 
উৎপত্তির যে কল কাবণ আছে, শিংখপা বৃক্ষ, সেই নকল কাবণেব অন্থর্গত কতকগুলি 
কাবণ হইতেই উৎপন্ন হব, তাহাঁব বাহিবে অন্য কোন কাঁবণকে অপেক্ষা কবে না! এখন 
শিংশপা যদি এ কাবণকে বাদ দিয়া উৎপন্ন হব, তাহা হইলে দে তাহীবর নিজের কাল্পুকে 
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পবিত্যাগ কবিল্বা উৎপন্ন হইবে। অখচ কোন কা্ধপদার্ঘ তাহাব নি কারবঁকে পবিত্যাগ 
কবিগা উৎপন্ন হর না। কৃতবাং শিংখপা, বৃদ্ধেব কারণ সনৃহেব অন্তর্গত কাবণকে বাদ 
দিরা উৎপন্ন হইতে পাঁবে না। অতএব শিংশপাত বৃক্ষেব ব্যভিচাবী নহে। বৌন্ধ এই 
বৃ্ষব্যভিচাবিত্েব আঁগভি খগুন কবেন। ইহাব্‌ উত্তবে নৈরারিক বলেন_ন, তন্তেহাঁপি 
সন্থাৎ” অর্থাৎ বিপক্ষে বাঁধক তর্ক বেমন শিংশপা, বৃদদস্থলে আছে সেইরূপ “হুরঘদ্রপ ও 
শাঁলিতাদি” স্থলে ও আঁছে। “শালিত্ব ও অদ্থবকূর্ব্রপত্” স্থলে যে ভাবে বাধক তর্ক আছে, 
তাহা পুর্বেই বলা হইঘ্রাছে। হৃতিবাঁং “কুর্ধদ্রপত্ব ৪ শালিত্‌” স্থলে উক্ত বাধক তর্ক 
থাকা সত্বেও বদি কুবন্রপত্ব শানিকে বা শালিত কুর্ধদ্রপকে ছাঁডিদ্রা থাকে (ইহা বৌন্ষ 
স্বীকাব কবে ) তাহা হইলে “বৃক্ষ শিংণপাত্ব, স্থলে ও উক্ত বাধক বাকা দতেও শিংশপাত্ 
বৃ্ষকে ছাডিরা থাকিবে না কেন? এখন বৌদ্ধ ষদি বলেন শানিত ও রুরবদ্রপতাদি স্থলে 
বিপর্ধরে বাঁধক নাই। তাহাঁব উত্তবে নৈভ্ারিক বলিতেছেন “্তদভাবে স্বভাবস্থান্ুপপন্তেঃ 
অর্থাৎ বাধক না থাকিলে সবভাবতূই উপপন্গ হৰ না। অস্ুববরবদ্রপন্ঘভাঁৰ শালিত যদি 
অস্থুরকুর্বদ্রপকে ছাড়িনা থাকে তাহা হইলে শীলিত্‌ নিভ আত্মাকে ছাড়ি থাকিবে_ 
এইরূপ বাধক তর্কেব ছাবা শালিত্ব যে অঙন্কুবকূরব্রপহ্থভীৰ তাহা নি হর। 
বৌদ্ধদতে কুর্বদ্রপত্ব যেদন শালিতে থাঁকে নেইব্ধপ ঘবে, আন্রেও থাকে । সুতবাং শালিত্থ 
কেব্ল শালিতে থাঁকার উহা। অঙ্কুর কুর্বদ্রপজীতীব্েের একনেশবৃত্তি হররা। এইবপ বৌন্ধমতে 
সমস্ত শালি বীন্তে কুর্বত্রপত্ব থাকে না কিন্ত যে শালি ব্যক্তি হইতে অনুর উৎপন্ন হর নেই 
শালিব্যক্তি কুর্বদ্রপত্ব থাকে ইহা স্বীকাব কৰা অন্গুব্‌ কুরবদ্রপতূটি শালিভাতীর়ের একদেশ- 
বৃত্তি হয়] কাজেই কুর্বদ্রণত্বটি যেমন শালিম্বভাব নেইকপ শালিত্ব ও কুর্বদ্রপহৃভাব। 
পূর্বোক্ত প্রকাবে বাধক ন| থাকিলে উহাঁদেব স্বভাঁব্তুই উপপন্ন হইবে না। কাবণ গোত্ব 
ও অশবত্স্থলে উত্তরূপে বাধক তর্ক নাই। গোত্‌ অশ্বস্বভাব বা অশ্ব গোস্বভাব হর না? 
ইহাব উত্তরে যদি বৌদ্ধের৷ বলেন বাঁক না থাঁকিলেও ন্বভাবেৰ উপপত্তি হর! কোন 
কোন স্থলে ঘাধক নাই অথচ স্বভাবেব উপপত্তি হইরা থাকে । এইবপ উত্তবেব খণ্ডনে 
নৈয়ার্িক বলিতেছেন-_-“উপপতৌ। বা৷ কিং বাঁধকাঁন্ুসরণব্যদনেন”। অর্থাৎ বিপক্ষে বাঁবক 
রা থাঁকিলেও যদি স্বভাঁবেব উপপত্তি হর তাহা হইলে তুমি (বৌদ্ধ) বাখকের অনুদবণ 
কবিাছ কেন? বৌদ্ধ শিংশপাতেবে বৃক্ষ ব্ভাবত্বেব উপপততিব জন্ত দুইটি বাধক তর্কের 
অবভারণা কবিক়্াছেন। সেইজন্য নৈরারিক বলিতেছেন বাঁধক না থাকিলেও বদি ব্বভাঁবত্েব 
উপপৃততি হয় তাহা হইলে তুমি ( বৌন্চ ) বাধকবর্ণনার এত তৎপব হ্ইঘ্রাছ কেন? হ্ৃতবাং 
বাধকতর্ববশত বেঘন শিংশপাস বৃক্ষ ব্যভিচাবী হর না, লেইনপ বাঁক বশতও শালিত্ব 
কু্বদ্রপেব বা কুর্বদ্রপত্বশীলীব ব্যাভিচাবী হইতে পাবে না। অতএব থে চুইটি জাতি 
কোন একস্থলে বাবিষ্ট হর দেই ভইটি জাতিব বেমন পবম্পব ব্যভিচাৰ হর না। যেঘন 
পৃথিবী ও দ্রব্যত্থেৰা৷ দেইবপ শানিত্ব ও অঙ্ুববূর্বদ্রপহ ভ্রাতিহযে কোন এক অন্ুবৌধ- 
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পাঁদক শালিব্যক্তিতে যদ্দি সমাবেশ স্বীকাঁৰ কবা হয তাহা হইলে তাহাদেব পবম্পব 
ব্যভিচাব হইবে না। অথচ বৌদ্ধমতে পবস্পব ব্যভিচাব হয। তাহা হইলে বুঝা! যাইতেছে 
কুর্বদ্রপত্বটি অপ্রামাণিক- ইহাই ন্যোধিক অভিপ্রা |২৬। 


বিশেষ্য বিশেষং প্রতি প্রয়োজকতাচ্চ* 1 তথাহি কার্ষ- 
গতমক্কুরতং প্রতি বীজস্তাপ্রয়োজকতেহবীজাদপি তদ্রতপর্তি- 
প্রসঙ্গঃ | ২৭] 


অনুবাদ :₹__আঁবও হেতু এই যে (কৃর্বদ্রপ ₹বিশিষ্ট বপে কাবণতা কল্পনার 
অপ্রামাণিকত্বের প্রতি হেতু এই) বিশেষধর্সাবচ্ছিন্ন কাধের গ্রতি বিশেষধর্ম 
প্রযৌজক অর্থাৎ কাঁবণতাঁবচ্ছেদক হয়। যেষন-_কার্ধ (অঞ্কুবকার্য ) স্থিত 
অস্কুরত্বেব প্রতি বীজত্ব, প্রযোজক (কারণতাবচ্ছেক ) না৷ হইলে, বীজ ভিন্ন 
পদার্থ হইতেও অঙ্কুবোঁৎপত্তিব আপত্তি হইবে ॥২৭| 

তাৎপর্য £-_বৌদ্ধ উৎ্পন্ন কার্ধেব প্রতি কুর্বদ্রপত্বরূপে কাবণতা স্বীকাব কবেন। 
অস্কুবকার্ধেব প্রতি কৃর্বদ্রপত্বৰপে বীজ কাবণ। আবাব শাল্যদ্থুবেব প্রতিও কুর্বদ্রপত্ববপে 
শালি কাবণ। এইভাবে সামান্ধর্মবিশিষ্টকার্ধ ও বিশেষেধর্মবিশিষ্টকার্ধেব প্রতি সর্বত্র এক 
ু্বদ্রপত্বব্পে কাঁবণতা৷ তাহাদেব অভ্যুপগত। তীহাবা সর্বত্র ব্যক্তিবিশেষেব কাব্ণতা 
স্বীকাব কবেন। তীহাঁদেব এই মত খণ্ডনেব জন্য নৈষাগ্লিক বলিতেছেন__“বিশেষস্ত 
বিশেষং প্রতি প্রয়োজকত্বাচ্চ”। এখানে প্রক্মোজকেব অর্থ কাবণতাবচ্ছেদক ৷ প্রথম 
“বিশেষ”টি কাবণতাবচ্ছেদক। দ্বিতীয় “বিশেষ” পদটি কার্ধতাবচ্ছেদককে বুঝীইতেছে। 
তাহা হইলে উক্ত বাক্যেব অর্থ হয__কার্ধতাবচ্ছেদক বিশেষে প্রতি বিশেষ ধর্মই কাঁবণ- 
তাবচ্ছেদক হ্য। যেমন অস্কুবত্ববপ কার্ধতাবচ্ছেদকবিশেষেব প্রতি বীজত্বপবিশেষই 
কাব্ণতাবচ্ছেদক হ্য। কিন্তু ম্ভাষমতে অক্কুবত্ব পদীর্থটি জাতি । জাতি নিত্য বলি! 
তাহাব প্রযোজক থাকিতে পাবে না। স্থতবাং “বিশেষস্য বিশেষং প্রতি প্রযোজকত্বাচ্চ” 
এই গ্রন্থ অসন্ধত হ্য। এই জন্য উত্ত গ্রন্থে অর্থ এইপ হইবে । বিশেষধর্দই, বিশেষ- 
ধর্মীবচ্ছি্ন কার্যত নিৰপিত কাব্খতাঁব অবচ্ছেদক হয। যেমন বীজত্ব বপ বিশেষ ধর্ম 
(জাতি )টি অঙ্ুবত্ববগ বিশেষধর্মাবচ্ছি্নকার্ধতানিবপিত কাব্ণতাঁব অবচ্ছেদক ইয়। কার্য 
ও কাঁবণেব যেমন পবম্পব নিবপ্যন্বিপকসন্বন্ধ থাকে সেইবপ কার্ধতা ও কাঁবণতাব ও 
পরম্পব নিরূপ্যনিৰপকভাব থাকে। যেমন- দগুনিষ্ঠ কাবণতানিবপিত হয, ঘটনিষ্ঠ কার্যতা। 
আবাব দগুনিষ্ঠ কাবণত৷ ঘটনিষ্টকার্ধতা নিৰপিত হয়। এইভাবে শাল্যন্ুবত্বাবচ্ছিনকার্যতা- 
নিৰপিত কাবণতাব অবচ্ছেদক হয় শাঁলিবীজত্ব, কেবল বীজত্ব নয। বৌদ্ধ অঙ্কুবস্থিত 


(৯ প্রতি চ্কেত্চ্চ_ইতি 'ক' পুস্তবপাঠঃ 
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অস্কুবত্বেব প্রতি বীজন্বকে প্রযোজক বলেন না অর্থাৎ অন্ুবতবাবচ্ছিন্কার্ধতান্ৰিপিত কাবণতার 
অবচ্ছেদ্ক বীজত্ব ইহা! তাহাদেব শ্বীকুত নহে। কাবণ বীজত্ব কুশূলস্থবীজেও থাকে, অথচ 
সেই বীজ অন্কুবেব গ্রৃতি সমর্থ অর্থাৎ কাঁবণ নষ। কিন্তু বীজ কুরবদ্রপত্বই অস্থুবত্ববিশিষ্টেব গ্রতি 
কাঁবণতাবচ্ছেদক। যেখানে যে বীজেব অব্যবহিত পবক্ষণেই অস্ধুব উৎপন্ন হয সেইখানে সেই 
বীছে বুর্ঘদরপত্ব নামক অতিশষ থাকে । বীজত্বূপে বীজ অন্থুবেব প্রতি কাঁবণ হইলে কুশুলস্থ 
বীজ বা ভৃষ্ট বীজ হইতেও অদ্কুবেব আপত্তি হইবে__ইহ! বৌদ্ধাদে যুক্তি। তাঁহাদের এইমত 
খণ্ডন কবিবাব জন্য নৈয়াধিক বলিতেছেন__“তথাহি কার্ধগতমন্বত্বং গ্রতি বীজত্বস্তা গ্রযৌজক- 
ত্বীজাদগি তছুৎপত্তিপ্রদঙ্গঃ।* অর্থাৎ বীজত্ব অস্গুবত্বাবচ্ছিন্নকার্ধতানিবগিতকা বণতাঁৰ 
অবচ্ছেদক না হইলে, অবীজ হইতেও অন্কুবোৎপত্তিব আপত্তি হইবে। বীজত্ব ষদি 
কাঁবণতাঁৰ অবচ্ছেদক ন| হয় তাহা হইলে বীজ্ববিশিষ্ট হইতে অস্কুবোৎ্পত্তিব আপত্তিই 
হইঘ। গডে। গ্রশ্ন হইতে পাবে যে এইবপ আপত্তি হইতে পাবে না। যেহেতু কার্য ও 
কাবণেব সামানাধিকবণ্য সর্ববাদিপিদ্ধ। অঞ্কুবকার্ধ বীজে উৎপন্ন হয, অবীজ হইতে অদ্কুবেব 
উৎপত্তি স্বীকাঁব কবিলে কার্য ও কাবণেব বৈষৈধিকবণ্য হইবে। তাছাঁডা এই আপত্তিকে 
ইষ্টাপতিবপেও গ্রহণ কৰা যায়, কাবণ অবীজ মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন 
হঘ। অঙ্কুবৌৎপতিব প্রতি বীজ যেমন হেতু, সেইৰপ মাটি, জল, বৌদ, বাতাস এইগুলিও 
হেতু । স্ুতবাং অবীজ হইতে তো অস্কুবোৎপ্তি হয। অতএব অবীজ হইতে অন্কুবোৎপত্তি 
হউক" এই আপত্তি অকিঞ্চিখকব। এইবপ প্রশ্নেব উত্তবে দীধিতিকাব বলিযাছেন-_ 
“কার্ধগতমন্ষুতত্বং প্রতি বীত্ন্তাপ্রযোঁজকত্বে অবীজাদপি তদুৎপত্তিপ্রসঙ্গ:* ইহাব 
তাৎপর্য হইতেছে-_অঙ্কুবত্বটি জাতি বা জন্যতাবচ্ছেদক হইয়া যদি বীজমাত্রবৃতিধর্মা- 
বচ্ছিন্নকাবণতানিরূপিত কার্ধতাবচ্ছেরক না হয়, তাহা হইলে বীজাজন্বৃত্তি হইবে অথবা 
বীজের অনমবহিত কাবণসমূহ্ভষ্ঠ বৃত্তি হইবে। বৌদ্ধ জাতি স্বীকাঁব কবেন না__গেইজন্ত 
নৈষায়িক বৌদ্ধকে এবপ বলিতে পাবেন নাঁ_অঙ্কুব ষদি জাতি হইয়া বীজমাত্রবৃতি ইত্যাদি । 
এইজন্য জন্তাবচ্ছেদক বলিয়াছেন। অস্কুব জন্য পদীর্ঘ, স্কৃতবাং অন্কুবত্ব জন্ততাবচ্ছেদক। 
বীজমাত্রবৃতি কুর্বদ্রপত্ব নহে, কাবণ কুর্বদ্রপত্ব বস্ত্েব কাঁবণ ভন্ত গ্রভৃতিতেও থাঁকে ইহা 
বৌদ্ছের স্বীকৃত। কিন্তু বীজত্বই বীজমাত্রবৃত্ি ধর্ম। সেই কীহত্বাবছ্ন্নকাবণতা থাকে 
বীজে, এ কাবণতানিরূপিত কার্ধতা অঙকবে বিদ্যমান থাকে, অতএব অস্কবত্টি বীজমাত্রবৃতি- 
ধর্মীবঙ্ছিননকাবাতানিকপিত কার্ধভাব অবচ্ছেদক হয়_ইহা নৈয়াধিকেব মত। বৌদ্ধ তাহ! 
মানেন না। সেইজন্ত আপত্তিতে বলা হইযাছে-_ন্কুবত্বট জন্যতাবচ্ছেদক হইয়া! যদি বীজ- 
মাত্রবৃত্তি ধর্মীবচ্ছিন্ন কাঁবণতা নিরূপিত কার্ধতাঁব অনবচ্ছেদক হয তাহা হইলে বীজাজন্ত- 
বৃত্তি হউক। যেমন ঘটত্ব জন্ততাঁবচ্ছেদক অথচ বীজমান্রবৃতি ধর্ম যে বীন্ত্ব, সেই বীজত্া- 
বচ্ছিন্ববীজনিষ্ঠকাবণতানিবপিতকার্ধতীব অন্বচ্ছেদক (ঘটত দগ্ডাদিবৃততিধর্মাবচ্ছিন 
কারণতানিকপিত কার্ধতাব অবচ্ছেদক ) এবং ঘটত্ব বীজাতন্ত যে ঘট তদ্বৃত্তি। সেইবপ 
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অনথুবত্ব ও হউক। এই আঁপতিকে বৌদ্ধ কখনই ইঠ্টাপভি কবিয়া লইতে পাবেন না। 

কাবণ অন্কুব সব বীজ হইতে উৎপন্ন না হইলে ও বীজাজন্য ইহা! বৌদ্ধের স্বীকৃত নহে। 
অতএব অস্ধুবন্ধ বীজীজন্যবৃত্তি হউক--এই আপত্তি হইতে পাঁরে। অঙন্গুবত্ব বীজাজন্তবৃদ্ি 
হউক এই আপতিতে ঘ্দি এইপ অর্থ হয়-_যে অস্কুবত্ব অভন্তবৃত্তি, তাহা হইলেও উত্ত 
আপত্তি সন্ন হ্য না, কাবণ-_যাহা অজন্যবৃ্তি তাহা বীজাজন্যবৃত্তি হইবেই। অস্ুব জন্য না 
হইলে অগ্ুবত্ব অজন্যবৃতি হতে পাবে। ইহাতে মুলগ্রস্থেব “অবীজাঁদপি তছুৎপত্তিপ্রসদঃঃ 

অর্থাৎ অবীজ হইতে অঙ্কুবেব উৎপত্তি হউক-_এই আঁপত্ভিটিব যথার্থ বক্ষিত হয় না। এইজন্ত 
বলিতে হইবে অস্ুবত্বটি যুদি জন্ততাঁবচ্ছেদক হইযা৷ বীজমাত্রবৃতিধর্মাবচ্ছিন্নকাবণতানিকূপিত 
কার্ধতাৰ অবচ্ছেদক না হয়, তাহা হুইলে বীজেব অসহিত কাঁবণসমূহজ্যবৃত্তি হইবে। 

বীজেব অসহিত কাঁবণসমূহ মৃত্তিকা, জন, বৌদ্র ইত্যাদি। এই সকল কাঁবণ হইতে উৎপন্ন 

ঘটাদি, দেই ঘটাদিতে ঘাঁত্ব প্রভৃতিই থাকে অন্থুবত্ব থাকে না৷ সেইজন্য অঙ্গুবত্বকে 

বীজাঁসহিত কাবণসমৃহ্জন্তবৃত্তি হউক বলিয়া আপত্তি দেওষা হইয়াছে। আঁপত্তিতে আপাগ্যা- 

ভাবে নিশ্চয়ের দ্বাবা আপাদকেব অভাব সিদ্ধ হয়। উক্ত আপত্তিতে আপাঁদক হইতেছে 

জন্ততাবচ্ছেদকত্ববিশিষ্ট বীজমাত্রবৃত্তি ধর্গাবচ্ছিম কাঁবণতানিৰপিত-কার্ধতাবচ্ছেদকত্তেব 

অভাব। এবং আপান্ঘ হইতেছে বীজাসহিত কাঁবণসমূহভন্তবৃত্িত্ব। আঁপত্িতে আপাদ্েব 

অভাবেব নিশ্য়খাকে। আপাঘ্টি আপাদকে ব্যাপক বলিযা আপাছ্েব অভাব ব্যাপকীভাব- 

স্ববপ হর়। ব্যাপকাভাবেব ছ্বাবা ব্যাপ্যাভাব দিদ্ধ হয়। সেইজন্য প্রকৃত স্থলে বীজাসহিত 

কাঁরণসমূহ্জগবৃত্তিত্বাভাবেব দাবা অদ্ধুবত্বেৰ জন্যতাবচ্ছেদকত্ব বিশিষ্ট বীজমাত্রবৃত্তি ধর্মাব- 

ছিন্নকারণতানিরূপিত কার্ধতাবচ্ছেদকত্ব সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ অস্থুবত্বটি জন্যতাবচ্ছেদক অথচ 

বীজমাত্রবৃতি ধর্মাবচ্ছিন্নকাবণতানিকপিতকার্ধতাব অবচ্ছেদক। বীভমীত্রবৃতিধর্ম বীর্ভত। 

ফলত অঙ্কুবত্বে বীভত্থাবচ্ছিন্নকাবণতানিরূপিতকার্যতাবচ্ছেদকত্ব সিদ্ধ হয়। ইহাতে 

বৌদ্দেব কুরবপত্বরূপে, অঙ্থুবেৰ প্রতি বীজেব কারণতা খণ্ডিত হইল। | 


নীজশ্ বিশেষ কথমবীজে ভনিহ্যতীতি ঢেও তহি শালে- 
বিশেষ কথমণালৌ শ্বাদিত্যশালেরক্করানৃৎপততিপ্রসঙগঃ |২৮| 


অনুবাদ £-(পূর্বপক্ষ) বীজেব একদেশরৃত্তি জাতি বিশেষ, কিবপে 
বীপ্রভিন্ন পদার্থে থাকিবে? (উত্তরপক্ষ ) তাহা হইলে শালির একদেশবৃত্তিভাতি 
কিবপে শালিভিন্ন পদার্থে থাকিবে? এই হেতু শালি ভিন (যবাদি) হইতে 
অন্ধুরের অনুৎপত্তির আপত্তি হইবে ॥২৮ 
ভাওপর্ব ₹ পূরবগ্রন্থে নৈরাধিক বৌদ্ধমত খগ্ডনে বলিয়াছেন 'অসথুবস্থাবচ্ছনন কার্ধের 
গ্রতি বী্গত্বকে যদি কাঁবণতাব অবচ্ছেদক স্বীকাব না কিয়! কুর্ব্রপত্ঘকে অবচ্ছেদক 
৯৭ 


১৩৩ আত্মতত্ববিবেক 


স্বীকাব কৰা হয় তাহা হইলে বীজভিন্ন হইতে অস্কুবেব উৎপত্তি হউক। নৈয়াধিক কর্তৃক 
প্রদত্ত এই দৌষ উদ্ধাৰ কবিবাঁব জন্ত এখন বৌদ্ধ আশঙ্কা কবিতেছেন_“বীজন্য বিশেষঃ 
কথমবীজে ভবিস্ততীতি চেৎ।” বৌদ্ধ বীজগত অস্কুব কুরবদ্রপত্বপ বিহেষকে অন্ুবস্থা- 
বঙ্ছির কার্ধেব প্রতি গ্রপ্নোজক স্বীকাব কবেন। অবশ্ত এই কুর্বদ্রপত্ব সকল বীজে থাকে 
ইহা তীহাদেব মত নহে। যে বীনব্যক্তি হইতে অঙ্কুব উৎপন্ন হয়, সেই বীজব্যক্তিতে উত্ত 
বিশেষ থাঁকে ইহাই ীহাঁদেব মত। স্ুতবাং তম্মতে বীজগত বিশেষ (কুরবদ্রপত্ব ) 
থাকিলে তবেই এ বীজ হইতে অস্কুর উৎপন্ন হয সেইজন্য তিনি ন্যোথিকেব পূর্বোক্ত 
উক্তিব উপব আঁশঙ্ক! কবিতেছেন--বীজগত বিশেষ বীজে থাকে অবীজে থাকে না। 
অতএব অবীজ হইতে অঙ্কুবোৎপত্তির আপত্তি হইতে পাঁবে না। আশঙ্কাব অভিপ্রা এই যে 
পুর্বে নৈম্াখিক বৌদ্ধেব উপব আপত্তি দরখাছিলেন- অন্ধুবন্বটি জন্যতাবচ্ছেদক হইযা যদি 
বীজমান্তবৃতবধর্মাবচ্ছিন্রকাবণতা নিৰপিত কার্ধতাঁব অবচ্ছেদক না হয় তাহা হইলে বীজেব 
সম্বধানব্যতিবেকে কাবণসমূহ্জন্তে ( কার্য) বর্তমান থাকুক। এই আঁপভিতে আগাদক 
ছিল জ্য্যতাবচ্ছেদকত্ববিশিষ্ট বীজমাত্রবৃত্বিধর্মাবচ্ছিকাবণতানিকপিতকাধতাবচ্ছেদকত্বেব 
অভাব। এখন বৌদ্ধ বীজত্বপে বীজকে অঙ্কুবেব প্রতি কাবণ স্বীকার না কবিলেও 
কুরবদ্রপত্ু্নপে বীজকে কাবণ স্বীকাব কবায় বীজমাত্রবৃত্তি কুর্বব্রপত্বটি কাবণতাঁব অবচ্ছেদক 
হইল, আর অঙ্কুবত্বটি জন্যতাঁবচ্ছেদক অথচ বীজমাত্রবৃততি যে কৃর্বদ্রপত্ব ধর্ম তাহীব, দ্বাবা 
স্ববচ্ছিন্নকাবধতানিকপিতকার্ধতাব অবচ্ছে্ক হওয়ায়, অস্কুবে উক্ত কার্যতাবচ্ছেদকত্বা- 
ভাব ৰপ আপাদক থাকিল না। আঁপাদক না থাকিলে আপন্তি দেওয়! চলে না। কারণ 
আপাদকেব দাবা আপাছেব আপত্তি দেওয়! হয়। আপাঁদকে আপাছ্যেব ব্যাঞ্চি থাকে। 
ব্যাপ্য না থাকিলে ব্যাপকেব আবোপ কিৰপে সম্ভব। ব্যাপোব আবোপের দ্বারাই 
ব্যাপকেব আবোপ বৰা হয় । 

এই আশশ্কাব উত্তবে নৈয়ায়িক বলিতেছেন-_“তহি ালেধিশেষঃ কথমশালৌ স্তাদিত্য- 
শীলেবন্ধুবাহৎ্পত্তিপ্রন্গঃ।, শীলিব বিশেষ বলিতে শীলিব একদেশবৃত্তি জাতি বা! ধর্মকে 
বুঝায়। বৌদ্ধ শীলিবীজব্যক্তি হইতে যে অন্কুব উৎপন্ন হয়, তাহাব. প্রতি কুর্বন্রপত্বকে 
যেমন প্রয়োজক (কাব্ণতাবচ্ছেদক ) বলেন সেইরূপ যবব্যক্তি হইতে অস্কুবোৎপৃতি স্থলেও 
যবব্যক্তিগত কু্বদ্রুপত্বকে ষবাঙ্কুবেব প্রতি গ্রয়োজক বলেন। কৃর্বদ্রপত্বটি সকল শালি- 
বীজব্যক্তিতে থাকে ন| কিন্তু যে যে শালিব্যক্তিক্ষণেব অব্যবহিত পবক্ষণে অন্কুব জন্মাঘ সেই 
সেই শানিব্যক্তিতে বিদ্বান থাঁকে। এইভন্ত এ কুর্বদ্রপত্বটি শালি একদেশবৃত্তি। আর 
উহাকেই শালির বিশেষ বল! হইযাছে। এইবপ যবব্যক্তিগত কুর্বক্পত্ব ও যবেব বিশেষ 
বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে একই কুরবদ্রপত্ব শালিব্যক্তি ও যবব্যক্তিতে 
থাকে। এইজন্য নৈয়াধিক বৌদ্বকে জিজ্ঞাসা কবিতেছেন শালিব বিশেষ (কুরবদ্রপত ) 
কিরূপে অশালি যবাদিতে সম্ভব হয। অর্থাৎ তোমবা ( বৌদ্বেরা) বলিতেছ বীজের 


প্রথম পরিচ্ছেদ ক্ষণভর্দবাঁদ ১৩১ 


বিশেষ কিরূপে অবীজে থাঁকিবে? বীজেব বিশেষ অবীজে খাঁকিতে পাঁরে নাঁ_ এইজন্য 
অবীজ হইতে অস্থুবোৎগত্তিব আপত্তি হইতে পাবে না। ইহার উত্তবে আমর! 
(নৈয়ায়িকেবা) বলিব শাঁলিব বিশেষ কিৰপে অশালি অর্থাৎ যবাদিতে থাঁকিবে? 
শালিব বিশেষ অশানিতে থাকিতে পাঁবে না বলিষা অশানি যবাদি হইতে তুল্যরূপে 
অন্কুবেধ অন্ুংগতিব আপত্তি হইবে। অভিগ্রাষ এই ষে শালিব একদেশবৃত্তি কুর্বজপত্বটি 
তোমাদেব (বৌদ্ধদেব ) মতে শালিত্বেব অভাববান্‌ যে যব, সেই ধববৃতি রূপ শালিত্বেব 
যেমন ব্যভিচাবী হব, সেইরূপ বীজেব একদেশবৃত্তি ( কু্বদ্রপত্ব) ধর্মটিও বীজেত্বের ব্যভিচাবী 
অর্থাৎ বীজত্বাভাবেব অধিকবণে সম্ভাবিত হওরায় উক্ত কুর্বদ্রপত্বটি বীজ মাত্র বর্তমীন-_ 
ইহা! সিদ্ধ হইতে পাবে না। শালিব একদেশ বৃত্তি পদার্থটি যদি শালি মাত্র বৃত্তি না হইয়া 
যবাদিতেও বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তুল্যযুক্তিতে বীজেব একদেশ বৃত্তি পদার্থটিও 
বীজমাত্রবৃত্তি না হইয়া! বীজভিন্নেও সম্ভব হইতে পাঁবে। স্ুতবাঁং বৌদ্ধ যে আশঙ্কা 
কবিয়াছিল বীজেব বিশেষ কিৰপে অবীজে থাকিবে? সেই আশঙ্কা নৈযারিক কর্তৃক 
খণ্ডিত হইল 1২৮] 


অশালিবদবীজেহপ্যসৌ ভবতু বিশেষ, তথাপি বীজদ্বে- 
কার্থসম্মবেত এবাসানক্করং প্রতি প্রয়োজক ইতি ঢের, শালিভ- 
ব্যডিঢারে শালিককার্থসমবায়বদীজত্রব্যভিঢারে ববীজদ্েকার্য- 
সমবায়েনাপি নিয়ন্মশক্যতা্ড অবিশেষাত |২১| 


অন্ুবাঁদ:-_(পূর্বপক্ষ ) শালিভিন্নে (যবাদিতে ) এ (কুর্বদ্রপত্ব) বিশেষ 
যেমন থাকে, সেইৰপ বীজ ভিন্নে এ বিশেষ থাকুক, তথাপি এ বিশেষ বীজতের 
সহিত এক অধিকরণে মবেত হইযাই অস্কুরেব গ্রতি জনকতাবচ্ছেদক। 
(উত্তরপক্ষ) না। তাহ বলিতে পাঁর না। (কুর্বদ্রপত্থে) শীলিত্বের ব্যভিচার 
হওযাষ যেমন শালিত্বের সহিত একাধিকরণে সমবায় সন্বন্ধেই কুর্বন্রপত্ববিশিষট 
শালিই অস্কুরের (অস্কুরকার্ষেব) জনক--এইবপ নিয়ম করা! যায় না, সেইবপ 
কুর্বজ্রপত্থে বীজন্বেব ব্যভিচার হওযাঁয় বীজত্বের সহিত এক অধিকরখে সমবায় 
সম্বন্ধে কুরবদ্রপত্ববিশিষটবীজই অন্ধুবের জনক এইবপ নিষম করা! যাঁ, যেহেতু 
(উভমন্র) অবিশেষ আছে অর্থাৎ শালিত্বের ব্যভিচার কুরবক্রপত্ধে যেমন আছে, 
সেইবপ বীজত্বের বাভিচারও কুর্বদ্রপত্ধে আছে 1২৯ 


তাৎপর্য :--স্থুরেব প্রতি বীজ কুর্বদ্রপত্ব কাবণতাবচ্ছেদক হ্য--বৌদ্ধদের এই 
মিদধান্ের উপব নৈরািক বলিযাছিলেন কুরব্রপত্বকে যদি কাবপতাবচ্ছেদক বলা ঘায় অর্থাৎ 


১৩২ আত্মতত্ব-বিবেক 


ুরব্রপত্ববিশিষ্ট বঙ্গ যদি অঙ্বেব প্রতি কাবণ হুর তাহা হইলে কুরব্রপত্ববিশিষ্ট অবীজ 
হইতেও অঞ্কুবেব উৎ্পত্তিব আঁপতি হইবে। এখন বৌদ্ধ নৈয়াধিক প্রদত্ত স্বপক্ষে দো 
গবিহাঁব কবিবাঁব জন্য বলিতেছেন “অশালিবদবীজেইপ্যসৌ .*.*-ইতি চেৎগ। অর্থাৎ 
কুর্বদরপত্ব নামক বিশেষটি যেন বীজে থাকে সেইরূপ বীজ ভিন্ন পদার্থেও থাকে । তথাপি 
অঙ্ব কার্ধেব প্রতি কেবল রুর্বদ্রপত্বকে প্ররোজক অর্থাৎ অনু কার্যতা নিরূপিত কাঁবপতাব 
অবচ্ছেদেক বলিব না কিন্ত যেখানে বাস্তবিক পক্ষে বীজত্ব থাকে সেইখানে যে কুর্বন্রপত্ব 
থাকে, সেই কৃুর্বদ্রপত্বাত্মক বিশেবকে উক্ত অস্ধুবকার্ধতাঁনিক্পিতকীরণতাব অবচ্ছেদক 
বলিব। ফলত কুর্বদ্রপত্ব বিশিষ্ট বীজই অস্কবেব জনক হইবে। বীজভি্ন পদার্থ অন্কুরের 
কারণ হইবে না। বেহেতু বীজভিন্ন পদার্থে কুর্বদ্রপত্বনামক বিশেষ থাঁকিলেও বীভিন্নে 
বীজন্ব না থাকায় উক্ত কুর্বন্রপত্বটি বীজত্বৈকার্থনমবেত হদ্গ না। সৃতবাং বীজভি্নপদার্থ 
হইতে অদ্ভুবোৎগত্তিব আপত্তি অকিঞ্চিখকব। ইহাই নৈরারিকের প্রতি বৌদ্ধের বক্তব্য । 

বৌদ্ধেব এই প্রকাৰ পবিহাৰ বাক্যেব উত্তবে নৈরারিক বলিতেছেন_“ন। 
শালিত্ব ব্যভিচাবে নিযন্তমশক্যতাৎ্, অবিশেবাৎ।” অর্থাৎ শালিভিন্ন ষবাদি বীজেও 
কু্বদ্রপত্ব থাকে, সেইজন্য কূর্বদ্রপত্টি শালিত্বেব ব্যভিচাবী-_শালিত্বের অভাবেব অধিকবণ 
যে খবাদি তাহাতে বিদ্যমান হওগাষ এইরূপ নিয়ম কবা চলে না যে, ষে কুর্বদ্রপত্থটি 
শালিত্বেব অধিকরণে থাকে ( শালিত্বৈকার্থসমবেত ) সেই কৃুর্বদ্রপত্ববিশিষ্টই অন্থুবেব জনক! 
যেহেতু যবত্বেৰ অধিকবণে বিদ্বান, যে কুর্বদ্রপত্ব সেই কুর্বদ্রপত্থবিশিষ্ট (ধব )ও অন্কুবেব 
জনক হর। এইরূপ বীজত্বেব ব্যভিচাবী কুর্বদ্রপত্বিশিষ্ট (অবীজ ) হইতে অস্কুব উৎপতিবও 
আপি অবাধে হইবে। কারণ (ষ্ববৃত্তি ) কুর্বদ্রপত্ব যেমন শালিত্বেব ব্যভিচারী হইয়াও 
(যবাঞ্থুর) অন্কুবর্জনকতাব অবচ্ছেদক বা তাদৃশ কুর্ব্রপত্ববিশিষ্ট যুব হইতে অঙ্থুব উৎপন্ন 
হয়, সেইরূপ বীভ্রভিন্ন পদার্থে ও কুর্বদ্রপত্ব বিদ্যমান থাকায় বীজত্বে ব্যভিচাবী হইলেও 
তাদৃশ কুর্বদ্রপত্ববিশিষ্ট ( অবীজ ) হইতে অন্থুব উৎপন্ন হইবে। 

উভযত্রই নিধিশেষে ব্যভিচাব আছে। কাজেই বীজত্বৈকার্থদমবেত কুর্বন্পত্ব- 
বিশিষ্ট (বীজ) ই অঙ্ুবেব জনক এইরূপ নিরম কব! চলে না। এখানে দীর্ধিতিকাঁব 
বৌন্ধঘতের খণ্ন প্রস্ষে মূলকাবেব (গ্রন্থকাবেব ) অভিপ্রার পরিাৰ করিয়া বলিয়াছেন। 
যথা_যে কুর্ঘদরপত্থে বাস্তবিক পক্ষে বীজত্বেব একার্থ সমবার আছে অর্থাৎ যেখানে এক 
আখাবে যে রুর্বদ্রপত্ব আছে এবং বস্তুত বীন্রত্ব ও আছে সেই কুর্বরপত্বই কি অস্ুবেব 
প্রতি প্রযোজক অথবা উক্ত বী্ধতৃবিশিষ্ট বুর্বদরপতটি প্রয়োজক? যদি বৌদ্ধ উক্ত কু্বনধ- 
পত্বকেই প্রয়োজ্ক বলেন তাহা হইলে কুর্বদ্রপত্ব শালিত্বের ব্যভিচাবী হওরায যেমন 
শীলিতেব একার্থসমবেত কু্ব্রপদ্থকে অস্কুবেব প্ররোজ্জক বলা যার না সেইরূপ কুর্বন্ূপত্ 
বীজক্ ব্যভিচারী বলিয়া বীডতৈকার্ধনমবেত কুর্বনপত্বই অঙ্বের প্রসবন্রক এইরপ 
নিয়ম ব্যাহত হ্ন। আব যদি বৌদ্ধ ছিতীরপক্ষ অর্থাৎ বীজত্বেব সহিত এক অধিকবণে 


প্রথম গবিচ্দে ক্ষরীভঙবাকক ১৩৩ 
বর্তমান যে ু্বদ্রপত্ব বীজত্ববিশি্ট দেই কুর্রপত্ব অস্তুবেৰ এবৌজক (নকতাবহহ্দক ) 
এই কথা বলেন, তাহাব উত্তবে আমবা (নৈবাধিক) বলিব-বিশিউক এবৌজ্ক 
বনিলে বিশেষণকেও গ্রয়ৌোজক হ্বীকীব কবিতে হয। বিশেষণ গ্রত্বোজক হজ না 
অথচ বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ প্রযোজক হ্বইহা অসক্রতা ফেমন মনির অতীব 
বিশিষ্ট বহি, দাহ্বে প্রতি প্রযোজক (জ্ন্ক) হইলে যণ্বি অভাঁবও এুক্বোজক হত 
স্ৃতরাং এখানেও বীজত্বিশিষ্ট কুরবদ্রপত্ব অন্কুবেব এঁতি এঁরোজক হইলে বিশেষণ বীজত্বও 
প্রয়োজক হইবে। যদ্দি বিশিষ্টকে বিশিষ্টত্বৰপে শ্রবৌজ্ক বল; বিশেফাটি বিশিউ নষ 
বলিয়া গ্রয়োজক হইবে না। তাহাব উত্তরে বলিব__দেখ কীজত্ববিশিইকুর্বদ্রপৃত্বকে 
প্রযোজক স্বীকার কবার বীজন্ব বেমন বিশেবণ হইযাছে, নেইবকণ্‌ কুর্বনপৃত্কে বিশ্েণ 
কবিয়াও কুরবন্রপত্বিশিষ্ট বীরত্কে প্ররোজক বলা যাইতে পারো এমন কোন একশক্ষপাতী 
যুক্তি নাই, যাহাতে বীভ্ত্ব বিশেষযই হইবে বিশেন্র হইবে না হৃতবাং কুর্বদ্রপত্ববিশি্- 
বীজত্বকেও প্রয়োজক স্বীকাব করিতে হইবো রূপ হ্বীকাঁর কৰা অশেক্ষা কেবল 
বাঁজত্বকে প্রযোজক বলিলে লাঘব হঘ] আর তাছাড়া বীক্তত্ব সকলেব প্রত্যক্ষসিন্ব। 
সুতরাং প্রতযপ্সিন্ধ বীক্তকে পরিত্যাগ করিরা সকলের প্রত্যঙ্গাগৃম্য কুর্বত্রপতকে প্রযোজক 
বলা অপেক্ষা বীজত্কে প্রযোজক বলাই যুক্তি নত 1২৯ 


উস্মাদ্‌ যা যথাভূতো৷ যথাভূতসাত্বনোহ্বয়ব্যতিরেকাঘনু- 
কারয়তি, তশ্য তখাভূতস্তৈব তখাভুতে সাম্য! তদ্দিশেষান্ত 
কার্যবিশেষং প্রয়োজয়ন্তি শাল্যাদিবদিতি ফুক্তমুৎগন্যামঃ 1৩01 


অনুবাদ £_সেই হেতু (কুর্বভ্রপত্ববপে কারণতা৷ সিদ্ধ না হওয়ায় ) 
যাদৃশপ্রকারবিশিষ্উট (কাবণ) বে পদার্থ, যাদৃশপ্রকাববিশিষউট যে পদীর্ঘকে 
(কার্য) নিজের (কারণের ) অন্বয় (তৎদতে ততসত্তা ) ও বতিরেকের ( তদসত্বে 
তদমত্ত1) অনুকরণ করায় (অর্থা নিজের অন্য ও ব্যতিরেকের অন্ুসবণে 
প্রযোজক হয) তাদৃশপ্রকাঁরবিশিষট সেই পদার্থের, তাদৃশ প্রকারবিশিষ্ট পদার্থ- 
ব্ষিষে সামর্থ (থাকে )। তাহার বিশেষ, শালি গ্রসৃতিব মত কার্যবিশেষকে 
প্রুক্ত করে অর্থাৎ কার্ধবিশেষের প্রযোজক হয় ইহাই- যুক্তিযুক্ত বলিয়া 
মনে করি ॥৩০॥ পু 

তাৎপর্য £-_পুর্বোক্তরূপে নৈরাষিক বিস্তৃতভীবে বুর্বন্রপত্রূপে বীজেব সামর্থা খগুন 
করিয়া এখন নিজের দিদ্ধান্ত বলিতেছেন। "তন্দাৎ” যেহেতু পূর্বকথিত যুক্তিব দাবা 
কুর্বদ্রপত্ব অসিদ্ধ হইল, দেই হেতু । কাব্ণতাব প্রত্যক্ষেব প্রতি অহয় ও ব্যতিবেক 
মৃহকাবী হইস্জা খাকে। যেমন তন্ততে পটেব কারণতা নিশ্চয়ে গটে তন্তন অন্ব়্ ও 


১৩৪ আঁত্মতত্ব-বিবেক 


ব্যতিরেকেব জ্ঞান আবস্তক। তদ্দিতব কাঁবণ সত্ব তৎ্মত্বে তৎসতাই অন্থয়। যেমন তন্ত 
ভিন্ন পটেব অন্তান্ত মাকু, তাঁতি প্রভৃতি যাবতীয় কাঁবণ থাকিলে যদি তন্ত থাকে তাহা 
হইলে গটেব উৎপতি হ্য়-_এইজন্য পটে তন্তব অন্য থাঁকিল। তদসত্বে তদসতাই 
ব্যতিরেক। যেমন তত্ত না থাকিলে কখনই পট (বস্ত্র) উৎপন্ন হয় না__এইজন্য গটেব 
অভাবে তন্তব অভাবে ব্যতিবেক ( তন্ভাবব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগিত্ব ) থাকিল। 
অতএব দেখা গেল কাবণতাঁব প্রত্যক্ষে অন্বকনব্যতিরেকজ্ঞান অপেক্ষিত। অথবা বল! 
যাইতে পাবে যাহা যাঁহাঁব কার্য হয়, তাহা তাহাব অন্বয় ও ব্যতিবেককে অন্গকবণ অর্থাৎ 
অন্ুসবণ কবে। যেমন এ পূর্বোক্ত দৃষটাস্তস্থলে পট, তন্তব অন্য ও ব্যতিবেককে অনুসরণ 
(অপেক্ষা ) কবে বলিয়া! পট তত্তব কার্য। কার্ধ কাবণেব অন্বয্ম ও ব্যতিবেকের অন্ুদবণ 
অর্থাৎ অপেক্ষা কবে, কাঁবণ সেই অপেক্ষাব প্রয়োজক। এইজন্য কাবণ, কার্ষেব 
অন্ব্য-ব্যতিবেকেব অন্থকবণে প্রযোজক হয় অর্থাৎ কার্ধ যে অনুয়ব্যতিবেককে অপেক্ষা 
কবে, কাবণ তাহাকে অপেক্ষা কবাঁয়। তাহা হইলে দীডাইল-_যাহা, যাহাকে নিজেব 
অন্বয্ন ব্যতিবেকের অন্কবণ বা অপেক্ষা কবায় তাহাঁব তাহাতে সামর্থ্য আছে 
অর্থাৎ ভাহা তাহাঁব প্রতি কাঁবণ হয়। যেমন-_-তন্ত, পটকে তত্তব অনয়ব্যতিরেকেব 
অন্থকব্ণ করায় অর্থাৎ তন্তব অনয়ব্যতিবেকেব অপেক্ষা কবায় , সেই জন্য তত্তর 
পটকার্ধে সামর্থ আছে বা তন্ত পটে কাঁবণ হয়। কিন্তু এইকপ বলিলে ও ঠিক 
হয় না। যেহেতু ভন্ত দ্রব্যত্ববপে অর্থাৎ তন্ত একটি দ্রব্য হিসাবে বা পদার্থত্ববপে 
বা ভ্রব্যত্বরূপে পটেব প্রতি অন্বয় ও ব্যতিবেকেব অন্থকবণ কবায় না। কেন না 
দব্যত্বরূপে ঘট ও একটি দ্রব্য বা ভ্ব্যত্বর্ূপে জল ও একটি ভ্রব্যা। কিন্তু ঘট, পটেব অন্বয 
ব্যতিরেকে সাহায্য করেনা বা ঘট জলেব অন্বপ্ ব্যতিবেকে সাহায্য কবে না। এইভাবে 
তন্ত তন্তত্বরূপে পটের প্রতি ভ্রব্যত্ববপেও অন্বঘ ব্যতিবেকেব সহাষক নয়। কাবণ ভ্রব্যত্ব 
দধিতে ও আছে। তন্ত তন্তত্ববপে ও দধির প্রতি নিজ অন্বয় ব্যতিবেকেব সহায়ক নয়। 
স্থতবাং ব্িতে হইবে তন্টি তন্তত্ব্নপে পটত্বরূপে পটেব প্রতি নিজ (তন্ত) অন্বয়ও 
ব্যতিবেকের অপেক্ষায় প্রয়োজক হয়। অর্থাৎ পট পটত্বৰপে তত্তত্ববপে তত্ব অন্বয় 
ব্যতিবেককে অন্নসব্ণ কবে। আঁব তত্বত্বরূপে তন্ত পটত্ববূপে পটকে উক্ত অন্বম্ন ব্যতিবেকের 
অন্সরণ কবাঁয়। এইজন্য পটত্বৰপে পটেব প্রতি তন্তত্বপে তত্তব সামর্থ, অন্যরূপে নয়। 
অতএব পটত্বাবচ্ছিন্ কার্ধেব প্রতি তন্ত্বাবচ্ছিন্নেব কাঁবণতা। এইবপ অস্কুবত্বাবচ্ছিন্ন কার্ধেব 
প্রতি বীজত্বাবচ্ছিন্ন বীজেরই কাবণতা। যেহেতু বীজ থাকিলে অন্ত কাবণসত্বে অস্কুব 
উৎপন্ন হয়। বীজ না থাকিলে অস্কুব উৎপন্ন হু না। এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিবেক প্রত্যক্ষ 
নিদ্ধ। হুতবাং অস্ধুবত্বাবচ্ছিন্ন কার্ধেৰ প্রতি বীজন্বাবচ্ছ্নেরই কাঁরণতা, কুর্বপত্বাবছ্ছিন্নের 
নহে। ইহাই মূলকাব “তক্মাদদ যো যথাভূতমাত্মনোইহবনব্যতিরেকাবন্থকারয়তি তন্ত তথা- 
ভৃতন্তৈব তথাতৃতে সামর্থাম্‌1॥ এই গ্রস্থেব দ্বাবা ব্যক্ত কবিয়াছেন। ণ্যঃ” অর্থাৎ যাহা 
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য্যেন বীজ । "্যখাভূতঃ*-_ইহাঁৰ অর্থ--যেবপ গ্রকাঁববিশিষ্ট, যেঘন বী্তস্বরূপপ্রকাববিশিষ্ট। 
'থাভৃতমূ* যেবপপ্রকাববিশিষ্টকে, যর্থা-_অসথবত্ববিশিষ্টকে। “আত্মনঃ” নিজেব অর্থাৎ 
বীজত্বিশিষ্টেব। "্অহয়-ব্যতিবেকাবন্ৃকাবয়তি” অন্বয় ও ব্যতিবেককে অন্থকবণ ( অন্নব্ণ 
অপেক্ষা) কবাঁধ। “তন্ত তথাভূতন্তৈব” সেইবপ প্রকাববিশিষ্ট সেই পদার্থেব, যেমন, 
বীভ্ত্ববিশিষ্ট বীজেবেই। প্তথাভূতে” সেইপ্রকাববিশিষ্টবিষয়ে, যেমন অঙ্কুবন্থবিশিষ্টবিবধে 
দীর্ঘ” জনকতা। বীজত্ৰপে বীজ অস্থুবেব প্রতি জনক । দ্রব্যত্ববপে বা অন্যবপে বীন্দ 
অগ্ভুবের প্রতি সমর্থ বা জনক নহে। আঁবাঁব বীন্র অঙ্কুরত্বপে অস্কুরেব প্রতি জনক, 
দব্যত্বাদিরূপে অস্ছুবেব প্রতি জনক নহে। কেন বীজত্ব্ূপে বীজ, অন্ধুবত্ববপে অঙ্কুবেব 
প্রতি জনক, তাহা পূর্বে তন্তত্ববপে তন্ত পটত্বর্ূপে পটের প্রতি জনক-_ইহা! যেভাবে বুঝাঁন 
হইয়াছে, এখানেও সেইবুপ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ কেবল বীজ, অ্কুবেব প্রতি জন | এই 
কথা বলিলে যেৰপ দৌষেব প্রসঙ্গ হয়, বীজত্বরূপে বীজ অস্থুবত্থরূপে অদ্থুবেব প্রতি জনক 
বুলিলে সেই দোঁষেব যেভাবে নিবৃতি হব তাহা পূর্বোক্ত তন্ত ও পটেব কার্ধকাবণতার 
রীতি অনুসরণ কবিয়াই বুঝিতে হইবে । এই জন্তই মূলকাঁবও “যো যমাত্মনোইন্থঘব্যাতি- 
বেকীবন্গকাবয়্তি তন্ত তন্মিন্‌ সামর্ধ্যম* এইবপ না বলিয়া “যো যথাভূতো” “্যথাস্ৃতম্‌” “তস্য 
তথাভূতে” ইত্যাদি ৰপে উল্লেখ কবিয়াছেন। ঘোট কথা মূলকার ইহাই বুঝাইতে 
চাহিয়াছেন যে-_অদ্ছুরত্বকপে অস্কুব, বীজত্ববূপে বীজেব অস্থয় ও ব্যতিবেকের অপেক্ধা কৰে 
বলিয়া বীজত্ববপে বীজই অস্ুরত্বরূপে অন্কুরেব জনক । কুর্বন্রপত্রূপে বীজ, অস্থুবস্ববিশিষ্টেব 
জনক নয়! এখন শঙ্কা! হইতে পাবে যে, লোকে বীজ হইতে অঙ্কুবেব উৎপাঁদন কবিতে হয় 
ইহা জানে। ইহা জানিলেও শালির অস্কুব উৎপাদন কবিবাবি জন্ত তো যবে বীন্্ সংগ্রহ 
কবে নাবা যবের বীজ হইতে শালির অদ্কুব উৎপন্ন হইতে দেখাও যায় না। অথচ পূর্বে 
যেভাবে কার্ধকীবণভাব্বে কথ! বলা হইল তাহাতে যবের বীজেও বীজ্ত্ব এবং শাঁলিব 
অদ্কুবেও অস্থুরত্ব থাকায়, বীজত্বর্ূপে যবেব বীজ হইতে অন্ধুবত্বরূপে শালিব অঙ্কুব উৎপন্ন 
হউক--এই আপতি হইযা পডে। এই শঙ্কাব নিবৃত্ভিব জন্য মূলকাঁর বলিলেন-_-“তদ্‌ 
বিশেষাস্ত কার্যবিশেষং প্রয়োজয়স্তি শীল্যাদিব্দিতি যুক্তমুৎ্পশ্ঠামঃ।” অভিপ্রায় এই যে 
পুর্বে ষে বীজত্বরূপে বীজেব অস্কুরত্বপে অঙ্ছুবেৰ প্রতি কাবণতাঁর কথা বলা হইঙ্াছে তাহা 
সামান্ভাবে অর্থাৎ সাঁমান্ত কার্ধকাঁবণভাবের কথা বলা হইয়াছে । তথ্যতীত বিশেষ 
বিশেষভাবে কার্যকারণভাবও আছে এবং তাহাবও লক্ষণ আছে। বীজত্ববপে বীজ অন্ুরত্ব- 
রূপে অঙ্ুবেব প্রতি জনক ইহা সামান্তভাবে বুঝিতে হইবে। এইবপে শীলিবীজ্ত্ধূপে 
শানিবীভ, শালি অন্ুবত্বরূপে শানিঅস্থুরেব প্রতি কারণ ১ ষববীজত্বরূগে য্ববী্ যবাদুবত্বপ্ূপে 
ষবাঙ্কুরেব প্রতি কাবণ। এইভাবে বিশেষ বিশেষ কার্কাঁব্ণভাব থাকায় যব বীজ হইতে 
শীলিঅঙ্ুরেব্‌ বা! শীলিবীজ হইতে যবাদ্ুবেব উৎপত্তি আপত্তি হইবে না। “তদ্ছিশেষা:_ 
বীজেব বিশেষ-শালি গ্রভৃতি। কাধবিশেষং* অস্থুববিশেবকে শাল্অিষ্কুর প্রভৃতিকে 


১৩৬ " আত্মতত্ু-বিবেক 

«প্ররোজরন্তি” প্রধুক্ত কবে অর্থাৎ প্রয়োন্ধক হর। মোট কথ! যাহ! সামাগ্ভৰপে সামান্য 
কার্ধেব প্রতি কারণ বুলিরা উদ্লিখিত হর, তাহা! বিশেবরূপে, বিশেষ কার্ধেব প্রতি কারণ 
বলিগা বুঝিতে হইবে। তাহ হইলে আৰ পূর্বোক্ত আপত্তি হইবে না 1৩০ 


কশ্য পুনঃ প্রগাণস্বায়ং ব্যাপারকত্রাপ ইতি ঢেন্ন, তছং- 
পত্তিনিষ্চয়হেতোঃ প্রত্যক্ষারুপলভ্তাত্যকম্যেতি জগঃ 1 অধ ন্যায়েন 
বিনা ন তে পর্িতোষঃ খুণু তমপি তদা। যদকুরং প্রত্য- 
প্রয়োসকং ন তদ্‌ বীজজাতীয়ং যথা শিলাশকলমৃ, অন্কুরং 
প্রত্যপ্রয়োজকং ঢ কুখুলনিহিতং বীজমভ্যুপেতং পরৈরিতি 
ব্যাপকানুপলক্িঃ প্রপঙ্গহেতুঃ [৩১] 


অনুবাদ *-( বৌদ্ধের প্রশ্ন) কোন্‌ প্রমাণের এই ব্যাপার সকল (বীন্রতবুই 
অগ্কুরজনকতাবচ্ছেদক কুর্বদ্রপত্ব নহে ইহা! প্রতিগাঁদন )? [ নৈয়ারিকের উত্তর ] 
কার্ষকারণভাব নিশ্চর়ের হেতু ঘে অন্ববব্যতিরেক জ্ঞানেব সহিত প্রত্যক্ষ, তাহাবই 
(এই ব্যাপাব) এইবপ বলিব। হ্যাঁষ (পরার্থানুমানদ্রনক অবয়ব ) ব্যতিরেকে 
যদি তোমার সন্তোষ ন| হয, তাহা হইলে তাহাও (ন্তার়ও ) শেনি। যাহ! 
অস্কুরের প্রতি প্রযোজক নঘ তাহ! বীজঙাতীধ (বীর্জতববিশিষ্ট ) নহে, যেগন 
প্রস্তরখগ্ড। কুশল (ধানের গোলা) স্থিত বীজ অস্কুরের প্রতি অপ্রয়োজক 
(অসমর্থ) ইহা অপরে (বৌদ্ধ) স্বীকার করে, এইজন্য ব্যাপকের (অঙ্কুরের 
প্রয়োজিকত্ববপ বীজব্ব্যাপকের ) অন্ুপলদ্ধিই প্রসঙ্গান্ুমানের হেতু হয় ॥৩১| 

তাণপর্ ৫ পূর্ব পূর্ব গ্রন্থে নৈয়ারিক দেখাইঘা আসিগ়্াছেন-__অদ্কুবকার্ধের প্রতি 
বীজত্বই কাবণতাব অবচ্ছেদক কুর্বরপত্ব নহে। এখন বৌদ্ধ জিজ্ঞাসা করিতেছেন কোন 
প্রঘাণের দাবা তোমবা (নৈরাধিকেবা) বীজতুই কাবণতাবচ্ছেদক কুর্বদ্রপত্ব নহে সাধন 
কবিলে? এই প্রশ্নেব উত্তবে নৈয়ার্িক বলিতেছেন-_“তদুত্পত্তিনিশ্চবহেতো:"** “মহ? 
অর্থাৎ অন্বর ও ব্যতিবেক জ্ঞানেব সহিত প্রত্যক্ষেব দ্বাব| কার্ধকাঁবণভাঁবেব নিশ্চয় করিয়াছি-- 
ইহাই আমরা ( নৈয়ারিক ) বলিব। মূলে “তছুৎপত্তিনিশ্চয়হেতোঁঃ” প্তম্মাদুৎপত্তিঃ এইরূপ 
পঞধ্চদী তৎপুরুধ সমাস কবিগ! “তদুৎপত্তেঃ নিশ্চব তন্ত হেতুঃ যী তৎপুরুষ সমাঁসের দাবা 
“তদুৎপভিনিশ্চ্রহেতোঃ” পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। তম্মাৎ অর্থাৎ কারণাদুৎপত্ভিঃ। তছৎ- 
পতিশবেব প্রকৃত অর্থ কার্ধকাবণভাব। বৌদ্ধেরা কার্ধকাবধূভাবরূপ অর্থ বুঝাইতে 
“তদুৎপত্তি' শব্ধ প্রয়োগ কবিয়া থাকেন। গ্রস্থকাব তীহাঁদেব মত খণ্ডন কবিতেছেন 
বলিয! সেইৰপ পারিভাষিক শব্ধ প্রয়োগ করিযাছেন। অতএব “তদুৎপতিনিশ্য়হেতোঠ 
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পদের অর্থ হুইল কার্যকাঁবশভাঁবেৰ নিশ্চর়েব যে হেতু তাহার । মূলে--প্রত্যক্ষান্পলভীত্দুকম্ড” 
এই বাক্যাঁধশেব ঘটক প্রত্যক্ষ” গদেব অর্থ কাঁবখেৰ অহ্ন্ধে কার্ধেব প্রত্যক্ষ অর্থাৎ 
অন্বযজ্ঞান। "অন্থপলস্ত' পদেব অর্থ কাবধেব 'ভাঁবে কার্ধেব অভাবেব উপলদ্ধি অর্থাঞ 
ব্যতিবেক জ্ঞান। তাহা হইলে প্প্রত্যন্ষান্পল্তাত্বকন্ত” এই বাক্যাংশেব অর্থ হইল অন্বর- 
ব্যতিবেক জ্ঞানেব। বৌদ্ধ প্রশ্ন করিবাছিলেন, কোন প্রমাণেব দাবা বীন্রত্বেব অন্ুব- 
কাবধতাবচ্ছেদকত্থ নিশ্চস্ কবিলে? তাহাঁব উত্তবে মূলকাবেৰ উক্ত বাক্যেব অর্থ হইল-__ 
কার্ধকাবণভাবনিশ্চযেব হেতু অন্বরব্যতিবেকজ্ঞানেব ছাবা। কিন্ত অহ্বব্যতিব্কজ্ঞান কোন 
প্রমাণেব অন্তর্গত নহে। সৃতবাং মূলকাবেব উক্ত উত্তববাক্য অনন্ধত হইগা পড়ে! 
এই জন্য দীধিতিকাঁর “তথা চাহযব্যতিরেকগ্রহনত্রীচীনস্ত প্রত্যক্ষস্তেত্যর্থ* অর্থাৎ 
অন্বরব্যতিবেকজ্ঞান সহিত প্রত্যক্ষ প্র্ধাখেব উক্ত ব্যাপাব (বীজত্বের অঙ্ুরজন্কতাঁবচ্ছেকেতব- 
নিশ্চয়ব্ূপ ব্যাপাব) এইক্সপ ব্যাখ্যা কবিলেন। তাহা হইলে ফলিত অর্থ হইল এই ষে 
অন্ব্ব্যভিবেকজ্ঞানেব সহিত প্রত্যক্ষ প্রমাণেব ছাবা কার্ধকাবশভাব নিশ্চর হন্। সেই 
কার্ধকাব্ণভাবে অন্থুবত্বরূপে অস্কুব-কার্ধেব প্রতি বীজত্ক্ূপে বীঙ্ কারণ; কুর্বদ্রপত্রপে 
বীজ কাবণ নহে__ইহাই নৈষারিকেব বন্তবা। এখন ধর্দি বৌছ অথবা অপব কেহ 
বলেন-_বাদ, জল্প বা বিতা যে কোন কথার ন্যায় প্রবর্শন করিতে হয়! বিবাদ স্থলে 
্ায় প্রদর্শনই বাদী, ও প্রতিবাদীব কর্তব্য! স্যাষ হইতেছে যে বাক্যসমূহ হইতে 
অপবেব (মধ্যস্থের বাদীর ) অন্মিতি জন্মে দেই বাক্যদমূহ। উক্ত বাক্যসমূহের এক 
একটি বাক্যকে ন্যায়াবরব বলে। এখানে মূলকার কেবলমাত্র অন্বন্ন ব্যৃতিবেক জ্ঞান 
সহিত প্রত্যক্ষ প্রমাণের বর্ণনা কবিয়াছেন, কোন স্যার দেখাইলেন না। ইহাঁব উত্তরেই 
যূলকাঁব বলিয়াছেন--“অথ স্থান """ "প্রদন্বহেতু:”। অর্ধাৎ যদি ন্যাস়্ের প্রদর্শন শুনিতে 
চাও তাহা হইলে বলিতেছি শোন। “্যাহা অস্থুবেব প্রতি অপ্রয়োজক তাহা বীজ্জাতীন্ 
নহে, যেমন প্রস্তরখণ্ড (দাহ্বণবাক্য )। কুশ্লস্থিতবীভ্ব অন্গুরের গ্রতি অপ্রযোজক 
ইহা বৌদ্ধের স্বীকৃত। এইন্ন্ত ব্যাপকাহুপলবিনধপ গ্রদন্দহেতু হইল ( উপনরবাক্য )1 যদি ও 
্তায়মতে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদ্বাহবণ, উপনর ও নিগদন-_-এই পীঁচটি অবন্থব, তথাপি গ্রন্থকার 
এখানে বৌদ্ধমত খণ্ডনে বৌদ্বেব মতাহুসাবে উদাহ্বণ ও উপন্ নামক দুইটি অব প্রদর্শন 
করিয়াছেন। যাহা হউক পূর্বোক্ত ছুইটি ন্যার়াবরবের দারা গ্রস্থকাৰ কিরূপে বৌন্ধদত 
খণ্ডন করিলেন তাহাই এখন দেখা যাক্‌। যাহা অন্থবেব প্রতি প্রন্নোদ্ক নহে তাহা 
বীন্রজাতীয় নহে। যেনন প্রস্তর খণ্ড। এই উদাহরণ বাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে বে 
অস্থুরাপ্রয়োজকত্ব অর্থাৎ অস্থুরপ্রযনোজকত্বাভাঁবটি হেতু আব বীজ্জাতীরতাভাব ব1 
বাত্বাভাব সাধ্য। উক্ত হেতুর দ্বারা বীহতাভাব সাধিত হইবে। উক্ত হেতৃব ব্যভিচার 
নাই। এখন বৌদ্দেবা কুশূলস্থ বীন্রকে অন্থুরের প্রতি অপ্রেয়োজ্‌ক বলেন। তাহাতে আপত্তি 
(তর্ক) হইবে থে কুশূলস্থ বীজ যুদি অন্গুবেব প্রতি অপ্রচ্ধোজক হয়, তাহা হইলে উহা 


৯৮ 


১৩৮ আত্মতবু-বিবেক 


বীহুজাতীয় না হউক | এই তর্কে অথুরাপ্রনোক্তকতুটি আঁপানক এবং বীজাতীরতাভাব 
আঁপান্। তর্কে আঁপাগ্াভাবের নিশ্চর থাকে । আপাঁন্ভাভাবের নিশ্চরেব দাবা াঁপাদকেব 
অভাব নিশ্চ কবাই তর্বেব কল। কুশূরস্থবীন্তে বীক্ষজাভীরতবাভাবরূপ থে ব্াঁপাগ্য তাহার 
অভাঁব অর্থাৎ বীভজাভীঘ়ত্বে নিশ্ছদ্ধবু উভপ্ননতেই (বাদী ও প্রতিবাদি মুতে) আছে। 
আপাছ্াাভাবটি আপাঁদকের অভাবেৰ ব্যাপ্য, আঁর আপাদকাভাব আপাছ্াঁভাবেৰ ব্যাপক 
ব্যাপ্যবহা জ্ঞনেব ছারা পন্ষে ব্যাপকবন্থাব বা ব্যাপকেব জ্ঞান হর। স্থুতবাং কুশুলস্থবীর্- 
প পক্ষে বীজজাতীরতু নিশ্চদেব ছাঁবা! অন্ুবাপ্ররোন্রকতাভাব অর্থাৎ অঙ্কুবপ্ররোভ্রকন্থ পিদ্ধ 
হইবে। অতএব কুশূলস্থবীভ অদ্ভুবের প্রলোক্গক ইহা! দিচ্ হুগার বীভ্রই বে অগ্ুরনক- 
তাঁবচ্ছেদক ভাঁহা পিচ্গ হইল ইহাই নৈগারিকেব বক্তব্য। ঘৃলে আছে “্অনুবং প্রত্য- 
প্ররোকং চ কুশুলনিহিতং বীন্বমভ্যপেতৎ পৰৈবিভি ব্যাপকাহুপলব্ি: প্রন্হেতুঃ 
ইহাব অর্থ-__অপরে অর্থাৎ বৌদ্ধ বুশূলস্থিত বীন্রকে অন্পবে গ্রতি অপ্ররোহ্ক স্বীকার করে 
এই হেতু ব্যাপকেব অনুপলক্িরপ প্রসদ্দ হেতু হইল। 

অভিপ্রান্ধ এই বৌদ্ছেবা প্রদন্ধান্ুমান ও বিপর্ধরাজ্নান__এই ছুই প্রকার অঙ্থ্মানেব 
ছ্বার! বাধ্যদাধন করেন। প্রনদ্বাহুান বলিতে ব্যতিবেক দুখে ব্যাপ্তির ছাবা বে সাধ্য- 
স্ঞান তাঁহা। (ইহা৷ দীবিতিকাধেব ঘ্তাহুদাবে )। যেঘন এইস্থলে নৈননারিকেব সাধনীর 
হইতেছে অঙ্থুরগ্রশ্োক্তকন্ধ আর সাধন হইতেছে বীন্ত্বা! দ্ুতরাং ব্যতিরেকদূখে 
ব্যাপ্তি হইবে- বাহাতে অস্ুরুগ্রধোকভত্ব নাই ঘ্থবা বাহা অস্থুরপ্রশ্নোক নন তাঁহাঁতে 
বীব্ত্ব নাই বা তাহা বীন্দ্রাতীর নহে। আর বিপর্বরাহুধান হইতেছে অন্বর- 
ব্যাপ্তির হারা অন্থদান। বৌন্ধ ব্যাপ্তিজান বা পরামর্শকে অনুদান বলেন না কিন্ত 
সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ বা পক্ষে পাধ্যভ্ানের বাঁরপ্যকে অনুমান বুলেন। প্রকুতস্থলে অস্থর 
প্রশ্োভ্রকত্টি সাধ্য এবং বীজত্ হেতু হওয়ার অনবরবযাপ্তি অর্থাৎ বিপর্ধর হইতেছে: হাহা! 
বীজ তাহা অন্কুরেব প্রন্নোন্গক। বেঘন দহকাবিকারিণননূহ্বহ্বলিত বীন্ত। এই প্রনঙ্গ 
ও বিপর্বর়ের দ্বাৰা নৈরারিক, “বীজদাত্রই অস্কুবগ্রযোজক* ইহা দাঁধনদারা “কুরবদ্রপত্- 
বিশিষ্টই অন্থবের প্রপ্োক+ এই প্রকার বৌদ্মনত খণ্ডন কবিতে বনত্ুপর হইর়াছেন। এই 
গ্রন্থে গ্রন্থকার প্রনদ্ধান্গানের উদ্দেশ্টে প্রদঙ্ছহেতুব কথা বলিন্নান্ছেন। যেনন-_-বীন্গত্ে 
ব্যাপক অন্ুরপ্রয্োভরকতূ, নেই ব্যাপকের অন্গপলদ্ধি অর্থাৎ অনুপলদ্ধির বিবদধ যে অর্ভাব 
অর্থাৎ অন্থুব প্ররোভ্রকতাভাব। অনুপলন্ধি বলিতে উপলব্ধি অর্থাৎ ভ্ানের অভাবকেই 
বুঝারন। তাহা হইলে মূলে “ব্যাপকান্পলদ্ধিঃ* পদের অর্থ হুর ব্যাঁপুকের (বীন্দত্রে 
ব্যাপক নে অঙ্গুরপ্রনোভকন্থ তাহার ) জ্ঞানের অভাব অর্থাৎ অন্ুবপ্ররোজ্কত্জ্ানের অভাব । 
কিন্তু এই অঙ্ুরপ্রযোভকত্জানের ভাবি হেতু হয় না। কাবণ শন্ুবপ্রয়োজকত্বজানের 
অভাব বেখানে থাকে দেখানে বীদ্গত্বের অভাব থাঁকে__এইবপ নিক কব! বার না। 
বীছ্েও কৌন লোকেব তক্কবগ্রযোন্কত ্ঞান নাও থাকিতে পাবে! কিন্ত 


প্রথম পবিচ্ছেদ--ক্ষণভঙগবাদ ১৩১ 
অস্ুবপ্রয়োকত্াভাবকেই হেতু (প্রসঙ্গহেতু) বলিতে হইবে] এইজন্য দীথিতিকার অন্থপলদ্ধির 
অর্থ করিয়াছেন প্মহ্ছপল্ধি বিষয়োইভাবঃ। যেমন প্রস্তবখণ্ডের অক্থুবপ্ররোজকত্ব উপলব্ধ 
হয় না। সেই জন্ত সেখানে অনপলদ্ধিব দ্বাবা অস্থুবপ্রয়োজকত্বের অভাবই অনুমিত হর 
(ইহা বৌদ্ধমতান্থসারে বলা হইয়াছে। )। আব সেই প্রন্তবথণ্ডে বীজবীভাব প্রত্যক্ষ 
সিদ্ধ স্থৃতবাঁং “যেখানে যেখানে অস্থব প্রয়োজকত্েব অভাব থাঁকে সেখানে সেখানে বীজত্বেব 
অভাব থাকে” এইরূপ গ্রসক্গেব দাবা বৌদ্বেবা৷ যদি কুশ্লস্থবীজে অম্কুবপ্রয়োজকত্বাভাব 
স্বীকাব করে তাহা হইলে তাহাদেব মতে উক্ত বীজে বীজত্ব না থাকুক-_এই প্রকার 
বীজত্বাভাবেব আঁপতি কৰা হইদ্াছে। বৌদ্ধ কখনই কুশ্লস্থবীজে বীজত্বাভাবেব অস্তিত্ব 
ইষ্টাপত্তি কবিয়া লইতে পারিবেন না। অতএব তীহাঁকে উক্তবীজে বীজত্ব স্বীকাব কৰিলে 
অস্কুবপ্রয়োজকত্বও স্বীকাৰ কবিতে হইবে_ ইহাই মূলকারেব অভিপ্রায়। পরগ্রন্থে এই 
অভিপ্রীয় আরও দুঢ হইবে ॥৩১1 


বিপর্যয়ে কিং বাথকমিভি (ও অস্কুরস্থ জাতিপ্রতি- 
নিয়মাকস্মিকতপ্রসঙ্গ ইত্যকতষব| বীজতং ত্য প্রত্যক্ষসিম- 
শৃক্যাপহুবমিতি চে অন্ত তি বিপর্যয়ঃ, যদ বীজং তদক্কুরং 
প্রতি প্রয়োজকং, যথা সাগগ্রীগব্যমধ্যাসীনং বীজমু, বীজং ঢেদং 
বিবাদাক্মদমিতি স্বভাবহেতুঃ 1৩২ 


অনুবাদ ঃ--( পূর্বপক্ষ ) বিপক্ষে (যাহা অস্কুরের প্রয়োজক নহে তাহা 
বীজজীতীয় নহে-ইহার বিপক্ষে অর্থাৎ বীঞ্র অঙ্কুরের অপ্রযোঁজক হউক-_ 
এইবপ বিপক্ষে ) বাধক কি? -(দিদ্ধান্ত) অস্কুরের (বীজজাতীষ হইতে ) যে 
অস্থুরতবজ্াতিবিশিষউবপে বাবস্থা তাঁহার আঁকশ্মিকত্ব প্রসঙ্গ হয অর্থাৎ যদি 
অন্কুরের উৎপত্তির ব্যবস্থা না থাঁকিত তাহা৷ হইলে তাহ! নিনিমিত্ত হইত 
€এইঝপ বিপক্ষবাধক তর্ক আছে )__ইহা পূর্বে বল! হইয়াছে (২৭ সংখ্যক 
্রন্থে)। (পূর্বপক্গ) যাহা! হইতে অন্ধুব উৎপন্ন হয় তাহার বীজন্ব প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ, অতএব উহার অপলাপ করা যাঁয় না। (উত্তর) তাহা হইলে 'যাহ! 
বীজ তাহ৷ অঙ্কুরের প্রতি প্রযোজক” এইবপ বিপর্যষ অনুমান হউক। যেমন 
সামশ্রীমধ্স্থিত বীজ। বিবাদের বিষয় (কুশূলস্থবীজ) এই পদার্থটি বীজ 
এইরূপ পক্ষধর্মতাশালী হেতু ॥৩২॥ 

তাৎপর্য ৪ পরবগরন্থে নৈয়ারিক বৌদ্ধেব বিরুদ্ধে গ্রস্দান্গমানেব উল্লেখ করিয়াছেন-- 
“যাহা অন্ধুবের প্রযোজক নহে তাহা বীজজাতীয় নহে” ইহাঁব উত্তবে বৌদ্ধ এখন 


১৪৩ আত্মতত্ববিবেক 


বলিতেছেন বিপর্ধয্ে কিং বাধকমিতি চেৎ অর্থাৎ তোম্বা ( নৈয়ায়িকেব1) যে অনুমান 
প্রয়োগ করিয়াছ তাহাঁব বিপক্ষে বাঁধক কি? প্রতিবাদী যদি বলে যাঁহা অঙ্কুবেব প্রয়োজক 
নয়, তাহাও বীজ হউক্‌-_র্থাৎ অন্ধুবাপ্রয়ৌজকও বীজ হউক এইরূপ বিপক্ষে তর্ক হইলে 
তাহার বাধক কি? নৈয়াধিক অস্কুবেব অগ্রয়ৌজকে বীজত্বের অভীব থাকে অর্থাৎ 
যাহা অন্ধুবেব অপ্রয়োজক তাহা বীজ নয় এইবপ ব্যাপ্তি বলিয়াছিলেন, বৌদ্ধ তাহা 
বিপক্ষে অন্ুবাপ্রযোজক ও বীজ হউক এইবপ তর্কেব অবতাবণা কবিলেন। এই তর্কের 
বাধক প্রদর্শন না কৰিলে নৈয়ায়িকের পূর্বোক্ত 'অস্ুবপ্রয়োজকত্বাভাববান্‌ বীজত্বাভাববান্‌-_-, 
এই প্রবন্গানুমান সিদ্ধ হইবে না। এইজন্য নৈয়ায়িক বলিতেছেন__“অঙ্কুবস্ত জাতিগ্রতি- 
নিয়মাকন্মিকত্বপ্রপঙগ ইত্যুক্তমূ।* এখানে অস্কুবেব জাতিব প্রতিনিয়ম বলিতে অস্কুব বীজ- 
জাতীয় হইতেই উৎপন্ন হয় এইবপ ব্যবস্থা যাহা লোকে দিদ্ধ আছে তাহা । তাহার 
আকশ্মিকত্ব নির্নিমিত্ত্ব অর্থাৎ বীজভিন্ন হইতে অথবা বিনা কাবণে অস্কুরেব উৎ্পত্তিব 
প্রস্দ অর্থাৎ আঁপভি হয়। পূর্ব (২৭ সংখ্যক) গ্রন্থে মূলকাঁব বলিয়াছিলেন--“তথাহি 
কারধগ্রতমন্ুবত্বং গ্রৃতি বীজত্বস্াপ্রয়োজকতে অবীজাঁদদি তছুৎপততিপ্রসদঃ”। এখানে তাহাই 
শ্বরণ করাইয়া দিতেছেন-_“ইত্যুক্তম্” বলিয়া। স্ৃতবাং "বীজ অস্থুবাগ্রয়োজক হউক্‌: 
বৌদ্ধেব এইব্নপ বিপক্ষতর্কেব বাঁধকরূপে নৈম়াফ়িকেব তর্ক হইল 'বীজ যদি অস্কুবেব প্রতি 
প্রশ্নোজক না হয়, তাহা হইলে অবীজ হইতেও অস্কুরেব উৎপত্তি হউক'। এই তর্কাটি 
বৌদ্ধের তর্কেব মূলে যে ব্যাপ্তি আছে, সেই ব্যাপ্তির বাধক। বৌদ্ধেব তর্ক হইস্বাছিল 
'অস্কুবেব অগ্রয়োজক বীজ হউক' এই তর্কে আগাদক অস্ধুবাপ্রয়োজকত্ব, এবং আপাণ্ঠ 
বীজত্ব*। তাহ! হইলে বীজত্বের ব্যাপ্তি অন্কবা প্রযৌজকত্বে আছে অর্থাৎ যেখানে সেখানে 
অঙ্কবাপ্রয়োজকত্ব থাঁকে সেখানে সেখানে বীজত্ব থাকে। এইবপ ব্যাণ্থিব বাঁধক হইল 
নৈয়ায়িকেব অবতাঁবিত তর্ক। অবীজ্জ হইতে অঙ্কুবোৎপত্তি হউক্। এই তর্কেব দ্বাবা 
বীজে অঙ্কুবোৎপতভিব প্রয়ৌজকত্ব সিদ্ধ হয়। কাবণ তর্কে আপাগ্ঠাভাবেব নিশ্যের দ্বাব! 
আপাদকের অভাবেব নিশ্চয় হয়। নৈয়ায়্িকেব তর্কে আপাগ্ হইতেছে (নির্দিষিত্ 
অঙ্কুবোধ্পত্তি অথবা) বীজভিন্নে অন্কুবোৎপত্তি, আব আপাদক হইতেছে বীজভিন্নে 
অঙ্কুবপ্রয়োজকতা। বীজভিনে যে অঙ্কুবেব উৎপত্তি হয় না তাহা বৌদ্ধও শ্বীকাব করেন। 
স্থতবাং আগাগ্াভাবেব নিশ্চয় সকলেবই আছে, তাহার দ্বাবা বীজভিন্্েব অস্ুবগ্রয্নোজকতাব 
অভাবই সিদ্ধ হয়। বীজভিনমাত্রেই অঙথবপ্রয়োজকতাব অভাব সিদ্ধ হইলে বীজেই অঙ্কুব- 
প্রয়োজকতা দিদ্ধ হইবে। তাহা হইলে বীজভিন্নে অন্ুবাপ্রয়োজকত্ব আছে অথচ বীর্জ- 
ভিন্ে বীজ্ব না থাকাষ বৌদ্বোক্ত তর্কেব মূলীভৃত ব্যাপ্িতে ব্যভিচাব জ্ঞান হওয়ায় 
উক্ত ব্যাপ্তি দ্ধ হইতে পাবে না। ফলে বৌদ্ধাক্ত তর্কও বাধিত হইয়া যায়। নৈথায়িকের 


* এই আপাদক ও আগার কথা এবং তর্কের মুলে যে ব্যাপ্তি থাংক ভাহী পূর্বে লিখিত হইয়াছে 


প্রথম পবিচ্ছেদ-_্গগভজবাঁদ ১৪১ 


এইব্সপ উক্তির উত্তবে বৌদ্ধ বলিতেছেন_+বীজত্বৎ তত্য প্রতক্ষসিদ্ধমশক্যাপহ্বমিতি 
চে” 1 অর্থাৎ অন্ুবকার্ধেব যাহা পূরববর্তা তাহার বীজ প্রত্যক্ষসিদ্, উহা! অগলাগ করা 
যায় না। অবীজ হইতে অস্থৃবের উৎপত্তি হউক এইরূপ নৈয়ারিকেব আপত্তি হইতে 
পাঁবে না। যাহা হইতে অঙ্কুব উৎপন্ন হয তাহাতে যে বীজত্ব থাঁকে ইহা ধন সকলেব 
্রতক্ষসিদ্ধ তখন অবীজ হইতে অঙ্কুবেব আপত্তি হইতে পাবে না। বৌদ্ধেব এইরূপ উক্তি 
উত্তরে নৈয়ায়িক বলিতেছেন_-প্অন্ত তহি বিপর্ধয়ঃ যৃদ্ীজং তাছ্কুবং প্রতি প্রয়োজকং, 
যথা সামগ্রীমধ্যমধ্যাসীনং বীজম্‌, বীজং চেদং বিবাদাধ্যাসিতমিতি স্বভাবহেতুঃ* অর্থাৎ 
বৌদ্ধেবা যখন অঙ্কুব প্রয্মোজকের বীজত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিতেছে তখন বিপর্ধর ( অয়ব্যাপ্তি ) 
হইবে! যথা :-_যাহা বীজ; তাহা অস্কুবপ্রয়োজক। যেমন কাব্ণসমূহ্সম্বলিত বীজ। 
বিবাদের বিষয় কুশূলস্থবীজও বীজ । এইভাবে ন্বভাবহেতু অর্থাৎ অগ্মাপকহেতু অথবা 
বীজত্বটি স্বতাবহেতু। বৌদ্ধেরা প্রসঙ্ধ অঙ্গমান ও বিপর্ধর অনুমানেব দাবা সাধ্য সাধন 
কবেন। সেইজ্য মূলকাৰ ও তীহাদেব মত অবলম্বন কবিয়াই তীহাদেব মত খণ্ডন 
করিতে উদ্ভত হ্ইয়াছেন। পুর্বগ্রন্থে মূলকাব প্রদহ্বাহ্মান দেখাইযাছিলেন_যাহা অঙ্থুরের 
প্রয়োজক নয় তাহা বীজ নয় অথবা যেখানে অস্থুরপ্রয়োজকত্ব নাই সেখানে বীজত্ব নাই; 
যেমন শিলায়।, প্রসঙ্গান্মানটি ব্যতিবেক ব্যান্তিব দ্বারা অশ্থমান তাহা পূর্বেই উল্লেখ কৰা 
হইয়াছে এখন গ্রন্থকার বিপর্যয় অন্যান অর্থাৎ অবযব্যান্তিমুখে অন্থমান প্রদর্শন কবিতেছেন, 
থা :-_যাহা বীজ তাহা অঙ্কুবেব প্রতি প্রয়োজক। যেমন সমস্ত কারণযুক্ত ক্ষেত্রস্থ বীজ । 
বৌদ্ধ ক্ষত্স্থ বীজেব অক্কুবপ্রয়োজকতা স্বীকাব কবেন। এইজন্য গ্রশ্থকাঁৰ ক্েত্রস্থ বীজকে 
্টাত্তরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। স্ভায়মতে সমস্ত কাবণ সঞ্থলিত হুইলে সাধাবপত অব্যবহিত 
গরক্ষণে কার্ধ উৎপন্ন হয়। এইজন্য 'সামগ্রীমধ্যমধ্যাপীনম্, এইরূপ বীজেব বিশেষণ বলিরাছেন। 
সামগ্রীর অর্থ কাবণসমূহ, অর্থাৎ এখানে বীজাতিবিজ্ত অঙ্কুবের সমস্ত কাঁব্ণ, তাহাব মধ্যে 
অবস্থিত বীজ । এ বীজ অবশ্তই অঙ্থুবেব প্রত্নোজ্রক হয়। উহাতে বীজত্বও আছে এবং 
অন্ধুরেব প্রয়োজকত্বও আছে। এইভাবে দৃষ্টান্তে ব্যাপ্তি সিদ্ধ হওয়ায় বিবাদেব বিষয় 
ঝুশূলস্থ বীজে বীজত্বহেতু থাকায়, সেখানেও অস্থুব-প্রয়োজকত্ব দিদ্ধ হইবে। ইহাই 
নৈয়ায়িকেব বক্তব্য। এখানে বীজত্ব হেতুটিকে দ্বভাবহেতু বলা হইছে । এখানে 
দীিতিকাব ্বভাবহেতু এবদেব অর্থ কবিয়াছেন অন্থমাপক হেতু । বৌদ্ধমতে হেতৃতে 
যে সাধ্যেব ব্যাপ্তি থাকে তাহা স্বাভাবিক ৷ এইজন্য তাহাদেব মতে যে হেতুতে বাস্তবিক 
ব্যাপ্তি খাকে তাহাঁকেই ন্বভাবহেতু বলে। আব যে হেতুতে বাস্তবিক ব্যাপ্তি থাকে তাহা 
অন্যাপক হর। অবশ্য অন্যান হইতে গেলে হেতুতে যেন ব্যাপ্তি থাকা প্রয়োজন, সেইরূপ 
হেতুটিব পক্ষে থাকীও প্রয়োজন অর্থাৎ, ব্যান্তি ও গঙ্গধর্মতাবিশিষ্ট হেতুই অনুমীপক হইয়া 
থাকে। প্রকৃত স্থলে যেখানে যেখানে বীজত্ব থাকে সেখানে সেখানে অঙ্কুবপ্রয়োজকত্ব 
থাকে, যেমন ক্ষেত্রস্থ বীজে-_এইরূপে দৃষটান্তে ব্যাপ্তি দেখান হইয়াছে । আর পবিবাদেব 


১৪২ আত্মতত্ব-বিবেক 

বিষয় কুশূলস্থ বীজটিও বীজ" এইবপ উক্তিব বাবা উক্ত বীজত্ব হেতুটি যে কুশূলস্থবীজরপ 
পক্ষে বিষ্যঘান তাহা সিদ্ধ হওয়ায়, বীজব্ব হেতুটি ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতাবিশিষ্ট হইল। তর 
উহা স্বভীবহেতু অর্থাৎ অন্মাপক হেতু হইল। শশ্কব মিশ্র এই বীহত্বহেতুটিকে স্বভাবহেতু 
বলিতে তাদাত্ম্যহেতু এইৰপ অর্থে গ্রহণ কবিয়াছেন। যেমন “অং বৃক্ষঃ শিংশপাত্বা্ 
এইস্থলে শিংশপাত্বটি বৃকষম্বভাব বলিয়া! বৃক্ষেব সহিত তাহাঁব তাদাত্ম্য থাকায় উহাকে 
তাদাত্মযহেতু বলা হয। সেইবপ প্রকৃত স্থলে বীজত্ব হেতুটিও অন্ুবপ্রয়োজকত্ব্বভাব 
হওয়ায় উহা স্বভাবহেতু বা তাদাত্্য হেতু । এইভাবে নৈষাঁয়িক বীজ্ববিশিষ্ট বীজেবই 
অস্কুবপ্রয়ৌজকতাঁ সাঁধন কবায়, ফলত বৌদ্ধেব কুর্বদ্রপত্ববিশিষ্ট বীজের অস্ধুব প্রয্নৌজকতা 
খণ্ডিত হইল ॥৩২ 


অন্নুরশ্য হি) জাতিপ্রতিনিয়মো ন তাবর্িনিমিতঃ, সার্ধ- 
ন্রিকতৃগ্রসঙ্গাং। নাপ্যন্যনিমিত্তঃ& তথাভৃতস্য তশ্মাভাবাং | সেয়ং 
নিমিতবতা। বিপক্ষানিবত মানা স্বব্যাপ্যমাদায় ব্ীসপ্রয়োজক- 
তায়ামেব বিশ্মাম্যতীতি প্রতিবন্বসিদ্ধিঃ 1৩৩| 


অনুবাদ £_-অঙ্কুবেব যে অস্কুরত্বজাতিব ব্যবস্থা অর্থাৎ অস্কুর কাধেই 
অন্কুরদ্ব জাতি থাঁকে অন্থাত্র থাকে ন1 এইবপ যে ব্যবস্থা দেখা যায় তাহা নিষারণ 
হইতে পারে না । (অঙ্কুর নিষারণ হইলে ) অঙ্কুর জাতিটি কার্ধমাত্রে অবৃত্তি 
হইত। অস্থুরে অন্কুরত্ব জাঁতিটি বীজত্ব ভিন্ন (কুর্বদ্রপত্বাদি) নিমিত্তকও হইতে 
পারে না যেহেতু অস্কুরত্ববিশিষ্টেব দেইবপ নিয়ামক অপ্রামাণিক। কার্ধমাত্র 
বৃত্তি জাতিত্ব সনিমিত্ততব্যাপ্য হইয়া থাকে-_( এইবপে ) সেই এই কার্ধমা্রবৃত্ি- 
জাতিত্বের সাধ্য যে নিমিত্তবত্তা, তাহা নিজের বাপ্য কার্ধমাত্রবৃত্তিজীতিত্বকে 
অবলম্বন করিয়া! বিপক্ষ নিনিমিত্ত হইতে নিবৃত্ত হইয়! ( অন্কুরের অস্কুরত্বজাতিটির ) 
বীজপ্রয়োজ্যত্থে পর্যবসিত হয় অর্থাৎ বীজের অঙ্কুরপ্রয়োজকত্ব সিদ্ধ হয়, সুতরাং 
এইভাবে ব্যাপ্তি সিদ্ধ হইল ।৩৩। 

তাৎপর্য £-_যাহা অস্কুবের প্রয়ো্ক নয় তাহা বীজ নয়--এই প্রসঞধানথমানেব বিপক্ষে 
বাঁধক প্রদর্শন কবিতে গিয়া নৈয়াগ্িক পূর্বে বলিয়াছেন অস্কুবেব 'জাতি প্রতিনিয়মাবশ্মিকত্ব 
গ্রসন্ধ অর্থাৎ অন্কুব যে অঙ্কুবত্বজাতিবিশিষ্টন্নপে ব্যবস্থিত, তাহাব সেই ব্যবস্থা নির্নিমিত্ত 
হইয়া গডিবে ঘি বীজ, অঙ্বেৰ প্রয়োজক না হয়। এখন যদি কেহ অস্কুরেব জাতিব্যবস্থা 
নিনিমিত্ত হউক এইবপ ইই্রাপত্তি কৰেন তাহাঁব উত্তবে যূলকাব নৈয়াঘ়িক পক্ষ হইতে 


১। “বিগক্গাদব্যাবর্তমানা” ইতি "খ' পুস্তকপাঠঃ। 


প্রথম পবিচ্ছেদ_-দণভদবাঁদ ১৪৩ 


বলিতেছেন-_*অন্থুবস্ত জাঁতি প্রতিনি্মো ন তাঁবঙ্িনিমিত্ত সার্বত্রিকত্বপ্রস্ধাৎ্।” অর্থাৎ 
অনধুরে অদুবন্দাতি কাঁবণবহিত অস্থুরে অবস্থিত হইতে পাবে না, যেহতু এরূপ হইলে উহা 
সর্বত্র খাঁকিতে পারে, কেবল কার্ধনাত্রে অবস্থিত জাঁতি হইতে পাবে না। অঙ্গুবত্‌ জাতি 
অন্থুর মাত্রে থাকে, ইহা! প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অঙ্থুব পদীর্ঘটি কার্য ইহা শ্বীকার কবিতে হইবে, 
কাঁবণ উহাৰ উৎপভি আছে, উহা প্রাগভীবেব প্রতিষোগী। এখন অস্কৃবটি যদি কারণহীন 
হয় তাহা হইলে উহা অকার্য হইবে, তাহাতে অক্গুরত্বটি অকার্ধবৃত্তি হওর়া্ধ উহা আব কার্ধ- 
মাত্রবৃতি জাতি হইতে পাঁবিবে না। অথচ অঙ্ধুবত্টি ষে কার্ধবৃত্ি জাতি তাহা বৌদ্ধ ও 
স্বীকীর কবেন। অস্কুবেব জাতি প্রতিনিরম, নি্দিমিত্ত নহে, সাবত্রিকত্প্রদঙ্গ হইবে এই 
্রন্থেব ছাবা অঙ্গুবেব অস্কুবত্বজতিবিশিষ্টবপে বাাবস্থ। নির্সিমিভ হউক এইবপ ইষ্টাপত্তিব 
বাধক তর্কেব আবিষ্কীব কবা হইয়াছে । এই তর্কে আকাঁব দীর্ধিতিকাঁৰ সম্পূর্ণরূপে 
বলিয়াছেন-_“তথাহি অঙ্কুবত্বং যদি কিঞিদ্রপাবচ্ছিন্নকাবণতা৷ প্রতিযোগিককার্যতাবচ্ছেদকং 
নস্তাৎ কারধমাত্রবৃতিজাতি নস্তাৎ ইত্যর্থঃ।” অন্কুব্ত, ধদি কিঞ্িতর্পীবচ্ছিন্ন কারণতা নিক্ূপিত 
কার্ধতীর অবচ্ছেদক ন! হয় তাহা! হইলে উহা! (অন্থুবত্ব ) বাঁ্মাত্রবৃত্তি জাতি হইতে পাবে না। 
অঙ্কুর যে কার্ধ অর্থাৎ উৎপাগ্ পদার্থ তাহা সর্ববাদি সিদ্ধ। অঙ্থুব কার্য হইলে অ্থুরত্টি কার্ধ- 
বৃত্তি জাঁতিই। আঁব অক্কুব কার্য বলিদা উহার অবশ্ঠই কৌন কাবণ আছে, কার্ধমাত্রই কাৰণ 
সন্ত | কিন্তু অঙ্কুরকে নিক্ধাবণ শ্বীকাব কৰিলে উহ! আব কার্ধ হইতে পাবে না । উহা! কার্ধ ন! 
হইলে অস্কুবত্ব কার্ধবৃত্তি হইতে পাবে না। অস্থি অস্থুবভিন্ন অন্য কার্ধেও থাকে না। 
স্থৃতবাং অস্কুব, কার্ধ না হইলে অঞ্ছুরত্ব কেবল কার্য বৃতি জাতি হইতে পাবে না, উহা! 
অকারধবৃত্তি হইয়া পডে। অতএব স্বীকাঁব কবিতে হইবে যে যেখানে কা্ধশাত্রবৃত্তিজাতিত্ব 
থাকে, সেখানে সকাবর্ণকত্ব থাকে অর্থাৎ যে জাতি, কার্ধমাত্রবৃত্তি, সেই জাতির আশ্রন্ 
কার্যটিব অবশ্যই কোন কাবণ থাকিবে । যেখন-_ঘটত্ব-জাতিটি ঘটবপকার্যনাত্বে বৃত্তি 
বলিয়া উক্তঘটরূপ কার্ধেব কাঁবণ কপাল প্রভৃতি আছে। ঘটত্ব জাতিতে কাবদাত্বৃত্ি- 
জআঁতিত্ব আছে আব উহাতে সকীবণকত্ও আছে। অবশ্য এখানে ঘটত জাতিব কারণ 
আছে এইরূপ অভিগ্রার নয়৷ জাতি নিত্য বলিয়া তাঁহার কাবণ থাকিতে পারে না। 
কিন্তু ঘটত্বেব আশ্রয় যে ঘট তাহাব কারণ আছে--ইহাই অভিপ্রেত। এইরপ প্ররুতস্থলে 
অস্থুরত্ব জাতি, অস্থুরকপকার্ষে বিদ্যমান থাকায়, অস্গুবৃদ্ধে কা্বমান্রবৃত্তিজাতিত্ব থাকে৷ 
স্থতবাং অন্কুরত্বটি সনিমিত্তক অর্থাৎ অঙ্কুরত্ আশ্রয় অঙ্কুরটি সকাঁবণক। এখন অস্থুবেব 
প্রতি কারণ কে হইতে পাঁরে এইবপ আশঙ্কাব উত্তরে মৃলকাব বনিয়াছেন_“নাপ্যম্তনিমিতঃ, 
তথাতৃতম্য তম্াভাবাৎ।” অর্থাৎ অঙ্কুবরূপ কার্ধটি বীজ্ভিন্ন অন্যকারণক নহে। অভিপ্রানধ 
এই যে_-অস্ুব্াবচ্ছিনন কার্ধেৰ প্রতি শালিত্ব প্রভৃতি বিশিষ্ট শালিকে কারণ বলা যায় না। 
কারণ যবাহগুব প্রভৃতি কার্ধেব প্রতি শালি কাবণ হইতে পারে না। কাজেই অদ্বরতাবচ্ছিন্ 
কার্ধেব প্রতি কাবণৃতীবচ্ছেদক হইতে শালির প্রভৃতিতে বাধ আঁছে। আব কুর্দ্রপত্ু 
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বিশিষ্ট বীজই অস্থব কার্ধেব প্রতি কারণ অর্থাৎ অঙ্কুরত্বাবচ্ছিনন কার্ধতানিরূপিত কাঁরথভার 
অবচ্ছেদক কুরবদ্রপত্ব"_এই বিবরে কোন প্রমাণ নাই , আব তা৷ ছা কুর্বরপত্বকে কাবণতার 
অবচ্ছেদক শ্বীকাব কবিলে কল্পনাগৌববও হয়! এইসব যুক্তিতে অগতা! অদ্ুবন্থাবচ্ছির 
কার্ধেব কারণতাঁবচ্ছেদকৰপে বীন্ত্বই সিদ্ধ হরু। স্তৃতবাং অঙ্ুবকীর্যবৃত্তি অঙ্থবত্ব জাতিটি 
কার্ধমাতরবৃততিজ্গাতিত্ব হিসাবে অদ্ভুবেব প্রতি বীজত্বকে নিথিত অর্থাৎ কারণতাঁবচ্ছেদকবূপে 
সাধন কবে। অস্কুবকীর্ধেব কারগভাঁবচ্ছেদক বীজত্বকে লক্ষ্য কবিরা মূলকাব বলিরাছেন__ 
*সেয়, নিমিত্তবন্তা বিপক্ষানিবর্তগানা! স্ব্যাপ্যযাদাষ বীভপ্ররোহ্গকতায়াদেব বিশ্রাম্যতীতি 
গ্রতিবন্ধপিদ্ি | এই নিমিত্তবত্তা অর্থাৎ সকাবণকত্ব (অন্থুবত্থেৰ সকাবিণকত্ব ), বিপক্ষ 
নি্ধারণক (আকাশ প্রভৃতি ) হইতে নিবৃত্ত হই! নিজে ব্যাপ্য কার্ধমান্রবৃত্তিাতিত্বকে 
অবলদ্বন কিয়া অঙ্কুবত্থে সিদ্ধ হইবা (উক্ত সকাব্ণকত্ব অঙ্কুবত্বে সিদ্ধ হওরার ) অবশেষে 
বীন্ত প্রয়োজ্য তায় পর্যবসিত হ্য অর্থাৎ বীজেব অস্থুরপ্রয়োজকতা। নিদ্ধ হয় অঙ্কুরটি কার্ধি 
হওয়ার, অস্থুবন্ধ কার্ষিমাত্রবৃতিজীতি | কার্ধমাত্রবৃত্তিজাতি সকাঁবণক হর। (পুর্বে বন 
হইয়াছে) অঙ্কুবতে ষ্খন কার্ধমাত্রবৃত্তিজাতিত্ব আছে তখন উহাতে সকাঁবণকত্তসিদ্ধ হয়। 
এখানে সকাব্ণকত্বটি সাধ্য বা৷ ব্যাপক, কারধমাত্রবৃতিরাতিত্বটি সাধন বা ব্যাপ্য। যকাবণকত্ব 
সাধ্য হুওয়াধ বিপক্ষ হয় নিঘারণক 1 অস্কুবন্থে যখন সকাবণকত্ব পূর্বোক্ত যুক্তিতে দিদ্ধ 
হইয়াছে, তখন উহা নিীরণক হইবে না অর্থাৎ অস্থুবন্ের প্ররোন্জক বা অঙ্গুরত্তেব আশ্রর 
অন্কুরেব কাবণ আছে। এখন মে কাবণ শালিত্বাদিবিশিষ্ট বীজ নহে, কুর্বদ্রপত্ববিশিষ্ট বীজ 
নহে বা বীজ হইতে ভিন্ন অপব কোন পদার্থ নহে-_ইহা পুর্বে দেখান হইযাছে। স্থৃতবাং 
শালিত্‌ কুর্বব্ূপত্ব প্রভৃতি বাধিত হওয়ার পবিশেষে বী্ত্ববিশিষ্ট বী্রই বে কারণ তাহা সিদ্ধ 
হয়। মূলে যে নিমিতবতা (অর্থাৎ সকাবণকত্ব) শব্দটি আছে, তাহাঁব ঘটক “নিঘিত” 
শব্দটি কাবণ ও প্রয়োজ্রক-_-এই উভগ্প অর্থে বুঝিতে হুইবে যেহেতু অঙ্কুবন্ে ধখন সনিমিত্তকত্ব 
থাকে, তখন বীজ অ্থবত্বেৰ কাব্ণ হর্‌ না, বীজ অন্কুবেব কাবণ হয়। কাঁজেই নেই পক্ষে 
নিমিত্ত শবে প্রযৌজক অর্থ ধবিতে হইবে। কাবণের বা স্বাশ্রপ্নেব কাব্ণকে প্রযোজক 
হইতে পাবো] আর ধখন অন্ুবেব সনিমিত্তকত্ব ধবা হইবে তখন নিমিত্ত শবের অর্থ 
কাবণ হুইবে। যেহেতু বীজ অন্কবের কাঁবণ হওয়ায় অদ্কুবটি সনিমিত্তক। এইকূপ মূলের 
“বীসপ্রয়োজকতাষামূ” এই বাক্যাংশেব ঘটক “প্রযোজক” শব্দটি কখনও কাঁবণ অর্থাৎ 
কখনও বা স্থাশ্রয়ের কাব্ণ অর্থাৎ প্রয়োজক অর্থে বুঝিতে হইবে। য্খন বলা হুর বীজ, 
অঙ্থুবের প্র্নোজক তখন কাবণ অর্থেই প্রযোজক শব্দটি ধরিতে হইবে! যেহেতু বীজ 
অঙ্কুরের কাব্ণ হর প্ররোজক হৃদ না। আবাব বখন “বীজ অঙ্কুরতেরে প্রয্নোন্বক* ইহা! বল! 
হইবে তখন বীন্র, অঙ্থুরত্বের আশ্রনন অন্কুবেব কাবণ হওয়ার অন্থুরত্েব প্রস্মোজকই হুইবে 
কাৰণ হইবে না। যাহা হউক পূর্বোক্ত যুক্তিতে নৈয়ায়িক বীজের অনুবপ্ররোন্রকতা 
সাধন কবিলেন। এখন বীন্র অগ্ুবের প্রননোজ্ক ইহা গিদ্ধ হওয়ার পূর্বে বে নৈরািক 


প্রথম পবিচ্ছেদন্গণভদ্ববাদ ১৪৫ 


গ্রস্দ ও বিপর্ধয দেখাইযাঁছিলেন তাহা সিদ্ধ হইল। কাঁবণ যেখানে যেখানে বীজতব থাকে, 
সেখানে মেখানে অদ্ছুবপ্রত্ধোজকত্ব থাকে_এইবপ যে বিপর্যয় অর্থাৎ অহথব্যান্তি তাহা মি 
হয়। আব এই বিপর্যয় সিদ্ধ হওয়ায় যেখানে যেখানে অঙ্কুব-গ্রযোজকত্ব নাই, সেখানে 
সেখানে বীজত্ব নাই__এই প্রসঙ্গ অর্থাৎ ব্যতিবেকব্যাপ্তিও দিদ্ধ হয়। এই কথাই মূলকাৰ 
"ইতি প্রতিবন্ধসিদ্ধিঃ” বাক্যাংশে দ্বাৰা উল্লেখ কবিম্লাছেন। স্থতবাং বৌদ্বের 'কুর্ব্রপত্থ' 
জাতি [যদিও বৌদ্ধ মতে ভাঁবভূত জাতি স্বীরৃত নহে তথাপি অপোহকে এখানে জাতি 
বলিয়া বুঝিতে হইবে ] অর্থাৎ নিবন্ত হইয়া যায় ॥৩৩ 

অথবা দ্বতমঞ্কুরগ্রহেণ, বীজন্বভাবত্বং কিং কার্ষে 
প্রয়োজকং ন ঘা! নঢে্ ন তৎস্গভাবং বীজ, তেন রাপেণ 
ক্টিদপ্যনূপযোগাৎ | এবং ঢ প্রত্যক্ষসিদ্ং বীজঙ্বভাবড়ং নাভি, 
সর্বপ্রমাণাগোচরন্ত* বিশেষোহভীতি নিভ্তদ্ধা বৃদ্ধিঃ। ্রটিদপ্যুপ- 
যোগে তেকম্ত (তন ল্ধপেণ সর্বেষামবিশেষঃ তাদ্রপ্যাৎ, তথ! চ 
কথং কিঞ্চিদেব ধীজং হ্বকষার্যং হুর্যা্ড নাপরাণি। নচ ঘর্ত- 
মাত্রং তৎকার্ষম। অবীজাত্তদনুপতিপ্রসঙ্গাং! নাপি হ্বীজগান্ুমও 
অক্কুর্কারিণোহপি তহ্রৎপত্তিপ্রসঙ্গাং। নাপায্করাহন্যতসমাতরমং 
প্রাগপি তহত্পত্তিপ্রসঙ্গাত। যদা যছ্রংপন্নং সং যংকার্যানুকুল- 
সহকানিমধ্যমধিশেতে তদা তদেব কার্সং প্রতি তন্ব প্রয়োজকত্ব- 
মিতি ঢেঞ্ তৎ কিমবান্তরজাতিভেদগুপাদায়, ঘাঁজন্ভাবেনৈন 
বা। আগে স এব জাতিভেদভ্তব্রপ্রয়োসকঃ ক্িমায়াতং 
বীজতরন্থ। দ্বিতীয়ে তু সমানশীলানামপি সহকারিবৈকল্লযাদ- 
করণমিত্যায়াতমং তত্তংসহকারিসাহিত্যে সতি তত হার্যং 
প্রতি প্রয়োজকশ্য বাঁজন্বভাবস্য সর্বসারারণভাদিতি ॥৩৪। 

অনুবাদ অথবা! অঙ্কুর গ্রহণের প্রযোজন কি? (অর্থাৎ অস্থুরত্বাবচ্ছিন্ন 
কার্ধেব প্রতি বীজন্ববপে বীজ্র কারণ_-এইবপ বিশেষভাবে কার্ধকাবণভাবেব 
গ্রযোজন কি? অন্যবপেও বীজছেব প্রবোজ্কতা সিদ্ধ হয।) বীজন্বভাবস 
(বীজ) কোন কাধে প্রযোজক কি না? (কোন কার্ষেব কাঁরণতাঁবচ্ছেদক কি 
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না)। যদি না হয় (বীজ্ব কোন কার্ষজনকতাবচ্ছেদক ন! হইলে ) তাঁহ! হইলে 
বীজ, বীজন্বতাঁব হইবে না| ( অর্থাৎ বীজত্বটি জাতি হইতে পারে না)। যেহেতু 
সেই বীজন্ববপে (বীজের) কোন স্থলেও উপধোগিতা থাকে না। (বীজ- 
স্বভাবছ্থের কোন উপযোগিতা নাই_-এইবপ ইফটীপত্তি কবিলে ) এইবপ হইলে 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ বীজন্বভাঁবত্ব (বীজন্ব) নাই, সমস্ত প্রমাণের অবিষষ বিশেষ 
(কুর্দ্রপত্ব) আঁছে--এইবপ বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ হয় (উপহাস)। একটি 
কুর্বদ্রপাতমক বীজের সেই বীজত্ববপে উপযোগিতা থাকিলে ( কারণত] থাকিলে ) 
সকল বীজের সেইবপ (অস্কুরকারণতাবচ্ছেদকবীজত্ব) থাকায় অঙ্কুর প্রভৃতির 
কাবদতায় কোন বিশেষ থাকে না। তাহা হইলে কোন বীজ নিজের কার্য 
(অঙ্কুবাদি) করে, অপবাঁপর বীজ কবে না_-ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? বস্তমাত্রই 
(ঘটপটাদি ) তাহার (বীজের) কার্ধ-__এবপ বলা যায় না। তাহ! হইলে বীজশুন্ত 
কাব্ণসমূহ হইতে ( ঘট পটাঁদি) বস্ত্বব অনুতপত্তির আপত্তি হইবে। বীজমাত্রই 
( বীজের কার্য )-_ইহাঁও বলা যায না। অস্কুর-উৎপাঁদক বীজ হইতেও বীজের 
উত্পত্তিব আপত্তি হইবে । অঙ্কুব প্রভৃতির অন্যতমমাত্র (কখন অঙ্কুর, কখন বীজ, 
কখন বীজের অনুভব ) বীজের কার্ধ--এবপও বলা! যায় না। যেহেতু অঙ্কুব- 
উৎপত্তির পূর্বেও অস্কুরোৎপত্তির আপত্তি হইবে। (পঃ পঃ) যখন, যাহা, উৎপন্ন হইয়া 
যেই কার্ধেব অনুকুল সহকারিসমূহের মধ্যে অর্থাৎ সহকারিসকল-সন্বলিত্‌ হুইযা 
অবস্থান করে, তখন সেই কার্ষের প্রতি তাহাব প্রয়োজকত্ব। (উত্তব ) তাহা কি 
অবাস্তব জাতিবিশেষ (কুর্বদ্রপত্থ) অবলম্বন কবিয়। অর্থাৎ অবাস্তরজাতিবপে অথব! 
বীজন্বভাবত্ব ( বীজত্ব) বপে? প্রথম পক্ষে সেই জাতিবিশেধই সেস্থলে প্রযোজক 
হয়, বীজত্বের তাহাতে কি আসিল? দ্বিতীঘ পক্ষে--সমানত্বভাববিশিষট অর্থাৎ 
বীজত্ববিগিউবীজেরও সহকারীর অভাবে কার্য উৎপাদন না করা-_ইহী সিদ্ধ 
হইল। যেহেতু সেই সেই সহকারীর সম্মেলন হইলে সেই সেই কার্ধের প্রতি 
প্রয়োজক বীজন্ভাব (বীজত্ব) সমস্ত বীজ সাধাঁবণ অর্থাৎ সমস্ত বীজেই 
বীজত্ব আছে ।৩৪॥ 


তাৎপর্য ৪--পুর্বে বলা হইাছে নিমিভবা বীজেব প্রযৌজকতাঁষ বিশ্ান্ত হ্য 
অর্থাৎ যাহা কা্ধমাত্রবৃতিজীতি, তাহা সনিমিতক, বা যেখানে কার্ধমাত্রবৃত্তি জাতি থাকে 
সেখানে সকাবণকত্ব থাকে । যেমন ঘটত্ব জাতি ঘটবপ কার্ধে থাকে, আব সেই ঘটে 
সকারণকত্বও আছে। প্ররুত স্থলে কার্ষৰপ অস্কুৰে অন্কুবত্ব জাঁতি আছে, স্ৃতবাং অস্কুবে 
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পকাব্ণকত্ব আছে। কুর্বত্রপত্ববপে বা শীলিত্ব্ূপে বীজ অস্থুরেব প্রতি কাঁবণ 
হইতে পাবে ন1। কাবণ ককুর্ব্রপত্বট অসিদ্ধ বলিগা তাহা শ্বীকাঁৰ করিলে কল্পনা 
গৌবব হয় এবং শালিত্বরূপে বীজেব অস্থবস্থাবচ্ছিন্নেব প্রতি কাঁবণতীয় বাধ আছে, যবাদ্ুবেব 
প্রতি শালি বীজকাব্ণ নহে। স্থৃতবাং অবশেষে বীজত্বর্ূপে বীজেব অস্কুবকার্ষের প্রতি 
কাবধতা সিদ্ধ হ্য়। বীজ অঙ্থৃবেব গ্রৃতি কাবণ, ইহা! সিদ্ধ হইলে বীজত্বটি প্রয়োজক অর্থাৎ 
কাঁবণতাবচ্ছেদক-_ইহা দিদ্ধ হয। কিন্তু ইহাতেও বীজত্বেব কাবণীতাবচ্ছেদকত্ব সিদ্ধ হয় 
না। যেহেতু বীজস্থিত পৃথিবীত্ব গ্রভৃতিবও কাঁবণতাবচ্ছেদকত্ব সম্ভব হইতে পারে। 
যবাস্কুব, শাল্যন্কুব প্রভৃতি অস্কুবের প্রতি যববীজ শালিবীজ কাবণ হইলে সকল বীজেই 
পৃথিবীত্ব জাতি থাঁকে বলিয়া পৃথিবীত্ব অস্থুবকার্ধের কাঁবণতাঁবচ্ছেদক হইতে পারে। 
স্থতবাং বীজত্বের প্রয়োজকতা দিদ্ধ হয় নাঁ-এইরপ আশশঙ্কাৰ উত্তরে মূলকার “অথবা 
কৃতমন্ুবগ্রহ্ণ* ইত্যাদি গ্রস্থেব অবতাবণা কবিম্বাছেন। অভিপ্রায় এই যে পৃথিবীত্বরূপে 
বা বীজত্বরূপে বীজেব অঙ্থুবকার্ষেব প্রতি কারণ্তা দিদ্ধ হইলেও যে বীজ হইতে অন্কুর 
উৎপন্ন হয় নাই, সেই বীজেও পৃথিবীত্ব প্রভৃতি থাকায__অকুর্বদ্রপবীজ সাধারণ পৃথিবীত্ব 
প্রভৃতির প্রয়ৌজকত্ব সিদ্ধ হইয়া যায়। তাহাতে বৌদ্ধমতে 'অঙ্কুবকুর্ব্রপত্থই যে অন্গুবেব 
প্রয়োজক এই মত খণ্ডিত হওয়ায় নৈন্বায়িকেব অভিলধিত সিদ্ধ হইন্না যায়। এখন 
বৌদ্ধমতানসারে কু্বদ্রপত্থ* যাহা ্ঠায়মতেব বাক তাহা খণ্ডিত হওয়ায়, বীজবৃত্তি পৃথিবীত্ব 
গ্রভৃতিব, অঙ্থুবপ্রয়োজকতা! বিষয়ে যেমন অয় ব্যতিবেক আছে ( বীজবৃতি পৃথিবীত্ব থাকিলে 
অস্কুব উৎপন্ন হ্য়, বীজপৃথিবীত্ব না থাকিলে অস্কুব উৎপন্ন হয় না) সেইরূপ বীজত্বেবও 
অস্কুরপ্রয়োজকতা বিষয়ে অন্বয়ব্যতিবেক থাঁকায় বীজত্বেবও অস্ধুবপ্রয়োজকতা৷ অসম্ভব নম্--- 
এইরূপ মনে কবিয়া গরন্থকাব বর্তমান গ্রন্থ বলিতেছেন। অথবা কৃতমন্ুবগ্রহেণ” অর্থাৎ 
অঙ্কবস্থাবচ্ছিন্ন কার্ষেব গ্রাতি বীজত্ব-বপে বীজেব কাবণতা৷ এইবপ বিশেষজ্ঞানেব আবশ্যকতা 
কি? অন্যরূপে-পাঁবিশেশ্ব স্তার প্রভৃতি ঘ্বাবা বীজত্বেব প্রযোজকতা৷ সিদ্ধ হইবে। গ্রস্থ- 
কার এইকথা বলিয়া নৈয়ায়িক পক্ষ হইতে বৌদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন-_“বীজভাব্বং 
কচিৎ, কার্ধে প্রয়োজকং ন বা?” বীজম্বভাবত্বং অর্থাৎ বীভত্ব, বীজত্বই বীজের 
বর বীজন্ব ব্যতিবেকে বীজেব স্বভাবই সিদ্ধ হয় না। সেই বীজত্ব কোন কার্ধে প্রয়োজক 
কিনা? ইহাঁৰ অর্থ-বীন্ত্ব কোন কার্ধেব কাঁবণতাবচ্ছেদক কি না? এখানে প্রযোজক 
শব্েব অর্থ কাবপাঁতবচ্ছেদক। পন চেখ, ন তৎস্বভাবং বীজম্‌৮। যদি বীজত্ব কোন কার্ধেব 
কাবণতাবচ্ছেদক না হয় তাহা হইলে বীজ, বীভন্বভাব হইতে পাঁবে না অর্থাৎ বীজন্বটি 
জাতি হইতে পাবে না। যেহেতু বীজন্ব্ূপে বীজেব কৌথাও উপযোগিতা থাকে না। 
যে পদার্থ যে রূপে কোথাও উপযোগী অর্থাৎ কার্ধকাবী হয় না! সেই পদার্থ সেইরূপে অসৎ 
বলিতে হইবে। এই কথাই গ্রস্থকার "তেন-রপেণ কচিদপ্যন্পযোগাঁৎ” এই বাঁক্যে প্রকাশ 
কবিয়াছেন। বৌদ্ধ বলিয়া থাকেন অর্থক্রিরীকীবিতই অর্থাৎ কার্ধকাবিত্বই সতা। সেই 
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জন্ নৈয়ান্িক বৌদ্ধেব বিপক্ষে তর্কেব আবিষ্কাব কবিলেন। পূর্বোক্ত “বীজন্বভাবত্বং 

কচিদপ্যন্থপযোগাৎ।” এই গ্রন্থেব ছাবাই তর্ক দেখান হইর়াছে। স্থৃতবাঁং উক্ত গ্রন্থেব 
ফলিত অর্থ হয়__“বীজন্ব যদি কোন কার্ধেব কাঁবণতাবচ্ছেদক না হয তাহা হইলে তাহা 
অসৎ হয” এখন যদি বৌদ্বগণ ইচ্টাপত্তি স্বীকাব কবেন অর্থাৎ “বীজত্ব অসৎ হউক” এইরূপ 
বলেন তাঁহীৰ উত্তবে নৈয়া়িক বলিতেছেন_-“এবং চ প্রত্যক্ষসিদ্ধং বীজন্বভাবত্বং নাস্তি, 
সর্বপ্রমাণাগোচবন্ত -বিশেযোহস্তীতি বিশ্ুদধা বুদ্ধিঃ।” অর্থাৎ যে বীজ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ তাহাব 
কোথাও উপযোগিতা না থাকায়, তাহা অসৎ অথচ যে 'কুর্বদ্ধপত্ব বিশেষ কোন প্রমাণের 
দ্বাবা জানা খায় না, তাহাই সৎ এইবপ জানই বিস্তদ্ধ হইল। বৌদ্ধ কুর্বদ্রপত্বরূপেই 
বীজ প্রভৃতিব অস্থুরার্দিব কাব্ণতা স্বীকাঁৰ কবেন। সেইজন্য কুর্বদ্রপত্বটি অঙ্ধুববার্ধের 
কাব্ণতাবচ্ছেদক হওয়া উহার উপযোগিতা থাঁকিল। অতএব উহা সৎ হইল। 
বীজত্ব কোন কার্ধেব কাবণতাবচ্ছেদক না হওযায় উহা অসৎ হইল। দবিস্তদধাবুদ্ধি: এই 
কথায় নৈয়ায়িক যেন বৌদ্ধকে উপহাস কবিতেছেন। যেহেতু ইহা একেবাবেই অযৌক্তিক 
যে_্যাহ প্রত্যক্ষ প্রমাণেব দ্বাবা সকল লোকের জ্ঞাত তাহাকে অমৎ বলা, আব 
যাহা কৌন প্রম্ণাণেবই বিষষ নয তাহাকে সৎ বলা। ইহা কখনই হইতে পাবে 
না। স্ৃতবাং বীজত্ব যখন প্রত্যক্ষ প্রমাঁণসিদ্ধ তখন তাঁহাকে সৎ বলিতে হইবে। 
সৎ বলিলেই উহ্াব কৌঁখাও না৷ কোথা উপযোগিতা অর্থাৎ কেনি কার্ষেব কাঁবণতা- 
বচ্ছেদকত্ব থাঁকিবে। ইহাই অভিগ্রায়। এইভাবে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বীজত্বকে অসৎ ব্লা 
যায় না। তাহাকে সৎ বলিতে হইবে । স্থতবাং উহার সর্বত্র অন্গপষোঁগিতা নিবন্ত 
হইক্সা! যাঁয়। তাহাতে বৌদ্ধ যদি বলেন বীজত্বটি প্রয়োজক হয, তবে তাহা সর্বত্র 
নয়, কিন্তু কোন কোন স্থলে। যেমন কুর্বদ্রপাঁত্মক বীজই বীজত্ব-বপে অস্কুবেব জনক 
হয় বলিয়া এ কুর্বদ্রপাত্বক বীজ হইতে অস্থুবোৎপত্তিস্থলে বীজত্বেব উপযোগিতা।। 
ইহার উত্তবে নৈয়ারিক বলিতেছেন__“্চিছুপযোগে ত্বেকস্ত তেন বূপেণ সর্বেষামবিখেধঃ, 
তাদ্রপ্যা তথাচ কথং কিঞ্চিদেব বীজং শ্বকার্ধং কুর্যাৎ্, নাপবাঁণি1” অর্থাৎ কোন 
অঙ্কুব প্রভৃতি কার্ধে, কুর্বব্্পত্ববিশিষ্ট একটি বীজ যদি বীজত্ববপে কাবণ হয়, তাহা হইলে, 
বীজত্বটি অস্থুবকার্ধেব কাঁবণতাবচ্ছেদক হুওয়াষ উক্ত বীজত্ব অকুর্বন্পত্ববিশিষ্ট বীজেও 
বিদ্যমান থাঁকাৰ অবুরবন্রপাত্মক বীজও অস্কুবাদিব কাবণ হইয়া যাইবে। অস্কুবকাবণতাঁ 
বচ্ছেদকবীজত্ব কু্ব্র্পবীজে থাকায় যদি উক্ত বীজ অঙ্কুবেব জনক হইতে পাবে, তাহ! 
হইলে বীজত্ববিশিষ্ট অপব বীজেই বা কেন অস্থুবকাবণতা থাকিবে না। বাজত্ববতা 
সকল বীজেই সমাঁন ভাবে আছে। স্থৃতবাং কোন একটি বীজ অকস্কবাদি কার্য উৎপাদন 
করিবে, অপবাঁপব বীজ কবিবে না-ইহাব নিষামক কেহ নাই। অতএব বীজত্বরূপেই 
সকল বীজের অস্থুবাদিকারথতা! দিদ্ধ হইয়া যাঁয়। আব যদি বৌদ্বেবা এইরূপ আশঙ্কা 
কবেন_-বস্তমাত্রই বীজেব কার্ধ।, অভিপ্রায় এই যে বৌদ্ধমতে বন্তমাত্রই ক্ষণিক বলিয়া 
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কার্য। ক্ষনিকবস্ত উৎপাগ্ হইগ্নাই থাকে। স্থৃতবাঁং উহা কার্ব। আবাব হাহা বন্ধ 
তাহী কার্কাবী। কীজ যখন বন্ত তখন উহা অবশ্ঠই কার্ষকাবী। স্বতবাং বন্তমাত্রই 
বীজেব কার্।। এইবপ আশঙ্কাব উত্তবে মূলকাব বলিয়্াছেন_ন চ বন্তমাত্রং তৎকার্ধ 
অবীজাৎ তদন্ৎপততিপ্রসঙ্ধাৎ।১ অর্থাৎ বন্তমাত্রই বীজেব কার্ধ_ইহা বলা যায় না? 
যেহেতু বীজ ভিন্ন হইতে বস্তব অন্ুৎপত্তিব প্রসর্দ হইবে। এখানে সৃলগ্রন্থে 'অবীজাৎ 
তদন্নৎপত্তিপ্রদ্দাৎ, এই বাক্যাংশেব মধ্যে যে “অবীভাৎ, পদটি আছে তাহা যদি 
অব্যরীভাবসমাঁদনিষ্পন্ন হয়, তাহা হইলে 'অভাব” অর্থে অব্যয়ীভাঁৰ সমাঁদ হওয়ার উহাব 
অর্থ হইবে বীজাভাব হইতে । কিন্ত বীজেব অভাব হইতে বন্তযাত্রেব অনুত্পত্তিগ্রসদকে 
বৌদ্ধ ইষ্টাপত্তি বলিয়া স্বীকাঁৰ করিতে পাবেন। যদ্দিও বৌদ্বেবা অভাব হইতে ভাবে 
উৎপত্তি স্বীকার কবেন, তথাপি বীজ্েব অভাব হইতে অঙ্কুবেব, মৃত্পিত্ডের অভাব 
হইতে ঘটেব উৎপত্তি হয়--এইরূপ বিশেষ বিশেষ অভাব হইতে বিশেষ বিশেষ কার্ধেব 
উৎপত্তিই তাহাঁদেব অভিমত, বীজেব অভাব হইতে কার্বমাত্রেব উৎপত্তি তহোদেব 
অভিমত নয়। হৃতবাং বীজেব অভাব হইতে কার্ধমাত্রেব অন্থৎপত্তিকে তীহারা ইঞ্টাপত্তি 
কবিতে পাবেন। এইরূপ 'বীজভিন্ন অর্থে নঞতৎপুকষ সমাস কবিলেও মূলের অর্থের 
অশ্ুপপত্তি থাকিয়া যায়। বীজভিন্ন কৌন একটি কাঁবণ হইতে বস্তমাত্রের অন্ৎপত্তি 
হইতে পাবে। এই জন্য দীধিতিকাব 'বীজং নাস্তি যন্সিন্ত এইরূপ বহুব্রীহি লমাস 
অর্থে ্বীজশুন্ত কীবণসমূহ” ৰূপ অর্থ কবিয়াছেন। বীজবহিত মৃত্তিকা প্রভৃতি কাবণ 
হইতে ঘটার্দিব উৎপত্তি হুর়। সেইজন্য বীজশূন্য কাবণদমূহ হইতে বস্তুমাত্রেব অন্থৎপত্তিব 
আপত্তিকে বৌদ্ধ ইঠ্টাপত্তি কবিতে পাবেন না। এইভাবে মূলেব অর্থ স্ঘত হয় 
বন্তমাত্রই বীজেব কার্য নর-_ইহা' প্রতিপাঁদন কবিদ্ধা পুন্রবা্ধ নৈন্বায়িক বৌদকে 
বলিতেছেন__বীজরমাত্রই বীন্রেব কার্ধ ইহাঁও ব্লা যার নাঁ-কাবণ এবপ বীন্রমাত্রই 
বীজেব কার্ধ ইহা স্বীকাঁৰ কবিলে অঞ্কুবোৎপাঁদক বীজ হইতেও বীজৌৎপত্তি আপত্তি 
হইবে। এই কথাই 'নাপি বীভমাত্রমূ, অন্ুবকাবিণোহপি তহৎপত্তিগ্রঙ্ধাৎত এই মূল 
বাক উল্লিখিত হইয়ছে। বৌদ্ধমতে পূর্ব পুর্ব বীজক্ষণ (অর্থাৎ ক্ষণিকবীন্দ ) হইতে 
উত্তব উত্তব বীজক্ষণ উৎপন্ন হয়। কাজেই বীজ হইতে বীজেব উৎপত্তি হউক 
এইভাবে নৈয়ারিক বৌদ্ধেব উপব আপত্তি দিতে পাবেন না। এইজন্য 'বীজানীজোৎ্পত্তি- 
পরসর্ধাৎ, এইরূপ না বলিরা 'অন্থুবকাবিণোহপি তদুৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎৎ। এইব্স্‌প আপত্তি 
দেওয়া হইরাছে। যেবীজ হইতে অস্গুব উৎপন্ন হইতেছে, সেই বীজ হইতে বীজ উৎপন্ন 
হর-_বৌদ্ধ ইহা! বলিতে পারেন না। বীজ মাত্রই বীজেব কার্য নত্র_-ইহাব অঙ্গকৃলে মূলে উল্ত 
এবটি যুক্তি প্রদগিত হইয়াছে। দীধিতিকাব ইহাব সাধকৰপে আব্‌ও দুইটি যুক্তি প্রনর্শন 
কবিযাছেন। যথা :-€১) প্রাথমিক বীজেব অহুৎপাঁদ। (২) বীজধারাব অনিবৃ্তি । প্রথম 
যুক্তিটি এই যে বীজ মাত্রই যদি বীজেব কার্ধ হয়--তাহা হইলে বৃক্ষ হইতে যে প্রথম ক্ষণিক 
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বীজ উৎপন্ন হয়, তাহার অনুপপত্তি হইয়! যায়। এখানে প্রাথমিক বীজ শব্দের অথ সর্ব গ্রথম 
বীজ, যাহাৰ পূর্বে কোন বীজ ছিল নাঁ-এইবপ অর্থ নহে। কারণ-_সংসাঁব অনাদি বলিয়া 
গ্রাথমিক অর্থাৎ যে বীজেব পুর্বে কোন দিন কোন বীজ ছিল না_-এইবপ বীজ সম্ভব নহে। 
কিন্ত বন্তব স্থ্রিত্ববাদি মতে যেমন বৃক্ষ হইতে একটি বীজ উৎপন্ন হইয়া অঙ্গুবোৎপত্তির 
পুর্ব পর্ন্ত থাকে, তাহা একটি বীজই। বৌদ্ধমতে তাহ! নহে-বৃক্ষ হইতে প্রথম ক্ষণে 
উৎপন্ন বীজ হইতে আবন্ত করিয়া অগ্ুরোৎ্পত্তিব পূর্ব পর্যস্ত প্রত্যেক ক্ষণে এক একটি 
ভিন্ন ভিন্ন বীজ উৎপন্ন হয। এই সকল বীজেব মধ্যে বৃক্ষ হইতে প্রথম ক্ষণে যে বীজ উৎপন্ন 
হয়--তাহাকেই এখানে প্রাথমিক বীজ বলা হইযাছে। এ বীজ বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন 
হওয়ায় উহাব কীরণ বৃক্ষ, বীজ উহাব কারণ নয় | কিন্তু বীজ মাত্রই বীজেব কার্ধ বলিলে 
এ বীজেব পূর্বে বীজ না থাকাধ উহা উৎপত্তি হইতে পারে ন1। ইহাই বৌদ্ধেব উপবে 
নৈয়ান্মিকে প্রথম দোষেব আপত্তি। দ্বিতীয় দোষ__বীজ মাত্রই যখন বীজেব কার্ধ__তখন 
ইহাই জ্লীডাইল যে বীজ মাত্রই বীজেব কাঁবণ। তাহা হইলে প্রত্যেক বীজেই পবক্ষণে 
আর একটি বীজ উৎপাদন কবিবে। (নতুবা তাহাব উক্ত স্বভাবের ব্যাঘাত হইবে )। 
তাহা হইলে আর কোন দিন বীজের ধারাব নিবৃতি হইবে না। 
বীজমাত্রকে বীজের কার্য বলিলে-_অগ্কুবোৎপাঁদক বীজ হইতে বীজেব উৎপত্তি 
গ্রস্দ হইবে--ইহা পুর্বে বলা হইস্নাছে। এখন যদি বৌদ্ধ বলেন না অদ্ভুবোৎপাদক বীজ 
হইতে বীজের উৎপত্তিব আপত্তি হইবে না। কাঁবণ বীজ মাত্রই বীজের কার্য নয়, কিন্ত 
অস্ধবাগ্গ্যতমই বীজেব কার্ধ। অর্থাৎ বীজ, অস্কুব ও বীজেব অনুভব ইহাদের অন্যতমই 
বীজেব কার্ধ-_ইহা মূলেৰ অভিগ্রাধ নয়। কারণ ত্রিতয়াগ্ন্ততম যুগপৎই বীজেব কার্ধ__ 
এইরূপ মূলাভিগ্রায় হইলে প্প্রাগপি তছুৎপতিগ্রসঙ্গ[ৎ” অর্থাৎ বীজেব পূর্বেই অঙ্থুরাদিব 
উৎপতিব আপত্তি হয়! এই মুলগ্রন্থ অসঙ্গত হইয়া পভে। যেহেতু কারণ থাকিলেই 
কার্য উৎপন্ন হয়, কারণ বিদ্যমান থাকিলে কাধ হয়-_ইহা! ত কেহই স্বীকার কবেন না। 
স্ৃতবাং বীজেব পূর্বেই অঙ্কুবাদিব উৎপত্তিব আপত্তি_মৃলকাঁবের গ্রন্থের অসঙ্গতিই প্রকাশ 
কবিষা দেয়। এইজন্ত-_দীধিতিকাঁব উক্তমূলের অর্থ কবিয্াছেন বীজ হইতে কখন অঙ্কুর, কখন 
বীজ ও কখন বীজের অস্থভব হ্য বুলিয়! কখন অস্কুব, কখন বীজ এবং কখন বীজান্ভব বীজের 
কার্।। এইবপ বলাব পুর্বে যে আপত্তি অর্থাৎ অন্কুবকাবী বীজ হইতেও বীজের উৎপত্তির 
আপত্তি, তাহা হইবে না, কাবণ বীজমাত্রই বীজের কার্য নয় কিন্তু, বীজ, অঙ্কুর ও বীজান্ভব 
কালবিশেষভেদে বীজেব কার্ধ। বৌদ্ধেব এইবপ আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকাব বলিতেছেন__ 
'প্রাগপি তছুৎ্পত্তিপ্রসঙ্গাৎ।* অর্থাৎ বীজ্বে কুশূলে অবস্থান কালেই অন্কুধেব এবং অস্কুব 
উৎপত্তিব পরে বীজেব উৎপত্তির প্রসঙ্গ হইবে। বীজত্ববপে বীজ যদি অঙ্কুর, বীজ ও বীজাহু- 
ভবেব কাব্ণ হয় তাহা হইলে কুশূলে অবস্থান কালেও বীজত্ববপে বীজের অস্কুবোধ্পত্তিব 
সাম্য আছে এবং শেত্রস্থ বীজেবও অদ্কুবৌৎপতিব পবে বীত্বত্বরপে বীজোৎপত্তিব লামর্ধ্য 


প্রথম পরিচ্ছেদ্__ক্ষণভঙ্গবাদ ১৫১ 


আঁছে। স্থতবাং বুশূলাবস্থানকালে বীজেব অন্কুবোৎপতিব অনস্তব কেত্রস্থ বীন্রেৰ বীজোৎ্পত্তি- 
বণ কার্ধেব আপত্তি দূর্বাব হইয়া পড়িবে। নৈয়ায়িকেব এইবপ উত্তবে বৌদ্ধ পুন্নবায় 
নৈয়ায়িক প্রদত্ত দোষের উদ্ধাব কবিবাঁব জন্য বলিতেছেন “্ষদা যৎ উৎপন্নং সৎ 

চেৎ।” অর্থাৎ যখন যাহা! উৎপন্ন হইয়া! ষে কার্ধেব অনুকূল সহকাবীকে অপেক্ষা কবে, 
তখন সেই কার্ধেৰ প্রতি তাহাব প্রয়োজকতা!। যেমন যখন বীজ উৎপন্ন হইয। অস্কুব কার্ষেব 
অন্কুল সহকাঁবী-_ক্গেত্র, জল, বাধু, ইত্যাদি অপেক্ষা কৰে, তখন সেই অগ্কুব কার্ধেব 
গ্রতি বীজ গ্রয়োজক হয়। এইবপ বলাতে পুর্বে যে ( অস্কুবোৎপতিব পুর্বে) কুশুলস্থ 
বীজ হইতে অস্কুবোৎপভিব বা! ক্ষেত্রস্থ বীজ হইতে বীজোৎপতিব আপত্তি হইয়াছিল এখন 
আব তাহা হইবে না। কাবণ কুশূলস্থবীজ উৎপর হইলেও ( বৌদ্ধমতে বন্তমাত্রই ক্ষশিক 
বলিয়া বুশূলস্থবীজও স্থায়ী নয় কিন্তু গ্রতিক্ষণে ভিন্ন বীজ উত্পন্ন হয় ) অন্কুব কার্যে অনুকূল 
শেত্র প্রভৃতি সহকাবীকে না পাওয়ায় তৎকাঁলে তাহা (কুশুলস্থবীজ ) অঙ্কুবেব প্রযোজক 
হযনা। এইবপ ্ষেতরস্থ বীজ হইতেও বীজেব উৎপত্তিৰ আপত্তি হইবে না। যেহেতু 
বীজোৎগত্তিব সহকাঁবী সেখানে নাই। বৌদ্ধের এইকপ আশক্কোক্তি শ্রবণ কবিষা নৈয়ায়িক 
বিকল্পের দাবা তাহা খণ্ডন কবিতেছেন--“তৎ কিম্‌ অবাস্তবজাতিভেদমুগাঁদাষ** সর্বসাধাঁবণ- 
ত্বাৎ ইতি।” অর্থাৎ বীজ যে সহকাবীকে অপেক্ষা কবিয়া অন্কুবাদি কার্েৰ প্রতি প্রযোজক 
হয় বাঁ অ্ধুবাদি কার্ধ উৎপাদন কবে, তাহা কি অবাস্তব জাতি বিশেষ অর্থাৎ অস্গবাদিকার্ষে 
কুর্বন্্পত্বকে অবলঙ্ধন কবিয়া (অঙ্থুবাদিকুর্বদ্রপত্থবিশিষ্টৰপে ) অস্কুবাদি কার্ষেব প্রতি 
গ্রযৌজক হয অথব! বীজ স্বভাবে অর্থাৎ বীজত্বপে প্রযোজক হয়? প্রথম পক্ষে সেই 
অঙ্থুবকুর্বদ্রপত্ব জাতিই অস্কুবেব প্রতি প্রযোজক হইযা পড়িবে, বীজত্বেব প্রয়োজকতা 
সিদ্ধ হয় না। আব দ্বিতীয়পক্ষে অর্থাৎ বীজত্ববপে বীজ অস্কুবাদিব প্রযোজক হইলে সকল 
বীজে বীজত্ব থাকায় সমস্ত বীন্ সমানম্বভাব হইল। তাহাব ফলে বীজ, সহকাবীব 
বৈকল্য হইলে অস্কুবাদি উৎপাদন কবিতে পাবে না ইহাই পিদ্ধ হইল। স্কৃতবাং 
বীজত্বৰপে বীজ অক্ধুবাদি কার্ধেব জনক হইলেও সহকাবীব অভাবে কুশূলস্থ বীজ অস্কুব 
উৎপাদন করিতে গাঁবে না, আব সেই বীজই, খন ক্ষেত্রে কুশূলাদি সহকাবী প্রাপ্ত হয, 
তখন অঙ্কুব উৎপাদন কবে। এইবপ সমস্ত বীজেই বীজত্ব আছে, সেই সেই বীজ 
সেই সেই সহকাবী প্রাপ্ত হইলে সেই সেই অঙ্গবাদি কার্য উৎপাদন কবে-_ইহা বৌদ্ধকে 
স্বীকাৰ কবিতে হইবে। এইবপ স্বীকাব কৰিলে আব কুর্বন্রপত্ব সিদ্ধ হয় না এবং 
বীজেব ক্ষণিকতও নিবস্ত হইযা যায়-_ইহাই বৌদ্ধে প্রতি নৈষাধিকেব বক্তব্য । দ্অন্ুবাদি 
অন্যতম বীজেব কার্য হউক" বৌদ্বদেব এইবপ পুর্বপক্ষেব খণ্ডন মূলকাব পূর্বেই কবিয়াছেন 
এবং তাহীৰ অর্থ আমবা পুর্বে উল্লেখ করিষাছি। এইস্থলে দীধিতিকাব নিজেই 
বৌদ্ধ পক্ষ হইতে একটি আশঙ্কা কবিষা তাহাঁব খণ্ডন কবিয়্াছেন। যথা- বৌদ্ধগণ 
ঘদি বলেন--অঙ্কুব, বীন্ব, বীজজ্ঞান ইত্যাদি অন্যতমত্থাবচ্ছিন্নেব প্রতি বীজেব কারণতা। 


১৫২ আত্মতত্ব-বিবেক 


এইৰপ বলিলে পূর্বোক্ত দোষেব অর্থাৎ বুশূলস্থিতি কালে বীজ হইতে অস্কুবোৎপত্তিব 
আপততিবপ দৌষেব সম্ভীবনা হইবে না। কাবণ এখানে অন্থতমত্ববপে কা্ধতা স্বীকাব 
কবায অস্থুব, বীজ, প্রভৃতি ব্যক্তি স্থানীয় হয়, অঙ্থবত্ব প্রভৃতি কার্ধতাবচ্ছেদক হয না, 
কৃতবাং ঘটত্বাবচ্ছিন্নেব প্রতি দণ্ত্বৰপে দণ্ডেব কাঁবণতা৷ দিদ্ধ হইলে যেমন দণ্ড মাত্রই 
যাবৎ ঘট ব্যক্তিব উৎপাদক হয় না, সেইবপ বীজ থাকিলেই যে ব্যক্তিস্থানীয় অস্থুবারি 
যাঁবৎকার্ধ উৎপন্ন হইবে, তাহাতে কোন প্রমাণ নাই। অতএব এইভাবে পূর্বোভ্- 
দৌষেব বারণ হইয়া যাষ বলিয়া অন্যতম্বাবচ্ছিন্নেব প্রতি বীজেব কাবণতা বলিব। 
বৌদ্ধেব এইবপ আশঙ্কার উত্তবে তিনি (দীধিতিকাঁব) বলিযাছেন, না এপ ব্লা 
যাইবে না। যেহেতু এরূপ বলিলে প্রথম বীজেব অন্থুৎপত্তিব আপত্তি হইবে। প্রাথমিক 
অর্থাৎ সৃষ্টিব প্রথম বীজেব অন্থৎপত্তি হইবে, কাবণ সেই প্রাথমিক বীজেব পূর্বে বীজ 
না থাকা কাবণেব অভাবে উহা! উৎপন্ন হইতে পাবিবে না। আবও বক্তব্য এই যে 
অন্ততমত্বব্পে বীজ, অন্কুব ও বীজজ্ঞানকে বীজেব কার্য বলিলেও অস্ধুবত্বৰপে ও অস্কুবেব 
গ্রতিও কোন প্রযোজক স্বীকাঁৰ কবিতে হইবে, কাব্ণ বৌদ্ধমতে কার্ধমাত্রে যে ধর্ম থাকে 
তাহা কোন কাবখতানিবূপিতকীর্ধতাঁৰ অবচ্ছেদক হয। অস্কুবত্ব অঙ্গুবকার্ধমাত্রেই থাকে । 
স্থৃতবাং অন্থুবত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি বীজত্বাবচ্ছিন্ন বীজেব কাঁব্ণতা স্বীকার্য। আবও কথ! 
এই যে অন্যতমন্বৰপে অন্ধুবাঁদিব বীজকার্যতাবিষষে কোন প্রমাণও নাই ॥৩৪॥ 


অন্রাপি প্রয়োগঃ| যদ যেন দ্নাপেণ অখক্রিয়ান্থ নোপ- 
যুজ্যতে, ন তৎ তদ্রপম্, যথ| বীজং কুজগর[তন কিঞ্চিদপি অন্কুর্ধং 
ন কুজরহ্বর্ধাপন্থ। তথা? শাল্যাদয়ঃ সামগ্রীপ্রবিষ্টা বীজদ্বেন 
অর্ধক্রিয়াস্ত নোপযুজ্যন্তে ইতি ব্যাপকানুপলব্িঃ প্রসঙ্গইতুঃ, 
তদ্ধপতায়াঃ অর্বক্রিয়াং প্রতি (যাগ্যতয়া ব্যাগুড়াত্ অস্বথা 
অতিপ্রসঙ্গাং ৩৫ 


অনুবাদ £__ এই বিষষে [ বীজত্ববপে সকল বীজই যে সেই সেই কার্ষেব 
প্রতি প্রয়োজক এই বিষয়ে] অনুমানের প্রয়োগ । যথা £_যাহা যে বপে 
কোন কার্ধে উপযোগী হয় না তাহা তাদৃশ বপ [জাতি] বিশিষ্ট নয়। 
যেমন, বীজ হস্তিতববপে কিছু করে না [বলিয়া] হস্তিন্বৰপ নহে। সেই- 
বপ [ বৌদ্ধমতে ] সামগ্রীপ্রবিষউ [ কুশলস্থিত ] শালি প্রভৃতি [বীজ] বীজ্ব 
বপে অর্থক্রিযা অর্থাৎ অস্কুরাঁদি কার্ষে উপযোগী হয় না__ এইজন্য তব্রেপে কার্ধ- 
কারিতববপ ব্যাপকের অন্ুপলব্ি-_-তাঁহার বিপবীত--তন্রপে কার্যকাবিতাভাবের 


প্রথম পবিচ্ছেদ__কণভদ্ঘবাঁদ ১৫৩ 


উপলব্ধি বশত তত্রপে কার্ধকারিত্বাভাবটি প্রসঙ্গ অনুমানের হেতু। তত্র" 
পতাটি [ বীজন্ববিশিষ্ বা বীজব্ববপতাঁটি ] কার্ককারিতার [ অঙ্থুরাদি কার্ষ- 
কারিতার ] প্রতি, যোগ্য বলিষ! [ কার্ধকাবিতার ] ব্যাপ্য। নতুবা তদ্রপতা 
যদি কার্যকাবিতাব ব্যাপা না হইত ] [ তাহা হইলে | অতি প্রসঙ্গ হইত। 
[ হস্তিহ্বপে বীজ কোন কার্ধে উপযোগী হয না, এখন কার্যকারিতা প্রতি 
যদি বস্তর স্ববপ ব্যাপ্য না হইত, বা বস্তব স্বব্প হইযাও কার্যকারী না 
হইত তাহা! হইলে হস্তিতবটিও বীঙ্গের স্ববপ হইধা। পড়িত, কারণ হস্তিত্রূপে 


বীঞ্জ কোন কার্য কবে না ] ॥৩৫। 

তাৎপর্য ₹-_পৃর্গরন্থে নৈয়াদ্িক, বৌদ্ধকে বলিয়াছেন--বীপ্র বীজত্ৰপে যদি কোন 
কার্ধ উৎপাদন না কবিত তাহা হইলে উহ! বীজবিশিষ্ট হইত না, কীবণ ঘাহা ঘেরূপে 
কোঁন কার্য কবে না, তাহা তত্রপ হয় না। অথচ বীজেবে বীজত্ব বৌদ্ধেবা স্বীকাঁব 
কবেন। এইজন্য বৌদ্ধকে স্বীকাব কবিতে হইবে যে বীন্ত্ববূপে বীজ কোন কার্ধেব 
প্রয়োজক। কোন বীজ যদি বীজত্বপে অস্থুবেব প্রযোভ্ক হয়, তাহা হইল সমস্ত বীজে 
বীজত্ব থাকায় সকল বীজই অন্থুবেব প্রযোজক হইবে। সহকাবীকে অপেক্ষা কবিরা বীভত্ব-. 
বূপে বীজ অঙ্ুবেব প্রযোজক হয় বলিলে সহকাবীব অভাঁবেই বীজ অদ্ধুব উৎপাঁদন কবে 
না, সহকাবী সম্বলিত হইলে সকল বীজ্ই অস্থুবাদিকার্য কবিতে পাবে-_ইহাই দিদ্ধ 
হওয়ায় অসকুরকুর্বদ্রপত্ব অসিদ্ধ। এখন এই গ্রন্থে মৃূলকাব (নৈযোধিক পক্ষ হইতে) 
বীজত্বিশিষ্টতা যে বীজেব স্ববপ তদ্িষষে অন্যান দেখাইতেছেন-অত্রাপি প্রয়োগঃ, 
যদ যেনরূপেণ * 'ন কুঞ্ধবন্থবপম্‌্*। মূলকাব যে অন্ুমানেব প্রযোগ দেখাইঘ়াছেন__ 
তাহাতে ন্যাধমতে অনুমিতির আকাবটি নিয়োক্তরূপ হইবে । যথাঃ_ 

"বীজং বীজত্নোর্থক্রিধাপ্রয়োজকং বীজত্বাৎ।” এই অন্ুমীনে অহয়ব্যাপ্তি হইবে__ 
যু যদ্রপং তৎ তেন বপেণ অর্থক্রিয়াপ্রয়োজকম্‌ যথা দগুস্ববিশিষ্টদপ্ঃ [ ঘটকার্ধপ্রয্মোজ্কঃ ] 
ব্াতিবেক ব্যাপ্তিব আকাঁব হইবে যদ যেন বপেণ, ন অর্থক্রিযোপষোগী তন্ন ত্রপ- 
বিশিষ্টমূ। যথা কুত্ধবন্থেন বীজং ন অর্থক্রিগাপ্রযোজকং, তেন তত কুগ্বত্বিশিষ্টম্‌1” 

কিন্তু বৌদ্ধেবা প্রতিজ্ঞা, হেতু ও নিগমন, এই তিনটি অবন্ধব শ্বীকাব কবেন না 
উদ্ধাহ্বণ ও উপনব__এই ছুইটি অব্ঘব স্বীকাঁব কবেন এবং ব্যতিবেব্যাপ্রিমুখে অঙ্গমান- 
কে তাহার! প্রসদ্বান্থমান ও অন্বষব্যাথ্থিমখে অঙ্ক্যানকে বিপর্ধৰ অহ্থমান বলেন- মৃলকাঁব 
বৌদ্ধেব বীতি অনুদাবে প্রথমে প্রসন্ান্রমান দেখাইবাব জন্তই বলিম্মাছেন-দ্ঘদ্‌ যেন 
রূপেণ* ইত্যাদি। অর্থাৎ যাহা যেপে কৌন কার্ধেব জনক হত না, তাহা সেইরূপবিশিষ্ট 
হয় না। যেমন-_বীজ হন্তিত্বপে কৌন কার্য কবে না, এই জন্য উহা হত্তিত্বিশিষ্ট বা! 
বা হস্তিতবূপ নহে। এইবপ প্রনঙ্গানমানেব [ ব্যতিবেক ব্যান্তি ] বলে, [ বৌদ্দেবা বী্ষতব 


নত 


১৫৪ আত্মতত্ব-বিবেক 


পে খালি প্রভৃতি বীজেব অনুবাদ কার্ষজনকতা স্বীকাব কবেন না বলিয়া ] বৌদ্বমতেব উপব 
যে দোষেব প্রসন্দ হয, তাহাই মূলকাব “তথাঁচ.”' * * 'প্রসদদহেতুঃ” এই গ্রন্থে বলিতেছেন। 
অর্থাৎ্-শাঁনি গ্রভৃতি বীজ কোন কার্ধেব সামগ্রী প্রবিষ্ট যেমন কুশূলস্থিত হইয়া বীজত্বরূপে 
অস্থুব গ্রভৃতি কার্ধেব উপযোগী অর্থাৎ অঙ্কুব গ্রভৃতি কার্ধ উৎপাদন কবে না। “তথা চ 
শালযাদযঃ সামগ্রপ্রবিষ্টা বীজতেনার্থক্রিধাস্থ নোপযুজ্যন্ত” এই গ্রন্থটি বৌদ্ধ মতান্গসাবে__ 
উপনঘন নামক অব্যব বাঁক্য। তাহাৰ পূর্বে “্যদ্‌ যেন বপেণার্থক্রিযাঙ্থ নোপযুজ্যতে ন তৎ 
তন্্রপমূ, যথা বীজং কুধবন্েন কিবিপাুরবৎ ন কুপ্রবন্ববপমূ” এই বাক্যটি বৌদ্ধমতান্সাবে 
উদ্দাহবণ বাঁক্য। উপনয়বাক্যে যে "সামগ্রীপ্রবিষ্টাঃ” পদটি আছে তাঁহীব অর্থ কবিয়াছেন 
দীিতিকাব দ্যৎকিঞ্িৎকার্ধদামন্রীপ্রবিষ্টাঃ কুশূলস্থাদয় ইতি যাঁবৎ।” কুশূলস্থশালি প্রভৃতি 
বীজ বীজত্ববপে কোন কার্ধ কবে ন! কিন্তু তত্বৎ কাঁ্বকূ্বদ্ুপত্ধ বপেই কার্ধ কৰে__ইহা বৌদ্ধেব 
মত। যদিও ক্ষেত্রস্থ বীজও বীজত্ববপে অদ্কুবকার্য কবে ন। কিন্তু অস্কুবকুর্ব্রপত্বর্ূপে অদ্ুব 
উৎপাদন কবে-_ইহ! বৌদ্ধেব মত + সেই মতান্ুসাবে “সামগ্রীপ্রবিষ্ট” পদের “কুশুলস্থাদয়ঃ 
এইৰপ অর্থ কবিবাঁব প্রযোজন ছিল না। “সামগ্রী ্রবিষ্টাঃ” বলিতে যে কোন কার্ধেব 
সামগ্রীতে প্রবিষ্ট এইটুকুই অর্থ কবিলে চলিত, তথাপি পববর্তী গ্রন্থে বিপর্যান্থ্মানে মূলে 
“কুশুলস্থাদয়ঃ” এইবপে কুশুলস্থাদিকে পক্ষ কবায় এই গ্রসঙ্গান্ুমানেও তাহাকে পক্ষ কবিবাঁব 
জন্ত দীধিতিকাব “কুশলস্থাদয়:* এই কথা বলিষাছেন। কাবণ প্রস্দ ও বিপর্যয় উভয় 
অন্ুমানে একই পক্ষ হওষা উচিত। যাহ! হউক নৈয়ায়িক বৌদ্ধমত ধবিয়! লইয়া বলিতেছেন 
_্তখাচ শাল্যাদয়” ইত্যাদি। শালি গ্রভৃতি বীজ বীজত্ব্রপে অর্থ ক্রিয়া অর্থাৎ অস্ুরাদি 
কার্ধে উপযোগী হঘ না, যদি তাহা হইত তাহা! হইলে কুশৃলস্থ বীজ হইতে কুশূলে অবস্থান 
কাঁলে অঙ্কুর উৎপন্ন হইত। অথচ তাহা হয় না। স্থতবাং অস্কুরকুর্বদ্বপত্ববপে বীজ অস্কুব 
কার্ধ কবে। ক্ষেত্রস্থবীজে অন্থুবকূ্বব্রপত্ব আছে, কুশুলস্থ বীজে তাহা (কুর্বব্রপত্ব) নাই। 
কুশূলস্থ বীজ ও স্েত্রস্থবীজ হতবাং ভিন্ন । সেইজগ্া উহাবা ক্ষণিক-_ইহাই বৌদ্ধেব ম্ত। 
সেইজন্য মূলকাব বলিতেছেন-_তোমাদেব মতে যখন কুশৃলস্থশানি প্রভৃতি বীজ বীজত্বরূপে 
কোন কার্ধে উপযোগী হয় না, তখন শালি প্রভৃতি বীজে বীজত্ব নাই বা! বীজ বীজম্বভাব নয 
বলিতে হইবে। কাবণ যেমন, হৃত্তিত্ববপে বীজ কোন কার্ধেব প্রয়োজক হয় না বলিয়া 
হস্তিত্বটি বীজেব স্ববপ নঘু। স্থতবাং যাহা যে কপে কোন কার্ধে উপযোগী হয় না! ভাহা! 
সেইৰপ বিশিষ্ট নয--এইবপ (ব্যতিবে ক) ব্যাপ্তি বৌদ্ধ মতে বীজত্ব হেতুতে থাকে বলিষা 
বৌদ্ধ মতে বীজেব বীজন্বভাবদ্বেব হানি হইয়া পভে। এখানে বীজত্বকে হেতু ধবিয়া 
মূলকাব বৌদ্বমতেব উপব দোষ দিয়াছেন। 

স্তাযমতানুসাবে এখানে পবার্থাম্মমানে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতিব আকাঁব ষথা £__ 

ম্াযমতে 
বীজং বীজত্বেনার্ঘক্রিষাকারি (প্রতিজ্ঞ ) বীজত্বাৎ_-€ হেতু) ঘ ফন্তরপবিপিষ্টং তৎ 


গ্রথম পবিচ্ছেদ--সণভদবাদ ১৫৫ 
তেন রূপেখীর্থক্রিয়াকাঁবি যথা £ দণুত্ববপেণ দণ্ড; (ঘটকাবী ) (অন্বমব্যাপ্চিব 
উদ্দাহবণ) বীজং চ তথা এ তদ্দরপেণ অর্থক্রিয়াকারিত্ব্যাগ্যতদ্রেপবৎ ] উপনয়ঃ। 
তস্মাৎ তথা [ বীজবেনার্থক্রিয়াকাবি ] (নিগিমন )1 
ব্যতিরেক ব্যাপ্তির উদীহবণ ষ্থা যদ যেন রূপেণ ন অর্থ ক্রিরাপ্রশ্নোজকং তত 
ন তন্রপম্‌ (তত্্রপবিশিষ্টম্‌)” যথী-_বীজং কু্বত্থেন কিঞ্চিৎ, ন কুর্বৎ ন কু্তবত্ব- 
বিশিষ্টম্‌ (ন কুপ্ধবন্বরূপম্‌) 
উপময়-_বীজতেনার্থক্রিয়াকা বিত্বাভাবব্যাঁপকীভূতাভাবগ্রতিযোগিবীজত্ববদ্‌ বীজমূ। 
বীজত্বেনার্থক্রিয়াকা বিত্বব্যাপ্যবীজত্ববৎ বীজম্‌ ইতি বা 
নিগমন-_তন্মাৎ বীজং বীজত্বেনার্ঘক্রিয়াকাবি। 

বৌদ্ধমতে-_কেবল উদাহরণ ও উপনয় নামক অবয়ব স্বীকাব করা হয় এইজন্য উক্ত 
অন্থমানেব গ্রয়োজক ব্যতিরেক ব্যাপ্তি ঘটিত উদীহবণ ও উপনযেব আকাব মূলে উল্লিখিত 
হইয়াছে-প্যর্‌ যেন কপেণ ** ** নোপযুজ্যন্তে। এই ব্যতিবেক ব্যাপ্তিমুখে অন্ুমানকে 
বৌদ্ধ গ্রসঙ্গান্মাঁন বলে । এইজন্য মূলে “্যদ্‌ যেন রূপেণীর্ঘক্রিয়াস্থ নোপযুজ্যতে ন তৎ তন্রপম্‌, 
ষথা বীজং কু্ধবন্বেন কিঞ্দিপি অকৃর্বৎ ন কুগ্রবন্বরূপম্, তথাঁচ শাল্যাদক্ঃ সামগ্রী প্রবিষ্ট 
বীজতেনর্ক্রিযান্থ নোপযুজ্যন্তে ইতি ব্যাঁপকাহ্পলবিঃ প্রসদহেতুঃ* এই কথা বলা হইয়াছে। 
যাহা ঘদ্রপবিশিষ্ট হয় তাহা তন্দ্রপে অর্থক্রিয়াব প্রতি উপযোগী হয়--যেমন দণ্ড দ্ডত্ব- 
বিশিষ্ট হয় বলিষা উহা! দণুত্বৰপে ঘাটক্বরূপকার্ধে উপযোগী--এইরূপ অস্বস্ব্যাপ্তিমুখে যে 
অনুমান তাহা বৌদ্ধমতে বিপর্যয় অন্ুমান--এই অন্মানে ব্যাপ্য হইতেছে তন্দ্রপতা। 
অর্থাৎ তত্স্বরূপত্ব বা তন্দ্রপবিশিষ্টত্ব, যেযন দণ্ডেব দণত্ববিশিষ্টত্ব। আব ব্যাপক হইতেছে 
অর্থ ক্রিয়াব প্রতি যৌগ্যত্ব অর্থাৎ কার্ধকাবিত্ব-_যেমন দণ্ডের ঘটকার্ধকাবিত্ব। এই 
অনবযব্যাপ্তিতে বা বিপর্যয়ে যাহা! ব্যাপক হ্য ব্যতিরেক ব্যাপ্তিতে সেই ব্যাপকেব অভাবই 
ব্যাপা হয় অর্থাৎ বৌদ্ধমতে তাহা! প্রসপ্দান্মানের হেতু অর্থাৎ ব্যাপ্য হয়। সুতরাং 
প্রকৃতস্থলে যখন অহযব্যাপ্তিতে “অর্থক্রিয়াব প্রতি যোগ্যত্ব বা উপযোগিত্ব* ব্যাপক 
হইয়াছে তখন প্রসঙ্গ বা ব্যতিবেক ব্যাপ্তিতে দেই ব্যাপকেব বিপবীত বা ব্যাপকেব 
অভাব, যে “অর্থক্রিয়াব প্রতি অন্ুপযৌগিত্ব* তাহা ব্যাঁপ্য হইবে তাহাতে আব সন্দেহ 
কি? তাহাই যূলকাব বুলিযাছেন--দ্তখাচ শাল্যাদয়ঃ সামগ্রীপ্রবিষ্টা বীজত্বেনার্ঘকিগনান্থ 
নোপয্‌জ্যন্তে ইতি ব্যাপকান্্পলক্ধিঃ প্রসন্দহেতুঃ» অর্থাৎ গ্রস্থকাৰ বলিতেছেন, তোমবা 
(বৌদ্ধেব1) যখন শালি প্রভৃতি বীজকে বীজত্ব্ূপে অর্থকিাব প্রতি উপযোগী বল 
না তখন তোমাদেব মতে শালি প্রভৃতি বীজে বীজত্রূপে অর্থক্রিধোপযোগিত্বেব অভাব 
আছে। আব এই বীজত্বরূপে অর্থক্রিক্নোপযৌগিত্বেব অভাঁবটি বিপর্যয় ব| অস্থয়ব্যাপ্তির 
ব্যাপক যে বীন্তত্বরূপে অর্থক্রিয়োপযোগিত্ব তাহাব অন্থপলদ্ধি অর্থাৎ তাহাঁৰ বিপবীত 
উপলদ্ধিব বিষয়। ৃতবাং বীজন্বন্পপে অর্থক্রিয়োপযোগিত্বেব অভাবটি প্রস্দহেতু অর্থাৎ 


১৫৬ আঁত্মতত্ব-বিবেক 

্রসঙ্গানযাঁনে ব্যাপ্য হইল। অতএব বীজে উক্ত হেতু থাঁকাষ উহা ব্যাপক বা সাধ্য 
যে বীজম্ববপত্ব তাহা! বীজে না থাঁকৃক এইবপ দৌষ নৈযাধিক বৌদ্ধেব উপব অর্পণ 
কবিতেছেন-_ইহাই উত্ত মূলেব অভিপ্রা়। বীজত্ববপে অথক্রিযোপধোগিত্বের অভাব 
কেন প্রসঙ্গ হেতু-__এইবপ শঙ্ষাব উত্তবে মূলকাব বলিতেছেন “তন্্রপতাষাঃ অর্থক্রিয়াং 
প্রতি যোগ্যতয় ব্যাপ্তত্বাৎ।” অর্থাৎ তদ্রপবিশিষ্টত্বটি অর্থক্রিঘাব প্রতি, যোগ্যতাব দাবা! 
ব্যাপ্তিযুক্ত। অভিপ্রাফ এই যে তত্ররপত্ব যেখানে যেখানে থাকে সেখানে সেখানে তদ্রপে 
অর্থক্রিয়োপযোগিত্ব থাকে । যেমন-_ক্ষেত্রস্থবীজ্জে বীজত্ব বা বীজত্ববিশিষ্টত্ব থাঁকে, আব 
তাহাতে বীজত্বপে অস্কুবকার্ধোপযোগিত্ব থাকে। অতএব তত্রপত্বটি ব্যাপ্য আব তত্রূপে 
অর্থক্রিয়োপযৌগিত্ত্টি ব্যাপক। স্থৃতবাং ভদ্্রপে অর্থক্রিযৌপযোগিত্বের ব্যাপ্তি তদ্রপতাতে 
আছে এইবপ অন্বযব্যাপ্তি বা বিপর্ধষঘ অন্যান থাকা এই বিপর্যয় অহ্মানেব ব্যাপক 
যে তন্্রপে অর্থক্রিষোপযোগ্িত্ব তাহাব অভাবটি প্রসঙ্গান্থমানেব হেতু বা ব্যাপ্য হইবে-_ 
ইহাঁই উক্ত মূলের অভিগ্রাষফ। এখন যদি বৌদ্ধ বূলেন-্যাহা যন্্রপবিশিষ্ট তাহা তন্রপে . 
কার্ধকাবী” এইবগ ব্যাপ্তি, অতএব "যাহা যন্্রপে কার্ধকাবী নহে তাহা তক্দ্রপবি শিষ্ট 
নহে" এইবপ ব্যাণ্চিও স্বীকাব কবি না। তাহাব উত্তবে মূলকাব নৈয়াছ্িকপক্ষ হইতে 
বৌদ্ধকে দৌষ দিতেছেন “অন্যথা অভিগ্রসঙ্গাৎ।” অর্থাৎ যাহা যন্রপে অর্থক্রিয়োপষোগী 
নয় তাহা যদি তদ্রপবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে অতিগ্রসঙ্গ-_অর্থাৎ্‌ বীজ কুঞজবত্বপে অর্থ- 
ক্রিয়ৌপযোগী না হ্ইয়াও কুপ্তবত্ববিশিষ্ট হউক। স্থতবাং বৌদ্ধকে পূর্বোক্ত ব্যাপ্তি শ্বীকাব 
কবিতে হইবে । ইহাঁই মূলকাবেব অভিপ্রায় ॥৩৫| 


তদ্রপত্তমেতম্ত প্রত্যক্ষসিদ্বতাদশক্যাপহ্বমিতি দে অস্ত 
তহি বিপর্যয় ষদ্‌ যন্ত্রপং তত তেন রূপেণাখবক্রিয়ান্্ উপযুজযাত, 
যথা! ত্বভাবেন সামগ্রীনিবেশিনো৷ ভাবাঃ;ঃ হীজজাতীয়াঞ্চেতি 
কুষ্থুলন্থাদয় ইতি শ্বভানহেতু& তক্্রপতমাত্রানুবন্বিতাদ যোগ্য- 
তায়াঃ। ততন্চান্তি কিঞ্চিং কার্যং যত্র বাজান বীজমুপ- 
মুজ্যতে 11৩৬]! 


অনুবাদ £_পূর্বপক্ষ) ইহার (শালি প্রভৃতি বীজেব) বীজন্ববপত্ব 
(বীজত্ববিশিষন্ব) প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া ( বীজন্ববিশিইন্ব) অপলাপ কৰা যায় না। 
[ উত্তর পক্ষ] তাহা হইলে বিপর্ধয [ অধর়মুখে ব্যান্তি প্রযোগ ] হউক, 
বথা ঃ--প্যাহা যেবপবিশিউ তাহা মেই বপে কার্যকারিতাঁতে উপযোগী হয, 
যেমন নিজ ধর্মজাতিবিশেষবিশি সামগ্রামধাবর্তী ভাব পদার্থ” | অঙ্কুর- 


প্রথম পবিচ্ছেদ_ শশভ্বাদ টং 
র্স্রপত্থবিশিষট, অস্ধুবকার্ধকাবী, সাঁমগ্রীমধাবরতা ক্েত্স্থবীজ ]। “এই কুশৃলস্থ 
প্রভৃতিও বীজজাতীয।” এইভাবে [ বীজন্ববিশিষট্ প্রভৃতি ] ্ভাবহেতু। যেহেতু 
[ কার্ধকারিতার ] যৌগ্যতাটি ততস্ববপত্বমাত্রনিমিত্তক। সুতবাং একট! কিছু কার্য 
আছে, যাহাতে বীজ বীজত্ববপে উপযোগী হয ॥৩৬া 

তাণুপর্য £-_বৌদ্ধ, বীজত্বৰপে বীজকে অন্কুরকাঁধে উপযোগী বলেন না, কিন্তু অন্ুব- 
কু্বদ্রপত্ববপে বীজ অস্কুবকার্ধে উপযোগী ইহাই তীহাব মত। গ্রস্থকাব উত্তমত খণ্ডন 
্রন্ধে পূর্বপরন্থেবীজত্ব্রপে বীজ কোন কার্ধে উপযোগী কি না? এইবপ বিকল্প কবিষ! 
তাহা খগ্ন পূর্বক বীজত্ববপে বীজ অন্ধবাদিকার্ষে প্রয়োজক ইহা! ব্যবস্থাপিত কবিয়াছেন। 
পবে বীজত্বরূপে বীন্ বদি কোন কার্ধে উপযোগী না হয় তাহা! হইলে বীজেব বীজন্বরপতা 
অর্থাৎ বীজত্ববিশিষ্টতাই পবিত্যক্ত হইয়া যাইবে এইবপ আপত্তি বৌদ্ধেব উপব দিবাঁব 
জন্ত গ্যাহা যেৰপে কোন কার্ষে উপযোগী নয় তাহা সেইবপ বিশিষ্ট নয়”-_এইরপ প্রস্গান 
মানেব [ব্যতিবেক মুখে ব্যান্তি] অবতাঁবণী কবিরাছেন। এখন বৌদ্ধ বলিতেছেন_ 
বীজের বীজত্ব অথবা বীজেব বীজত্ববিশিষ্টতট প্রত্যঞ্গদিদ্ধ বলিয়া বীজত্ববপে বীজ, কার্ধে 
(অস্কুবাদিকার্ষে) উপযোগী না হইলেও গ্যাঁহা যেরূপে কার্ধে উপযোগী নহে তাহা সেইরূপ 
বিশিষ্ট নহে” এই প্রপর্ধান্গমানেব ছারা বীজেব বীজত্ববিশিষ্টত্ব পবিত্যক্ত হইবে না। 
যেহেতু অন্থমাঁনেব অপেক্ষা প্রত্যক্ষ বলব্তব। প্রত্যক্ষেব বাবা বীজেব বীজত্ব জানা যাঁয়। 
অশ্্মানেব দ্বাবা তাঁহাব অপলাপ কৰা যাইবে না। হৃতরাং নৈননায়িকে পৃর্বোক্ত আপতি 
টিকিল না। এই কথাই মূলকাঁব-_“তদ্রপত্বমেতন্ত প্রত্যক্ষসিদ্বত্বাদশক্যাপহৃবমিতি চেৎ্ 
গ্রন্থে বলিয়াছেন। বৌদ্ধ এইভাবে নৈযায়িকপ্রদরত্ত দোষ উদ্ধার কবিলে নৈযায়িক পুনবায় 
"অস্ত তহি বিপর্যয় বদ্‌ যদ্রপং তত তেন বপেনার্থকিাস্থপযুজ্যতে, যথা স্বভাবেন সামগ্রী- 
নিবেশিনো৷ ভাবাঁচ বীভজাতীয়াশ্চৈতে বুশুলস্থাদয় ইতি স্বভাবহেতুঃ, তত্রপত্বমানরানথবদ্ধি- 
বাদ যৌগ্যতায়াঃ” এই গ্রন্থে বৌদ্ধেব মত (বীনরত্বরূপে বীজ অস্ুবপ্রম়ৌজক নহে এইমত ) 
খণ্ডন কবিবাব ভন্য বিপর্য় অনুমান অর্থাৎ অহয়মুখে ব্যাপ্তি পূর্বক অন্ুমানেব (প্রয়োগ 
নিবেশ) কবিতেছেন। পূর্বে যাহা যেকপে অর্থভ্রিয়াতে উপযোগী নয়, তাহা 
সেইবপ বিশিষ্ট নয়-_এইৰপ ব্যতিবেক ব্যাপ্তিমুখে অঙ্্ানেব প্রঘ্োগ কবিষাছিলেন 
এখন-_অতবযব্যাপ্তি মুখে অন্থমানেব নিবেশি কবিতেছেন- যাহা (বীজাদি) যেইৰপ 
অর্থাৎ, যেই বপবিশিষ্ট (বীজন্বিশিষ্ট) তাহা বীজাদি দেইপে (বীহতবরূপে ) অরথনরিযা 
অর্থাৎ (অ্কুবাদি) কার্ধে উপযোগী বা প্রযোজক (জনক) যেমন-সামন্রী প্রবিষ্ট ভাব- 
পদার্থমকল। যেমন ঘটবপ কার্ধেব লামগ্রী (কাঁবণকৃট) হইতেছে মৃত্তিকা, দণ্ড চক, 
কুন্তকাব ইত্যাদি! এই সামগ্রীব মধ্যে প্রবিষ্ট ভাব বলিতে উহাঁবা দকলেই। তাহীব 
মধ্যে কোন একটি, যেমন, দ্ৰগ'কে ধবিরা বলা যাষ- দণুটি, দণত্ববিশিষ্ট আব উহা দু তব- 
রূগে ঘটরবপকার্ধে উপযোগী | প্রন্কতস্থলে বীজ বীজত্ববিণিষ্ট, [ইহা বৌদ্ধও শ্বীকাব 


১৫৮ আত্বতত্ব-বিবেক 

করেন] স্থতবাঁং উহাও, বীজত্বরূপে কোন কার্ধে উপযোগী হইবে । মূলে ণ্যদ্‌ হদ্রপং 
তৎ তেন রূপেনার্থকিয়াস্থপযুজ্যতে, যথ। স্বভাবেন সামগ্রীনিবেশিনো ভাঁবাঃ” এই বাক্যটি 
উদ্বাইবণৰপ অবয়ব বাঁক্া। মৃলকার বৌদ্ধমত খণ্ডন কবিবাব জন্ত বৌদ্ধমতান্গসাবে উদাহরণ 
বাক্য ও উপনয় বাক্য গ্রঘোগ কবিয়াছেন। উপনয় বাক্যটি যথা :-“বীজঙ্গাতীয়া- 
শ্চৈতে কুশুলস্থাদয:। তাহা হইলে বিপর্য়াহ্মানেব ইহাই অর্থ হইল-যাহা যেইৰপ 
বিশিষ্ট তাহা সেইরূপে কার্ষেব প্রয়োজক (জনক )। যেমন স্বভাবত সামগ্রীব অন্তপাতী 
ভাব পদার্থ। এখানে স্বভাব বলিতে নিজভাব অর্থাৎ নিজস্থিত জাতি প্রভৃতি ধর্ম। 
বৌদ্ধ বীন্ত্বরূপে বীজেব অন্ুব প্রয়ৌজকতা ত্বীকাব কবেন না কিন্ত কুর্বদ্রপত্বরূপে বীজের 
অঙ্থুরজনকতা শ্বীকার করেন। এইজন্য বৌদ্ধমতে “্* অর্থাৎ বীজ, তাহাব ভাব কুরবদ্রপত্বরূপে 
(ব্বভাবেন” শব্দেব অর্থ) অঙ্কুবকার্ধেব সামগ্রী অর্থাৎ কাবণসমূহেৰ অস্তঃপাতী ভাব হইতেছে 
বীজ | কুর্বনদ্রপত্ববিশিষ্ট বীজ ]1 স্ভায়মতে বীজত্বপ্নপে বীজ অঙ্কুবকার্ধেব জনক হয় বলিয়া 
ন্ব' অর্থাৎ বীজ, তাহাব ভাব বীজত্বজীতি। স্ৃতবাং স্বভাব বলিতে বীজত্ব প্রভৃতি, 
সেই বীজত্বূপে বীজ, অস্ধুবকার্ধের কারণ সমূহ-_-বীজ, জ্লনেক, মৃত্তিকা, আতপ ইত্যাদি 
অস্তঃপাঁতী ভাব পদ্দার্থ। এইভাবে বৌদ্ধ ও নৈম্বাঞ্জিকেব উভম্ন মতে উদ্দাহ্বণ সিদ্ধ হইল! 
উদ্বাহবণ উভয়নমত সিদ্ধ হুওয়া চাই__সেইজন্ত মূলকার ণ্যথা স্বভাবেন সামগ্রীনিবেশিনো 
ভাবাঃ” এইরূপ উল্লেখ কবিষাছেন। “তদ্্রপে সামগ্রীনিবেশী ভাব”_-এইবপ বলেন নাই। 
কারণ তদ্রপ বলিতে যদ্দি বৌদ্ধ মতান্থ্সাবে কুর্বদ্রপত্ব ধরা হয়, তাহা হইলে তাহা! 
স্ায়মতে স্বীকৃত নহে, আবাব বীজত্ব ধবিলে বৌদ্ধমতে তাহ! স্বীকৃত হয় না। কিন্ত 
ঘ্বভাব* বলায় উভয় মতেই স্বভাব অর্থাৎ নিজ ভাব বা ধর্ম স্বীকৃত বলিয়া উদাহবণ 
উভমবাদিসিদ্ধ হইল। এই উদ্দাহবণ বাক্যেব দ্বারা মূলকাঁৰ এতক্ষণ ইহাই প্রতিপার্দন 
করিলেন যে যাহা যদ্্রপ্রবিশিষ্ট হইবে তাহা তদ্রপে কোন কার্ষে উপযোগী অর্থাৎ 
কার্ষজনক হইবে। বৌদ্ধ ক্ষেব্রস্থ বীজে বীজ এবং কুশূলস্থ বীজেও বীজন্বগ্রত্যক্ষগিদ্ধ বলিয়! 
স্বীকাব কবিয়াছেন। কাজেই মূলকাঁব সেইভাবে উপনয় বাক্য বলিতেছেন-_“বীজজাতীয়া- 
শ্চৈতে কুশুলস্থাদয় ইতি স্বভাবহেতু:”। অর্থাৎ বুশূলস্থবীজ গ্রস্থতি বীজ জাতীয় বা বীজত্ব- 
বিশিষ্ট। এখানে বিপর্যযান্থমানে তদ্রপত্থ্টি হেতু এবং তন্দরপে অর্থক্রিয়োপযোগিত্বটি সাধ্য । 
ূলকাৰ উক্ত হেতুটিকে স্বভাবহেতু বলিয়াছেন বৌদ্ধমতে হেতু তিন প্রকাব-_স্বভাব, কার্থ ও 
অন্পলন্ধি। স্বভাবহেতু যেমন ২_(১) "অয়ং বৃক্ষ: শিংশপাত্বাৎ”। এই স্থলে শিংশপাত্ব হেতুটি 
বৃক্ষষভাবই হয়া থাকে বৃক্ষেব সহিত গিংশপাত্বেব তাদাত্যস্ন্ব আছে। এই জন্ত শিংশপাত্ব 
হেতুব দ্বারা বৃক্ষব্প সাধ্যেব অহ্থমান হয়। কার্ধ হেতু যথা (২) “অয়ং বহিমান্‌ ধৃমাৎ, 
এই স্থলে ধৃম হেতুটি বহ্ছিব কার্য। অন্থপলব্ধিহেতু যথা! :--(৩) “অত্র ঘটো! নাস্তি উপলবি- 
লক্ণপ্রাপ্তস্ত অন্ুপলব্ধেঃ।” অর্থাৎ এখানে ঘট নাই যেহেতু উপলবিব যোগ্যতাপ্রান্তি হওযা 
সত্বেও ভূতলে ঘটেব উপলদ্ধি হইতেছে না। গ্রকৃতস্থলে মূলকাঁৰ বৌদ্ধমতাহুসাবে 


প্রথম পবিচ্ছে--দণভন্গবাঁদ টি 


“তত্রপত্ব* হেতুকে স্বভাব হেতু বলিয়াছেন। যেহেতু যাহা তদ্প হয় তাহা তত্রপে কার্ধে 
উপযোগী হয়। তত্রপত্থটি তদ্রপে কার্যোপযোগিত্ব স্বভাব স্ববূণ। যেমন বীজে বীজন্থটি 
বীজত্বপে কার্যো-( অন্থুব )পযোগিত্ব স্বভাবস্ববপ হইয়া থাকে । প্রশ্ন হইতে পাঁবে “তদ্্রপত্টি 
কেন তন্্রপে কার্ষোপযোগিস্থভাব অর্থাৎ কার্ধযোগ্য ?” তাঁহাঁব উত্তবে মূলকাঁব বলিম্বীছেন_- 
“্তদ্্পত্বমাত্রান্ুবন্ধিত্বাদ্‌ যৌগ্যতাঁধাঃ অর্থাৎ যোগ্যতাটি তন্দ্রপত্মাত্র নিমিত্তক। দণ্ডের 
যে ঘটজননযোগ্যতা তাহা দগুত্বমাত্রনিমিত্তক। গ্রককতস্থলে কুশূলস্থ বীজে ও যখন বী্ত্ব 
বৌদ্বেব স্বীকৃত তখন কুশূলস্থ বীজেরও কার্যযোগ্যতা আছে-_ইহী। বিপর্ধযান্মান বলে 
বৌদ্ধকে স্বীকাব কবিতে হইবে । অতএব বীজ বীজত্ববিশিষ্ট হওয়ায় বীজ যেবপ কার্বে 
উপযোগী অর্থাৎ জনক হয সেইরূপ কোন একটি কার্য বৌদ্ধকেও স্বীকাৰ কবিতে হইল 
এই কথাই মূলকাঁব_“ততশ্চাস্তি কিঞ্িৎ, কার্য যত্র বীজত্বেন বীভমুপযুজ্যতে ইতি” 
এই গ্রন্থে বলিষাছেন। তাহা হইলে কুশূলস্থবীজ বীজত্ববিশিষ্ট , এইবপ মেত্রস্থ বীজও 
বীজন্ববিশিষ্ট বলিঘা! বীজত্বূপে বীজ অঙ্কুরভিন্ন অন্য কোন কার্ধে উপযোগী হইতে পাবে। 
কিন্তু অন্ত কার্ধে যে বীজ উপযোগী হয় না, তাহা৷ পূর্বে গরন্থকীৰ খণ্ডন কবিয়াছেন। স্ৃতবাং 
বীজত্ববূপে বীজ অস্ধুবকার্ধে জনক ইহাঁই শ্বীকাব কবিতে হইবে। কুশলস্থ বীজেও 
অঙ্কুর কার্ধেব জনকতা আছে। তবে জলমেক, মৃত্তিকীয় বপন ইত্যাদি সহকাঁবীব 
অভাবে কুশুলস্থতা দশা অঙ্কুব উৎপন্ন হয় না। ইহাই নৈয়ায়িকেব বৌদ্ধেব প্রতি 
বক্তবা ॥৩৬া 


বীজানুভব এবাসাারণং কায, যত্র বীজ 
প্রয়োজকমৃ ঃ তন্চ সর্থস্মাদেব হীজাদ্‌ ভবতীতি ক্িমনুপপন্নমিতি 
(| না যৌগিকতদনুভবস্ত তদন্তরেণাপ্যুপপত্তেঃ। লৌকিক 
ইতি ঢেৎ| সত্যে নতিদমন্থযং সর্ধস্মাদ বীজাদ ভবতি। 
ই্্িয়ািপ্রত্যাসতের্রসদাতনভাত, অসাহত্রিকত্ান্ছ। ভতঙ্ 
যোগ্যমপি সহকা্ষসন্নিধানার করোতীত্যর্থসিদ্ধম |1৩৭॥ 


অন্থবাদ+_ পূর্বপক্ষ | বীজের অন্ুভবই [নির্ধিকল্প সাক্ষাৎকার ] 
[ বীজের ] অসাধাবণ কার্ধ। যে কার্ধে (বীন্ঞানুভব কার্ধে ) বীজ প্রয়োজক 
[ কাবণতাবচ্ছেদক || তাহা! [ সেই বীজানুতব ] সমস্ত বীজ হইতেই হইয়া থাকে, 
সুতরাং অনুপপত্তি কি? [সিদ্ধান্তী] না। বীজ ব্যতিরেকেও যোগীর সেই 
বীজান্ুভবেব উপপত্তি [সম্ভব] হয়। [পূর্বপক্ষ] লৌকিক অনুভব [বীজের 
কাধ ] হউক্‌। [সিদ্ধান্ত] ইহা সত্য। কিন্ত সমস্ত বীজ হইতে ইহা 


১৬০ আত্মভতু-বিবেক 


[লৌকিক বীজান্ুভব ] অবশ্য হয় না, যেহেতু ইন্দ্রিয় প্রভৃতিব সম্নিকর্ধ অথবা 
কর্বদ্রপাত্মক ইন্জরিয়াদি সার্বকালিক নহে এবং সার্বদেশিক নহে। অতএব 
[বীজাদি অন্ুরাদি কার্ধে] যোগা হইলেও সহকাবীর সান্লিধোব অভাবে কার্য 
করে না_-ইহ] অর্থাৎ সিদ্ধ হইল ॥ ৩৭॥ 


তাৎপর্য £-পূরবগ্রন্থে মূলকাঁব বৌদ্ধেব উপব এই বলিষা আপত্তি দিযাছিলেন যে__ 
যাহা য্্রপবিশিষ্ট হয় তাহা তন্রপে কোন কার্ধেব জনক হব। বীজ যখন বীজন্ববিশিষট 
কেশূলস্থবীজও বীজতবিশিষ্ট ) ইহা তোমবাও শ্বীকাৰ কব, তখন বীজন্ববণে তাহা 
কোন কার্ধেব জনক হুইবে। স্থতবাঁং (বুশুলস্থ) বীছজন্ত কোন কার্ধ অবশ্ঠই স্বীকার 
কবিতে হইবে অর্থাৎ বীভত্ববপে বীজনাধাবণন্রগ্ত কোন কার্ধ শ্বীকাব কবিতে হইবে। 
অন্যথী বীজেব বীজত্ব অনুপপন্ন হইযা যায়! এই আঁপত্তিব উত্তবে বৌদ্ধ বলিতেছেন 
দ্বীজান্থভব এবাসাধাবণং কার্ধং যত্র বীজত্বং প্রযৌজকং, তচ্চ সর্বস্মাদেব বীজাস্তবতীতি- 
কিমনপপন্নমিতি চেৎ।» অর্থাৎ বীজনন্ত বীজেব অন্ুভবই অসাধাঁব্ণ কার্য, উক্ত অন্ুভব- 
কার্ধে বীজ কাবণ আব বীঘ্রত্ব প্রযৌজক বা কাব্ণতাবচ্ছেদক। উক্ত বীজাহুভববপ 
কার্ধ সমস্ত বীজ হইতে উৎপন্ন হইতে পাবে, স্ুতবাং অন্থপপত্তি কি থাকিতে পাবে? 
এখানে যে বীজান্ভবকে বীজেব কার্য বলা হুইযাঁছে সেই অঙ্থভব বলিতে নির্ধিকল্পৰপ 
প্রত্যক্ষ বুঝিতে হইবে। কাব্ণ বৌদ্ধতে বিষষ্বে সহিত ইন্িয়সংযোগজন্ত প্রথমে 
যে নির্ধিকল্ প্রত্যক্ষ উৎপস্ন হয়, তাহাই প্রত্যঙ্ষ। সবিকল্প প্রত্যক্ষ তীহাব! শ্বীকাঁব 
কবেন না। কেহ কেহ সবিকল্প প্রত্যক্ষ স্বীকাঁব কবিলেও সবিকল্প প্রত্যক্ষমাত্রই 
ভরমতআক। এরূপ ভ্রমাত্বক সবিকল্প শ্বীকাৰ কবিলেও বৌদ্ধমতে এ সবিকল্প গ্রত্যক্ষেব 
প্রতি ঘটাঁদি বিষ্য, কাবণ নহে। যেহেতু তাহাদেব মতে সমস্ত পদার্থ ই ক্ষণিক বলিষা 
শ্ণিক বীজ হইতে বীজেব নিবিকল্প প্রত্যক্ষকালেই বীজ নষ্ট হইযা যাঁওয়ায় নির্ধিকল্প 
প্রত্যক্ষেব পবে যে সবিকল্প প্রত্যক্ষ হয় তাহাঁব বিষয় বীজ নহে বা বীজবপ বিষয়জন্য নহে, 
কিন্তু এ সবিকন প্রত্যঙ্গ বীজত্বপ সামান্ত লক্ষণ (জাতি) বিয্যক। আব সামান্যলগ্গণ, 
বৌদ্ধমতে অভাবাত্মক বলিষা উক্ত সবিকল্প্রত্যক্ষ অলীকবিষিয়ক হওযাঁ উহা ভ্রমাতবক গান 
হয়। স্ৃতবাং বৌদ্ধ সবিকলপ প্রত্যক্ষকে বীজেব কার্য বলিতে পাবেন না। অতএব বীজ্জন্ত 
কার্ধ বীজেব নিবিকল্প প্রত্যন্দই বুঝিতে হইবে। আব যে মূলে ৭্বীজানূতব এবাসাধাব্ণং 
কাম এখানে “অসাধাবণ” পদটি আছে তাহাব অভিপ্রায় এই যে-_বীজভিন্ন পদার্থেৰ কার্য 
বীজান্ভব নহে কিন্তু বীজান্ভবটি বীজমাত্র জন্য । ন্তাধমতে এ কার্ধে অসাধাবগত্ব হইতেছে 
বাজত্াবচ্ছিন্নকাবণতানিবূপিতত্ব। পবত্র বীজতুং প্রন্বো্রকম্‌ এখানে 'প্রয়োজক* পদেব 
অর্থ কাব্ণতাঁবচ্ছেদক। যদি ও গ্রযৌজক বলিতে কাঁবণও কাব্ণতাবচ্ছেদ্ক উভষকে 
বুঝাইতে পাবে, তাহা হইলেও এখানে বীজ্ত্বকে বীজান্ছভবেব প্রতি প্রযোজক বলা 


প্রথম পবিচ্ছেদ--ঘণভদ্ববাদ ১৬১ 


কাঁরণতাবচ্ছেদকরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। যেহেতু বীজুটি বীন্দানুভবেৰ কীবণ নহে। 
বৌদ্ধেব এই প্রকাৰ আঁশঙ্কাব উত্তবে নিদ্ধান্তী বলিতেছেন “যৌগিকতদনুভবস্ত তদততবেণাপুপ- 
পভে:।* বীজাদি বিষয় ব্যতিবেকেও বীজািবিষয়ক যৌগিক নির্ধিকল্প প্রত্যক্ষ হয়। 
স্থতবাঁং যৌগিক অন্গতবে বীজেব কাঁরণতাঁব ব্যভিচাব হইল। যোৌগীব বীজেব অন্ভব 
হয় কিন্তু সেই অক্নুভবেব প্রতি বীজ কাঁবণ নয়। বৌদ্ধমতে বল্পনাপোঁচ অন্রান্ত জ্ঞানকে 
ষথার্থ প্রত্যক্ষ বলে। “অভিলাপসংসর্গষোগ্যপ্রতিভাদপ্রতীতি-ই কল্পনা অর্থাৎ যে জ্ঞানে 
শবেব সংসর্গপ্রতীত" হইতে পাঁবে সেই জ্ঞানকে কল্পনা বলে। যেমন বে ব্যক্তিব পদ ও 
পদার্থের সন্ধ বা শক্তিজ্ঞান আছে সেই ব্যক্তিব শব্দোল্লেখী “ইহা ঘট" এইবপ যে জ্ঞান 
হয় তাহাকে কল্পনা বলে। বৌদ্ধমতে বস্তমাত্রই ক্ষণিক বলিয়া যে কাঁলে শক্তিজ্ঞানকাঁলীন- 
কপে ঘটেব জ্ঞান হয়, সেইকালে পূর্বঘট থাকে না অথচ তাহাব জ্ঞান (প্রত্যক্ষ) হওয়ায় 
উক্তজ্ঞানকে কল্পনা বল! হব। এরব্‌প কল্পনা বহিত যে অন্রান্ত জ্ঞান তাঁহা গ্রত্যক্ষ। দিও- 
মযোহাদিবশত পুর্বদিকৃকে পশ্চিম দিক্‌ বলিষা যে জ্ঞান তাহা! ভ্রান্ত, তাহাঁও প্রত্যক্ষ নহে। 
নৌকায় গমনকালে তীরস্থ বৃক্ষকে চলিতে দেখা যাঁর! উক্ত চলদ্‌ বৃক্ষেব জ্ঞান ভ্রম 
নহে--কাবণ সেখানে বন্ত (বৃক্ষ) পাওয়া যায়। এইজন্য 'কল্পনাপোঢ বলা হইয়াছে। 
চলদ্বক্ষেব জ্ঞান কল্পনাত্বক। হ্থতবাং কন্পনাশূন্য অথচ অভ্রীস্ত জ্ানই প্রত্যক্ষ। যেন 
নির্বিকপ্প নীলাদিব*্জ্ঞান। এই জ্ঞানকে খবসংসষ্টবূপে উল্লেখ কবা যায় না। এইরূপ 
নির্বিকল্ প্রত্যক্ষ বৌদ্ধমতে চাবপ্রকাব। বথা : ইন্রিমুজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, আত্মসহ্ধেদেন 
ও যোগিজান। আঁলোকাদি থাকিলে চক্ছুসন্গিকর্ষেব অনন্তব নীলাঁদি বিষ়জন্য যে নীলাদি- 
জান তাহা ইন্রিয়জ্ঞান। এই ইন্দরিয়জ্ঞানেব পবক্ষণে এক সন্তানের [ নীল, নীন, নীল এইরূপ 
ধাঁবাকে সন্তান বলে] অন্তর্বতাঁ হ্ইয়া যে প্রত্যক্ষ হয তাঁহাকে মনোবিজ্ঞান বলে। জ্ঞান, 
সখ প্রভৃতি চিত্বৃতিগুলি নিজেই নিজেব দ্বাবা প্রকাশিত হয় বলিয়া উক্ত জানাদিব 
প্রকাশকে আত্মপন্বেদন বলে। কোন বিষয়েব ভাবন! ( পুনঃপুনঃ চিন্তা ) জনিত যে স্পষ্টজ্ঞান 
তাহাকে যোগিজ্ঞান বলে! এই যোঁগিজ্ঞান ও স্পষ্ট বলিয়া ইহাকে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ বলে। 
কিন্তু বিষয়জন্য নহে। কাবণ থে বিষষ়েব ভাবনা করা হ্য, ভাবনাৰ প্রকর্ষজনিত যৌগিজ্ঞান 
তাহাঁব অনেকক্ষণ পরে উৎপন্ন হয় অথচ সেই বিষয়টি অনেক আগেই নষ্ট হই যাঁ়। স্থৃতবাং 
ভাবনাপ্রকর্ষজন্য যোগীব বীজীন্থভবের প্রতি বীজেব কাঁব্ণতা না থাকায়, বৌন্বগণ ঘে 
বীজান্ুভবকে বীজেব অসাধাবণ কার্য বলিষাছিলেন তীহা দিদ্ধ হইতে পাঁবিল না অর্থাৎ 
বীজান্থভবে বীজেব কাবণতা অসিদ্ধ হইয়া গেল। 

যৌগিক নিবিকলস প্রত্যক্ষ বীজেব অসাধাবণ কার্য নদ্ব কিন্তু লৌকিক অর্থাৎ ইল্ডিব- 
্রত্যাপন্নবিষয়ক নির্িকল্ প্রত্যক্ষ বীজেব অনাধাবণ কার্ধ হইবে__এইভাবে বৌদ্ধ পুনবায় 
নিজপক্ষেব পূর্বোক্ত দৌষেব উদ্ধাৰ কবিবাব জন্য বনিতেছেন-_দ্লৌকিক ইতি চেৎ্গ। 
বৌদ্ধেব এইবপ উক্তিব উত্তবে নৈয়াধিক প্সত্যমেতৎ . ... কবোভীত্যরথসদ্ম্* গ্চ্থর 
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১৬২ আত্বতত্ব বিবেক 


আবতাঁবণ। কবিযাঁছেন। অর্থাৎ নৈধাধিক বলিতেছেন লৌকিক নিধিকল্প প্রত্যক্ষ বীজেব 
অসাধাবণকার্ধ ইহ সত্য কিন্ত সেই লৌকিকগ্রত্যক্ষ  নির্ধিকল্প প্রত্যক্ষ ] সমস্ত বীজ হইতে হয 
না। যেহেতু বীজেব সহিত ইন্রিয়াদিব সনিকর্য সর্বদা হয় না এবং সর্বত্র (সর্বদেশে ) হয় ন! 
অর্থাৎ সর্বকাঁলে ব। সর্বদেশে ইন্দরাদিব সন্নিকর্ষ হয় না। এখানে আঁশঙ্কা হইতে পাঁবে যে 
এনৈষাঁবিক বৌদ্ধ মত খগুন কৰিতে প্রবৃত হইয়া বলিতেছেন_ সমস্ত বীজ হইতে লৌকিক 
্রত্যক্ষ হয় না! যেহেতু ইন্জরিযাদিব প্রত্যাঁসতি (সন্নিকর্ধ) সর্বকাঁলে বাঁ সর্ধদেশে হয় না। 
কিন্তু বৌদ্ধ ইন্দ্রিঘাঁদিব গ্রত্যাসত্তিকে গ্রত্যক্ষের প্রতি কাঁধণ বলেন না। স্কৃতবাঁং নৈধারিক 
কিবপে ইস্ডিয়াদিব প্রত্যাসতিরূপ কাবণেব অভাববশতঃ প্রতাক্ষ হইতে পাবে নাহ্হা 
বৌছেব উপব্‌ অভিযোগ কবিলেন? এইবপ আঁশঙ্কাৰ উত্তবে দীর্ধিতিকাঁব বলিয়াছেন 
“ইন্িষাদিপ্রত্যাসতেবমদাতনত্বাৎ, অসার্বত্রিকত্বাচ্চ” এই মৃলগ্রস্থ নৈয়ায়িক মতান্ছিসাবে 
বল। হুইযাঁছে। নৈধায়িক মতে লৌকিক প্রত্যক্ষেব প্রতি ইন্জিয়প্রত্যাসত্িব কাবণতা 
স্বীকৃত। আব যদ্দি বৌদ্ধমতাহসাঁবে বলিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে-_ 
“বীজ হইতে সর্বদা বা! সর্বত্র কুর্বন্্প ইন্জিষ উৎপন্ন হয় না।» অর্থাৎ বৌদ্ধমতে ইন্টিষ 
প্রত্যাসত্তিকে গ্রত্যন্সেব কাঁবণ বলা হ্য না, কিন্তু কুরবন্রপত্ববিশিষ্ট ইন্দ্রিথকে প্রত্যক্ষেব কাব 
বলা হয। স্থৃতবাঁং বৌদ্ধেব মত ধবিষা খণ্ডন হইবে যে বীজেব লৌকিক প্রত্যক্ষ সমস্ত 
বীর্ হইতে হম না। যেহেতু সর্বদেশে বাঁ সর্বকাঁলে কুর্বদপ ইন্র্িষ থাঁকে ন1। স্ুতবাং 
'বীজ” লৌকিক গ্রত্যক্ষেব যোগ্য অর্থাৎ স্ববপযোগ্যতাবিণিষ্ট কাবণ হইলেও ইন্জিয় প্রভৃতি 
সহকাবীব অসন্নিধানবশত কার্য উৎপাদন কবে না। এইবপ বীজ অস্কুবেব গ্রতি 
স্ববপযোগ্য কাবণ হইলেও সহকাঁবীব অভাবে অঙ্কুব উৎপাদন কবে না" ইহা অর্থাৎ পিদ্ধ 
হইল। স্ৃতবাং বীজ কুশূলস্থতা দণাঁয় অস্কুবেব স্ববপযোগ্য কাবণ হুইঘাও ক্ষিতি, জল, 
প্রভৃতি সহকাবীব অভাবে অন্কুব উৎপাঁদন কবে ন1। ইহা সিদ্ধ হওয়াষ কুণ্লস্থ বীভত্ব 
শ্বেত্রস্থ হইলে অষ্কুব উৎপাদন কবে ইহাঁও অসিদ্ধ হঘ না! অতএব বীজ ক্ষণিক নহে ॥ ৩৭| 


কার্যান্তমেবাতীন্ত্িয়ং সর্ববীজাব্যভিঢার্সি ভবিষ্যভীতি 
ঢেও্ তন্ন তাবছুপাদেয়ষ, অমৃতন্য মৃতানুপাদেয়ভাণ্ পরিদ্য- 
মান-মৃরঘটিভতয়া মূ্তান্তরশ্ব তদেঙ্শ্তান্পপত্তেঃ। নাপি 
সহকার্ধং মিথঃ সহকার্িণামব্যভিঢারানুপপত্তেঃ |৩৮| 


অনুবাদ $-_ পূর্বপক্ষ] অন্যকোন অতীন্দ্িষ কার্য সমস্ত বীজেব 
অব্যভিগাবী (কার্য) হইবে। | তাহা কি উপাঁদের অথবা সহকার্য? উপাদেয় 
কি অমূর্ত অথব! মূর্ত? এইবপ বিকল্প কবিষা অমূর্তপক্ষে দোঁষ দেখাইতেছেন ] 
[ দিদ্ধান্তী] না" সেই অতীন্রিষ কার্য অমূর্ত হইলে, তাহা উপাদের হইতে 


প্রথম পবিচ্ছেদ_ষণত্দবাদ ৯? 


পাবে না। যেহেতু অধূর্ত ( পদার্থ) মূর্তের উপাদেয় (কার্ধ) হইতে গারে না। 
আব সেই কারধাস্তব মূর্ত হইতে পাবে না যেহেতু পৰিদৃগতমীন ূর্ভেবদ্বাবা ঘটিত 
হওযাষ [বীজে পরিদৃশ্তমান অস্কুর কার্ধ (স্তায়মতে ) অথবা পর পর বীগ্রবপ 
( বৌদ্ধমতে ) কার্য বিদ্যমান থাকায় ] অন্ত মূর্ত সেই দেশে [বীজবপদেশে] থাকিতে 
পাঁরে না। আর সেই অতীন্দ্রিষ কার্য সহকার্য অর্থাৎ বীজাদি উপাদান ভিন্ন যে 
সকল সহকারী, সেই সকল সহকারি-সমবধানে বীজ হইতে উৎপন্ন যে কার্য 
তাহা ]--এইবপ ধলা যাষ যাষ না। কারণ সহকারি সকলের পরস্পর অব্যভিচার 
অন্ুপপন্ন [ অর্থাৎ সকল বীজে যে সব ময়, সকল সহকারিব একবপ সমবধান 
হইবে এইবপ নিষম নাই ] 1৩৮| 

তাৎপর্য £__বীজত্ববপে বীজ কোন কার্ধেব কাবণ হইবে অন্যথা বীঙ্গেব বীভত্‌ই 
সিন্ধ হইবে না বা বীজেব বীজন্বভাবতাই সিদ্ধ হইতে পাবে না এই কথা নৈরাধিক বৌদ্ধকে 
পুর্বে বল্যাছিলেন। তাহাতে বৌদ্ধ বীজানুভবকে সর্ববীরনাখাবণকার্ধ বলিয়া সমাধান 
কবিতে চেষ্টা কবিবাছিলেন। কিন্তু নৈয়ারিক তাহা৷ অব্যবহিত পূর্গ্রস্থে খণ্ডন কবিদ্ধাছেন! 
এখন বৌদ্ধ পুনবাধ বীজেব বীজন্বভাব্তা সাধন কবিবাব উদ্দেশ্যে সর্ববীরদাধাবণ একটি 
কার্ষেব উল্লেখ কবিতেছেন “কার্যম্বাতীব্ডরিরং”* ইতি চে” গ্রন্থে। অর্থাৎৎ লৌকিক বা 
যৌগিক অস্থৃভব বীদ্র সাধাবণকার্য না হউক, তথাপি সমস্তবীজেব অব্যভিচাবী অন্ত কোন 
অতীন্্রির কার্ধই সর্ববীজদাধাবণ কার্ধ হইবে। এ অতীন্দরিরকার্ধেব অধিকবণে কোন না 
কোন বীজ অবশ্যই থাকিবে অথবা বীজেব অভাব যেখানে থাকে দেখানে উত্ত অতন্দ্র 
কার্ধ থাকিবে না। ইহাই হইল বীজেব অব্যভিচাবী কার্ধ। 

বৌদ্ধেব এইবগ বক্তব্যেব উত্তবে নৈঝাধিক প্তন্গ তাবহুপাদেরমূ  মিথঃ সহকাবি- 
ণামব্যভিচাবাগত্েঃ1” এই গ্রন্থ বলিতেছেন। অভিপ্রীধার্থ এই-_কার্ধ দুই ভাগে বিভক্ত, 
উপাদেয় ও পহ্কার্ধ। যে কার্ধেব ধাহা উপাদান কাবণ, সেই কার্ধকে তাহাব উপাদেয় 
(কার্ধ)বলা হয়! যেমন স্থা/বাদিগতে বন্ধ, তত্ব উপাদেয! তত্াত্মক উপাঁদান হইতে 
বস্ত্র উৎপন্ন হর বলিষা বস্ত্রকে তন্তব উপাদেয বলা হয়। উপাদান কাবণ যাহাঁকে সহকাবী, 
কবিগা যে কার্ধ কবে দেই কার্ধ তাহাব সহকার্ধ। যেমন বন্ত্রটী তুবী বেমা! প্রভৃতিব সহকার্য। 
যেহেতু তুবী, বেমা প্রভৃতি হইতে ভিন্ন বে তন্তবপ উপাদান, সেই উপাদান তুবী, বেদ 
প্রভৃতি সহকাবীকে অবলম্বন কবিরা বস্ত্র উত্পাদন কবে। এইজন্য বন্ধ, তুবী বেম! 
প্রভৃতিব সহকার্য। 

বৌদ্ধ সমস্ত বীজপাধাবণ কৌন অতীন্দির পদার্থকে বীেব কার্য বলিরাছেন। 
তাহাব উত্তরে সিদ্ধান্তী (নৈরাফ়িক) বিকল্প কবিতেছেন যে_বেই অতীত্তির পদার্ঘটি 
কি বীজেব উপাঁধেব্‌ কার্ধ অথবা বহকার্ধ। উপাদেন কার্ধ হইলে সেই উপাদেকটি অমূর্ত 


১৬৪ গআঁজুতত্ব-বিবেক 


অথবা মূর্ত? এইরূপ বিকল্প কবিয়া বলিতেছেন প্তন্ন তাঁবছুপাদেরমূ।” অর্থাৎ সেই 
অতীন্রিপদার্থ উপাঁদের নর। কেন উপাঁদের নয় এইবপ আশঙ্কায় বলিতেছেন “অমূর্তন্ত 
ূরতানপাদেরতাৎ॥” অর্থাঞ দেই অতীন্তরি্ পদার্থট বীজের অমুর্ত উপাদের হইতে পাবে না। 
যেহেতু বীদ্র মূর্ত পদার্থ আব উপাদেরটি অনূর্ভ। ইহা হইতে পাবে না। অমূর্ 
কখনও সূর্ভেব উপাদের হয় না। মূর্ত ঘূর্ভেবই উপাদান হর। মূর্ত কখনও অমূর্তেব উপাদান 
হয় না। প্রশ্ন হইতে পাবে ন্তারমতে পৃথিবী গদ্ধেব উপাদান (সমবারিকাব্ণ)। গন্ধ অমূর্ত 
পদার্থ! আঁব পৃথিবী মূর্ভ। কাবণ স্যারমতে সদীমপবিমাণ যাহাঁব থাকে তাহাকে মূর্ত 
বলে। গন্ধ, গুণ পদার্থ, তাহাতে কোন গুণ থাকে না বলিয়! পবিচ্ছিমন পবিঘাণও থাকে না। 
অতএব উহ! অমূর্ভ। স্থৃতবাং দিদ্ধান্তী (নৈরারিক ) কিরূপে বলিলেন “অমূর্তন্ সূর্তান্থ- 
পাঁদেযত্বাৎ"? ইহাব ছুই প্রকাব উত্তব হইতে পাবে। যথা “্অমূর্তন্ত” এইখানে “ন্যস্ত” 
এই পদ অধ্যাহাৰ কবিরা স্তারমতে অমূর্ত ভ্রবেব উপাদান কখনও মূর্ত ভ্রব্য হয় না-_এইরূপ 
অর্থ বিলে আব পুর্বোক্ত অসন্বতি থাকে না। অথবা বৌদ্ধমতে গগুণাঁতিবিকত ব্রব্য স্বীকাৰ 
কবা হুর না বলির গন্ধাদিগুণনযটিই পৃথিবী । সেইজন্য গন্ধ পৃিবীব উপাদের না হওয়ায় 
অমূর্তের মূর্ভোপাদানকত্বেব প্রাপ্তি নাই। কিন্ত প্রকৃত স্থলে বীজ মূর্ত আব তাহাঁব কার্ধকে 
অতীন্দ্রি বলার বুঝা যাইতেছে বৌন্ধমতে বপাদিব সমষ্্যাত্বক বীজ ইন্্িরগ্রাস্থ বলিয়া 
মূর্ত আব কা্ব অতীন্দরিয় বলিয়া অনূর্ত। আব তাহাদেব মতে অমূর্তগূর্ভেব উপাদেয় এইক্ধপ 
দৃষ্টান্ত পাওরা যাঁর না। সেইজন্য নিশ্বান্তী তীহাদেব উপব দোষ দিরাঁছেন যে অমূর্ত মূর্তের 
উপাদের হয় না। 

আব বেই অতীব্দরি্ন কার্যাস্তবকে যদি মূর্ত বলা হুর, তাহা হইলে তাহার উত্তবে 
সিদধান্তী ( নৈর়ায়িক ) বলিতেছেন “পবিদৃণ্মানদূর্তঘটিততরা মূর্তান্তবন্ত তদ্দেশস্তান্পপত্েঃ 1” 
অর্থাৎ বীজ পবিদৃষট মূর্তঘটিত বলিয়া দেই মূর্ত্দেশে মূর্তীন্তবের থাকা অসম্ভব হর। 
অভিপ্রার এই যে- ন্যারঘতে মূর্ত বীন্ হইতে পবিদৃশ্ঠমান অসুর কার্ধ উৎপন্ন হয়! আব 
বৌদ্ধমতে পূর্বক্ষণিক বীজ হইতে উত্তবক্ষণিক বীন্গ উৎপর্র হর। দেই উত্তব্ষণিক বীজও 
মুর্ভ। নেই উত্তবক্ষণিক বীন্র বা অঞ্গুব প্রত্যন্গসিদ্ধ বলিয়া তাঁহাব অপলাপ করা 
যায় না। সুতবাং সেই উত্তবক্ষণিক বীক্স বা অন্কুবপ কার্ধেব অবিকবণে উক্ত বীজ বা 
অঙ্ুব বিদ্যমান থাকার সেইখানে আব একটি (অতীন্ির কার্বান্তব ) মূর্ত কার্ধ থাকিতে 
পাবে না। অতএব বৌদ্ধেব আশঙ্কিত উক্ত অতীন্্ির কার্ধান্তবুটি বীজেব উপাদের হইতে 
পারে না! এখন বৌদ্ধ যদি উদ্ত অতীন্দরির কার্কে বীজেব সহকার্ব অর্থাৎ বীজরূপ 
সহকারিকাবণক বলেন তাহাব উত্তবে নিদ্ধান্তী বলিতেছেন-_নাঁপি সহকার্ধম1” অর্থাৎ 
উক্ত অতীব্রিয় কাটি বীভবপ দহকাবী কাবণ হইতে উৎপন্ন হ্য়-_ইহা! বলা যার না। 
বী্্কে উক্ত অতীন্ত্িব কার্ধেব সহকাবিকাবণ বা! নিমিতকাব্ণ বলিলে পুর্বে যে দোষেব 
প্রস্গ হইয়াছিল তাহা হয় না। যেহেতু কার্ধ উপাদান কাবণে বিদ্কমান থাকে, নিমিভকাঁবণে 
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বিদ্যমান থাকে না। বন্ত্র তাতেই বিদ্যমান থাকে, তুবী বেমাদিতে থাকে না। নেইরপ 
উক্ত অতীন্দরিয় কার্ধট বীজরূপ সহকাবিকাবণজন্য হওয়ীর়, উহা বীজে থাকিবে না কিন্ত 
উহাঁব যাহা! উপাদান কাঁবণ, তাহীতেই থা কবে। কাজেই বীজদেশে উত্তবক্ষণিক বীজ 
বা অস্কুব থাকায় উক্ত অতী্্রিয় কার্ধেব থাকা অসম্ভব বলি! যে অতীন্দ্রিঘ কার্ষেব অস্থপনত্তি 
তাহা আব হইবে না। এইজন্য উত্ত অতীন্দ্রিষ কার্ষের সহকার্ধতা খণ্ডনে অন্াপ্রকাব 
যুক্তি বলিতেছেন-__“মিথঃ সহকাবিণীমব্যভিচাবান্থপপত্তে৮। পবস্পব নকল সহকাঁবীব 
অব্যভিচাঁ হইতে পাবে না । অর্থাৎ অতীন্ডিন্ন কোন কার্ষকে বীজেব সহকার্ধ বলা যায় না। 
যেহেতু সকল বীজে সমস্ত সহকাবীব সম্মেলন হর না। বদ্দি সকল বীজেব পকল 
সহকাবীব সম্সেলন নিরতই হইত তাহা হইলে উক্ত অতীন্জিয্ কার্ধটি সকল বীজেব 
সহকার্ধ হইত কিন্তু এইবপ নিয়ম কৌথায়ও দেখা যায় না যে, সমস্ত সহ্কাবী মিলিত 
হুইয়! সর্বত্র একটি কার্য উৎপাদন কবে। ইহাঁব যখন ব্যতিক্রম দেখা ষায় তখন যে 
সহকারীর অভাবে উক্ত কার্য উৎপন্ন হয়, সেই সহকাবী উক্ত কার্ধেব প্রতি কাবণ হইতে 
পাঁরে না। যেহেতু যাহাব অভাব থাকিলে কার্ধেব অভাব হু তাহাকে সহকাবী কাবণ 
বলে। যাহাৰ অভাব থাঁকিলেও কার্ষ হ্য় তাহা কাৰণ হঘ না। এইরূপ উপাঁদানেব 
অভাব থাঁকিলেও যদি সহকাবী হইতে কার্ধ হয় তাহা হইলে উক্ত উপাদানকে আঁব 
উপাদান (কারণ) বলা যাইতে পাবে না। স্থৃতবাং বৌদ্ধ ষদ্দি উক্ত অতীন্দ্রির কার্ধকে 
অন্য উপাদান পহকাবে বীজরপ নিমিত্তকাব্ণজন্য বলেন ও উহাঁকে সকল বীজ সাধাঁবণকার্ধ 
বলেন তাহা হইলে উক্ত কার্ষেব উপাদান ও সকল সহকাবীব অব্যভিচাব অর্থাৎ উহাদেবও 
অভাবে উক্ত কার্ষেব অভাব বলিতে হইবে । পবন্ত কল বীজে নকল সহ্কাকী সর্বত্র একবপ 
কার্য কৰে না বলিয়া সহকাঁবী সকলেব অব্যভিচার হইতে পাঁবে না, কিন্ত ব্যভিচাবি হর | সহ- 
- ক্কারীর ব্যভিচার হইলে ক্ষতি কি? এইবপ বল! যায় না। যেহেতু যে সহকাঁবীব বা উপাদানের 
অভাবে কার্য হয়, সেই সহকারী বা উপাদানের কাবণত্ব ব্যাহত হ্যা যায় । আব যদি 
সহকাবীব অভাবে কার্য হয় না ইহ! বৌদ্ধ বলেন তাহা হইলে সমর্থ (কাব্ণ) বন্ত সহকাবীব 
অভাবে কার্ধ কবে নাঁ_-ইহা! বৌদ্ধকে শ্বীকাঁব কবিতে হর। তাহা হইলে বৌদ্ধেব ক্ষণিকবাদ 
ভষ্ন হইস্া যায়। এইস্থুলে দীরধিতিকাব স্বতন্্রভাবে বৌদ্ধমতে একটি পূর্বপক্ষ কবিরা খণ্ড 
করিয়াছেন। ধা বৌদ্বগণ যদি বলেন_বীছের ধ্বংসই সর্ববীজ-দাধাবণ কার্ধ। কীজেব 
ধংস, সায় ও বৌদ্ধ উভয় মৃতসিদ্ধ। সুতবাং অস্থুব সর্ববীজনাধাব্থ কার্য নহে, কুশূলস্থ বীজ 
হইতে অঙ্কুব উৎপন্ন হইতে দেখা যার না! বীজেব ধ্বংস সকল বীজদাধাব্ণ। উহাই 
সাধাবণ কার্ধ! ইহীব উত্তবে দীধিতিকাব বলিয়াছেন উক্ত বীজ ধ্বংসটি কি অঙ্কুবাদি কার্য 
হইতে ভিন্ন অথবা! অভিন্ন? যদি বীজব্রংসকে তোমবা ( বৌদ্বেবা) অন্থুবাদি কার্ধ হইতে 
ভিন্ন বল তাহা হইলে তোমাদের ( বৌদ্ধদের ) মতে কার্য হইতে ভিন্ন তাদৃশ ধ্বংন অনীক 
বলিয়া তাহা বীজের কার্য হইতে পাবে না। যেহেতু কার্ কখনও অলীক হ্ব না আব যদি 
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উক্ত বীজব্বংসকে বীজকার্য অঙ্কুবাদি হইতে অভিন্ন বল তাহ! হইলে বীজত্বন্ূপে বীন্জ অঙ্থুবত্ব- 
বূপে অদ্কুবেব কাবণ হয় ইহাই স্বীকাব কব| উচিত। অন্তথা। অন্কুব, বীজ ও বীজান্ভব 
ইহাদেব অন্যতমকে বীজেব কার্ধ বলিলে কুশূলস্থতা কালেই বীর হইতে অস্কুবেব উৎপত্তি, 
ক্ষেত্রে অন্কুব উৎপন্ন হুইবাঁব পব বীজ হইতে বীজেব উৎপত্তি প্রপন্দ হইবে এই দকল 
দোষেব কথ। পুর্বে ৩৪ সংখ্যক গ্রন্থে বুল! হইয়াছে |৩৮| 


অপি টিবং সতি প্রয়াজকত্বভাবে৷ নাববয়ব্যতিরেকগো- 
ঢরঃ, তদ্‌গোরন্ত ন প্রয়োজকঃ| দৃশ্যং ঢ কার্ষজাতষ্‌, 
অদৃশ্যেনৈব ন্বভাবেন ক্রিয়তে দুশ্যেন তু অদৃশ্যমেবেতি, সোহয়ং 
যে প্রবাণি ইত্যন্ত বিষয়ঃ |৩১| 


অনুবাদ £--আরও দোষ এই যে--এইবপ হইলে [ বীজত্ববপে বী্গ 
অস্কুবের কারণ নষ, কুরধদ্ধপত্ববপে অঙ্কুরেব কারণ, বীজত্ববপে বীজ অন্য কোঁন 
অতীন্দ্রিষ কার্ধে কাঁরণ--এইবপ স্বীকাঁৰ কবিলে ] যাহ। প্রয়োজকন্বভাব তাহা 
অন্বয ও ব্যতিবেকেব বিষষ নহে, আব যাহা! অন্বঘ ও ব্যতিবেকের বিষধ তাহ! 
গ্রয়োজক নহে। দৃশ্ কার্য সমূহ (অঙ্ধুরাদি ) অনৃশ্তস্বভাবেব দ্বারা (কুর্বন্রপত্ব- 
পে) উৎপাদিত হয়, আর দৃশ্যের ছবা (দৃশ্যন্ষভাববীজত্ব বিশিষ্টের দ্বাবা ) 
অদৃশ্য ( অতীন্দ্রিয কার্ধ) কার্যই উৎপন্ন হয--( বৌদ্ধপক্ষে ) এইবপ হওযাষ «যে 
গরবাঁণি” ইত্যাদি হ্যাষের প্রসঙ্গ হয [ অর্থাণড যে ব্যক্তি সিদ্ধকে পরিত্যাগ করিয়! 
অসিদ্ধেব সেবা কবে, তাঁহাব সিদ্ধ বস্ত ন্ট হইবা যায় আর অসিদ্ধ তে! নষ্টই। 
এই ন্যায়েব অনুসারে বৌদ্ধ বীজের অঙ্ধুব কার্য যাহা কঃপ্ত অর্থাৎ সিদ্ধ তাহাঁকে 
পরিত্যাগ করিয়! অকন্প্ত ব! অসিদ্ধ অতীন্দ্রিয কার্ধ সাধন করাঁধ, তাহার সেই 
অতীক্মিষ কা্ধও দিদ্ধ হয না, সিদ্ধ অঞ্জুব কার্য তো! পরিত্যক্ত হইযাঁছে, ফলে 
বৌদ্ধের কিছুই সিদ্ধ হয না ]1৩৯॥ 

তাৎপর্য £ পৃরবগ্স্থে সর্ববীজসাধাবণ অতীন্দরিন কার্য উপাদেষ অথবা সহকার্ধ নয__ 
ইহা গ্রতিপাদ্ন কব হইয়াছে । অতীন্দরিপ্ন কার্ধেব সহকার্যত্ব খগ্ডনে নৈযার়িক বলিয়া- 
ছিলেন যে কার্ধেব উপাদান কাবণ ও সহকাবি-কাব্ণ যে সব সময় সর্বত্র অব্যভিচবিত- 
ভাবে থাকে , এবপ নিয়ম নাই। জুতবাং উপাদানে অভাবে ঘদি সহকাবী ' হইতে 
কার্য হয় অথবা সহকাবীব অভাবে উপাদান হইতে কাধ উৎপন্ন হয়, তাহ! হইলে 
উপাদানেৰ বা সহকাবীব কাব্ণত্ব ব্যাহত হইসজ। যাইবে। নৈয়াধিকেব এইবপ বক্তব্যের 
উত্তবে বৌদ্ধ যদি বলেন-_যে 'কার্ধেব যাহা! উপাদান কাবণ ও থাহা! সহ্কাঁবি-কাবণ, গেই 


প্রথম পবিচ্ছেব_ক্ষণভদ্ববাঁদ টি 


কার্ধেব প্রতি সেই সহকাবি-কাবণ তাঁহাব উপাঁদানেব ব্যাপ্য অর্থাৎ সহকাঁবী উপাঁদানকে 
ছাঁডিবা! কখনও থাকে না|, যেমন কার্য ও কাবণেব অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি থাকে অর্থাৎ ইহাব 
অন্ভতবেব,কার্ধ কখনও কাবণকে ছাডিযা থাকে না, সেইব্নপ সহকাবী কখনও উপাদানকাবপকে 
ছাঁডিথা থাকে না স্থৃতবাং উপাদানেব বাঁ সহকাবীব অভাবে কার্ধ উৎপন্ন হইলে উপাদান বা 
সহকাবীব কাবণত্ব ব্যাহত হুইযা যায়__ইত্যাদি নৈরাধিক প্রদত্ত দোষে প্রদন্দ হব না । তাহাৰ 
উত্তবে যূলকাব বলিতেছেন- “অপি ৮ এবং সতি” ইত্যা্দি। অর্থাৎ সহকাবী কাবণ উপাদান 
কাঁবণকে কখনও ছাঁডিবা! থাকে না অথচ কুর্বন্পত্থবূপে বীন্জ অতীন্তরির কার্ধেব কাবণ__এইবপ 
হইলে যাহা প্রযৌজক স্বভাব বলিয়া! তোমাঁব অভিমত (বৌদ্ধেব স্বীকৃত) তাহা অন্যব্যতিবেকেব 
বিবষ নঘু। যেন বৌদ্ধ অস্কবকুর্বদ্রপত্বকে অতীন্দরিয় কার্ষেব প্রযোজক বা কাব্ণতাবচ্ছেদক 
ত্বীকাঁৰ কবিয্বা থাকেন। অথচ তাহা অন্য ও ব্যতিবেকেব বিষয় নয অর্থাৎ কুর্বদ্রপন্থ 
থাঁকিলে অতীন্দরিয় কার্য উৎপন্ন হয় এবং কৃর্বদ্রপত্ব না থাকিলে অতীন্দিয় কার্য হয় 
না__এইবপ অস্যব্যতিবেক প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে? অন্বরব্যতিবেকজ্ঞান প্রত্যন্গেব সহকাবী 
হইয়া কার্ষকাঁবণভাবেব নিশ্চারক হঘ। পতদ্‌গৌচবস্ত ন প্রযোজক আব যাঁহা অন্ববয ও 
ব্যতিবেকেব বিষষ হয় তাহ! প্রয়োজক হয় নাঁইহাও বৌদ্ধেব মত। যেমন বীছ 
অস্থুবকার্ধে অন্বয় ও ব্যতিবেকেব বিবয হয়। বীজত্ব থাকিলে অন্কুবকার্ধ হয়, বীজ্ত না 
থাকিলে অঙ্গুবকার্ধ হয় নাঁ_ইহা লোকে প্রত্যক্ষ সিদ্ধা অথচ সেই বীজত্ব অস্কুব 
কার্ধেব প্রতি প্রয়োজক বা কাবণতাবচ্ছেদক নয ইহা! বৌদ্ধ বলেন। এইবপ বলাষ_ 
শত, চ কার্যজাতমদৃশ্টেনৈব স্বভাবেন ক্রিবতে, দৃখেন তু অদৃশ্তমেবেতি, সোহিরং যো 
ফ্রবাণি ইত্যন্ত বিষঘঃ1” অর্থাৎ অস্থুবাদিকার্য যাহা লোকেব প্রত্যন্গসি্, তাহা! 
কুর্বদ্রপত্নামক অনৃশ্ঠ স্বভাববিশিষ্ট বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। আবাব লোকেব প্রত্যক্ষ 
সিদ্ধ যে বীজন্ব, সেই বীজন্ব স্বভীববিিষ্ট বীজ, অতীন্দ্রিয় অদৃষ্ঠকার্ধ উৎপাদন কবে। 
ইহাই বৌদ্ধেব প্রতিপাগ্ভ। ইহাতে পনিশ্চিত স্থিব বস্তকে পবি্যাগ কবিয়া যে ব্যক্তি 
অনিশ্চিত বস্তব পশ্চাতে ধাবিত হঘ তাঁহাব সেই নিশ্চিত বন্ত নষ্ট হয় আব অনিশ্চিত 
বস্ততো নষ্টই হইয়া আছে_» এই ন্যাথেব আপত্তি বৌদ্ধেব উপব প্রযোজ্য। কাবণ 
্রত্যক্ষসিদ্ধ বাঁজত্বাদিরূপে বীজাদি প্রত্যক্ষসিদ্ধ অন্থুবত্বাদিবপে অঙ্থুবাদি কার্ধেব কাঁবণ 
হইয়া খাকে__বৌদ্ধ তাহা অস্বীকাব কবিয়া অদৃশ্ঠ কুর্বদ্রপত্বপে বীজেব অঙ্থুবকাবণতা 
এবং দূশ্ঠবীন্ত্ববপে বীজের অদৃখ্ঠ অতীন্দ্িঘ কা্ধেব প্রতি কাবণতা স্বীকাঁব কৰা 
সর্বলোকেৰ বহিভূর্ত হইলেন 1৩৯] 


অথবা হ্যতিরেকেণ প্রয়োশঃ-_বিবাদাধ্যাসিতং বাঁজং 
সহকারিবৈবল্যপ্রযুক্তাঙ্কুরাদিকার্যবৈকল্যণড তদছুৎপত্তিনিষ্চয়- 
বিষয়ীভূতবীজজাতীয়তা্ড য পুনঃ সহকানিবৈকল্যপ্রয়ুজা- 


১৬৮ ৃঁ আত্মতত্-বিবেক 


কলরাদিকার্যঘেকল্যং ন ভবতি, ন তদেবংভূতবীজজাতীয়ং যথা 
শিলাশকলমিতি 1180] 


অনুবাদ £--অথবা ব্যতিবেক মুখে (অনুমানের ) প্রযোৌগ। যথা £ 
বিবাদেব বিষ বীজ সহকাবীব বৈকল্যপ্রযুক্ত অস্ধুরাদিকার্যবিকলতাবান্‌, যেহেতু 
কার্ষকাঁবণভাঁবনিশ্চষের বিষয় অথচ বীজজাতীয। যাহা সহ্কাঁরীব বৈকলপ্রযুক্ত 
অন্ধুবাদিকার্বৈকলাবিশিষ হয় না তাহা! এইবপ (কার্ধকারণভাবেব বিষয়) 
বীজজাতীয হয না । মেমন £--প্রস্তর খণ্ড ॥৪০॥ 

তাৎপর্য ৫-_বীজত্বৰপে বীজেব অস্কুবকাবণতা অস্বীকাঁব কবিয়া কুর্বদ্রপত্বরূপে বীজেব 
অঙ্কুবকাব্ণতা ও বীজত্বৰণে বীজেব অতীন্তরিয়কার্ধে প্রতি কাবণতা স্বীকাঁব কৰিলে বৌদ্ধের 
উভ্যন্রষ্টতা দৌষেব আপত্তি হ্য_পূর্বগ্রন্থে পিদধান্তী এই কথা! বলিযাঁছেন। এখন স্থাধী 
পদার্থ, সহকাঁবীব অভাবে কার্য কবে না ইহাই সাধন কবিবাঁব জন্য ব্যতিবেকী অন্মানেব 
গ্রযোগ দেখাইতেছেন-_-অথবা! বাতিবেকেণ প্রয়োগ* ইত্যাদি । 

মূলোক্ত অন্মানে “বিবাদাধ্যাসিত বীজ_পক্ষ। “নহকাবিবৈকল্য প্রযৃকতাঙ্কুবাদিকার্ধ- 
বৈকল্য'_সাঁধ্য, তচ়ৎপত্তিনিশ্চয়বিষয়ীভূতবীজজাতীযত্ত' হেতু । পক্ষাংশে বিবাদাধ্যাদিত 
পদেব অর্থ বিবাদেব বিষয। ইহা বীজেব স্বর্পকথন মাত্র অর্থাৎ বীজমাত্রেই অঙ্কুবেব 
কাবণতা আছে কিনা? ইহা লইযা বৌদ্ধও নৈযাধিকেব বিবাদ। বৌদ্ধ বলেন বীজ 
মাত্র অঙ্কুর সমর্থ নয, কুর্বনপত্ববিশিষ্ট বীজই অন্থুব সমর্থ। নৈয়ায়িক বলেন বীজত্ববপে 
বীজমাত্রেরই অঞ্কুবসামথ্য আছে। এই জন্য বীজটি বিবাদেব বিষয়। বিবাদবিষঘূত্ব 
বিশেষ্ণটি ব্যাবর্তক হিসাবে প্রযুক্ত হয নাই। কিন্ত স্ববপকখন মাত্র_ইহাই অভিপ্রাঘ। 

"্সহাঁকাবিবৈকলা ্রযুক্া্থবাদ্িকা বৈকল্যম্চ এই সাধ্যবৌধক পদেব অর্থ-_সহকাবীব 
বৈকল্য অর্থাৎ অভাব, তত্প্রযুক্ত অস্থ্রাি কার্ধেব বৈকল্য যাঁহাঁৰ বা যাহীতে অর্থাৎ যে 
বীজেতে আছে, তাহা মাটি, জল, আতগ প্রভৃতি সহকাবীব অভাবে বীজে অন্কব কার্ধ 
উৎপন্ন হ্য না-_ইহাই অন্গমানেব দাবা নৈয়াষিক বৌদ্ধেব মত খণ্ডনেব জন্ত বলিতেছেন। 
ইহাতে বাঁজাদি স্থাধী হইলেও অর্থাৎ বুশুলস্থ ও ক্ষেত্রস্থ বীকে একই বীজ স্বীকাব 
কবিলেও সহকাবীব অভাবে বুশূলস্থ বীজ হইতে অস্থুবাদিব অন্থৎপতি সম্ভব হয় বলিয়া 
ভাব পদীর্থেব ক্ষণিকত্ব খণ্ডিত হইয়া যায়। দ্তছুৎপিনিশ্চয়বিষযীভূতবীজ্জাতীয়তাৎ। 
এই হেতু বাক্যেব অর্থ_তস্মাদুৎপত্তিঃ অর্থাৎ সেই বীজ হইতে অস্কবের উৎপভি। দেই 
অস্কুবেব উৎপভিব নিশ্চষ (হয) যাহাঁতে যে বিষধে তাহা! তছৃৎপত্তিনিশ্চযবিষয়-_অর্থাৎ 
বীন্ব। যেহেতু বীজেই অন্ুবেৰ উৎপত্তিব নিশ্চষ হয। তহৃৎপতিনিশ্চয়বিষষীভূত অথচ বীজ 
জীতীয়। যে বীজ তাহ! তদুৎপত্তিনিশ্মযবিষষীভূতবীজঙগাতীয তাহাৰ ভাব-_-তদুৎপত্ি- 
নিশ্চঘবিষযীভূতবীজজাতীষত্ব। (ফলত--বীজত্ব) 


প্রথম পবিচ্ছেদ-_ন্দণভঙ্্বাঁদ ১৬৯ 


দীরবিতিকাৰ বলেন “তছুৎপত্তিনিশ্চয়বিধমীভূতবীজজাতীয়তবাৎ, এই হেতু বাক্যটি 
ছুইটি হেতুব নির্দেশ কবে। যেমন 'তছুৎপত্তিনিশ্যরবিষযীভূতত্বাৎ ও “বীনজাতীয়ত্বাৎ”। 
বীজ, অন্কুরোৎপতিনিশ্চয়বিষয়ীভূভ (বীজ) হওঘায় তাহাতে হেতু থাকিতে পাবে। 
আব সমন্ত বী্ই বীজ জাতীয় বলিয়া বিবাদেব বিষয় (পঞ্চ) বীজে বীজজাতীয়ত্ব 
হেতুটি থাকে। স্বতরাং “তদুৎপতিনিশ্চয়বিষদীভূতবীজজাতীয়ত্বাৎ পর্যন্ত একটি হেতু 
স্বীকাব করিবাব কোন প্রযোজন নাই। পবন বীজে, 'তছুৎপতিনিশ্চয়বিষয়ীভৃতত্ব* 
বিশেষণ ব্যর্থ । পু 

এখন আশঙ্কা হইতে পাবে যে “তদুৎগতিনিশ্চয়বিষয়ীভৃতত্, হেতুটি বিবাঁদেব বিষয় 
কুশূলস্থ বীজ থাকে না। কুশূলস্থ বীজ হইতে অন্কুবোৎপত্তিব নিশ্চ (কুশূলস্থতা দশায় ) 
হয না। আব বৌদ্ধেরা কুশূলস্থবীজে সহকারী না থাকায় তছৃৎপত্তিনিশ্চরবিষযত্ব স্বীকাৰ 
কবেন না| কাঁবণ তীহীদেৰ যতে যেখানে কার্ধেব উৎপত্তিব নিশ্চয় হয় পেখীনে লহ- 
কাবী থাকে । আব যেখানে সহকাবী থাকে না দেখানে কার্ষোৎপত্তিব নিশ্চয় হয় না। 
কুশূলস্থ বীজে সহকাবী না থাকায় এ বীজ অন্কুব কাঁধেব সমর্থ নহে অর্থাৎ কুশূলস্থ 
বীজে তদুৎপত্তি নিশ্চয়বিষষীভূতত্ব হেতু থাকিতে পাবে না। আব ঘর্দি বলা যায় 
“অঘয়ব্যতিবেকবিষয়জাতীয়তবই এস্থলে হেতু পৃদেব অর্থ। তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে যে 
শেত্রস্থ বীজ ও কুশূলস্থাদি বীন্দ, অনয়ব্যতিরেকবিষরীভূত কোন্‌ জাতিবিশিষ্টপে 
মজাতীয় হয়? যদি বল যায় অঙ্কুবাদি কার্ষেব কাব্রণতাবচ্ছেদক জাতি বিশিষ্টরূপে সকল 
বীঙ্গ সজাতীয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্ষেত্স্থ বীজে যেমন অঙ্কুরকার্ধের কারণতীবচ্ছেদক 
(বীজত্ব) জাতি থাকে, সেইরূপ কুশূলদ্থ বীজ্েও কারণতাবচ্ছেদক জাতি থাঁকে। তাহাৰ 
উত্তবে বক্তব্য এই যে--কারণতাবচ্ছেদক বিশিষ্টর্ূপে সকল বীজের এভাবে সঙগাতীয়তব 
সাধন করা যাইবে না। কারণ বৌদ্ধ অঙ্থুরকুরব্রপত্বকে উক্ত প্রকাঁৰ কারণতাবচ্ছেদক 
বলেন, বীজন্বকে কারণতাবচ্ছেদক স্বীকাব করেন না। তীহাদেব মতে ক্ষত্রগ্থ বীজে 
উ্ত কুর্বদ্রপত্ব জাতি থাকিলেও কুশূলস্থবীজে উহা! না৷ থাকায় এ উভর বীজের কারণ- 
ভাবচ্ছেদকজাতিবিশিষ্টক্পে সাজাত্য নাই। আর যদি সতত, ভ্রব্ত্ প্রভৃতি অন্ত জাতিকে 
আশ্রয় করিয়া সক্জাতীযত্ব স্বীকার করা হ্য, তাহা হইলে ঘটাদির সহিত বীজের সঙ্জাতীয়ত্ব 
প্রস্ত হইয়া গডে। ঘটে ও বীজে উভয় লতা বা ভ্রব্য্ব জাতি থাকে। অতএব 
মূলের “তহুতপত্তিনিশ্য়বিষীভূত” ইত্যাদি হেতু পদটি অসঙ্গত হইতেছে। এইরূপ 
আশঙ্কার উত্তরে দীষিতিকাব বলেন*--মূলেব “তছুৎপতি* পদে কার্ধকারণভাবের নিশ্চায়ক 
অয় ও ব্যতিরেক লক্ষিত হইয়া থাকে। অর্ধাৎ উক্ত “তছুৎপত্তি ইত্যাদি হেতু বাক্যের 
অর্থ হইতেছে_নিয়তাবরব্যতিরেকিভাবচ্ছেদকরপবন্ব*। বীঙ্জ থাকিলে অস্কুব উৎপন্ন 
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১৭৭ আত্বততু-বিবেক 


হঘঃ বীজ না থাকিলে অঙ্কুব হব নাঁঁ-এইরূপ নিরত অথ্থর ও ব্যতিরেকের প্রত্যক্ষ 
হইয়া! থাকে বলিদা বীনত্বটি নিরত অঙ্গবান্ঘব্যতিরেফিতাবচ্ছেদক স্বরূপ । সুতরাং 
কেত্স্থ এরং কুশূলস্থ বীজে উক্ত নিরতান্বর ব্যতিবেকিতাবচ্ছেদক বীজন্ব থাকে। অতএব 
হেতুটি বিবাদের বিষর কুশূলস্থাদি বীজে নির্বাধে থাকিতে পাবে। যদিও বৌছেবা 
বীজত্বকে অ্ুব কাঁবধতাবচ্ছেদক শ্বীকাব কবেন না তথাপি তাহাবা উহাকে (বীন্গত্বকে) 
অন্সনব্যতিবেকিতাবচ্ছেদক বলির থাকেন। তাহা হইলে বিবাদের বিষ কুশুলস্থবীন্রে 
মূলোক্ত [ “তছৎ্পততিনিশ্চর়বিবরীভূতবীন্রজাতীরত্বাৎ* ইহাব অর্থ (অন্গুবকার্ধেব)] 
পনিরতান্বঘব্যতিবেকিতাবচ্ছেদকক্বপবন্, বপ হেতু থাকিল। আর সাধ্য হুইতেছে-_ 
প্রহকাবীব অভাবপ্রযুক্ত অঙ্ুবাদি কার্ধেব অভাববিশিষ্টত* এই জাধ্যও বিবাদে 
বিষয় -কুশূলস্থ বী্দে থাকে। কাবণ বুশূলস্থ বীন্রে যে অস্থব উৎপন্ন হর না. 
তাহাব হেতু এই যে সেখানে মত্তিকা, জননেক ইত্যাদি সহকাবী নাই৷ এইভাবে 
ব্যতিবেকী অন্ুমানেব প্রতিজ্ঞা (বাক্য) ও হেতু (বাক্য) দেখাইরা উদ্দাহরপবাক্য 
প্রযোগ কবিতেছেন_“বৎপুনঃ অহকাবি- “যথা শিলাশকলমিতি।* ব্যতিবেকী অনুমানে 
অদবরী দৃষ্টান্ত সম্ভব নহে বলিয়া ব্যতিবেকী দৃষ্টান্ত শিলাখণ্ডে বর্ণনা কবিয্বাছেন। উক্ত 
উদ্দাহ্বণ বাক্যে বলা হুইয়াছে__থাহা সহকাবীব অভাবপ্রবুক্ত অঙ্কুবাদি কার্ধে অভাঁব- 
বিশিষ্ট হুর না তাহা এইরূপ অর্থাৎ অস্থবাস্বরব্যতিরেকিতাবচ্ছেদকরূপবিশিষ্ট, বীক্ষজাতীর় হন 
না! যেমন প্সতবখণড। যদিও প্রন্তবধণ্ডে, অন্থবোৎপতিব সহকাবী মৃত্তিকা, ভলদেক, 
আতপ প্রভৃতিব অভাবে অন্থবকার্েব উৎপত্তি হয় না_-এইবপ নহে, তথাপি প্রস্তবখণ্ডে 
উক্ত সহকাবিদকল থাকিলেও অস্তুব উৎপন্ন হয না_ইহা দেখা যার বলিয়া ্রস্তবখগ্ডেব 
অগুরোৎ্পাদনে দ্বরূপযোগ্যতাই নাই_ইচা দেখান হুইরাছে। স্ৃতবাং সহকাবীব অভাবে 
তাহাতে অদুবকার্ধেব অভাব থাকে ইহা বলা যার না। এইকপ অভিপ্রারে গ্রন্তবধগ্ডকে 
দৃষ্টান্ত হিসাবে বর্ণনা কবা হইযাছে। এই গ্রন্থ মূলকার, ব্যতিবেকী অঙ্গযানেব দাবা 
রুশ্লন্থাদিবীজে অঙ্ুবোৎপাঁদনে স্বরূপবোগ্যতা আছে, সহকাঁবীব অভাবেই তাহাতে অন্থুব 
উৎপন্র হয় না_ইহা! গ্রতিপাদন কবিরা দ্রশূনস্থবীজেব অন্ুবোৎপাদনে সামর্থা নাই*_ 
এই বৌন্মতের প্রকাবাস্তবে খণ্ডন কবিরাছে। এখানে মৃনকাব অনুদান প্ররোগে প্রতিভা, 
হেতু ও উদাহরণ বাক্য প্ররোগ কবিরাছেন। বৌদ্বমতে উদ্ধাহ্বণ ও উপনর এই ছুই গ্রকাব 
অবরব স্বীকৃত হয়। অতএব বুঝিতে হইবে থে ফৃলকাব স্যাযমতে ৫টা অবরব এখানে 
প্রয়োগ কবিরা অবশিষ্ট ছুইটি অবরবেব সুচনা কৰিয়া দিরাছেন। অথবা মূলকাবের উক্তবাক্য 
বৌদ্ধমতেব ছুই অবরবেবও পৰিচারক বুঝিনা লইতে হইবে। বৌদ্ধ তাহ্সাবে উল্ত 
অঙ্গযানে াি্য়োগ বথা :-যাহা! সহকাবীব অভাবে অক্ুবাদিকার্ধের অভাব বিশিষ্ট হর না 
তাহা পুর্বোক্তপ্রকাব বীন্ষজাতীর হ্য না। (উদাহবণ) যেমন প্রস্তবধগড। বিবাদের 
বিষয় বুশুনস্থাদি বীজে পুর্বোপ্রকাব বীজাতীর়ত্বেব অভাব নাই। (উপনর )1৪০1 


প্রথম পরিচ্ছেদ--ক্ষর্ণতদ্ববাঁদ ১৭১ 


নঢ কিম উক্তপাধ্যব্যা্বতেরভ্তসাণনব্যানুতিক্ষদাহাতাত 
কিংবা পরুগ্মরয়াইপি তথাবিধসামব্যবিরহাদিতি ঘ্যতিরেক- 
সন্দেহ ইতি বাচ্যষব। প্রাগেব শক্কাবীজন্য নিন্া্কতভা 18১1] 


অনুবাঁদ £_-(পূর্বপক্ষ) আচ্ছা! উদ্াহিত [ প্রস্তরখণ্ডে | উক্ত [ সহ- 
কারিবৈকল্যপ্রযুক্ত অস্কুরাদিকার্ধের অভাব বিশিষত্ব ] সাধ্যেব ব্যারৃত্তি [ অভাব ] 
বশত কি সাধনের অভাব অথবা পরম্পরাক্রমেও সেইৰপ [ অস্কুবাদিকাধের ] 
উত্পাদকপামর্থোর অভাঁববশত [সাধনের অভাব ]? এইবপে ব্যতিরেক- 
ব্যান্তিব সন্দেহ হয। [সিদ্ধান্ত] না। তাহা ঠিক নষ। পূর্বেই [উক্ত] 
শঙ্কার বীজ খণ্ডন বা হইয়াছে । [৩২ সংখাক গ্রন্থ হইতে ৩৮ সংখ্যক গ্রন্থ 
পর্যন্ত 108১1 


তাণপর্য ৪-পূর্বে নৈযা্িক যে ব্যতিবেকী অন্মানেৰ প্রয়োগ দেখাইয়াছেন, সেই 
অন্ুমানেব যে হেতু, তাহাৰ অভাব যদি সাধোব অভাব প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে উহা 
(হেতু) অব্যভিচাবী হইবে। নতুবা এঁ হেতু যদ্দি সাধ্যাভাবপ্রযুক্ত না হন» অর্থাৎ 
সীব্যাভাব থাকুক বা৷ নাই থাকুক হেত্বভাব থাকে তাহা হইলে হেতুটি ব্যভিচাবী হইবে। 
উক্ত হেতুৰ অভাবটি বস্তত সাধ্যাভাবপ্রযুক্ত কিনা--এইৰপ সন্দেহেৰ উখাপন কবিষ্া 
বৌদ্ধ ষদি উক্ত হেতুতে ব্যভিচাবসন্দেহের অবতাবণা কবেন তাহা হইলে নৈষাদ্দিক 
তাহাব খণ্ডন কবিতেছেন_“ন চ কিমুক্ত ** .**বাচ্যম্‌”। পুর্বান্মানে প্রন্তব খণ্ডকে 
ব্যতিবেকী দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ কবা হইয়াছিল। সেই জন্ত শঙ্কাতে যে প্উদদাহতাৎ 
পদটি প্রয়োগ কবা! হইয়াছে_তাহাব অর্থ “বর্ণিতাৎ» অর্থাৎ প্রস্তৰ খণ্ড হইতে। প্উক্ত- 
সাধন"_“তদুৎপতি নিশ্চয়বিষযীভূতবীজজীতীয়ত্ব*-_অর্থাৎ নিয়ত অধ ব্যতিবেকিতাবচ্ছেদক- 
রূপবন্ব বা বীজজাতীষত্বয তাহাব ব্যাবৃত্তি--অভাব অর্থাৎ অন্থুরেব নিপ্তাহযব্যতিরেকি- 
তীবচ্ছেদকৰপবত্বাভাব বা বীজক্রাতীযত্থেৰ অভাঁব। উহা! কি "উক্তসাধ্যব্যাবৃত্তে৮--উক্ত 
সাধ্যাভাবপ্রয়োজ্য। এখানে পঞ্চমীব অর্থ প্রয়োজ্যত্ব। উক্তসাধ্য-_সহকাঁবীব অভাবপ্রযুক্ত 
অস্থবাদি কার্ধেব অভাববত্ব। তাহাব অভাব প্রযুক্ত অর্থাৎ সহকাবীব অভাব প্রহুক্ত 
অসথুাদি কার্ধেব বৈকল্যাভীবপ্রযুক্ত। অভিপ্রায় এই যে-_বীজেৰ অস্কুবোৎপাদনে সামর্থা 
থাকিলেও সহকাবীব অভাবে বীর অন্কুব উৎপাদন কবে না_ইহা নৈয়ায়িকেব মত 
পরস্তব খণ্ড যে অঙ্কুব উৎপাদন কবে না তাহা সহকাবীব অভাবে কবে না--এমন নয় । 
কাজেই প্র্তব থণ্ডে পূর্বোক্ত ব্যতিবেকী অন্থমানের নাধ্যেব অভাব আছে। আব এ 
্স্তব খণ্ডে পূর্বোক্ত বীন্রজাতীয়ত্বেব অভাবও আছে। এখানে বৌদ্বেব আশঙ্কা হইতেছে 
এই যে প্রস্তর খণ্ডে সহকাবীব অভাববশত অন্থবকীর্াভীববপ সাধ্য না থাকাৰ জন্যই 


১৭২ আত্মতত্ব-বিবেক 

উক্ত বীজজাতীয়ত্ব নাই অথব| প্ররন্তবখণ্ডে সাক্ষাৎ বা পবম্পবাক্রমেও অঙ্কুরোধ্ 
পাঁদনে সাম্য নাই বলিনাই উক্ত বীদজাতীয়্ব নাই? এইরপ সন্দেহ নয়। বৌদ্ধমতে 
কোঁন বীজে সাক্ষাৎ অস্কুবোৎপাঁদন সামর্থ্য থাকে। যেমন শ্গেত্রস্থ বীজ। আবার কোন 
বীজে, সাক্ষাৎ অঙ্কুব সামর্থ্য না থাকিলেও পবম্পবাক্রমে নামর্থা থাকে৷ যেমন কুশ্লস্থ 
বীজে সাক্ষাৎ অঙ্থুবকার্ধপামর্থা নাই। কিন্তু বুশূলস্থ বীজ হইতে আব একটি বীজ, 
সেই বীজ হইতে পুনরাষ অন্য বীজ ইত্যাদি ক্রমে কুর্বদ্রপত্ববিশিষ্ট ক্ষেত্রস্থ বীজ উৎপন্ন 
হদ্ব। উত্ত ক্ষেব্রস্থ কুর্ঘদ্রপ বীজ হইতে অস্কুব উৎপন্ন হয়। স্ুতবাং কুশ্লস্থ বীজে 
পবম্পরাক্রমে অস্কুব সামর্থ্য থাকে বলা যায। অর্থাৎ যাহাতে বীরত্ব থাকে তাহীতে 
সাক্ষাৎ অথবা পবম্পবা ক্রমে অন্তত অস্কুব সামর্থ্য থাকে | কিন্ত প্রস্তব খণ্ডে সাক্ষাৎ বা 
পবষ্পরাক্রমেও অঙ্কুব সামর্থ্য নাই। অতএব প্রস্তব খণ্ডে যে উক্ত বীজ জাতীয়ত্ব নাই তাহা 
উহীব (প্রস্তব খণ্ডেব) সাক্ষাৎ বা! পবম্পবাক্রমে কোন প্রকাবে অন্কুব সামর্থ্য নাই বলিয়া । 
এখন সাক্ষাৎ বা পবম্পবাক্রমে যাহাতে অস্কুব সামর্থ্য থাকে তাহাতে বীজত্ব থাকে 
ইহা যদি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কুশ্লস্থ বীজে পব্পবাক্রমে অস্কুব সাম্য থাঁকায় 
তাহাতে বীজন্ব থাকিতে কোন বাধ। থাকে না। এইবপ হইলে কুশূলস্থ বীজ সহকাঁবীব 
অভাবেই অঙ্কুর উৎপাদন কবে না__এইবপ নৈম্বাক্িকের মত আব সিদ্ধ হইবে না। 
তাহাৰ ফলে বীজেব আব স্থাক্িত্ব সিদ্ধ হয়না। ফলত কৌদ্ধেরই কাঁ্ধপিদ্ধি হয়। 
এইজন্য বৌদ্ধ উক্ত হেত্বভাবে উক্ত সাধ্যাভাবপ্রযুক্তত্ব ও তপপ্রযুক্ত্ববপ কোটিঘয়বতা 
দেখাইয়া ব্যভিচার সংশয়ের উদ্ভীবনা করিয়াছেন। এখন উক্ত বীনরজাতীয়ত্বরূপ হেতুর 
অভাব, উক্ত সাধ্যাভাব প্রযুক্ত--ইহা। নিশ্চয় না হওয়ায় হেত্বভাবে সাধ্যাভাবপ্রযুক্তত্বটির 
সন্দেহ বশত: উত্ত অনুমানের হেতুটি বিপক্ষে নাই কিনা--এইপ হেতুতে বিপক্ষ- 
বযাবৃত্ত্বেব সংয় হয। বিপক্ষে (সাঁধ্যেব অভাব আছে বলিয়া যাহা নিশ্চিত) হেতুব 
অভাবের নিশ্চম্ হওয়া প্রয়োজন। নতুবা! হেতু বিপক্ষে আছে বলিয়া নিশ্চয় হুইলে যেমন 
হেতুতে সাধ্যেব ব্যভিচাব নিশ্চঘু হওয়ায় হেতুতে সাধ্যেব ব্যাপ্তিজ্ান হয় ন| সেইরূপ 
বিপক্ষে হেতুর অভাব আছে কিনাঁ-এইবপ সন্দেহ হইলে এ সন্দেহ ফলত বিপক্ষে 
হেতুব সন্দেহ ম্ববপ হওযায় উহাব দ্বাবা হেতুতে সাধ্যে ব্যভিচাবেব মংণয় হয় 
ব্যভিচাবেৰ সংশয় হইলেও হেতুতে সাধ্যেব ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয় না। ব্যান্তিনিশ্চয় না হইলে 
অন্থমিতি হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়্ে বৌদ্ধ এখানে উক্ত প্রকাব শঙ্কার অবতাবণা 
কবেন। বৌদ্ধেব এইবূপ আঁশঙ্কাৰ উত্তবে নৈয়ায়িক বলিতেছেন ৭্ন চ' বাচ্যম্”। না 
তাহা বলিতে পাব না। কেন বলিতে পাবিব না?_-এইরপ প্রশ্নেব উত্তবে অথবা! বৌদ্ধেব 
উক্ত শস্কাৰ অন্থথিতির হেতুরূগে গ্রস্থকাব বলিতেছেন-_*প্রাগেব শঙ্কাবীজন্ত নিবাককৃতত্বা- 
দিতি”। অর্থাৎ বীজত্ব যে অন্কর প্রয়োজ্রক (অন্থুবকাবপতাবচ্ছেদক ) তাহা পুর্বেই দাধন 
করায় উক্ত শঙ্কা উঠিতে পাবে না। ৬২তম গ্রন্থ হইতে ৬৮তম গ্রন্থ পর্যন্ত মূলকার 


প্রথম পবিচ্ছেদ__-ণভবদবাদ টি 


দেখাইয়াছেন যে-_যেখাঁনে বীজত্ব থাকে তাহাতে অন্কুবোৎ্পাদনসামর্য অর্থাৎ অন্কুব 
কাব্ণতা খাকে। হৃতবাং বীজে অঙ্কুবেব কাবণতা থাকার বীজত্টি অস্কুরকারণতাঁব 
অবচ্ছেদিক বা! প্রয়োজক ইহা নিদ্ধ হইয়্ছে। তাহাৰ ফলে যেখানে যেখানে বীজত্ব 
আছে মেখানে সেখানে অন্কুবকাবণতা আছে এবং যেখানে বীজত্ব নাই, দেখানে অঙ্গুব 
কাবণতা নাই_ইহা নিশ্চয় হওয়াষ প্রস্তব খণ্ডে বীজত্বেৰ অভাব যে অঞ্কুব কাবণভাব 
অভাব প্রযুক্ত তাহাও নিশ্চিতৰপে জান! যায়। পূর্বোক্ত অন্নমানে প্দহকাঁবীব অভাব 
যুক্ত অঙ্কুব কার্ধেব অভাব” কে-ই সাধ্য বলা হইয়াছিল। যাহাতে যে কার্ধেব কারণতা 
থাকে তাহা সহকাবীব অভাবে সেই কার্য উৎপাদন কবে না। কিন্তু যাহাতে যে কার্ষের 
স্বরূপ যোগ্যতাৰপ কাবণতাও থাকে না৷ তাহা সহকাঁবীব অভাবে যে দেই কার্ধ উৎপাদন 
কবে না-_ইহা বলা যায না। যদি তাহা বলা যাইত তাহা হইলে উক্ত সহকারীব জন্মেলনে 
তাহা উক্ত কার্য করিত। যেমন মৃত্তিকাতে বস্ত্রকাবণতা নাই বলিয়া উহা (মৃত্তিকা) 
যে লহ্কাবীব অভাবে বস্ত্র উৎপাদন কবে নাঁইহা কেহই বলিবে না। সহ্কাবীব 
সন্মেলনেও মৃত্তিকা বস্ত্র কবে না। দেইবপ প্রকৃত স্থলে প্রস্তবখণ্ড অস্কুবোৎ্পা্দনের 
সহকাঁবীব সম্মেলনেও অন্কুব কার্য কবে না। স্ুতবাং প্রস্তব খণ্ড সহকারীব অভাবে বে 
অস্কুব কার্ধ উৎপাদন কবে নাঁ_এইবৰপ কখনই হইতে পাবে না। ফলত প্রস্তবখণ্ডে 
উক্ত সাধ্যেব অভাব নিশ্চঘ হওয়ায়, উক্ত প্রস্তবখণ্ডে বীজত্বের অভাব বা বীজজাতীদ্বত্বেব 
অভাব যে উক্ত সাধ্যাভাব প্রযুক্ত তাহা নিশ্চিতৰপে প্রতীত হয়। হৃতবাং প্রস্তবথণ্ড 
বৌদ্ধের হেতুব অভাবে সাধ্যাভাবপ্রযুক্তত্বেৰ আশঙ্কা নিরু্ল। ইহাই নৈরায়িকেব 
খগ্ন প্রকাব 18১॥ 


শ্যাদেতৎ| মা ভূ সামর্য্যাসাসর্থলক্ষণবিকদ্ধর্ম- 
সংসর্গঃ অন্ত নীঁজহ্মেব প্রয়োজকমও ভবতু ঢ সহকান্রিসম- 
বধানে সতি কর্তৃক্কভাঘতবং ভাবস্যঃ তথাঢ তদসর্িধানেই 
কন্ণমপ্যুপপাগ্ভতাম,। তথাপি তজাতায়সাত্র এনেয়ং ব্যবস্থা, 
ন তবকম্বাং ব্যতৌ, করণাকরণলক্ষণবিরুদ্ধধম সংসশন্য প্রত্যক্ষ- 
সিদ্বতয়া তত্র ছর্বারদ্বাদিতি (ঢর। বিরোনহ্বরাপানব- 
ধান্রণাং |8২| 


অন্গুবাদ :- | পুর্বপক্ষ ] আচ্ছা সামর্থা ও অসামর্থয বপ বিরুদ্ধ ধর্মের 
সম্বন্ধ সিদ্ধ না হউক। বীজব্বই [ অঙ্কুরের ] প্রযোজক [ কারণতাবচ্ছেদক ] 
হউক। ভাবপদ্ার্থের, সহকাঁরিসমাগমে জন্কস্বভাঁবতা সিদ্ধ হউক এবং 


১৭৪ আত্মতত্ব-বিবেক 


সহকারীর অসক্মিলন বশত কাঁধানুপাঁদকত্ব ও উপপন্ন হউক। তথাগি কেখল 
তজ্জাতীয় (বীজজাতীষ ) বস্ততে এই [ সহকারীর লাঁভ লইলে কার্য উৎপাদন 
করা, সহকারীর অভাবে কার্য না করা ] ব্যবস্থা [সিদ্ধ], হইবে। কিন্তু একটি 
ব্যক্তিতে এই ব্যবস্থা সিদ্ধ হইতে পারে নাঁ। যেহেতু কার্ধ উৎপাঁদন কর! ও 
কার্ধ উৎপাঁদন না কব! এই ছুইটি বিরুদ্ধ ধর্সের সংসর্গ প্রত্যক্ষদিদ্ধ বলিয়া 
বারণ করা যায় না। [ উত্তররপক্ষ ] না। বিরোধের ম্ববপই অবধারিত 
হয না॥৪২॥ 


তাৎপর্য £__বৌদ্ধ সামর্থ্যাসামর্থ্যৰপবিকঘ্ধধর্মেব সংসর্গবশত ভাব পদার্থকে ক্ষণিক 
স্বীকার কবেন। অর্থাৎ কুশূলস্থবীজ অস্কুবাসমর্থ। তাহাই আবাব অঙ্কুরসমর্থ হইতে 
পারে না। বা ক্ষেত্রস্থ বীজ অদ্কুবসমর্থঃ তাহা অসমর্থ হয় না। অতএব উহারা ক্ষণিক। 
(১) পদার্থ স্থায়ী হইলে ও সহকাবীব যোগে কার্য কবে, সহকাবীব অভাবে কার্ধ 
কবে নাঁ ইহাঁও বৌদ্ধ স্বীকাব কবেন না। (২) বীজত্ব অদ্ভুবজনকতাঁবচ্ছেদক নহে 
কিন্ত অস্ুকর্বব্রপত্বই অস্কুরজনকতাঁবচ্ছেদক__ইহাও বৌদ্ধের মত। (৩)। 

উত্ত তিনটি মতেব মধ্যে ৫নং ও ৬নং অন্থচ্ছেদে প্রথম, নং অনুচ্ছেদ হইতে 
১৯নং অঙথচ্ছেদে দ্বিতীয়, ২*নং অনুচ্ছেদে হইতে ৪১নং অহচ্ছেদে তৃতীয় মত বিচাবপূর্বক 
নৈয়ায়িক খণ্ডন কবিয়াছেন। এখন বীজত্বাবচ্ছিন্ন কোন বীজব্যক্তি অঙ্কুব কবে আবাব 
অপর কোন বীজব্যক্তি অঙ্কুব কবে না। কিন্তু একই বীজব্যক্তি অঞ্চুর কবে আবাব 
তাহাই কালান্তবে অস্কুব কবে নাঁ_-ইহা হইতে গাঁবে না। এইবপ বৌদ্ধেব চতুর্থ একটি 
মত খণ্ডন কবিবাব জন্য প্রথমে বৌদ্ধেব মতেব অন্থ্বাদ কবিতেছেন "স্যাদ্দেতৎ**** **** 
দুর্বাবত্বাৎ ইতি চেৎ” পর্যন্ত গ্রন্থে। 

বৌদ্ধ বলিতেছেন-_দামর্্যাসামর্থবপবিরুদ্ধ ধর্মেব স্ন্ধ না হউক। প্রথমে বৌদ্ধ 
বলিয়াছিলেন একটি বস্ত সমর্থ আবার অসমর্থ ইহা হইতে পাবে না। যেমন থে 
বীজ অন্কুবোৎপাদ্বনসমর্থ_তাহা সমর্থই তাহা আর অন্কুবোৎপাঁদনে অসমর্থ হইতে 
পাবে না। যেমন ক্ষেত্রস্থ বীজ। আর যাহা অস্কুব উৎপাদন কবে না তাহা অসম্র্থ। 
ঘেমন প্রস্তরখণ্ড অগমর্থ ই, উহা! অন্কুবোৎপাদনে লমর্থ নহে। যেহেতু উহা! অঙ্কুব কবে না। 
সেইরূপ কুশুলস্থ বীজ অন্কুব কবে না। অতএব উচ্হা অপমর্থ। একই বীজ সম্্থ 
আবাব অপমর্থ। ইহাবিরুদ্ধ। এই সামর্থ্য ও অসামর্ঘৰপ বিকদ্ধ ধর্মের সংদর্গ একত্র 
হইতে গারে না, বলিয়া বীজ প্রভৃতি সমস্ত বস্ত ভিন্ন ভিন্ন বলিতে হইবে। বীজ ভিন্ন 
ভিন্ন হওয়ায় প্রত্যেক বীজই ক্ষণিক। এইবপ সমস্ত বস্তব সম্বন্ধে বুঝিতে হুইবে। 
বৌদ্ধের এই সামধ্যাসামর্থারূপ বিবোধ নৈয়ারিক কর্তৃক খণ্ডিত হওয়ায় এখন বৌদ্ধ , 
বলিতেছেন__আচ্ছা__সামর্থ্য ও অসাম্্যৰপ বিকদ্ধ ধর্সঘয়েব সম্বন্ধ না হয় না হউক 


প্রথম পবিচ্ছেদ--গণভঙ্ববাদ ১৭৫ 


ুর্বে “অঙথবকূর্বরপত্ই অঙ্কুবেব প্রয়ৌজক বীজত্ব অদ্ছুব প্রয়োজক হইতে পাবে না। 
বীজত্ব অঙ্থব প্রযোজক হইলে কুশ্লস্থবীজে ও বীজত্ব খাকীয় তাহা হইতেও অঙ্কুর হউক 
এই কথ! বৌদ্ধ বলিযাছেন। নৈয়াঁধিক 'সহকাবীব অভাবে কুশূলস্থ বীজ অস্কুব কবে না। 
বীজত্বই অস্কুবেব প্রযোজক” ইত্যা্দিবপে উক্ত বৌদ্বমত খণ্ডন কবায় এখন বৌদ্ধ 
বনিতেছেন-"্অস্ত বীজত্বমেব প্রয়োজকম্‌।” বীজত্ই অদ্ুবেব প্রযোজক হউক” 
বৌদ্ধেব উক্ত স্বীকৃতিব উপবে যদি নৈরা়্িক বলেন-_-“্বীজ্ত বুশৃলস্থবীজেও বিদ্যমান 
থাকায় সহকাবিসমবধানে এ কুশূলস্থ বীজই যথা ঘমক্ধে অদ্ুব উৎপাদন কবিবে। আুতবাং 
উহা ক্ষণিক নহে।” এইরূপ নৈষায্িক মতেব উপব বৌদ্ধ প্রথমে সহকাবীব ঘারা বীজের 
উপকাঁব স্বীকাঁৰ কবেন নাই । ণনং হইতে ১৯নং অনুচ্ছেদে নৈষায়িক, যুক্তিব ছাবা 
সহকাবীব সম্বধান স্থাপন কবার বৌদ্ধ বলিতেছেন-_“ভবতু চ সহকারিসমবধানে তি 
কর্তৃ্ষভাবত্বং ভাঁবস্ত, তথা চ তদসন্লিধানেইকরণমপুযুপপন্ভতাম্‌।” ভাবেব অর্থাৎ বীজাদি 
পদার্থেব সহকাবীব উপস্থিতিতে অস্থুবাদিকার্ধজননম্বভাবত্ব হউক, ম্থৃতবাং দহকাবীব 
অভাবে কার্য উৎপাদন না কবা__ইহাঁও যুক্তিযুক্ত হূর্টক। এখানে বৌদ্ধ ইহাই বলিতেছেন 
যে বীজত্বজীতিবিশিষ্ট ( বীজ) পদার্থ সহকাবীর সম্মেলনে অঙ্কৃব উৎপাদন কবে, আবাব 
সহকাঁবীব অভাবে অস্কুব উৎপাদন কবে না__এইবপ ব্যবস্থা অস্বীকৃত নহে। আশঙ্কা 
হইতে পারে বৌদ্ধ যদি সামর্থ্য ও অসামর্থয বপ বিবৌধেব অন্বীকাব, বীজত্বে 
গ্রয়োজকত৷ এবং কার্যোৎপত্তিব প্রতি সহকাবি লাভে নিয্বামকতা ও সহকাবীব অভাবে 
কার্ধাভাবের ব্যবস্থা স্বীকাবই কবেন তাহা হইলে আব নৈয়ায়িকেব মতেব সহিত ভেদ 
কোথায় থাকিল-_ইহাঁব উত্তবে বৌদ্ধ বলেন_“তথাপি তজ্জীতীয়মাত্র এবেষং ব্যবস্থা 
নতু এবস্তাং ব্যক্তৌ, কবগাকবণলক্ষণবিকদধধর্মসংসর্গস্ত প্রত্যন্ষদিদ্ধতযা! তত্র দুর্বাবত্বাদিতি 
চেৎ।* (বীজজাতীয বস্ত সহকাবীব সমবধানে অস্কুব উৎপাদন ও সহ্কাবীব অভাবে 
অন্কুব অন্থৎগাদন ককক) তথাপি বীজজাতীয়েই এই ব্যবস্থা। কিন্তু একটি ব্যক্তিতে 
নয়। অর্থাৎ বীজত্ববিশিষ্ট কোন বীজ সহকাঁবীব যোগে অঙ্কুব কার্য কবে। আবাব 
বীজত্ববিশিষ্ট অপব বীজ সহকাবীব অভাঁবে অগ্ুব কার্য কবে না--এইবপ তজ্জাতিমাত্রে 
ব্যবস্থা। কিন্তু এমন নয় যে--একটি বীজব্যক্তি সহকাবীব যোগে অন্থুব উৎপাদন করে, 
আবার সেই বীজব্যক্তিই সহকাবীব অভাবে অস্কুব কবে না। যেহেতু প্রত্যক্ষত: দেখ! 
যাষ যাহাতে কার্যকাবিত্ব থাকে, তাহাতে কার্ধকাঁবিত্বেব অভাব থাকে না। বাঁযাহাতে 
কার্ধকাবিত্বেৰ অভাব থাকে তাহাতে কার্ধকাবিত্ব থাকে না। কবণত্ব ও অকব্ণত্ব 
পবস্্ব বিরুদ্ধ ধর্ম। উহাঁবা একত্র থাকে না। স্থৃতবাং একটি বীজব্যক্তিতে দহকাবীর 
অভাবে অকবণত্বেৰ অর্থাৎ কার্ধোৎগাদকত্বেৰ অভাব, আবাঁব সহকাবিসম্মেলনে কবণত্বেব 
অর্থাৎ কার্ধোৎপাদকত্বেৰ সভা শ্বীকাব কৰিলে একই বীজে বিক্ধর্মের সহন্ধ দুর্বাৰ 
হই পড়িবে । এখানে নৈয়াঘিক অপেক্ষা বৌদ্বেব মতেব ভেদ এই যে নৈরাদিব 


১৭৬ আত্মতত্ব-বিবেক 


একই ব্যক্তিব পহকাঁবীব ভাব ও অভাঁবে কার্ধকাবিত্ব ও কার্ধকাবিত্বেব অভাব স্বীকার 
করেন। কিন্তু বৌদ্ধ একই ব্যক্তিতে উহা! স্বীকাব কবেন না পবস্ত একজাতিবিখিষ্টে 
উহ! স্বীকাব কবিয়াছেন। 

এখানে আশঙ্কা হইতে পাঁবে যে__বৌদ্ধ অপোহ্বাদী অর্থাৎ তীহাবা জাঁতি নামক 
পদার্থ শ্বীকার কবেন না। গোত্‌ ব। বীজত্ব বলিষা কোন ভাব পদার্থ নাই। গোত্বকে 
তীহাবা৷ অগোব্যাবৃত্তি , এইবপ বীজত্বকে অবীজব্যাবৃত্তিম্বৰপ বলিয়া থাকেন। অতদ্‌- 
ব্যারৃতিই সর্বত্র জাতিপদার্থ। এই অতদব্যাবৃত্িবপ অপোহ, অভাব বা অসৎ পদার্থ। 
স্থৃতবাং বীজত্ব ও অসৎ পদীর্থ। বীজব্যক্তি কিন্তু বৌদ্ধমূতে দ্বলক্ষণ (অসাঁধাব্ণ) ও সৎ 
পৃ্ার্থ। এঁ সৎ বীজ ব্যক্তিব সহিত অসৎবীজত্বের কিবপে সম্বন্ধ হয়? বীজ অঙ্কুবেব 
কাবণ। বীজেব সহিত বীজত্বেব সম্বন্ধ না হইলে বীজত্ব, কাঁবণতাবচ্ছেদক হইতে পাবে 
না। কাবণেব সহিত ধাহ! অসনধদ্ধ তাহ! কাঁবণতাবচ্ছেদক হয না। অথচ মৃলকার বৌদ্ধ" 
মতে পূর্বপক্ষ কবিতে গিযা। বলিয়াছেন “অস্ত বীজত্বমেব প্রয়োজকম্” প্রযোজক বলিতে 
কাবণতাঁবচ্ছেদক বুঝাঁষ। যাহা! বৌদ্ধ মত নয়, মূলকাব কিৰপে তাহাকে বৌদ্ধমতান্থ- 
মারিনী আশঙ্কাৰপে বর্ণনা কবিলেন? ইহাতে কেহ বলিতে পাবেন-_বৌদ্ধেবা অস্গুবকুর্বদ্রপত্ব 
গ্রভৃতিকে অস্কুবাদিব কাবণতাবচ্ছেদক বলেন কিরূপে ? পূর্বোক্ত যুক্তি অন্থসাবে কুর্বদ্রপত্থ 
ও অসৎ পদীর্ঘ। তাহাবই বা বীজাদি সৎ ব্যক্তিব সহিত কিবূপে সন্দ্ধ হয? এইরূপ 
অন্থুবত্ব গ্রভৃতিও অসৎ বলিয়া, তাহাঁদিগেব কার্ধতাবচ্ছেদকত্বই বা কিরূপে সম্ভব । সেই 
বীজ ব্যক্তি ও সেই অস্কুব ব্যক্তির কার্ধকাব্ণভাব্রূপ সম্বন্ধ স্বীকাব করিয়া বীজত্ব কুর্বদ্রপত্থ 
অগ্গুরত্ব গ্রভৃতিব অপলাপ কবিলে লোকেব ব্যবহাব উচ্ছিন্ন হইক্স| যাইবে। লোকে 
বীজ হইতে অদ্ধুব হ্য-ইহা জানে। এইরূপ শব্দ ব্যবহার কবে। অস্কুব উৎপাদন 
কবিবাব জন্য বীজ গ্রহণ কবে ইত্যাঁদি। এখন ব্যক্তিতেই যদি কার্ধকাঁবণভাঁব পর্যবধিত 
হয়, ব্যক্তি ক্ষণিক বলিয়া! ব্যবহাবের বিষয় না হওয়ায় ব্যবহীবেব বিলোপপ্রসঙ্গ হইযা 
পডে। এইরূপ আশঙ্কীব উত্তবে বৌদ্ধ বলেন--ক্ষণিক পদার্থেব স্বভাব এই যে উহা! 
নিজ কাবণেব সামর্থাবিশেষ বলে উদ্ভূত হুইয়া সেই সেই কার্য উৎপাদন কবে। সেই 
সেই কার্য উৎপাদন কবে বলিদ্ধা & ক্ষণিক পদার্থকে কুর্ব্রপ বলা হয়। যেমন--ক্ষেণিক ) 
বীজ, তাহাব কাঁবণ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা ক্ষণিক বীজেব স্বভাব। বীজ 
নিজ কাবণ বীজ হইতে উৎপন্ন হুইয়৷ অঙ্কুব কার্ধ কবে বলিয়া বীজকে কুর্বন্রপ বা! 
কুর্বদরপত্ববিশিষ্ট বলা হয। কবণত্ব ও অকবণত্ব ধর্ঘ্য বিকদ্ধ। এই বিকনধর্মঘ একই 
ধর্মীতে থাকিতে পারে না। এইজন্ত ভাব পদার্থের ক্ষণিকত্ব দিদ্ধ হয়। অর্থাৎ ভাঁব 
পদার্থকে স্থায়ী ন্বীকাব করিলে, সেই পদার্থ যে ক্ষণে কোন কার্ধ উৎপাদন কবে, তাহা 
পূব্ষণে সেই কার্য উৎপাদন করে না বলিতে হইবে। যেমন__কোন বীজ যদি ছুই রণ 
অবস্থান করিষ! অ্কুব উৎপাদন করে, তাহা হইলে এ বীজ যদি ধিতীবক্ষণে অস্কুব 
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উৎপাদন কবে তাহা হইলে প্রথমক্ষণে অঙ্কুর উৎপাদন কবে না বলিতে হইবে। 
নতুবা ছুই ক্ষণে ছুইটি অন্থুবেব উৎপত্তি স্বীকাৰ কবিতে হয়। তাহা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। 
আবার এ বিক্ষণস্থায়ী বী্ধ যদি দবিতীরক্ষণে অঙ্কুব উৎপাঁদন কবে, তাহ! হইলে গ্রথমক্ষণে 
অন্ুব উৎপাঁদন কবে না-হহা স্বীকার্য। এইবপ হইলে উক্ত বীজে কবণত্থ ও অকব্ণন্বন্নপ 
বিকন্ধধর্মঘয়েব সমাবেশ স্বীকাঁব কবিতে হয়। কিন্তু এক বস্তুতে বিক্ধর্মঘয় থাকিতে 
পাবে না। এইজন্য ধলিতে হইবে এঁ বীজ ছুইঙ্গণ পর্যন্ত থাকে না। কিন্ত প্রথমক্ষণের 
বীজ ভিন, আব দিতীয়ক্ষণে এ প্রথমক্ষণের বীজ হইতে উৎপন্ন অপব একটি বীজ 
ভিন্ন! এইভাবে সকল ভাব পদার্থেবই ক্ষণিকত্ব নিদ্ধ হয়। যদি বল ভাবমাত্রই ক্ষণিক 
এবং ক্ষণিক কাব্ণব্যক্তি হইতে ক্ষণিক কার্ধব্যক্তি উৎপন্ন হয়, কার্যকাবণভাব ব্যক্তিতেই 
বিশবান্ত-_ইহা বলিলে লোকেব কার্ধকারণব্যবহাবেৰ বিচ্ছেদ প্রসন্ব হুইয়! যাইবে। তাহার 
উত্তবে বলিব--বীন্তবিক পক্ষে বীজতাদিৰপ সকল বীজে অন্থগত ধর্ম বলিয়! কোন বন্ত নাই 
তথাপি অনাদি ভ্রমবাসনা বশত অন্থগতরূগে কল্পিত বীজত্ব, অন্থুবত্ব প্রভৃতি ধর্মের ছার! 
লোবেব কার্ষকারণভাবেব কল্পনা চলিয়া আমিতেছে। এইভাবে কল্পনার দ্বারা ব্যবহার সিদ্ধ হয়। 

বৌদ্ধের এই অভিমতের উত্তবে নৈধাপ্িক কবণাকবণত্বের বিরুদ্ধ ধর্মত্ব পরে খণ্ডন 
কবিবেন এবং বীজাঁদিতে বীজত্বরূপ যে জাতি, তাহা লোকে বুঝিয়্া থাকে, তাহা 
ভাব পদার্থ। তাঁহাকে ভাঁব পদার্ঘরূপে ব্যবস্থাপিত করিবাঁব যে সকল বাঁধক আছে, তাহাঁও 
পবে খন কবা হইবে। [ দীিতি ভুষটব্য ] যাহা হউক, মূল গ্র্থে বৌদ্বগণ বলিয়াছেন_ 
সামর্থা ও অপামর্থয বিরুদ্ধ ধর্ম না হউক, বীজত্ব অঙ্কুবেব প্রয়ৌজক হউক। সহকারি- 
মমবধানে বীজাদি ভাব পদার্থ অন্কুব উৎপাদন এবং সহকাঁরীব অভাবে অন্ৎপাদূন ককক, 
তথাপি বীজত্বজাতিবিশিষ্টে সহকারীব লাভে কার্য করা ও সহকাঁবীর অভাবে কার্য না 
করাই সিদ্ধ হয়। একই ব্যক্তিতে কবণাকবণত্ব বিরুদ্ধ বলিয়! উক্ত ব্যবস্থা দিদ্ধ হইতে 
পারে না। ফলত ভাবপদার্থের স্থাদিত্ব সিদ্ধ হয় না। বৌদ্বের এই মত খগ্রন করিবার 
জন্য মূলকাব বলিতেছেন--“বিবোধস্ববপানবধারণাৎ।” অর্থাৎ একই ব্যক্তিতে কার্যোৎ- 
পাদকত্ব ও কার্যান্ৎপাদকত্বেব যে বিরোধ বৌদ্ধগণ বৃলিয়াছেন-_সেই বিরোধেব স্বরূপেরই 
নিশ্চয় হয় না। একই ক্ষণে কার্ধোৎাঁদকত্ব ও কার্যানুপাদকত্ব ধর্ম বিরুদ্ধ হইতে 
পারে ক্ষণভেদে উহাদেব বিবোধ কেন হইবে তাহা নিশ্চয় কবা যায় না| স্থৃতরাং 
বৌদ্ধ একই ব্যক্তিতে কবণাকবণত্বগ বিকদধর্মের সংসর্গের আঁপত্তি বশত যে তজ্জাতীয় 
মাত্রে কর্ণাঁকরণেব ব্যবস্থা কবিষাছেন তাহা নিবাঁকৃত হইল 1৪২1 


সখলু র্ময়াঃ পরক্সরাভাবন্লাপত়ং ঘা! স্যাও নিত্যত্থা- 
নিত্যন্তবং| প্রগিণি তদাপাদকতং বা গীভোষ্তবং। তত 
থা দতিহকুলিতব118৩| 


৮১১০ 


১৭৮ আত্মতত্ব-বিবেক 


অনুবাঁ ₹__[ নৈষাঁধিকের বিকল্প ] সেই (পূর্বোক্ত ) বিরোধ, নিত্যত্ব ও 
অনিত্যন্বের মত প্বম্পরের অভাঁবন্ববপ? অথব! শীতত্ব ও উঞ্চত্ের স্তায় ধর্মীতে 
প্বম্পবের অভাঁবেৰ ব্যাপ্যত্ব? কিংবা দণ্ডিত্ব ও কুগুলিত্বের ন্যায় পরস্পরের 
ভেদবত্ ॥৪৩| 


তাৎপর্য £-পূর্বে 'একই ধর্মীতে কবণত্ব ও অকরণত্ বিকদ্ধ' বৌদ্ধেব এইরূপ উক্তিব 
উত্তবে দিদ্ধান্তী বলিরাছিলেন--কবণত্ব ও অকব্ণত্েব বিবোধেব স্বরূপই জানা যায় না। 
কেন এর বিবৌধ নিশ্চদু কৰা যাঁষ না?_-তাহা দেখাইবীব জন্য অথব! উহাদের বিবৌধ 
খণ্ডন কবিবাব জন্ত এখন নৈযাঁধিক বৌদ্ধেব উপব “সন খলু ধর্ময়োঃ” ইত্যাদি গ্রন্থে 
তিনটি বিকল্প দেখাইতেছেন। প্রথম বিকল্প হইতেছে--কবণত্ব ও অকবণত্বের বিবোধ 
কি নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের ন্যাষ পবস্পুবের অভাব স্বূপ। এখানে ধ্বংসেব অপ্রতি- 
যোগিত্বই নিত্যত্ব এবং ধ্বংসেব প্রতিযোগিত্বই অনিত্যত্ব। এরূপ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ 
পবস্পবেব অভাবস্বৰগ বলিয়া একইস্থানে থাকিতে পাবে না। কবণত্ব ও অকরণত্ব এঁক্পপ 
গব্পবেব অভাবস্বরূপ কিনা? ইহা! নৈয়াপ্িক বৌদ্ধকে জিজ্ঞাসা কবিতেছেন। দ্বিতীয় 
বন্প হইতেছে প্ধর্মিণি তদাপাদকত্বং বা" অর্থাৎ কব্ণত্ব ও অকবণত্বের বিবোধ কি 
ধর্মীতে গবম্পবাভাবেব আপাঁদক অর্থাৎ পবম্পব পবস্পুবের অভাবের ব্যাপ্য। এখানে 
'তন্ত আপাদকত্বং, এইবপ ব্ঠীতৎপুরুষসমাঁস কবা হইয়াছে । আর “তন্ত” পদেব অর্থ 
পবস্পবেব অভাব্ব। আপাদকত্ব শবে অর্থাৎ ব্যাপ্যত্ব বুঝার । যে যাহার আপাদক 
হ্র, সাঁধাবণত সে তাহাব ব্যাপ্য হুয়। যেন বহ্ছিব অভাব, ধূমাতাবের আপাদক হয় 
অর্থাৎ বহ্ছিব অভাব, ধৃমাভাবেব ব্যাপ্য হইয়া ধূমাভাবেব আপাদক হয়! এখানে 
মূলে দৃষ্টান্ত দিবাছেন__শিতোক্কত্ববৎ অর্থাৎ শীতত্ব ও উষ্ণত্ব যেমন পবস্পরেব অভাব 
স্ববপেব ব্যাপ্য হর। জলে শীতত্ব, উষ্ণত্বাভাবের ব্যাপ্য হইয়া! উদ্ণত্বাভাবেব আপাঁদক হয়। 
আবাব তেজে উষ্ণত্ব, শীতত্বাভাবেব ব্যাপ্য হইয়া শীতত্বাভাঁবের আপাদক হয়। সেইরূপ 
কি কবণত্ব, অকবণত্বাভাবেৰ ব্যাপ্যৰপে আপাদক এবং অকরণত্ব, করণত্বাভাবের ব্যাপ্য- 
পে আপাঁদক? ইহাই দ্বিতীয় কল্পে জিজ্রাস্ত ৷ 

তৃতীয় কল্প হইতেছে-তদবত্তা বা দণ্ডিত্ব-কুগুলিত্ববৎখ। এখানে তত পদে, 
গবম্পবেব ভেদ পবামুষ্ট (বোধিত) হ্ইয়াছে। সাঁধাবণত “তৎ পদ প্রক্রাস্তপরামর্শী 
অর্থাৎ পুর্বকথিত পদার্থেব বোধক হইয়া থাকে। প্রথম কল্পে পপরস্পবাভাব” উত্ত 
হইয়াছে। দ্বিতীরকন্দেও নত পদেব দাবা পবম্পরাভাঁব” কথিত হইরাছে। ৃতরাং 
তৃতীন্রকল্পে “তৎ পদেব বাবা পবম্পবেব অভাব বুঝাইবে। তবে প্রথম ও ঘিতীয়কলে 
অভাবত্ববূপে অত্যন্তাভীব ল্গিত হইব়্াছে। তৃতীয়কল্পে অভাঁবত্রূপে ভেদরূপ অভাব 
লক্গিত হ্ইরাছে-ইহাই বিশেব। স্তবাঁং তৃতীয়কল্পেব অর্থ হইল এই যে-দত্তিত্ব ও 


প্রথম পরিচ্ছেদ-_ক্ষণভদবাদ ১৭৯ 


কুগ্লিত্ব ধর্ম যেমন পবস্পবেব ভেদবৎ অর্থাৎ দণ্ডিত্বে কুগুলিত্বেব ভের এবং কুগুলিতে 
দত্ডিত্েরে ভেদ থাকে, সেইরূপ কি কবখে অকবণেব ভেদ এবং অকবণে কবখেব ভেদ 


আছে? 1৪৩া 


ন প্রথমঃ। নিবিশেষাশ্বাসিত্বেঃ। যাঁবতপত্বং কি্কিং 
করণাং। সবিশেষণশ্য তু বিরোধসিদ্ধাবপ্যত্যাসানুপপত্তেঃ | 
যদা যদকরণং হি তদা ততকক্পণন্যাভাবো ন তৃন্যদ। তৎ্করণস্ব, 
ন ঢভয়োরেকধগিসমাবেশমাতিভামহে 11881] 


অনুবাদ £[ দিদ্ধাস্তী প্রথম কল্প খণ্ডন কবিতেছেন.] যেহেতু প্রথম 
পক্ষটি দিদ্ধ হয় না। কার্ধবিশেষেব দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত সামান্যভাবে অকরণ ( বৌদ্ধ- 
মতে) অপ্রসিদ্ধ। বস্তব সন্ত যতক্ষণ থাঁকে ততক্ষণ বস্তু কিছু কবে ইহা 
(বৌদ্ধ কর্তৃক) স্বীকার করা হয়। বিশেষণবিশিষ্ট কবণ ও অকরণেব অর্থাত কার্ধ- 
বিশেষের দ্বার। বিশেষিত কবণ ও অকরণের একইকাঁলে বিবোঁধ সিদ্ধ হইলেও 
অধাস অর্থাৎ একই ধমীতে (একইকাঁলে কার্যবিশেষিত কবণ ও অকবণেব ) 
সমাবেশ অন্ুপপন্ন [ ষেহেতু আমরা ( নৈষাঁধিকের! ) তাহা! স্বীকার করি না ]। 
যখন যেখানে যে কার্ষের অকরণ, তখন সেখানে সেই কার্য করণেব অভাব 
(থাকে) কিন্ত অন্যকালীন সেই কার্ধকরণের অভাব থাকে না। এই এককালা* 
বচ্ছিন্ন সেই কার্ধের করণ ও অকরণেব একধর্মীতে সমাবেশ (সব্ধন্ধ ) (আমরা-- 
নৈযায়িকেরা) স্বীকার করি না 1881 

ভাগুপর্য 8 নৈষ্না়িক পূর্বে তিনটি কল্প কবিবাছিলেন_-এখন প্রথম কল্প বা পক্ষেব 
খণ্ডন কবিতেছেন_এন প্রথম: ইত্যাদি! কবণ অকবণ পবম্পবেব অভাব হ্বরূপ কিনা? 
ইহাই ছিল প্রথম পক্ষ তাহাঁব খণ্ডনেৰ জন্য বলিতেছেন-_প্রথম পক্ষটি সম্ভব নরন। বেন 
স্ব নয়? ইহার হেতু বলিতেছেন_নিরধিশেষণস্ত অনিদ্ধে। এখানে অভিপ্রার় এই যে 
ধর্মঘয়েৰ অর্থাৎ করণ ও অকবণেব পবস্পবাভাবৰপত্ব এই প্রথম পক্ষেব উপব দুইটি নিবন্ধ 
হয়। যেমন করণ ও অকবণ ইহাঁবা পবম্পবেব অভাব ব্ববূপ বূলিলে দেই অভাব কি নিবিশেষণ 
অভাব অথবা সবিশেষণ অভাব বুঝায়। অর্থাৎ অকবণ বলিতে কোন কার্ধবিশেষিত না হট 
করণমামান্তেব অভাবকে বুঝায় অথবা কৌন কার্ধবিশেষেব দ্বাবা বিশেধিত কবণেব অভ1নবে 
বুঝায়। ইহাঁদের মধ্যে নিবিশেষণ বা কোন কার্যবিশেবেব ছাবা বিশেবিত না হই কবণ- 
সামান্ের অভীবই যদি অকবণে স্বরূপ- ইহা শ্বীকাব কবা হর তাহাব উত্তবে বলিতেছেন 
“নিবিশেষ্ণস্তাসিচ্ছে, যাবৎসন্ব, কিকিৎকব্ণাৎ1” অর্থাৎ নৈযারিক বৌদ্ছবে বলিতেছেন-- 


১৮০ , আত্মতত্ব-বিবেক 


তোমাদের ( বৌদ্ধদেব ) মতে বন্তমাত্র ক্ষণিক এবং বত্তমাত্রই যতক্ষণ (এ ক্ষণকাল মাত্র) 
থাকে ততম্ষণ কিছু কার্ধ কবে। অন্যথা অর্থাৎ যাহা কিছু করে না, তাহা বৌদ্ধমতে 
অনৎ। স্ুতবাং নির্ধিশেধণ বা! সামান্তভাবে কবণেব অভাব কোন বস্ততেই . তোমাদের 
মতে ( বৌদ্বমতে ) সিদ্ধ হয় না বা তোমাদেব ইহা স্বীকৃত নয়। স্ৃতবাঁং করণ ও অকবণের 
বিবৌধ সিদ্ধ হইল না। যেহেতু বস্তুতে কবণত্বদামান্তেব অভাব রূপ অকবণত্বই যখন থাকে 
না, তখন কবণ ও অকবণের বিবোধই বা কিবপে সিদ্ধ হইবে। প্রশ্ন হইতে পাবে যে 
মূলকাঁব 'াবৎদত্বং কিঞ্চিৎকবণাৎ্* অর্থাৎ বস্তব সত্তা যতক্ষণ থাকে ততন্ষণ তাহা কোন 
কার্ধ করে,-_এইরূপ যে বলিলেন তাহা তো সঙ্গত হয় না। কাঁবণ ন্তায় মতে বস্ত বিদ্বমান্‌ 
থাকিলেও কখনও কখনও কার্ধ উৎপাদন কবে না। তাহাব উত্তবে দীধিতিকাব বলিয়াছেন-__ 
দ্অস্মাকং তু তথ সিদ্ধাবপি কালভেদাদেব ন বিরোধ ইতি ভাবঃ1” অর্থাৎ আমাদের 
(নৈয়াস্ধিকের ) মতে বস্তব কিঞিৎকার্োৎপাঁদকতাঁৰ অভাব দিদ্ধ হইলেও কাঁলভেদ বশতঃ 
বিরোধ হয় না অর্থাৎ একই বন্ত কোন কালে কিঞ্চিৎ কার্য করে আবাঁর অন্তকালে কিছু 
কবে না এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন কালে কিছু কবা ও কিছু না কবা সিদ্ধ হইলেও একইকালে 
একুই বস্তর কিছু কবাও কিছু না কৰা বপ বিবোধ আমাদেব নৈয়ায়িক মতে আপতিত 
হয় না। 
এখন কবণ ও অকবণ যদি সবিশেষণ-_অর্থাৎ কোন কার্ধেব দাবা বিশেষিতকবণ ও 
কোন কার্ষে দ্বাবা বিশেধিতকবণীভাব-_ইহাঁদেব বিবোধ আছে কিনা_এই প্রশ্নেব উত্তবে 
মূলকাঁব বলিয়াছেন_-"সবিশেষণশ্ তু বিরোধসিদ্ধীবপি অধ্যাসান্গণপতেঃ।” অর্থাৎ সেইকার্য 
করা ও সেইকার্ধ না কৰা ইহাব বিরুদ্ধ বা পবস্পবেব অভাবস্বর্ূপ হইলেও অধ্যাস অর্থাৎ 
একই ধর্মীতে সমাবেশ সিদ্ধ হয় না। দীধিতিকাব ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন__পেই কাধ বা 
কোন একটি নির্দিষ্ট কার্য করা ও না কবা__ইহাঁবা পবম্পবেব অভাব স্বরূপ হইলেও ইহাদের 
বর্ধপত কোঁন বিরোধ নাই। যেমন একই কালে অস্কুবসমূর্থবীজ অস্কুব উৎপাঁদন কবে, 
্রস্তরথণ্ড অঙ্কুর উৎপার্দন কবে না-_এই ভাবে অস্কুবকবণাঁকরণ পরম্পর বিরুদ্ধ নয়। সেইবপ 
একই বস্ত (ধর্মী) কালভেদে কার্য উৎপাদন কবে ও কার্য উৎপাঁদন কবে নাঁ_ইহ! গকলের 
অহ্ভব সিদ্ধ বলিয়! উহীকে গোঁপন কবা চলে না। একই বস্তুতে এককালাবচ্ছেদে কোন 
বিশেষকার্ধের করণ ও তাহার অভাব পবশ্পববিরুদ্ধ বটে, কিন্তু একই বস্তুতে এককালাবচ্ছেদে 
কোন বিশেষকার্ধেব কব্ণ ও তাহাব অভাব শ্বীরুত নয় বলিয়া! উক্ত বিরোধেব প্রসন্গই হয় না। 
একই ধর্মীতে একই কালে তৎকবণ ও তাঁহাব অভাব যে অস্বীকৃত-_তাহাই মূলকাব 
দ্যা যদকবণং হি'"*' *আঁতিষ্ঠীমহে।» গ্রন্থে বলিতেছেন । অর্থাৎ যেই কাঁলে যেই কার্ধেব 
অকবণ সেইকালে সেই কার্ধেব করণের অভাব থাকে কিন্তু অন্কালীন সেই কার্ধের কবণের 
অভাব সিদ্ধ হয় না। এই এককালীবঙ্ছিনন কার্ধবিশেষে কবণ ও অকবণের সমাবেশ একই 
ধ্যাততে স্বীকাব করি না। যখন যে বীজ অস্কুব উৎপাদন করে তখনই সেই বী্জ অঙ্কুর 


গ্রথম পবিচ্ছেদ-_ণভন্ববাদ ১৮১ 


উৎপাদন কবে না ইহা আমবাঁ ( নৈয়ািক) স্বীকার কৰি না। শুধু নৈয়ারিক কেন উহা 
কেহ্‌ই স্বীকাব কবে না ॥৪৪| 


নদ্বিতীয়ঃ। ভাবাভানব্যতিরিক্তয়োঃ করণাকরণয়ো- 
ব্রসিদ্ব্। দ্যাপারাপরব্যপদেশসহক্কান্লিভাবাভাবৌ হি কর্পণা- 
করণে কার্যভাবাভাবৌ বেতি। অতিরেকসিন্ধাঘপি হ্বকাল এব 
স্বাডাবপ্রতিক্ষেপবং অকরণাভাবমাক্ষিপেং করণং ন তবন্দা। 
নহি যোযদা নান্তি স তদা হ্বাভাবং প্রতিক্ষেপ্ত,মহতি, বিরোধ্য- 
ভাবং বা আক্ষেত্য্| তথা সতি ন হদাপি তন্ন স্যাত ন ঘা 
হদাপি তদ্বিরো্ী ভবেদিতি। নাস(তা বিঘ্ত ভাঘে নাভাবে! 
বিভভতে সত ইত্যায়াতম$ ন না৷ বিদ্লোধ318৫| 


অনুবাদ-_[ করণ ও অকরণ পরস্পরের অভাঁবের আপাঁদক অর্থাৎ ব্যাপা] 
এই দ্বিতীয় কল্পটিও সন্তব হইতে পাঁরে না। যেহেতু করণ ও অকরণ ভাব ও 
অভাঁব হইতে অতিরিক্ত সিদ্ধ হয় না। ব্যাঁপারেব অপর নাম সহকারিতা ও 
সহকাবিতার অভাবই বথাক্রমে করণ ও অকরণ, অথবা ফলোপধানবপ কার্ধভাব 
ও ফলানুপধানৰপ কার্ধীভাবই করণ ও অকরণ। [করণ ও অকরণ- ভাব ও 
অভাব হইতে ] অতিরিক্ত সিদ্ধ হইলেও বন্ত যেমন নিজসতাঁকাঁলে নিজের অভাব 
নিরাস করে, সেইৰপ করণও নিজকালে (ব্বাবচ্ছিন্নকালে ) অকরণের প্রতিক্ষেপ 
করে অর্থাৎ অকরণের অভাব স্ববপ হয়, কিন্ত অন্যকালে অর্থাৎ নিজের অসন্তা- 
কালে নহে। যেহেতু যে যখন বিদ্মান থাকে না মে তখন নিজের অভাবের 
প্রতিদ্ষেগ করে না অর্থাশড নিজের অভাবের অভাব স্ববপ হয় না। অথবা নিজের 
বিরোধীর অভাবকেও আক্ষেপ বা সংগ্রহ কবে না। যদ্দি তাহা হইত [ অর্থাৎ 
নিজের অসত্তাকাঁলে নিজের অভাবের অভাব থাঁকিত বা নিজের অসত্তাকালে 
নিজের বিরোধীর অভাবকে আক্ষেপ কবিত ] তাহা! হইলে কখনও নিজের অভাব 
থাকিত না অথবা কখনও নিজের বিরোধী বিদ্যমান হইত না। অতএব অসতের 
সা থাকে না৷ সতের অসত্তা থাঁকে না এই ভগবদ্বাক্যই সিদ্ধ ছইল । আর 
[ করণ ও অকরণের-] বিরোধও হইল না ॥৪৫1 
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১৮২ আত্মতত্ব-বিবেক 


কবণ অকবণেব অভাব ম্ববপ এবং অকরণ করণের অভাব দ্বরপ অর্থাৎ উহীরা ভাব ও 
অভাব স্বরূপ। ভাব ও অভাব হইতে ভিন্ন কবণ ও অকবণ অপিদ্ধ। করি অকরণীভাবেব 
ব্যাপ্য বা অকরণ করণাভাবের ব্যাপ্য বলিতে করণ ও অকরণের অভেদ বলা ধায় না। 
কবণ ও অকবণ অভিন্ন হইলে পরম্পর পবস্পরের নিরাসক বা নিরসনীয় হইতে পারে না, 
অভিন্ন বস্তর নিবান্ত নিবাসকভাব অসিদ্ধ। আর কবণ ও অকরণের পবম্পরাভাবব্যাগ্যত্ব 
ভাব ও অভাব হুইতে অতিরিক্ত অর্থাৎ কবণ, অকরণেব অভাব হইতে অতিবিক্ত কিছু 
এবং অকরণটি কবণের অভীব হইতে কিছু অতিরিক্ত এই রূপ বলা যায় না। যেহতু 
কব্ণ ও অকবণটি ভাব ও অভাব হইতে ভিন্ন এই বিষয়ে কোন প্রমাঁণ নাই। এই কথাই 
“্ভাবাভীবব্যতিরিক্তয়োঃ করণাকবণয়োরসিদ্ধেত গ্রন্থে মূলকাঁব বনিয়াছেন। আঁব উহাই 
বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন "্ব্যাপারাপরব্যগদেশসহকাঁবিভাবাভাবৌ হি 
করণীকরণে কার্ধভাবাভাবৌ, বেতি।” অর্থাৎ ব্যাপাঁব হইয়াছে অপব ব্যপদেশ (পর্যায় 
শব্দ) যাহার তাহ] ব্যাপারাপবব্যপদেশ এমন যে সহকারী। চরম ব্যাপারকে ব্যাপাঁরাপর- 
ব্যপগদেশ সহকারী বলে। যেব্যাপারের পর কার্ধ উৎপন্ন হ্--সেই চরমব্যাপারই এখানে 
বাপারাপরব্যপদেশরপ সহকারী শবের অর্থ। এন্নপ সহকাবিভাব হুইল করণ এবং এরূপ 
সহকাঁবীব অভাব হইল অকব্ণ স্থাতবাং কব্ণ ও অকবণ পরম্পরেব অভাব স্বরূপ । উহা! হইতে 
অতিরিক্ত কোন পদার্থ নয়। অথবা বলিতেছেন “কার্ধভাঁবাভাবৌ৷ বেতি' অর্থাৎ কার্ধের উৎপত্তি 
হইতেছে করণ এবং কার্ধের উৎপতির অভাব হইতেছে অকরণ। এই পক্ষেও করণ ও অকরণ 
পবম্পবের অভাব স্বরূপ--অতিবিক্ত পদার্থ নহে। এইভাবে করণ ও অকরণ-_পরস্পবের 
অভাব স্বরূপ ; পরম্পরাভাব হইতে ভিন্ন নহে-_ইহা৷ প্রতিপাদন করা হইল। এখন অকরণকে 
কবণীভাব হইতে অভিরিক্ত এবং কবণকে অকরণাঁভাব হইতে অতিরিক্ত শ্বরূপ- ইহা! শ্বীকাব 
করিয়া দোষ দিতেছেন--“অতিরিক্তসিদ্ধাবপি.*.**.*** ন বন্দী" গ্রন্থে । অর্থাৎ করণ ও অকরণ 
গরম্পবাভাব হইতে অভিরিক্ত--ইহা সিদ্ধ হইলেও উহাদের বিরোধ সিদ্ধ হয় না। কেন 
বিবোধ সিদ্ধ হয় না। এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন_-বস্ত শ্বাবচ্ছিন্কালেই নিজ অভাবের 
নিরাকরণ করে। যেমন ঘট, ঘটাবচ্ছিন্নকালেই ঘটাভাবেব (ঘটগ্রাগভাবের ব ঘটধ্বংসের ) 
নিবারক হয়, অন্ত সময় নয় অর্থাৎ যখন ঘট নিজেই নাই তখন কি সে (ঘট) ঘটাভাবের 
নিবারক হয়? তাহা হয় না। সেইপ «করণ, য্খন বিদ্যমান থাকে তখন সে অকরণা- 
ভাবেব সংগ্রাহক হইবে। কিন্তু অন্য সময অর্থাৎ খন করণ নিজে বিদ্যঘান নাই তখন 
সে অকবণাভাবের সংগ্রাহক হইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে__বৌদ্ধগণ একই বীজঙ্গণ 
অর্থাৎ বীজের অস্থুবকরণত্ব ও অস্কুরাকরণত্ব স্বীকার করে না। যেহেতু তাহাদের মতে 
কবণ ও অকবণ পরস্পর বিরুদ্ধ ম্বভাব। নৈয়াগ়্িক এ কবণাকরণের বিরোধ খণ্ডন 
করিতেছেন। তীহারা বলেন একই বীজ কালান্তবে অঙ্কুর উৎপাদন করে আবাব 
কালাস্তরে অন্কুর করে না। স্তরাং করণীকরণের বিরোধ কৌথায়? , তাহা হইলে ইহাই 
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সিদ্ধ হইল যে_করণ ও অকরণ পবম্পরের অভাব হইতে অতিবিক্ত হইলেও উহাদের 
বিরোধ নাই। দৃষটান্তের দাবা উহাই উপপাঁদন কবিতেছেন_“ন হি যো যদা'**"."..*. 
বিবোধ্যভাবং বা আক্ষেপুম্‌।* যে পদীর্ঘ, যখন বিশ্বমান থাকে না, সেই পদার্থ তখন নিজেব 
অভাবকে নিবাঁকরণ কবে না অথবা নিজের যাহা বিরোধী তাহাব অভাবকে সংগ্রহ করে 
না। যে পদার্থযখন বিগ্মান থাকে না, সেই পদার্থ তখন নিজেব অভাবের প্রতিক্ষেপ 
করে না ইহার অর্থ নিজের অভাবের প্রতিক্ষেপ স্বরূপ হয় না। কারণ অভাবের অভাবটি 
প্রতিযোগিত্বরপ। কেন এরূপ হয় না? এই প্রশ্নেব উত্তবে বলিতেছেন-_ণ্তথা সতি 
ন কদাপি তন্ন স্তাৎ নবা কদাপি তদ্িরোধী ভবেদিতি নীসতো বিদ্ভতে ভাবো নীভাবে! 
বিদ্ধতে সত ইত্যায়াতম। ন বা বিরোধঃ” অর্থাৎ নিজেব অসতাকালে যদি নিজের অভাবকে 
নিবাকরণ করে তাহা হইলে আব কখনও নিজের অভাব থাকে না অর্থাৎ নিজে সর্বদা 
থাকে, আর নিজের অসভাকীলেও যদি নিজের বিবৌধীব অভাবের সংগ্রাহক হয়, তাহ! 
হইলে কখনই তাহার বিবোধী থাকে না। হৃতরাং নাসতো বিদ্ভতে ভাবো নাভাবো 
বি্যতে সতঃ--এই গ্ায়ের আপতি হয়। কারণ নিজেব অসতীকালেও নিজের অভাবের 
অভাব অর্থাৎ নিজে থাকিলে অসতেব ভাঁব থাকে না৷ অর্থাৎ অভাব পদার্থ আব সিদ্ধ হয় 
না। এবং নিজের অসত্ব| কালে পদার্থ যদি নিজের বিবোধীর অভাবকে আক্ষেপ করে 
অর্থাৎ বিরোধীকে থাকিতে না দেয় তাহা হইলে ও সদ্বস্তর আব অভাব সিদ্ধ হয় 
না। কারণ যে বিরোধীকে থাকিতে দেয় না তাহাকে সত বলিতে হইবে অর্থাৎ নিজের 
অনতাকালেও নিজের সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে এ সতেব আব অভাব 
ধিদ্ধ হয় না। আর এইরূপ স্বীকার কবিলে বৌদ্ধেব পক্ষে অনিষ্টেব আপত্তি হয়। কারণ 
বৌদ্ধ ভাব পদার্থের ক্ষণিকত্ব সাঁধন কবিতে চেষ্টা করিয়া নিত্যত্বই সাধন কিয়া বসিল। 
গঙ্ষাস্তরে নিজের অসত্তাীকালে ভাব পদার্থ যদি নিজের বিরোধীর অভাবেব আপাদক 
হয় তাহ। হইলে বিরোধ পদার্থ ই দিদ্ধ হয় না। যেহেতু ভাব পদার্থ যেমন শ্বানবচ্ছিন- 
কালে শ্ববিরোধীর অভাবেব আন্ষেপক হয়, সেইরূপ একই যুকিতে ভাব পদার্থ শ্বানধি- 
করণদেশেও ম্ববিরোধীর অভাবের আক্ষেপক হইলে সেই বিরোধী কোন দেশে কোন 
কালে থাকিতে না৷ পারায় বিরোধ পদার্থই অসিদ্ধ হইম্না যাইবে । হুতবাঁ বৌদ্ধমতে 
করণ ও অকরণেব বিবোধ সিদ্ধ না হওয়ায় একই বীজের অন্থুবকরণত্ব ও অস্কুবাকরণত্ব 
দিন্ধ হইলে বীজের ক্ষণিকতই অসিদ্ধ হইয়া যায়-ইহাই দিদান্তীর বৌদ্ধেব প্রতি 
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নব্বেবতং সতি পরিমাণভেদোইপি কালভেদেন ন 
বিরুধ্যেত, তত্রাপ্যেবং বক্ত.ং স্থকরছাং। ন, দানকবলেন 
তত্র ক্ষালভেদস্য ধিবঙ্ষিতকা্ তথাহি নারব্দ্রব্যৈেরে 


১৮৪ আত্মতত্ববিবেক ' 
দ্রব্যাঘয়বৈদ্রব্যান্তরগারভ্যতে, মৃত তসমানদেশত্য়োরেকাগ বি- 
রোধাণ্ড তথা ঢারগুপক্ষে পূরবদ্রব্যনিবৃততিঃ, অনিন্বতাবনারন্ত 
ইতি। তত্র নিৰৃততাবাস্ত্রয়ভেদাদেব পরিমাণভে?, অনিবৃতে৷ 
সংযোগিদ্রব্যান্তরানুপঢয়ে ক পরিমাণভেদোপলভো যো বিনোধ- 
মাবহে্ তদ্পয়ে তু কক পরিমাণান্তরোতপত্তিঃ আশ্্রয়ানুপপত্তে& 
অতএব শ্রীল্যাতিশয়প্রত্যয়োহপি তত্র ত্রান্তঃ, তস্মাং ফাল- 
ডেদেনাপি ন পরিসাণভেদ একস্মিন্‌ ধনিথ্যুপসংহ্ৃং শক্যত 
ইত্যাদি পদার্ষটিত্তাঢতুনৈঃ সহ বিবেছনীয়স 18৬| 


অনুবাদ £__[ পূর্বপক্ষ ] আচ্ছ! এইবপ হইলে [স্তর সত্তাকালেই তাহার 
সহিত তাহাব অভাবের বিবোঁধ , অন্তত! কালে নয-__এইবপ হইলে ] কালভেদে 
পরিমাণের ভেদ ও বিকদ্ধ না হউক। সেখানেও [ পরিমাণ ভেদস্থলেও ] এইবপ 
[নিজের সত্তাকালেই নিজের বিরোধী পরিমাণাস্তরকে নিরাস কবে নিজের অসত্া 
কালে নয়] সহজে বলা যাইতে পারে। [সিদ্ধান্ত ] না। বাধকবশত সেইস্থলে 
[ পরিমাণ ভেদ স্থলে ] কালভেদ বিবক্ষিত। যেমন আঁবন্ধ দ্রধা বর্তমান থাকিতে 
থাঁকি.ত সেই আবন্ধ দ্রব্যের অবয়ব সমূহ দ্বাবা অন্ত দ্রব্য আরন্ধ [ উৎপন্ন ] 
হইতে পারে না। যেহেতু একই কালে সমান [ একই ] প্রদেশে ছুইটি মূর্ত 
দ্রব্যের বিরোধ আঁছে। স্মুতরাং [ একই অধিকরণে দ্রব্যান্তরের ] আর্ত পক্ষে 
 শ্বীকার কবিলে ] পূর্বদ্রব্যের নিবৃত্তি [দ্বীকাঁব করিতে হইবে ] | পূর্ব দ্রবোর ] 
নিবৃত্তি না হইলে [ দ্রব্যাস্তবের আঁবস্ত [ উৎপত্তি ] হইতে পাঁরে না। এই উভয় 
পক্ষের মধ্যে [ পূর্বদ্রবোর ] নিবৃত্তি হইলে [[ভ্রব্যাস্তররূপ ] আশ্রয়ের ভেদবশত 
পরিমাণের ভেদ দিদ্ধ হয়। | পূর্বদ্রব্যের ] নিবৃতি না হইলে সংযোগ দব্যাত্তরের 
গ্রবেশ না হওয়ায় কোথায় ভিন্ন পবিমাঁণেব উপলব্ধি হইবে? যাহা [ভিন্ন 
পবিমাণের উপলব্ধি] বিরোধ সুচনা করিবে । সংযোগ ত্রব্যাস্তরের প্রবেশ 
হইলেও আশ্রপন না থাকায় কোথায় অন্ত পবিমাঁণের উৎপত্তি হইবে? [পূর্বদরবয 
বিষ্মান থাকিলে পূর্ব পরিমাণ নষ্ট না৷ হওয়ায় অন্ত পরিমাণের উৎপত্তি হয় 
না] অতএব সেইখানে [ পূর্বদ্রবয বিদ্ধমানে দ্রব্যাস্তরের উৎপত্তি না! হওয়ায় ] সুলতা 
বিশেষের জ্ঞান ভ্রমাত্মক। এ 75 ণ 
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এই হেতু একই ধর্মীতে [দ্রব্যে] কালভেদেও পরিমাণের ভেদ স্থাপন 
কৰা যায় না-_এই সমস্ত বিষয় পদার্ঘচিন্তাষ কুশল বৈশেষিক গণেব অহিত 
বিচার করা উচিত ॥ ৪৬॥ 


তাপর্থ ঃ__একই ধর্মীতে কোন কার্বকবণত্ব ও অকবণত্ব পবস্পব বিকন্ধ বলিয়া করণত্ 
ও অকবণত্বেব ধর্মী [ আশ্রয় ] ভিন্ন ভিন্ন। হ্থতবাং ভাবভূতপদীর্ঘ ক্ষণিক। এই অভিত্রাযধে 
বৌদ্ধ কবণ ও অকবণেব পবস্পব বিবোধ প্রদর্শন কবিলে গ্রন্থকাব ন্া়পক্ষ অবলম্বন 
কবিয়| বলিয়াছেন কবণ ও অকবণ বিকদ্ধ নহে বীঙ্জাদি অঙ্কুবাদিকার্য কৰে আবাব কবে না 
এইভাবে যে করণ ও অকবণেব পরস্পব বিবোঁধ বৌদ্ধগণ দেখান, ভাহা। ঠিক নয়। কাবণ 
কবণ ও অকবণেব বিবৌধই অসিদ্ধ। কেন বিবোধ অসিদ্ধ? এইবপ আশঙ্কাব উত্তবে 
গ্রন্থকাব ন্যামতাঁবলম্বনে বলিষাঁছেন__একইকাঁলে কোন কার্ধ কবা ও না কবা পবম্পব বিরুদ্ধ 
হইলেও কোন একটি ধর্মীতে একইকালে কোন একটি কার্য সম্পাদন কবা ও না কবা 
কোথায়ও সম্ভব হর না বলিম়্া উক্ত কবণ ও অকবণেব মধ্যে বিবোঁধ সিদ্ধ হর না। যখন 
কোন বীজ অঙ্ুব উৎপাদন কবে, সেইবীজ তখনই অঙ্কুব উৎপাদন করে না_ এইরূপ তো 
কোথায়ও হয় না। যে বীজ যখন অন্কুব উৎপাঁদন কবে সেইবীজ অন্যসময়ে অঙ্কুব উৎপাদন 
কবে না এইভাবে কালভেদে কব্ণ ও অকবণ সম্ভব হওয়ায়--বিবোৌধেব অবকাঁশ-কোথায়? 
একই কালে একই ধর্মীতে কবণ ও অকবশেব সমাবেশেব সম্ভাবনা থাকিলে বিবোঁধেব 
সম্ভাবনা থাঁকিত। তাহা খন নাই তখন বিরোধ অসিদ্ধ। এইভাবে কবণ ও অকবণ 
পব্পবের অভাবস্ববপ, এই হিসাঁবে যে বিরুদ্ধ নব তাহ] দেখাইন্া পবম্পব পবস্পরেব 
অভাবেব ব্যাপ্য হইলে বিরুদ্ধ হইতে পাবে এই আশঙ্কাব উত্তরে বলিবাছেন কবণ ও 
পবস্পবেব অভাব হইতে ভিন্ন নয় বলিয়া পরম্পবাঁভাবেব ব্যাপ্য নহে । করণ ও অকরণকে 
পবম্পবেব অভাব হইতে ভিন্ন স্বীকাঁব কবিলেও যখন কবণ থাকে খন দে যেমন তাহা 
নিজেব অভাবকে নিরাস কবে দেইকপ অকবণেব অভাবকে সংগ্রহ কবিতে পাবে। 
কিন্ত যখন কবণ বিদ্যমান মাই তখন সে তাহাব নিজেব অভাঁবকে নিবদন কবে নাবা 
তাহা বিবোধীর অভাঁবকে আকর্ষণ কবে না! স্থৃতবাং কবণ ও অকবণেব বিবোধ 
কোঁথায? যেই কালে কোন্‌ একই ধর্মীতে কব্ণ থাকে, সেই কালে সেই ধর্দীতে অকবণ 
যদি উপস্থিত হইত আর কবণ সেই অকবণকে হ্ঠাইফ়া! দিত তাহা হইলে করণ ও অকরণেব 
বিবোধ সম্ভব হইত। কিন্তু একই ধর্মীতে কবণ ও অকবণেব কাল ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া 
উহাদের স্ববপত বিরোধ নাই। এইভাবে নৈয়া্বিক বৌন্ধকে প্রত্যুত্তর দ্রিলে এখন 
বৌদ্ধ আক্দেপ কবিতেছেন-_দনন্বেবংদতি- ---জুকবতাৎ 1” 
অর্থাৎ এইভাবে একই ধর্মীতে কালভে্দে কবণত্ব ও অকবণত্ব সমাবিষ্ট হইলে বদি 
উহাদেব বিবৌধ সম্ভাবিত না হয়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন কালে বে ভিন্ন ভিন্ন পৃবিমাণ 


২৪ 


১৮৬ আত্মতত্ব-বিবেক 


তাহাও বিবদ্ধ না হউক। যেমন পঞ্চমবধধীঁষ বালকেব শবীবেব পবিমাণ ৩৫ কিলে! ছিল, 
মেই বালকের যোডশ বর্ষীয় অবস্থায় শবীরেব পবিমাণ ১০০ কিলো হুইল। এই উভষ 
পরিমাণে বিরোধ ন| হউক। যেহেতু এখানেও করণ ও অকবণের অবিবৌধেব মৃত 
যুক্তি বল! যাইতে গাবে। অর্থাৎ অকবণ ও কব্ণ যেমন একই ধর্মীতে একইকালে সমাবিষ্ট 
না হওযায বিভিন্ন কালীন উহীদেব বিবোধ সিদ্ধ হুয না, সেইকপ পবিমাণেব ভেদ ও একই 
ধর্মীতে একইকালে সমাবিষ্ট হয় না কিন্তু বিভিন্নকালে সমীবিষ্ট হুষু বলিযা' কালভেদে বিভিন্ন 
পবিমাঁণেব বিবোধ না থাকুক্‌। অথবা যে ভ্রব্যে একসময় তৃম্বত্ব ছিল, পবে দীর্ঘত্ব পবিমাণ 
উৎপন্ন হইলে কালভেদবশত এ দীর্ঘত্ব ও হৃত্বত্বেৰ বিবোধ না হউক। এখানেও পুর্বেব 
অর্থাৎ কবণ ও অকবণেব মত বিবোধ পবিহাব কৰা সম্ভব । যেমন কবণ বা অকবণ নিজেব 
বিষ্যমানকালেই নিজেব অভাবকে অপসাঁবণ কবিতে পাবে বা নিজেব বিবৌধীব অভাবকে 
সংগ্রহ কবিতে পাবে কিন্ত নিজে যখন থাকে না তখন নিজেব অভাবেব নিবাকবণ বা নিজেব 
বিবোধীব অভাবের সংগ্রহ করে ন| বলিযা কবণ ও অকবণেব বিবোধ সিদ্ধ হয ন1। সেইরূপ 
স্বত্ব বা দীর্ঘত্ব পবিমাগও নিজেব বিদ্বমানতা কালে নিজেব বিবোধী পবিষাণকে দুব 
কবিতে পাবে বা! নিজেব বিবোধী পরিমীণেব অভাবকে সংগ্রহ করিতে পাবে নিজেব 
অবিষ্ধমানতা কালে তাহা কবে না বলিয়া কালভেদে দীর্ঘত্ব ও হুশ্বত্ব পবিমাণ প্রভৃতিব 
বিবোধ না থাকুক। ইহাই বৌদ্ধেব আক্ষেপেব অভিপ্রাষ। 

এইবপ আক্ষেপেব উত্তবে_ পিদ্ধান্তী বলিষাছেন-_“ন। ** পদার্থ চিন্তাচতুবৈঃ সহ 
বিবেচনীয়ম্‌1” পর্যন্ত গ্রন্থে। অর্থাৎ পবিমীণভের স্থলে বিবৌধ নাই ইহা বল! চলে না। 
কাবণ পবিমাণভেবস্থলে বাঁধক আছে বলিয়া কালভেদ বিবক্ষিত [ অভিপ্রেত]।| একই- 
কালে একই ধর্মীতে ছুইটি বিভিন্ন পবিমাঁণ থাকিতে পাবে নাঁ_যেহতু তাহাব বাধক আছে। 
এইজন্য পবিমাণভেদস্থলে কালভেদ অবশ্ঠভাবী। এখানে আশঙ্কা হইতে পাবে যে_ 
একই ধর্মীতে কবণ ও অকবণ একইকালে থাকিতে পাবে না ইহা পূর্বে বলা হুইযাছে। 
সেইজন্য সেখানে কব্ণ ও অকবণেব কাঁলভেদ অবশ্তভাবী। অথচ কবণ ও অকবণ কাল- 
ভেদে একই ধর্মীতে সমাবিষ্ট হইলেও যেমন তাহীদেব বিবোধ সিদ্ধ হয না--ইহা! গিদ্ধাভী 
বলিয়াছেন। সেইৰপ পরিমীণভেদেরও যদি কালভেদ বিবক্ষিতই হু, তাহা হইলেই 
বা কেন বিবোধ সিদ্ধ হইবে? ইহাব উত্তবে সিদ্ধান্তী বলেন-__না, পবিমাণভেদস্থলে এক- 
ধর্মী সম্ভব নয। অর্থাৎ কালভেদেও পবিমীণভেদ্দ একই ধর্মাতে থাকিতে পাবে না। 
একই বীজে যেমন কালভেদে অস্কুবোৎপাঁদন কবা ও অস্কুবোৎপাদন কবাঁব অভাঁব সিদ্ধ হ্য, 
এখানে কিন্তু সেইৰপ একই অব্যবী জ্রব্যে কালভেঘেও পবিমাণভেদ সম্পন্ন হইতে পাবে 
না। মোট কথা একইকালে যেমন একই ধর্মাঁতে বিভিন্ন পরিমাণ [ হস্ত, দীর্ঘতব ইত্যাদি ] 
থাকিতে পাঁবে না সেইৰগ বিভিন্নকালেও একই ধর্মীতে বিভিন্ন পবিমাঁণ থাকিতে পাবে না। 
স্থৃতবাং কাঁলভেদে পরিমাণের ভেদের বিরোধ আছে। একই ধর্মীতে একইকালে বা 
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কাঁলভেদে বিভিন্ন পবিমাঁণ থাঁকিতে পাঁবে না__তাহাই “তথাহি” হইতে আবন্ত বিমা 
“্দীর্ঘচিন্তাচতুরৈঃ সহ বিবেচনীয়ম” পর্যন্ত গ্রন্থে গ্রন্থকাব [ মূলকাব ] বলিয়াছেন! 

উত্ত গ্রন্থে অভিপ্রায় এই-_ 

যে সকল অবয্ববের দারা একটি ভ্রব্য  অবস্বী ] উৎপন্ন হইয়াছে, সেই অবয়বী ত্রব্য 
এ অবস্ববগুলিতে বিদ্যমান থাকা কালে অন্ত অবন্ধবী ভ্রুব্য উৎপন্ন হইতে পাবে না। 
যেহেতু একই কালে একই ধর্মীতে ছুইটি মূর্তদ্ব্য [ সীম পবিষাণ বিশিষ্ট ভ্রব্য ] থাঁকিতে 
পাবে না। উহাঁদেব বিবোধ আছে। যেমন যে কুতাগুলিতে যখন একটি বস্ত্র সমবেত আছে, 
সেই সময নেই স্থতীঘ্র অন্যকোন বস্ত্র বা অন্যকৌন ভ্্ব্য সমবেত হয় না। একটি ধর্মীতে 
দুইটি মূরতদব্য একই কালে সমবেত হয় না__এইরূপ দি্ধান্তেব উপবে দীর্িতিকাব ও 
কল্পলতাকাঁৰ একটি পূর্বপঞ্ধ উঠাইগ্না তাহাব সমাধান কবিস্কাছেন। যেমন £-_একতন্তকৃ- 
পটেব প্রতি অর্থাৎ একটি নুতাব দ্বাবা যে কাঁপড উৎপন্ন হয়, সেই কাপডেব অসমবায়ী 
কারণ কে হইবে । অবস্নবী ভ্রব্যেব প্রতি অব্বব সংযোগই অসমবায়ী কারণ হয়! এক- 
তত্ধকবন্ত্রেব অবযব একটি তন্ত বলিয়া তন্তদংযোগ অসমবাযী কাবণ হইতে পারে না। একটি 
ভ্রব্যেব সংযোগ হয় না। অংশুব[ আঁশ] সহিত তন্তব সংযোগও এ স্থলে অসমবায়িকাবণ 
হইতে পারে না। কাঁবণ--তন্ত অংশ্ততে সমবেত বলিগ্কা অংস্তব সহিত তাহাঁব সংযোগ সম্ভব 
নয। যেহেতু সমবায় সম্বন্ধ যাহাদেব সহিত থাকে তাঁহাঁদেব সহিত সংযোগসহন্ধ বিকদ্ধ। 
অতএব অংশ্তব সহিত অপব অংশ্তব সংযোগকে একতন্তক পটেব প্রতি অসমবাঁয়িকাবণ 
বলিতে হইবে৷ কার্ধপটে সহিত একই অংগুবপ অধিকবণে অংন্ত সংযোগ সমবেত বলিয়া 
অংশ্তসংযৌগ একতত্তক পটে অসমবায়িকাঁবণ। স্থৃতবাং একতন্তক পটও অংস্ততে সমবেত 
আবাব সেই তন্ও অংস্ততে সমবেত। অতএব একই অংশ্তরূপ ধর্মীতে একইকালে 
একতত্তকপট ও এ তন্তরূপ মূরতত্রব্াদধ সমবেত। তাহ! হইলে সিদ্ধান্তী কিরপে বলিলেন 
একই ধর্মীতে এককালাবচ্ছিদে মূর্তব্যঘবগ্েব সমবাধ সম্ভব নয়? এইবপ পূর্বপক্ষের উত্তবে 
দীধিতিকার প্রভৃতি বলিযাছেন তন্তত্বরূপে তন্তই বন্ত্েব সমবাদ্সিকাঁবণ। এইভাবে কার্ধকাবপূভাঁব 
সিদ্ধ থাকায় অংশ বস্ত্রের সমূবায়ি কাবণ হইতে পাঁবে না। অতএব বলিতে হুইবে যে বেমা 
গ্রভৃতিব আঘাঁতে এ একটি বড স্তা ছিডিস্বা গিয়! কতকগুলি ট্কবা টুকবা সুতা উৎপন্ন 
হয়। এ টুকব! টুকবা ৃতাগুলি হইতে এর স্থলে বস্ত্র উৎপন্ন হয়| টুকবা সুতা অনেক 
বলিয়া, তাহাদেব সংযৌগই এ বন্ত্েব প্রতি অসমবাঁয়ী কাঁবণ। আর যদি পস্থলে বড একটি 
সুতা ছিন্ন না হয তাহা হইলে এঁ একটি স্থৃতা হইতে কাপড় উৎপন্ন হয় না-_ইহাই বলিব । 
তবে যে লোকে এঁ স্থলে কাঁপডের ভ্ঞান হয়, তাহা কাঁপডেব অবয়ব সঙ্গিবেশেব 
সহিত এ একটি সুতার অবরবসন্নিবেশেব সাদৃশ্ত থাকায় কাপডেব ভ্রমই হয়। কেহ কেহ 
বলেন একতন্তকবস্ত্র উৎপন্ন হয। এ্রবস্ত্েব প্রতি তন্ব, সমবাপ্লিকাবণ। আর অংগুব 
সহিত তঞ্জব সংযোগ অসমবারী কাবণ। যদিও অংশু তন্তব সম্বাদী কাঁবণ, তথাপি 
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অংশবস্তবাবচ্ছেদে অংগ্তব সহিত তন্তর সংযোগ হইতে পারে। যেমন মস্তক শবীরের একটি 
অবয়ব। সেই মন্তকে শরীব সংযুক্ত হন্ডেব সংযোগ হয়। শবীর সংযুক্ত হস্তেব সংযোগটি 
শবীবেবই সংযোগ । এইভাবে যে সকল অবয়বে যে কাঁলে একটি মূর্তদ্রব্য বিদ্যমান থাকে 
সেইকাঁলে এ সকল অবয়বে অপব সূর্য উৎপন্ন হইতে পাবে নাহ যুক্তিব দ্বাবা দেখান 
হইল। স্কৃতবাং এ সকল অবযবে যদি অপর একটি মূর্তপ্রব্যের আব্ত অর্থাৎ উৎপতি হয়, 
তাহা হইলে অবশ্তই স্বীকাঁব কবিতে হুইবে যে উক্ত অবস়্বসমূহে সমবেত পূর্বপ্রব্যেব নিবৃত্ত 
হইয়া যায়। আব যদি পূর্বদব্যেব নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে দৃতন দ্রব্যেব উৎপত্তি হইতে 
পাঁবিবে না। কাবণ পূর্বদ্ব্যেব নিবৃত্ত না হইয়া ঘি সেখানে ভ্রব্যান্তবেব উৎপত্তি হয় তাহ। 
হইলে একই আশ্রয়ে যুগপৎ সমবেত দুইটি ভ্রব্যেব উপলব্ধিব আপত্তি হইবে। আব খদদি 
ুর্ব্রব্যেৰ নিবৃতি হ্বীকাৰ কবা হয়, তাহা হইলে, অপর দ্রব্য উৎপন্ন হওয়ায় সেই ত্রব্যে অন্য 
পবিমাঁণেব উৎপত্তি হইবে। সুতরাং পরিমাণে ভেদ সিদ্ধ হইলেও একই ধর্মীতে পরিমাণের 
ভেদ সিদ্ধ হয় না। যেহেতু পূর্বের ধর্মী নাই। অপব ধর্মীতে অন্য পরিমাণ উৎপন্ন হইয়াছে। 
যদি বলা যায় পূর্বদ্রব্যেই অন্যপবিমাঁণ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে আব অন্থত্রব্যের উৎপত্তি স্বীকাব 
[ মূলকাবেৰ ] ব্যর্থ হা যায়। বাস্তবিক পক্ষে পুর্বদ্রব্য থাকিতে থাকিতে তাহা পূর্ব- 
পবিমাঁণ নষ্ট হয় না। আব পুর্বপবিমাঁণ নষ্ট না হুইলে নৃতন পবিমাণ উৎপন্ন হয় না। 
পৃবিমাণেব নাশ একমাত্র আশ্রয় নাশনিয়ত অর্থাৎ একমাত্র সমবায়ি কাবণেব নাশ হইতেই 
পবিমাণেব নাশ হইয়া থাঁকে। যদি ব্ল কার্ধ নাশ অসমবায্িকারণনাশনিঘ্ত, অতএব 
অসমবায়ী কাবণ নষ্ট হইলে পরিমাণেবও নাশ হয; তাহাঁব উত্তরে বলিব অসমবায়িকারণ 
নষ্ট হইলে জগ্ঘসমবারী কাবণও নষ্ট হইয়া যায়। স্থতবাং অবয়ব সংযোগ নষ্ট হইলে স্থতা 
প্রভৃতিতে সমবেত বন্ত্রাদি নষ্ট হইস্সা যায়। তাহাতে বন্ত্রেব পবিমাণও বিনষ্ট হয়। অতএব 
ূর্বদব্য থাঁকিতে থাকিতে পূর্বপবিমাণ নষ্ট হইবে না। স্থৃতবাং এঁ দ্রব্যে পবিমাণীস্তবেব 
উৎপত্তি অবকাঁশ থাকিতে পারে না। 
পুর্বদ্রব্যেব নিবৃত্তি স্বীকাব না কৰিলে সেই পূর্বদ্রব্যেব অবয়বে অন্ত সংযোগী ভ্রব্য 
যুক্ত হইতে ন! পাঁবায় অন্ত পরিমাণ দেখাঁনে উৎপন্ন হইতে পারে 'না। অতএব সেখানে 
পবিমাশদ্বয়েব বিবোধেব প্রশ্ন উঠে না। 
প্রশ্ন হইতে পাঁবে যে একজন লোক পুর্বে কুশ ছিল, তারপৰ কিছুকাল পৰে তাহাকে 
স্ুল দেখা গেল। যদি সেই ব্যক্তিব শবীবে সংযোগী ব্রব্যান্তবেব [ শবীবাবয়বেব ] গ্রবেশ 
নাহয় তাহা হইলে তাহাকে স্থুল দেখায় কেন? এই প্রশ্নেব উত্তবে মূলকার বলিয়াছেন 
“তছুপচয়ে তু ক পবিমাণীন্তবোৎপত্ভিঃ আশ্রয্ান্গপগত্তে:*। অর্থাৎ সেই ব্যক্তিব শরীবে 
যদি কতকগুলি সংযোগ ভ্রব্যেব [ শবীবাবয়বেব ] প্রবেশ অর্থাৎ সংযোগ শ্বীকার করাও 
হয় তাহা হুইলে অন্য পরিমাণে উৎপত্তি কোথা হইবে? আঁশ্রষ নাই। অভিপ্রাব 


হর “তপচবেহপি"_ব্পাঠিন্তর ॥ 


প্রথম পবিচ্ছেদ-_গণভদ্দবীদ ৯৮৯ 


এই যে-_পূর্বাবসববী বিদ্যধান থাকিতে থাকিতে যদি সেই অবগ্নবীর অবয়বে দরব্যান্তরের মংযোগ 
স্বীকার কবা হয় অথচ সেখানে নেই পূর্বীবয়বীও স্বীকার করা হদ্ধ তাহা হইলে ভিন্ন অবস্ববী- 
রূপ আশ্রয় না! থাকার অন্ত পরিমাণের উৎপত্তি হইতে পারে না। আর পূর্বের অবস্বী দ্রব্য 
থাকিতে থাঁকিতে তাহার পূর্বপরিমাণ নষ্ট হইদ্জা অন্য পরিমাণের যে উৎপত্তি হইতে 
পারে নীতাহা একটু পূর্বেই দেখান হইয়াছে। [আশ্রয়নাশ না হইলে পরিমীণেক 
নাশ হইতে পাঁবে না] অতএব পুর্বশবীরাবয়বে পুর্ব শরীবব্গ অবরবী বিদ্যমান থাকিতে 
থাঁকিতে যদি সেখানে পূর্বাপেক্ষা অধিকতব স্থুলতাব জ্ঞান হন, তাহ! হইলে সেই জ্ঞান 
ভরমাত্বক বলিতে হইবে। যেহতু পুর্ব অবয়বী থাকিলে তাহার পুর্ব পবিঘাণ নষ্ট 
হয় না এবং সেখানে অন্য অবস্ববী উৎপন্ন হয় না বলিয়া অন্য পরিমাণও উৎপন্ন হয় না] 
অথবা! প্ুর্বাবন্ববীর পুর্বপরিমাণ নষ্ট না হওয়ায় অন্য পরিমাণও উৎপন্ন হয় না। অথচ 
ঘুদি সেখানে "স্ুলতরত্” রূপ পবিমাঁণান্তরেব জ্ঞান হয়, তাহা ভ্রম ব্যতীত আর কি 
হইতে পারে। এখানে আর একটি আশঙ্কা হইতে পারে বে ব্যক্তি কৃশ ছিল, তাহাব 
শ্রীবে খাগ্-দ্রবোব পরিণামব্ূপ অতিবিক্ত কতকগুলি রদরক্রমাংসাঁদিরূপ অবন্নবের সংযোগ 
হইলেই স্থুল হইয়া যায়। অতএব অবয়বেব বৃদ্ধি বা অতিবিক্ত অবন্ধবেব সংযোগ হইলে 
পূর্বপবিমাণেব নাশ ও পবিমাখান্তরেব উৎপত্তি হইবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তবে 
দীধিতিকাঁৰ বলিয়াছেন অবস্বান্তরেব সংযোগ হইলেই যদি পূর্বপরিমাণেব নাশ ও নৃতল 
গরিমীগেব উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে পতিত মৃৎ্পিণ্ডেরও পৃথিবীর সহিত 
মংযোগ হওয়ায় পূর্বপবিমাণেব নাশ এবং অপব পরিমাণেব উৎপত্তি হউক। অথবা 
একটি গাছেব পাতার সহিত অপর একটি পাতার সংযোগ হইলে সেই নংযুক্ত পাতাব 
পর্ব পরিমীণেব নাঁশ এবং নৃতন পরিমাণের উৎপত্তি হুউক। কিন্তু তাহা হর না। অতএব 
ইহা অবশ্ঠই স্থীকার্ধ যে পূর্বপরিমাণেব আশ্রর নষ্ট হইয়া অপব শ্রন্ন উৎপন্ন হইলেই তাহাতে 
পরিমাঁণীন্তরেব উৎপত্তি হর। আব পুর্বপরিমাণও আশ্রম্নীভাবে নষ্ট হইন্ঘা যাদ্গ। অতএব 
একই ধর্মীতে কালভেদেও পরিমাণেব ভেদ উপপন্ন হইতে পারে না। বিভিন্ন ধর্মীতেই 
বিভিন্ন পরিমীণ সমবেত হয়৷ সুতরাঁং বিভিন্ন পরিমাণ একত্র না থাকার তাহাদের 
সহীনবস্থানরূপ বিরোধ কালভেদেও নিদ্ধ হর বলিরা বৌদ্ধেব আক্ষেপ নিরস্ত হইগা যার 
যদি বল একই ধর্মীতে যদি কালভেদে পরিমাণভেদ বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে--যে বাক্তি 
কশ ছিল সেই স্থুল হইস্জাছে-_এইরূপ একবর্যীর প্রত্যভিজ্ঞা ইন কিল্পপে? তাহার উত্তবে 
মূলকাব বলিয়াছেন_-“ইত্যাদি পদাখচিস্থাচতুবৈ: নহ বিবেচনীরমূ্* অর্থাৎ এই বিষয়ের 
সম্যক্‌ উত্তর জানিতে হইলে পদার্থ বিচাবচতুব বৈশেধিকের সহিত বিচার করিতে হইবে। 
এইলপ গ্রত্যভি্তা ভ্রমাত্মক বুঝিতে হইবে। যেমন দীগশিখা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সাদুগ্ 
ব্শতঃ "নেই এই দীপখিখা" এইকপ ভ্রমাত্বক প্রত্যভিজা হর, সেইরূপ কখতার্‌ আশ্রয় শরীরও 
স্ুনতাৰ আশ্র্ন শরীর ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উভরশবীরেব সানৃষ্ঠ ব্শতঃ বা পূর্বাপর উপ 


১৪৪ আত্মতন্ব-বিবেক 
শবীরে কতকগুলি অবয়ব অন্থবৃত্ত থাকায়__এবপ পূর্বোক্ত ভমাত্মক প্রত্যভিজ্ঞা হয়_-ইহা! 
বৈশেধিকের মৃত । তাই বলিয়! বৌদ্ধেব মত শরীবগ্ুলি গ্রতিক্ষণবিনাপী নয়৷ পূর্ব শরীবাবয়বীব 
বিনাশ ও পরবর্তঁ শরীবাবয়বীয় উৎপত্তি হইতে কয়েক ক্ষণ সময় লাগে । সুতবাং ৪1৫ ক্ষণের 
কমে লাধারণত শরীবাঁদিব বিনাঁশ হয় না। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে উৎপত্তি ক্ষণেব 
পরক্ষণে দ্রবোর বিনাশ বা পদীর্থেব বিনাশ ব্যতীত সর্বত্র বৌদ্ধেব মৃত পদীর্থের ক্ষণিকত্ব 
বৈশিষিকমতে শ্বীকৃত নয়। এই বিষয়ে বৈশিধিক দর্শনেব গুণপ্রকরণের শণপ্রক্রিমা দ্রষ্টব্য |9৬ 
অন্ত তহি ইহাপি বাধকং বল, প্রসঙ্গতদ্বিপর্যয়য়োরু্ড- 
তাদিতি ন্ন। তয়োঃ সামর্ধ্যাসামন্যবিষয়ঘা্ তত্র ঢ উত্তভাৎ। 
স্তাং বা, ন তথাপি তাত্যাং শক্যশত্যোরবিবক্ষিত (তাং) কাল- 
ভেদ এব ঘিরোণঃ সাধ্যতে, তথোপসংহতুর্মশক্যতা। যদা 
তদেত্যুপেক্ষ্য য সমর্থং তৎ হরোত্যেঘেতি উপসংহর্ডং 
শক্যমিতি ঢর্ন। কালনিয়মাবিবক্ষায়াং য পগর্থং তৎ 
করোত্যেব হদাচিদিতি স্যাঃ তথ! চ স্ভবঘিধেরত্যন্তাযোগো 
বিক্ুদ্ধঃ। নহযোগঃ, নীলং সপ্োজং ভবত্যেবেতিব ॥8৭| 
অন্ুবাদ--| পূর্বপক্ষ ] তাঁহা হইলে [কালভেদে পরিমাণভেদের বিরোধ 
বিষয়ে বাঁধকবল থাঁকিলে ] এখানেও [করণ ও অকরণের বিবোধস্থলেও ] 
বাঁধক বল থাকুক। যেহেতু প্রসঙ্গ ও বিপর্যয়ে কথা [পূর্বে] বলিষাছি। 
[নিদ্বান্ত] না। সেই করণ ও অকরণেব বিষয় হইতেছে সামর্থ ও অসামর্থয। 
সেই সামর্থ্য ও অপদামথ্য বিষে [ দৌষ ] বলা হইয়াছে। সামর্থা ও অসামর্থ্য ন! 
হয় দৌষশূন্ত হউক, তথাপি কালভেদের বিবক্ষা না থাকিলে সেই প্রসঙ্গ ও 
বিপর্যয়ের দ্বারা করণ ও অকরণের বিবোধ সাঁধন করা যায় না। সেইবপ 
[ব্যাপ্তিতে কাঁলভেদের প্রবেশ না কবিলে] [ একধর্মীতে করণ ও অকরণের 
বিরোধ ] উপসংহার করা যায় না। [[পূর্বপক্ষ ] ঘেকালে সেইকালে [ কাল- 
বিশেধ ] ইহ! উপেক্ষ। করিষ। যাহ! সমর্থ তাহ [ কার্য উৎপাদন ] করেই এইভাবে 
[ একধর্মীতে করণ ও অকরণের বিরোধের ] উপসংহার [ সাধন ] করিতে পারা 
যাঁষ? [সিদ্ধান্ত] না। কালের নিয়মের বিবক্ষা ন৷ করিলে যাহা সমর্থ তাহ! 
কখনও না৷ কখন করেই এইবপ [ব্যাপ্তি পর্যবসিত হওয়ায় ইফটাপত্তি ] হয় 
[দীড়ায় || তাহা। হইলে [ এঁবপ ব্যাপ্তি হইলে ] সম্ভব বিধির প্রতি অত্যন্ত 
অধোগণ্ি বিরুদ্ধ, কিন্ত অযোগ বিরুদ্ধ নয। যেন পদ্ম নাল হয়ই। [পন্ে 


প্রথম পবিচ্ছেদ- ন্গণভম্ববাদ ১৯১ 


নীলত্বের অত্যন্তাযোগ বিকদ্ধ। নীলত্বেব অযোগ বিরুদ্ধ নয এই দষটান্তের 
মত ]08৭॥ 


তাৎপর্য £_কালতেদে পবিমাণভেদ বিকদ্ধ না হউক এইরূপ আশঙ্কা বৌদ্ধ কর্তৃক 
উঠিয়্াছিল। নৈয়ায়িক তাহাব সমাধান কবিয্াছিলেন__কালভেদে পবিমীণেব ভেদেব 
অবিবোধ বিষয়ে বাধক আছে। একই ধর্ষীতে কালভেদেও বিভিন্ন পবিমাণ সমবেত হইতে 
পাঁবে না। এইজন্ত বিভিন্নকালে বিভিন্ন পবিমাণ বিকদ্ধ। উত্তপবিমাণভেদেব অবিবোধে 
গ্রতি বাধক হইতেছে-_পূর্বপবিমাণেব আশ্রয় বিমান থাকিলে তাহাতে কালান্তবেও অন্থ 
পবিমাণ উৎপন্ন হইতে পাঁবে না। আব পুর্বপবিমাঁণেব আশ্রয় কালাস্তবে না থাকিলে এ 
আশ্রয়েব অভাব বশতও কালাস্তবে অন্তপবিমাণ উৎপন্ন হইতে না৷ পাবায় পবিমাণভেদেব 
অবিবৌধ কোথায়? একই আশ্রয়ে কাঁলভেদেও দুইটি বিভিন্ন পবিযাঁণ না থাকায় পবিমাঁণ- 
ভেদেব বিবোধ সিদ্ধ হয। সিদ্ধান্তীৰ [ নৈয়াঘিকেব ] এই যুক্তিকে ভিতি কবিয়! সিদ্ধান্তি 
কর্ভৃক নিবাকৃত ( বৌদ্ধমতসিদ্ধ ) কবণাঁকবণেব বিবোঁধ বিষয়ে বৌদ্ধ আশঙ্কা কবিতেছেন__ 
“অস্ত তি ইহাপি বাঁধক' বলম্‌, গ্রসঙ্গতদ্‌বিপর্ধয়যৌরুত্তত্বাদিতি চেৎ”। 

অর্থাৎ বাধক বশত কালভেদে পবিযাণভেদ যদি বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে বাঁধকবশতই 
কালভেদেও কবণ ও অকরণেব বিবোধ সিদ্ধ হউক! যদি প্রশ্ন হয-কবণ ও অকবণেব 
অবিবোধেব প্রতি বাধক কি? তাহাঁব উত্তবে বৌদ্ধ বলিষাছেন প্রসঙ্গ ও বিপর্যয় বপ 
বাধকেব কথা আমবা পূর্বে বলিয়াছি। বৌদ্ধ পূর্বে কাঁবিত্ব ও অকাবিত্বেব ন্ববপ্পবিবৌধ 
প্রস্দ ও বিপর্যয়েব দ্বাবা বলিযাছেন। বৌদ্ধেব প্রস্দ ও বিপর্যন বিষিষেব ব্যাখ্যা 
দীধিতিকাব ও কল্পলতাঁকাবেৰ মধ্যে কিঞ্চিৎ মৃত ভেদ দেখা যাঁয়। কল্পলতাঁকাব তর্ককে 
প্রস্দ বলেন এবং তর্কেব যাঁহা আপাগ্ মেই আপাগ্যের অভাবেব দ্বাবা তর্কে আপাঁদকেব 
অভাবের সাধন অর্থাৎ এক বথায় [ আশঙ্কানিবাস ] তর্কেব ফলকে বিপর্ধঘ বলেন। 
যেমন তিনি পপ্রসন্গবিপর্ধয়াভ্যাং তৎ্সিদ্ধিবিতি চেৎ* এই মূলে ব্যাখ্যা বলিয়াছেন__ 
পপ্রসন্দীভ্যাং বিপর্যয়াভ্যাং চেত্যর্থঃ। তথাহি-_কুশৃলস্থং বীজং যগথঙ্কুবসমর্থং শ্যাদস্কবং কুর্যাৎ, 
নচ কবোতি, তম্মান্ন সমর্থমূ, এবং ক্ষেত্রপতিতং যদ্থাসমর্থ স্থান্ন কুর্যাৎ, কবোতি চ তত্ান্া- 
সমর্থমিতি প্রসন্দাভ্যাং বিপর্যযাঁভ্যাং চ কুশুলস্থক্ষেত্রপতিতবীজয়োর্ভেদঃ 1” 

অর্থাৎ প্রসন্দঘয ও বিপ্ধরদয় ছাবা! কুশূলস্থ এবং ক্ষেত্রপতিত বীজেব ভেদ দিদ্ধ হয়। 
যেমন-_হুশূলস্থ বীজ যদি অঙ্কুবকার্ধে সমর্থ হইত তাহা হইলে অঙ্কুব কবিত-_(১) গ্রসন্গ। 
কুশুলস্থ বীজ অঙ্কুব কবে না, স্ৃতবাং উহা! অস্কুব কার্ষে সমর্থ নয়। (১) বিপর্যয। এবং ক্ষেত্র 
পতিত বীজ যদি অঙ্কুব কার্ধে অসমর্থ হইত, তাহা হইলে তাহা অঙ্কুব উৎপাঁদন কবিত না-_- 
(২) গ্রস্ঘ। ক্ষেত্রপতিত বীজ অঙ্কুব উৎপাদন কবে সুতবাং তাহা অঙ্কুব কার্ধে অসমর্থ নয-_ 
(২) বিপর্যষ। 


১৯২ আত্মুততৃ-বিবেক 


দীধিতিকাঁব মতে ব্যতিবেকব্যাপ্তিমুখে প্রদণিত অন্থমানকে প্রণঙ্গ এবং অন্বরব্যাপ্তি- 
মুখে প্রদরিত অনুমানকে প্রনক্ববিপর্যয অহ্মান বলে। যেমন তিনি বলিগাছেন-“ধদ্‌ যা 
যৎকার্যমন্ুবং বা প্রতি সমর্থ তত্তদা তৎ কবোতি। ধথ! £-_সহকাবি ম্ধ্যমধ্যাদীনং বীজম্‌! 
অদ্ুবসমর্থ, চ তদানীং কুশৃলস্থং বীর্জমুপেষতে পবৈবিতি প্রস্ঃ | যৎ যদ যৎ কার্যম্থুবং বা 
ন্‌ কবোতি তত্রদ! ন তৎনমর্থমূ, ঘথা যাবৎসত্মন্কুবাঁকাবি খিলাঁশকলমন্কুবাসম্্থমূ, ন কবোতি 
চ কুশুলস্থং বীন্গং তদানীমন্কুবমিতি বিপর্যয়: 1” অর্থাৎ যাহা যখন যে কার্ধেব প্রতি বা অন্কুবেব 
প্রতি সমর্থ, তাহা তখন সেই কার্ধ বা অঙ্কুব কবে | যেমন সহকাবি-_সন্ঘলিত বীজ | অপব 
অর্থাৎ নৈবারিকগণ বলেন সহকাবিসদ্বলনকাঁলে কুশূলস্থ বীজ অস্কুব সমর্থ-_ইহাই প্রদন্ন। 
যাঁহা ষখন যে কার্য বা অঙ্কুব কবে না, তাহা তখন সেই কার্ধে বা অঙ্কুবে সমর্থ নয়। যেমন 
ঘতগ্গণ গ্রস্তরখণ্ড সমূহ্ব সত্তা থাকে, ততক্ষণ তাহা অন্থুব কবে না! বলিয়া অঙ্থুরে অসমর্থ । 
বুশূলস্থ বীজ কুশূলে অবস্থানকালে অঙ্কুব কবে না! ইহাই বিপর্বব। অবশ্য এই যে প্রন 
ও বিপর্যন দেখান হইল, ইহা অসামর্ধ্য সাঁথ্যেব প্রতি প্রন্দ ও বিপর্যর। সামর্থ সাধ্যের 
গ্রতি প্রস্দ ও বিপর্ধয যথা £__যাহা যখন যে কার্ধে অপমর্থ তাহা তখন সেই কার্য কৰে না। 
যেমন কুশূলস্থ বীজ অদ্ভুবে অসমর্থ বলিবা অঞ্কুব কবে না। ইহাই প্রসঙ্গ । 

যাহা যখন যে কার্য কৰে, তাহা তখন সেই কার্ধে সমর্থ। যেমন-ক্ষেত্রপতিত বীজ 
অঙ্থুব কবে। ইহাই বিপর্যর। সাঁরণমাধবও সর্বদর্শন সংগ্রহে দীধিতিমতানুসাবে ব্যতিরেক 
ব্যাপ্তিকে প্রপ্দ এবং অন্বব ব্যাপ্তিকে বিপর্ধব বলিয়াছেন! বাহা হউক এইরপ প্রসন্ন ও 
বিপর্যয়েব দ্বাবা স্ববপত কবগও অকবণেব বিবোধ সিদ্ধ হয় অর্থাৎ একই ধর্ধীতে একই কালে 
অথবা কালভেদে কার্ষকাঁরিত্ব এবং কার্ধাকাবিত্ব না থাকায় উক্তকার্ধকারিত্ব ও কার্ধাকাবিত্ব 
বিরুদ্ধ হওযায় অঙ্কুবকারি ক্েত্রপতিত বীর হইতে অস্থবাকাবি কুশুলস্থ বীজেব ভেদ দিদ্ধ হ্য, 
ভেদ দিদ্ধ হইলে উক্ত বীজদ্বরের ক্ষণিকত্ব প্রতিপাদিত হয় ইহাই বৌদ্ধেব বক্তব্য । 

বৌদ্ধেব এই আঁশঙ্কাৰ উত্তবে সিদ্ধান্তী [ নৈরাধিক ] বলিতেছেন_ন। তয়োঃ 
সামর্থাসামর্থাবিষয়ত্থাৎ, তত্র চ উক্ততাৎ” 

অর্থাৎ সিদ্ধান্তী বৌদ্ধকে বলিতেছেন (বৌদ্ধ ।) তোমরা যে প্রস্থ ও বিপর্যষের 
কথা বলিয়াছ তাহাব আকাব কিরূপ? তাঁহাব আকার [ কল্পলতামতে ] যদি [ কুশূলস্থ ] 
: বীজ যদি (অঙ্ুব) কার্ধকাবী হইত তাহা হইলে তাহা কার্ধাকাবী হইত না। [ ইহা প্রসঙ্দেব 
আকাব। ] অথচ [ কুশুলস্থ ] বীজ কার্ধাকাবী স্ুতবাং তাহা কার্ধকাবী নয। [ ইহা! বিপর্যয় । ] 
যদি আকাব এইবপ হুধ, তাহা হইলে সেই কারিতেব অর্থ ঘি লামর্ঘ্য এবং অকাবিত্বেব অর্থ 
অদামর্থা বল, তাহাতে আমরা [ নৈয়ারিকেবা ] বলিব, সামর্থ্য ও অসামর্থ্য বিষরে বে প্রসঙ্গ 
ও বিপর্যয় তোমবা দেখাইয়াছিলে তাহা সিদ্ধ হব না, কাবণ সেই প্রসঙ্গ ও বিপর্যয়ে 
দোষ আমবা “সামর্থ্য হি ' তৎ প্রবৃতৌ চৈবংব্বভাবতপিদ্ি:' “ গ্রন্থে দেখাহয়াছি। 
দীিতিকাব মতে পুর্বে প্রদখিত বৌদ্বেব প্রসঙ্গ ও বিপর্ধষেব আঁকাব ছিল। যাহা ঘখন 


প্রথম পবিচ্ছেদ_-ক্ষণভঙ্গবাদ ১৯৩ 


যে কার্ধে সমর্থ তাহা তখন সেই কার্ধ কবে। যেমন নৈধারিক স্বীকৃত সহকাবিসম্ঘলিত বী। 
[প্রদন্দ] ধাহা যখন যে কার্ধ কবে না তাহা তখন সেই কার্ধ কবে না! যেমন শিলাখণওসমূহ 
অঙ্ক কার্বে অপণর্থ। [গ্রদ্ ]| যদিও প্রপন্ঘ ও বিপর্যয়েব দ্বাবা কুশূলস্থ বীজেব অঙ্গুবা- 
সামর্য বৌদ্বমতে প্রদশিত হয ১ ইহীব দাবা ক্ষেত্রবীজেব সামর্ঘ্যেব অন্থমান হ্ঘ না তথাপি 
দীর্ষিতিকাঁর বলিয়াছেন অকারিত্বহেত্ব দ্বাবা! যে অসামধ্থযসাধ্যক অনুমান হয়, পূর্বকিত 
প্রসঙ্গ ও বিপর্ষণ তাহাঁবই সাধক বটে তথাপি এ প্রসঙ্গ ও বিপর্যয়েব দ্বাবা অকীবী হইতে 
কার্ধকাবীব ভেদ সিদ্ধ হয, যেহেতু অপামধ্যটি কারিভেদেব ব্যাপক । যেখানে অসামর্থয 
থাকে সেখানে কাবিত্ব থাকিতে পাবে না, যেহেতু কীবিত্টি অসামর্্যাভাবেব ব্যাঁপক। 
স্থতবাং অকাবীৰ অসামর্থা সাধক উক্ত গ্রণন্ব ও বিপর্যব ঘারাই ফলত কাঁবিত্ব ও অকাবিত্্ব 
ভেদ সিদ্ধ হওযাষ স্ববপত বিবোধও দিদ্ধ হইষা ষার়। অতএব কাবিত্ব ও অকাবিত্বেব 
বিরোধ সিদ্ধ হইলে পূর্বোক্ত যুক্তিতে ভাবগদীর্থেব ক্ষণিকত্ব দিদ্ধ হন! বৌদ্ধেব এইকপ 
আশঙ্কাৰ উত্তবে নৈাঁ়ক বলেন--“ন তষোঃ উক্তত্বাৎ” অর্থাৎ যদ্দিও পুর্বোক্ত প্রণদ্ 
এবং বিপর্য়েব দাবা ভেদ সিদ্ধ হয় ইহা বৌন্ধেবা বলিযাছেন তথাপি নেই প্রণন্দ ও বিপর্যধ 
সম্ভব নয্ন। পূর্বোক্ত প্রসর্ঘ ও বিপর্ব্ধ কেন মন্তব ন্ধ_এই আশঙ্কাৰ উত্তবে মূলকাব 
বলিষাঁছেন-_-“তযোঃ সামর্থ্যাসামর্ঘ/বিষযত্থাৎ* অর্থাৎ বৌদ্ধেবা৷ যে পূর্বে গ্রপন্ধ ও বিপর্যন 
বলিয়াছেন তাহা সামর্থা ও অসামর্থ্য বিষষক। প্রশ্ন হইতে পাঁবে বৌদ্বেবা পূর্বে যে প্রস্দ 
ও বিপর্ধয় দেখাইধাছেন [ দীধিতিকাবমতে ] তাহা! তো অসাম্থ্য সাধ্যের সাধক । সাম্য 
সাধ্যেব সাধক গ্রস্দ ও বিপর্ধঘ তে। তীহাবা। দেখান নাই। ন্তবাং এখানে মূলকাব “তবৌঃ 
সামর্থাপামর্ঘ্বিষবত্বাৎ” ইহা! বলিলেন কিৰপে | এই প্রশ্নের উত্তবে দীধিতিকাঁব বলিয়াছেন 
_অসামর্ঘ্যেব সাধক গ্রমন্ধানুমীনে (যাহা যখন সমর্থ তাহা তখন কার্য কবে) পামর্থাটি 
হেতুৰপে বিষ। আব বিপর্ধবান্থমানে (যাহা বখন যে কার্ধ কবে না তাহা তথ্ত দেই 
কার্ষে অসমর্থ) অসামর্থ্টট সাধ্যবপে বিষয়। আব বদি দায্থ্য ও অসামর্থ্য এই ছুইটিকে 
মাধা হিসাবে বলিতে চাও তাহা হইলে "যাহা সমর্থ তাহা কবে; এইবপ সামর্থ্যের দ্বাবা 
আপাদনীয় কব্ণই সামর্থ্য পদেব অর্থ। স্থৃতবাং ছুইটিই সাধ্যরূপে বিধম্ হইল। এখন 
প্রশ্ন হইতে পাবে-_বৌদ্দেব। পুর্বে ষে প্রসন্দ ও বিপর্যর দেখাইষাছিলেন তাহ সিদ্বান্তিমতে ) 
সামর্থযাসামর্ঘ্যবিষক-_এই কথা মূলকাঁব বলিতেছেন বৌদ্ধ বলিতে পারেন হউক লেই 
প্রসঙ্গ ও বিপর্ধষ সামর্থযাসামর্থ্যব্ষষক, তাহাতে ক্ষতি কি? এই প্রশ্নে উত্তবে যূলকাঁব 
বলিয়াছেন “তত্র চ উক্তত্বাৎ, অর্থাৎ সেই সামখ্য ও অসীমর্ঘ্য বিষ প্রসঙ্গ ও বিপর্যূবিষষে 
আমবা ( নৈরাদ্ধিক ) “সামর্থাং হি” ইত্যাদি গ্রন্থে দোষ দিযাছি। অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাম্য 
ও অপামর্থ্য বিষষক প্রপঙ্গ ও বিপর্ধন্ন খণ্ডন কবা হইয়াছে । ুতবাং তাহা দাবা আঁব ভেদ 
সিদ্ধ হইবে না? ইহাই নৈয়ারিকেব বন্তব্য 


ঘদি বলা যাষ ষোগ্যতাবচ্ছেদকম্ববপই বাম্্থা, কবণ সামর্থ নহে। এইকপে 
২৫ 


১৯৪ আত্মতত্ব-বিবেক 


সাধ্যাবিশিষ্টত্বাদিদোষ হয় না। অর্থাৎ সামর্থ্যকে কবণ বলিলে পূর্বে যে সীধ্য ও হেতু অভিন্ 
হইয়! যায_ইত্যাদদি বলা হইগ্লাছিল এখন যোগ্যতাবচ্ছেদককে সামর্থা বলাষ সেই দৌষ হয় 
না। বৌদ্ধেব এইকপ বক্তব্যেব উত্তবে মূলকাব বলিষাঁছেন--স্তাং বা! ন তথাপি তাগ্যাং 
শক্ত্যশক্র্যোববিবক্ষিতকালভেদ এব বিবোধঃ সাধ্যতে, তথোপসংহর্ত মশক্যত্বাৎ।” অর্থাৎ 
সামর্থ যোগ্যতাবচ্ছেদকম্ববপ হউক, তথাপি কাঁলবিশেষেব বিবক্ষা না কবিয়া উক্ত গ্রস্ 
ও যোগ্যতা ঘাব৷ করণ ও অকবণে বিবৌধ সাধন কবা যায না, যেহেতু তাহা একধর্মীতে 
সাধন কবা যায় লা। এখানে শক্তি শব্দেব অর্থ কবণ বা কাবিত্ব এবং অশক্তি শবে অর্থ 
অকবণ বা অকাবিত্ব। যাহা যখন সমর্থ তাহা তখন কবে ; যাহা! যখন অসমর্থ তাহা তখন 
কবে না-এইবপ যখন তখন? বপে ব্যাপ্তিব ঘটক হিসাঁবে কাঁলেব প্রবেশ না কবাইলে 
ব্যাপ্থি হইবে-_যাহা সমর্থ তাহ! কবে, যাহা কবে না তাহা অসমর্থ। এইবপ ব্যাপ্তিব দারা 
একই ধর্মীতে কবণ ও অকবণেব বিবোধ প্রতিপাদন কৰা যায় না। কাবণ কাঁলভেদ প্রবেশ 
না কবাহ্যা “কুশূলস্থ বীজ যদি সমর্থ হইত তাহা! হইলে অদ্কুব কবিত” এইবপ আপত্তি দেওযা 
যায় না। যেহেতু নৈয়াষিক পববর্তিকালে কুশুলস্থ বীজেব অক্কুবকাবিত্ব স্বীকাব কবেন 
বলিষা! উক্ত আগত্তিটি ইষ্টাপত্তিতে পর্ধবপিত হয। আব বিপর্ধযধ ঙ্মানে অর্থাৎ, “যাহা 
কবে না তাহা অসমর্থ” কুশুলস্থ বীজ অস্কুব কবে না, হুতবাঁং তাহা অন্কুবে অমমর্থ এইবপ 
অনুমানে হেতুটি অসিদ্ধ। কাবণ কুশুলস্থ বীজ অন্কুব কবে নাঁ_এমন নয়, পবস্ত উত্তবকালে 
কুশূলস্থ বীজ অঙ্কুব কবে। প্রশ্ন হইতে পাবে বিপর্যষে হেতু অসিদ্ধ কেন? কুশূলস্থ বীজ 
তো কুশ্লস্থতা দশায় অস্কুব করে না? তাহার উত্তবে বক্তব্য এই যে ব্যাপকেব বিরোধী 
অভাবই ব্যাপ্যাভাবেব অঙ্থমাঁপক হয। যেমন বহ্ছিব বিবৌধী বহ্িসামান্তাভাবই ব্যাপা- 
ধূমেব অভাবে সাধক ইয়। কিন্তু যে অভাব ব্যাপকেব বিবোধী নয়, সেই অভাব ব্যাপ্যা- 
ভাবেক্কু অন্ুমীপক হয় না। যেমন মহানসীযবহ্যভাব বহিব বিরোধী নয়। মহানসীযবহ্থ্য- 
ভাব পর্বতে থাকিলেও পর্বতে বহ্ছি থাকে । স্থৃতরাং উক্ত মহানসীয়বহ্যভাবেব ঘাবা ধূমা- 
ভাবের লাধন কবা যাষ না। পর্বতে মহানসীষবহ্যভাব থাকিলে ধূম থাকে । এইবপ 
প্রকৃতস্থলেও প্রসঙ্গানুযানেব বাঁপক ষে কাবিত্ব তাহাব বিবোধী যে কাঁবিত্বাভাব তাহাই 
ব্যাপ্যসামর্ধেব অভাবেব সাধক হইবে। উক্ত কাবিত্বেব বিরোধী কারিত্বাভাব হইতেছে_- 
সর্বপ্রকারে কারিত্বাভাব, কোন কালে কাবিত্বাভাবটি কাবিত্বের বিবোধী নঘ। কুশূলস্থ 
বীজে কোন কালে অস্কুবকাবিত্বাভাব থাকিলেও কোন কালে অস্কুবকাবিতও থাকে বলিয়া 
বিশেষকালীনকাবিত্বাভাব অসামণ্যেব সাধক হইতে পাবে না। যদি এমন হইত যে 
রুশূরস্থ বীজ কোন কালেই অস্কুব করে না অর্থাৎ কুশূলস্থবীজ দর্বধাই অঙ্কুব কবে না-_ 
তাহা হইলে এরূপ অকাবিস্বটি কাবিত্বেব বিবোধী হওয়াষ_-এ অকাবিত্ব দ্বাবা কাবিত্বের 
ব্যাপ্য সামর্যেব অভাবেব অর্থাৎ অসাম্যেব অনুমীন সব হইত। প্রকতস্থলে কুশূলস্থ 
বীজেব কিঞ্চিতকালীন অকাবিত্ব থাকায় এরূপ অকাবিত্বটি কাবিত্বেব বিরোধী না হওয়াঘ। 


প্রথম পবিচ্ছেদ-_্দণভদবাদ 5৯৫ 


উহাব দ্বারা অগামর্যেব অনুমান হইতে পাবে না বলিধা গ্ররূপ অকাবিত্ব হেতুটি অসিদ্ধ। 
ইহাই পুর্বোক্ত বৌদ্ধ প্রশ্নের নৈয়ায়িকমতে উত্তব। এই শেষে যে প্রশ্ন ও উত্তব দেখান 
হইল তাঁহাই স্পষ্টভাবে বনিতেছেন-্যদা তদাঃ ইত্যাদি। “্যদা তদা!। ইত্যুপেক্ষ্য যৎ 
সমর্থ, তৎ করোত্যেবেত্যুপসংহতু শক্যম্‌ ইতি চেৎ্॥” এই গ্রন্থাংশটি বৌদ্দেৰ প্রর্ণেব 
আঁকাব। দ্ন। কালনিয়মীবিবক্ষাধীং -. নীলং সবোঁজং ভবত্যেবেতিবৎ1” গ্রন্থটি 
নৈয়ায়িকেব উত্তববাক্য। বৌদ্ধেব প্রশ্নেৰ অভিগ্রীয় এই যে:_-যাঁহা যখন সমর্থ, তাহা 
তখন কবে; যাহা যখন করে না তাহা তখন অসমর্থ” এইবূপ "যখন তখন” রূপ কালাংশ 
বর্জন কবিয়া গ্যাহা সমর্থ তাহা করেই [ প্রসন্ধ 7, যাহা কবে না তাহা অনমর্থই [ বিপর্যয় 
এইভাবে “এব, পদেব অর্থকে ধবিয়! ব্যাপ্তি বলিব। এইভাবে বলিলে আর নৈযাঁধিক 
ইষটাপত্তি প্রভৃতি কবিতে পারিবে না। যেহেতু নৈয়ায়িকমতে যদি কুশূলস্থ বীজ সমর্থ হইত 
তাহা হইলে অঙ্কুব কবিতই। কুশূলস্থ বীজ অন্ব কবে না! স্ৃতবাং উহা! অনমর্থই। 
এইভাবে কাবিত্ব ও অকাবিত্বেব বিবোধ একধর্মীতে প্রতিপাদন কৰা যায়। ইহীই 
বৌদ্ধ বলিতেছেন। ইহাব উত্তবে নৈরাধষিক বলিতেছেন--যদি কালেব নিয়ম বিবক্ষা 
না কর তাহা হইলে "যাহা সমর্থ তাহা কবেই” এইরূপ ব্যাপ্তিটির পর্যবদান হয়, 
যথা-গ্যাহা! নমর্থ তাহা কখনও না কখন কবেই।” এইবপ ব্যাপ্তিতে কারিত্ব ও 
অকাবিত্বেব বিরোধ সিদ্ধ হইল না। যেহেতু যাহাতে কার্ধসভ্ভববিধি অর্থাৎ প্রকাৰ 
থাকে অর্থাৎ ধাহা সমর্থ তাহা কার্ধ কবিতে পাবে-_এইরূপ ব্যান্তি পর্যবসানে সিদ্ধ 
হওয়ায় কুশূলস্থ বীজ সমর্থ হইলেও বর্তমানে অন্কুব না করিলেও কোন কালে অন্কুর 
কবিতে পাঁবে বলিয়া এক বুশূলস্থ বীজে কালভেদে কাবিত্ব ও অকারিত্ব বিরুদ্ধ হইল না। 
যাহা সমর্থ তাহাতে যদি কার্ষকারিত্বেব অত্যন্তাযোগ থাকে তাঁহা হইলে তাহাতে আব 
কার্ধকাবিত্ব কোন প্রকাবে থাকিতে পাবে না বলির! কাবিত্ব ও অকাবিত্বে বিবোধ হয়! 
কিন্তু অযোগটি বিরুদ্ধ নব। অর্থাৎ যাহা! সমর্থ তাহাতে কার্ধকাঁবিছেব অযোগ বিকদ্ধ নয়। 
যাহা সমর্থ তাহাতে কোন কালে কার্ধকারিত্বেৰ অযোগ থাঁকিলে ও অন্যকালে কার্ষকাবিত্ব 
থাকায় কারিত্ব ও অকাবিত্ব বিকদ্ধ হয় না। স্থতরাং বুশূলস্থ বীজে বর্তমানে ার্ধকার্িত্বেব 
অযোগ থাকিলে কালাস্তবে কার্ধকাবিত্ব থাকায় কোন বিবোধ হইল না। "নীলং সবোজং 
ুব্ত্যেব” এইস্থলে পদ্মেব নীলত্বেব অত্যন্ত অযোগ বিকদ্ধ অর্থাৎ পদ্ম কখনই নীন হয় নাঁ_ 
এমন নয়৷ অযোগ বিকদ্ধ নয। অর্থাৎ পল্মে কখনও নীলেব অযোগ হইতে পারে। 
যেমন শ্বেতপন্মে নীলত্ব নাই। এইভাবে বৌদ্ধেব ব্যাপ্তিব দ্বাবা ফলত কাবিত্বাকাবিত্বের 
কালভেদেও বিবৌধ সিদ্ধ হয না ইহাই নৈস্কাফ়িকেব বৌদ্প্রশ্নের উত্তর | ৪৭ | 


ননু যসমর্খং প্রথমমাপীত তশ্য সামর্থ্যং পল্ডাদপি কৃত 
আশগতঙ: প্রথমং সমর্থন্য বা পণ্ডাৎ কুত্র গতম? নৈতদেবম্। 


১৯৬ আত্মতত্-বিবেক 


তত্তংসহকান্িমতন্তত্ততকারকতং হি পামর্্যম$ অতদ্বতন্তদশ্যবতে| 
না তদকতৃত্িগ্রপামর্্যম| ইদং (ৌংপত্তিকমস্য প্াপম,| (ত 
ঢ সহ্কান্সিণ; হ্বোপসমর্পণকারণবশাভিন্নকাল! ইত্যর্থাং 
কার্যাণামপি ভিন্নকালতেতি 118৮| 


অনুবাদঃ পূর্ধপক্ষ ] প্রথমে যাহা অসমর্থ ছিল পরে তাঁহীর সাম্থা 
কোথা হইতে আসিল এবং প্রথমে যাহা সমর্থ ছিল পবে তাহার সামর্থ্য কোথায 
গেল? [ সিদ্ধাস্তী] না। ইহা সেবপ নঘ। সেই সেই সহকারিসাঁকল্যবিশিষ্টের 
সেই সেই কার্ষজনকত্ই সামর্থয। সহকারিবিরহবিশিষ্টের অথব। সেই সেই সহ- 
কারীর বিবৌধিবিশিষ্টের সেই সেই কার্যজনকত্বই অসামর্থা। [ এইবপ সহকাঁরি- 
সম্পতিমানেব কার্ষজনকত্ব এবং সহকারি-অভাবযুক্তের কার্াজনকত্ব ] ইহা! ইহার 
[ ভাঁবেব] স্বাভাবিক স্ববপ অর্থাৎ স্বভাব। সেই সহকারি সকল নিজ নিজ 
সন্নিধানের কারণবশত ভিন্ন ভিন্ন কালে উপস্থিত হয-_-এই হেতু কাঁধগুলিও অর্থাৎ 
ভিন্ন ভিন্ন কালে সম্ভব হয ॥৪৮| 
তাৎপর্য ই_গুর্বে নৈয়াধিক দেখাইযাঁছেন যাহা লমর্থ তাহা কখনও না কখনও কার্ধ 
করেই অর্থাৎ সমর্থবস্ততে কার্ধকবণের অত্যন্ত অধোঁগ থাকিতে পাবে না তবে কার্যকবণেব 
অযোগ থাঁকিতে পাবে। এখন বৌদ্ধ সীর্থাপ্রযুক্তই কার্ধকবণ, আব সামর্থ্য হইতেছে 
কাবণতীবচ্ছেদকধর্ম_এইবপ মনে কবিষা "নহ্থ ষদসমর্থং কুক গতম্” গ্রন্থে আশঙ্কা কবি- 
তেছেন। অর্থাৎ পুর্বে যাহা অসমর্থ ছিল-_ইহাঁব অর্থ পুর্বে যাহাতে কাবণতীবচ্ছেদক 
ধর্ম ছিল না পৰে তাহীতে সামর্থ্য অর্থাৎ কীবণতাবচ্ছেদক্ধপ কোথা হইতে আসিল? এবং 
পুর্বে যাঁহীতে সাম্য বা কীরণতাবচ্ছেদক ধর্ম ছিল পবে তাহাব [ সামর্থ্য অর্থাৎ ] কাঁবতা- 
বচ্ছেদকধর্ম কোথায গেল? এইবপ জনকতাবচ্ছেদক ধর্মেব উৎপত্তি বা বিনাশ দেখা যায় 
না [যতক্ষণ কাবণ থাকে ]| যেমন প্রস্তবথণ্ডে অন্কুবজনকতাবচ্ছেদকধর্ম বীজত্ব বা অঙ্কুব 
কুর্বদরপত্ব পৃর্বেও থাকে না পরেও থাকে না। এইরূপ [ ন্তাধমতাহুসাবে পহকাবিসমবধান- 
প্রযুক্ত ] বীজে অন্কুবজনতাবচ্ছেদকধর্ম থাকে, তাহা এ বীজ থাকিতে থাকিতে চলিয়া যায় 
না। স্ৃতবাং বলিতে হইবে যে ভাঁবপদার্থ যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ হয তাহাতে 
কার্ধেব অকরণ বা! কার্ধের কবণ থাকিবে! অর্থাৎ সেই ভবে যদি কারণতাবচ্ছেদধর্ম না 
থাকে তাহা হইলে সে কখনই কার্ধ কবিতে পাবিবে না, আব যদি তাহাতে কারণতাবচ্ছেদ্ক- 
ধর্ম থাকে তাহা হইলে তাহা সর্বদাই কার্ধ কবিবে। এইবপ আশঙ্কাব উত্তরে নৈম্বায়িক 
"নৈতদেব-..."কার্ধাশীমি ভিন্নকালতেতি।*_ গ্রন্থে তাহীব খণ্ডন কবিয়্াছেন। খগ্ডনেব 
অভিপ্রায় এই যে ২_জনকতাবচ্ছেদকধর্ম যাহাতে থাকে তাহা কার্ধ কবে-ইহার অর্থ কি? 


প্রথম পবিচ্ছেদ-_দর্ণভঙ্গবাঁদ ১৯৭ 


ইহার অর্থকি জনকতাঁবচ্ছেক ধর্সটি কার্ধকরণের যোগ্যতা অথবা কার্ষকারিতব। যদিবল 
প্রথমটি অর্থাৎ যোগ্যতা তাহা হইলে তাহার উত্বরে বলিব-্যা জনকতাবচ্ছেদকরূপ যে 
যোগ্যতা, এরূপ সামর্থ্য ভাব পদার্থেব সর্বদাই আছে। বুশূলস্থবীজে অস্কুব জনকতাবচ্ছে্ক- 
রূপ বীজত্ব থাকাঁধ্‌ তাহাতেও সামর্থ আছে। আব ষদি বল জনকতাবচ্ছেদ্বকধর্ম যাহাতে 
থাকে তাহীতেই কার্যকাবিত্ববপ সামর্থ্য থাকে। তাহাঁব উত্তবে বলিব না--ইহা এইবপ 
নন অর্থাৎ জনকতাবচ্ছেদকধর্ম থাঁকিলেই কার্কাবিত্ব থাকে না। কিন্তু সহকাবিদাকল্য- 
বিশিষ্ট জনক তাঁবচ্ছেদকধর্মই কার্ষকারিতাঁব প্রয়োজক অর্থাৎ যে পদার্থে জনকতাবচ্ছেদকধম 
আছে সহকাবীসকল মিলিত হইলেই সেই পদার্থ কার্ধকবী হয। যেমন বীজবপন, জললেচন 
গ্রভৃতি সহকাবী সম্বলিত হইলে জনকভাঁবচ্ছেদক বীজত্ব ধর্মবিশিষ্ট ক্ষেত্রস্থ বীজ অঙ্কুব কার্য 
কবে। আব সহ্কাবীর সম্বনন না হইলে কাবণতাবচ্ছেদক্মবান্‌ পদার্থ কার্ধকরী হয় না 
যেমন মৃত্তিকা, জল, আতপ প্রভৃতি সহকাবীব অভাবে কাব্ণতাবচ্ছেদক বীজত্ববিখিষ্ট 
কুশূলস্থবীজ অস্কুব কার্ধ কবে না। অথবা একটি কার্ধেব সহকাবী থাকিলেও অন্য কোন 
বলবান কার্ধেব মহকাঁবী যদ্দি থাঁকে দুর্বল কার্য হয় না। যেমন ক্ষেত্রে পতিত বীজের 
অস্কুবকার্ধেব সহকাবী জলসেচন প্রভৃতি থাকিলেও কীট গ্রভৃতিব ভোগ্যত্বর্ূপ বলবৎ কার্ষের 
সহকাঁবী কীটদংশন থাঁকিলে অস্থুবকার্ধ হয় না। অথবা যেমন অন্থমিতির সামগ্রী এবং 
গ্রত্যক্ষে সামগ্রী থাকিলে প্রত্যক্ষমামগ্রী বলবাঁন বলিয়া অন্মিতি হয় না। যদি বল সহকাবী 
থাঁকিলে কাব্ণতীবচ্ছেদবধর্মবিশিষ্ট বস্ত কার্য কৰে সহকাবী ন! থাকিলে এ বন্ত কার্ধ করে 
না-_এইবপ কেন হয়? তাঁহাৰ উত্তবে বলিয়াছেন ইহা বস্তব স্বভাঁব। যদি সহকারী 
সশ্মিনিতবস্ত কার্য কবে_ইহা! বস্তর স্বভাবই হর, তাহা হইলে বন্ত নহকাবীব সহিত যুক্ত 
হইয়াই উৎপন্ন হউক। তাহার উত্তরে বলিয়াছেন_-“তে চ সহ্কারিণঃ স্বোপদর্পণকাবণ- 
বশাৎ।” অর্থাৎ সহকাবীগুলি ভাবপদার্থেৰ (জনকপদার্থের ) অন্তভূ ত নয় কিন্তু নিজ নিক 
কাবণবশত তাহাঁদেব জনকবস্থতে সানিধ্য লাভ হব! সেই সহকাবীনকলেব সানগিধ্যের 
কোন নিয়ত কালি নাই। এইজন্য কার্ধও ভিন্ন ভিন্ন কাঁলে হয় অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন কাঁলে 
সহকাবীব সমাবেশ হয় বণিয়া কার্ধও ভিন্ন ভিন্ন কালে হয়। মূলে স্বোপসর্পশকাবণবশাঁৎ__ 
ইহাঁব অর্থ স্ব অর্থাৎ সহকাবী। তাহাব উপসর্পণ অর্থাৎ সম্মিলনদ। তাহাব কারণ বশত। 
বীজবপন, জলসেচন ইত্যাদি সহকাবীগুলিব কাবণ উপস্থিত হইলে মহকারীগুলি উপস্থিত 
হয়, তখন দেই সহকাবীবিশিষ্টবীজ, অুব-কার্ধ কবে। সুতবাং সামর্থ থাকিলেই বে সর্বদা 
কার্য হইবে ইহা সিদ্ধ হদ্ষ না। অতএব বৌদ্ধের আশঙ্কা নিবাক্কৃত হইল। একটি প্রধান 
কারণ বিভিন্ন সহকারিদমূহ সম্বলিত হইয়া বিভিন্ন কার্য উৎপাদন করে। যেমন বীন্তরূপ 
প্রধান কাঁব্ণ ভূমিকর্ষণ, কষ্টভূমিতে নিক্ষেপ জলসেচন বাঁধু ও আলোক সম্বন্ধ গ্রভৃতি সহ- 
কারীকে অবলম্বন করিয়া অস্কুবকার্ধ উৎপাদন করে। আঁবার অগ্নি, কটাহ, ভর্জন প্রভৃতি 
সহকাঁবী অবলম্বনে ভঙ্গণকার্ধ সম্পাদন কবে। উক্ত বিভিন্ন সহকারীর সম্মিলনগুলি তাহাদের 
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(সহকাঁপম্মিলনের ) ভিন্ন ভিন্ন কারণ বশত ভিন্ন ভিন্ন কালে উপস্থিত হয়। সেই জন্ত ভিন্ন 
ভিন্ন কার্ধগুলি ও ভিন্ন ভিন্ন কালে উৎপন্ন হয়, একই কালে উৎপন্ন হয় না। অস্কুরকার্য 
করিতে বীজেব সহকারী ভূমিকর্ধণ প্রভৃতিব কাঁবণ যখনই উপস্থিত হয়, তখনই ভক্ষবকার্য 
সম্পদানে বীজেব সহকারী অগ্নি, কটাহ প্রভৃতিব কারণ উপস্থিত হয় না। সেই হেতু 
অন্কুবকার্ধে বীজেব সহকাবী এবং ভঙ্ষণ কার্ধে বীজেব সহকাবীও একই কালে সম্মিলিত হয় 
না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন সহকাবী সম্মিলিত হয। আর এই কাবণেই অস্কুব 
কার্য ও ভক্ষণা্দি ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ ভিন্ন ভিন্ন কালে উৎপন্ন হয়। বীজেব উক্ত অঙ্কুর বা 
ভক্মণাদি কার্ষে সামর্থ্য থাকিলেও যুগপৎ লকল কার্য উৎপন্ন হয় না। অতএব সার্থ 
থাঁকিলে কারণ ধুগপৎ সকল কার্য কবে না কেন1--বৌদ্েব এই আক্ষেপও খণ্ডিত 


হইল |৪লা 


তথাপ্যেককালঘ্ব এব ভাবো জাতনষ্তদ] তদ] ত- 
কার্যং করোতু, উৎপরমান্ুস্য তৎঙ্বভাঁবতা্ড একদেশহ্ৃবদিতি 
(| সেয়মেককালন্ত! হ্বরাপাপেন্সয়া, সহকারিপারিধ্যা- 
(ক্ষয় হা। আগে ন কিঞ্চিদনুপপন্ম্থ। নিত্যানামপ্যেবং- 
র্াপত্বা্ বতানৈকত্বভাবন্কাত সর্বভাবানাম.। তদেব তু 
ক্লটিং সাবধি, কচিন্নিরবধি ইতি বিশেষঃ। সাবধ্বিত্বুইপি 
দ্যাপারফলপ্রবাহপ্র্ষাপ্রকর্ষাভ্যাং িশেষঃ। দ্বিতায়ন্ত স্যাদপি 
যদি তেষাং যৌগপত্তং ভবে, ক্রমিণন্ত সহাকারিণ ইত্যুকমৃ। 
সহকানিসহিতঃ ম্বভাঘেন করোতীতি বক্তন্লি তু জাতনষ্ট এব 
করোিত্যতরপ্রসঙ্গে! নিন্রলশৈশঘশ্বেত্যলমনেন 8৯ 


অন্ুবাদ-[ আশঙ্কা] আচ্ছ।! তাহা হইলেও [লামর্থা সত্বে যুগপৎ 
সকল কার্ষের উত্পত্তির আপত্তি নিবারিত হইলেও ] একদেশস্থিত বন্ত যেমন 
[ অন্থদেশে কার্য উৎপাদন করে] কার্ধ উৎপাদন 'করে, সেই এককাঁলস্থিত 
হইয়াই উৎপন্ন, পরে নষ্ট অর্থীৎ ক্ষণিক পদার্থ, সেই সেই কালে [ বিনাশের 
পরবর্তী ক্ষণে ] ত হার কার্ধ করুক, যেহেতু উৎপন্ন বস্তু মাত্রেরই তাহা [ নিজের 
উৎপত্তির পরক্ষণে কার্য করা ] স্বভাব । [ আশঙ্কা খন ] সেই এই একবাঁল- 
স্থিততা৷ কি বস্তুর [বীজাদি কারণের ] ন্বরূপকে অপেক্ষা করিয়া অথবা সহকারীর 
[ সহকাবী কারণের ] সম্মিলনকে অপেক্ষা করিয়া? প্রথম পক্ষে [বস্তুর স্বরূপ- 
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অপেক্ষা পক্ষে] কোন অনুপপত্তি [অসঙ্গতি ] নাই। নিত্য পদার্খও এইবপ 
স্বভীববিশিষ্ট [ ব্ববপে স্থিত হইয়া কার্য করা ]। সমস্তপদার্থই বর্তমাঁনে [ নিজ- 
কালে] বিদ্যমান থাকে ইহ! সকল পদার্থে একই স্বভাঁব। বর্তমীনতাই কোন 
স্থলে কার্যোৎপত্তির পূর্বকালতা মাত্রকে অবধি করে; কোন স্থলে নিরবধি 
[ কার্ধোৎগণ্তিকালে স্থাধী ] ইহাই বিশেষ । লাবধি [কার্োৎপত্তির পূর্বকালবপ 
অবধিকে অপেক্ষা করিয়া কারণ, কার্যোৎুপাদন করিলেও ] হইলেও কবণের 
ব্যাপাবের ফনপ্রব 1হপ্রকর্ষ ও ফলের অপ্রকর্ষ [ফলের অনুকূল সহকারিসমূহেব 
সন্নিধান ও অনন্নিধাঁন ] বশত বিশেষ আছে [ কার্ধকর! ও ন1! করা বপ বিশেষ ]1 
দ্বিতীষপক্ষ [ গ্রধান কারণে যেই কাল সহকাবীব ও সেই কাল ] জন্তব হইত, 
যদি তাহাদের [ সহ কারীর ] যৌগপদ্য হইত, কিন্তু তাহা [ পূর্বে ] বলা হইয়াছে। 
সহকারীব সহিত কারণাত্মক বস্ত ব্বভাবত কার্ধ কবে এই কথা যে বলে, জাত 
নষ্ট অর্থাৎ সমপুণভাবে খ্স্ত পদার্থ কার্ধ উৎপাদন ককক-_এইবপ নির্বাধ শৈশবের 
উত্তরের প্রসঙ্গ হয। ন্ুুতরাং এই বিষষে আর আঁলোঁচনার প্রযোজন 
নাই 1৪৯॥ 


ভাগুপর্য--সামর্থয থাঁকিলেও কাব্ণপদার্থ ঘুগপৎ সকল কার্ধ না কককৃ। কিন্ত 
ইন্জরিষ প্রভৃতি যেমন আত্মীতে জ্ঞান উৎপাদন কবে, ইন্জি্ ভিনদেশে থাকিরাও ভিন্নদেশে 
আত্মাতে জান জন্মায, অথবা যেমন ঢাঁক, ঢোল প্রভৃতি নিজদেশ হইতে আঁকাশে শব্দ জন্মায়, 
সেইবপ ভাবপদার্থ নিজে যে কালে বিদ্যমান থাঁকে, সেইকীল হইতে ভিন্নকাঁলে অর্থাৎ নিজেব 
বিনাশকালে কার্ধ উৎপাদন কবিতে পাঁবে, একটি পদার্থ কখনও ছুই ক্ণ থাকিতে পাবে নাঁ_ 
এইরূপ অভিগ্রায়ে বৌদ্ধ বলিতেছেন-_ঞ্তথাপ্যেককালস্থ এব ভাবো জাতনষ্টঃ তদা তদা 
তৎকার্ষং কবোতু, উৎপন্নমাত্রস্য তৎস্বভাবত্বাৎ একদেশস্থবর্দিতি চেখ। “ভাতনষ্ট” পদেব 
অর্থ, যাহা প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হয় ও তাহাব পরমণে বিনষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ ক্ষণিক। ক্কেব্রস্থ 
বীন্ধ জাতনষ্ট হইয়া অঙ্থুব উৎপাদন কবে। কুশূলস্থ বীজ জাতনষ্ট হইন্লা পববর্তী আব 
একটি বীজ উৎপাদন কবে। এইরপ স্বীকার কবিলে কোন দোষ হয় না বলিয়া বন্ত দ্িক্ষণ- 
স্থারী হইতে পাবে না ইহাই বৌদ্ধের অভিপ্রার। বৌদ্বের এই বক্তব্যের উত্তবে নৈষার্িক 
বলিতেছেন-_“সেয়মেককালস্থৃতা” ইত্যাদি! অর্থাৎ ভাবপদী্ঘথ এককালস্থিত হইয়া কার্য কবে 
_-এই বথা বৌদ্ধ বলিয়াছেন। ইহাব উপব জিজ্ঞাস্ত এই যে ভাবপদার্থ এককালস্থিত হ্ইরা 
কার্য করে বলিতে কি বুঝায়? উহা কি নিজেব অধিকরণকীলে থাকিয়া কার্য করে অথবা 
মহকাবী সমৃহেব সশ্মিলন কালে থাঁকির়া কার্য কবে। যদ্দি বৌদ্ধ বলেন বন্তর স্বরূপকে " 
অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ ভাব পদার্থ নিজের অধিকবণকাঁলে নিজেব স্বরূপে বিদ্ধমান থাকিয়া 


বা আত্মতত্র-বিবেক 


কার্ধ করে, তাহ! হইলে তো কোন দোষে আপত্তি হয না। অর্থাৎ বস্ত যদি নিজেব 
অধিকবণকালে বিদ্যমান থাঁকিযা কার্ধ কৰে তাহা হইলে নৈযাধিকেব সহিত কোন বিবোধ 
হয় না। কাবণ ভাবপদার্থ নিজেবে অধিকবণকাঁলে বিদ্যমান থাঁকিলে যখন কার্ধেব উপযোগী 
মকল সহকাবীব সমাগম হয় তখন সে তাহাব কার্য উৎপাদন কবে--ইহা নৈযাধিক স্বীকার 
কবেন। ইহাতে তে। ভাবপদীর্থেব ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হয় না। বীজ প্রভৃতি ভাঁবপদার্থ অনেক-- 
ক্ষণৰপ একটি স্কুলকালে বিদ্যমান থাকে, বিদ্যমান থাকিলেও পুর্বপূর্বক্ষণে অস্কুব কার্ষেব 
উপযোগী সহকাবী লাভ হয় নাই, আবাব যখন ভূমিকর্ষণ, আলোক, বাতা, বীজবপন 
ইত্যার্দি সহকাবী সকল উপস্থিত হইল তখন সেই | স্থায়ী ] বীজই অঙ্কুব কার্য উৎপাদন 
করে। সমস্ত কার্যোৎপত্তি স্থলেই এই বীতি স্বীকাব কৰিলে কোন ক্ষতি হয ন]। ইহাঁতে 
বৌদ্ধেব ক্ষণিকত্ধ সিদ্ধ হয় না। নিত্য বন্তও সর্বদা! বিদ্যমান থাকিলেও সহকাঁবীব সম্মিলন 
না হইলে কার্য কবে না, কিন্ধ সহকাবীব সম্মিলনে কার্য কবে। স্থৃতরাং বস্তব ক্ষণিকত্বেব 

কোন গ্রদঙ্গই হয় না। এইবপ বন্ত স্থাধী [ অনেকক্ষণস্থাধী ] হইলেও কোন অন্পপত্তি 
যখন হুয না, তখন ক্ষণিকত্ব স্বীকাঁব অযৌক্তিক । সমস্ত বস্তই বর্তমীন থাকিযা কার্য কবে, 
ইহা সকল বস্তব স্বভাব সক বস্তর সেই বর্তমানত্ব অর্থাৎ বর্তমান থাঁকিষা, যে 
“কার্য কবা, তাহাব মধ্যে কিছু বিশেষ আছে। কোন বস্ত সাবধি, অবধিকে অপেক্ষা 
কবি! কার্ধ কবে অর্থাৎ যে কালে কার্ধ উৎপন্ন হয, সেই কালেব পুর্বকালে কোন বন্ত 
থাকিযা কার্যোৎপত্তিকাঁলে না| থাঁকিষাও তাহাঁব কার্য কবে। আব কোন বস্ত নিরবধি 
অর্থাৎ কার্ষোৎপত্তিকালেব পুর্বকালাদি অপেক্ষা কবে না কিন্তু কার্ষেব উৎপত্তিকাঁল পর্যন্ত 
স্থাধী হইয়া কার্ধ কবে। প্রশ্ন হইতে পাবে কার্ধেব উৎপতিব পূর্বকালে ন! থাঁকিযাও 
কোন কোন বস্ত কার্ধে কাবণ হষ ইহা নৈযাষিক প্রভৃতি স্বীকাৰ কবেন। যেমন যাগ 

প্রভৃতিব কার্য ্বর্গ। কিন্ত স্বর্গোৎপত্তিব পূর্বকালে যাগ থাকে না। যাগাদি ক্রিয়াপদার্থ 
বলিষা অল্লক্ষণ্থাধী, স্বর্গোৎপত্তিব বহু পূর্বেই তাহা মবিষ! যায়। তাহা হইলে কাবণ 
অসৎ হইযাও যদি কার্ধ করে, দে কেন সর্বদা কার্য কবে না, কোন বিশেষ কালে কার্ধ 
কবে কেন? যাগাঁদি বিনাশেব পবে তো তাহাঁদেব অসত্ত] সর্বদা বিদ্যমান, স্থৃতবাং সর্বদা 
বর্গ হউক্‌। ইহাঁব উত্তবে গ্রন্থকাঁব-“ব্যাপাবফলপ্রবাহপ্রকর্ষাগ্রকর্ধাভ্যাং বিশেষঃ* এই কথা 
বলিয়াছেন। ইহীব অর্থ এই যে__ব্যাপাবেব ফলগ্রবাহেব গ্রকর্ষ ঝ ব্যাপাবের ফলগ্রবাহে 
অপ্রকর্ষবশত বিশেষ আছে। ফলপ্রবাহেব প্রকর্ষ বলিতে ফলোৎপত্তিব অন্কূল সহকাবীব 

লাভ। আর অপ্রকর্ষ বলিতে তাদৃশ সহকাবীব অলাভ । অভিপ্রাষ এই যে করণেব 
যাহা ব্যাপাব, তাহা যখন কার্ধোৎপৃত্তিব অনুকূল মহকাবীগ্রাপ্ত হয়, তখন কাধ উত্পাদন 

কবে, আব যখন সহকারীপ্রাপ্ত হয় না তখন কার্য কবে না। যাগ স্বর্গেব কবণ; যাের 

-ব্যাপাব হইতেছে অপুর্ব! যাগেব ধ্বংস হইলে যাগজন্য অপূর্ব উৎপন্ন হয়, সেই 

অপূর্ব ্বর্গকাল পধুন্ত বিদ্যমীন থাকিলেও যে কালে স্বর্গ উত্পাদন কবে, তাহাব 
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পূর্বে বা পৰে কেন কৰে না? এই প্রশ্ন হইতে গারে। মেইভন্ত বলা হইয়াছে 
মহকাবীব লাভালাভ। যাগনন্ত অপূর্বরূপ ব্যাঁপাব যখন স্বর্গোৎপত্তিব অনুকূল সহকাঁবি- 
সমূহ লাভ কবে তখন স্বর্গ উৎপাদন কবে, আব যখন সহকাঁবী লাভ কবে না তখন রগ 
উৎপাদন কৰে না। সুতরাং যাগের অমতাকাঁলে সর্বদা স্বর্গেব আপত্তি হইতে পাঁবে না। 
মোট কখাযখন যেখানে গ্রধান কাবণটি সাক্ষাৎ কার্য উৎপাদন করে, নেখানে সেই 
কাব্ণটি নিজে স্বং সহকাঁবীকে অপেক্ষা কবে। যেমুন বীজ সাক্ষাৎ অস্থুর কবে বলিষা! 
বীজ নিজে মাটি জল প্রভৃতি সহকারীকে অপেক্ষা কৰে। আব যেখানে প্রধান কাঁবণটি 
( কবণ) ব্যাপাবের দার! কার্ধ উৎপাঁদন কবে তখন সেই ব্যাঁপাবের কার্ধ কবিবাঁব যাহ! 
সহকাবী, তাহাকে ব্যাপাব অপেক্ষা কবিয়াই কার্ধ করে। যেমন যাগ স্ববং বর্গ সাক্ষাৎ 
উৎপাদন কবে না, কিন্তু অপূর্ববপ ব্যাপাঁবেব সাহায্যে বর্গ উৎপাদন কবে, এইজন্য সেখানে 
অপূর্বেব যাহা সহকাবী তাহা সম্মিলিত না! হইলে অপূর্ব, স্বর্গ উৎপাঁদন করে না। 
এইভাবে বন্তব স্ববপাপেক্চ এককাল স্থিততাঁৰ খণ্ডন কবিয়া দ্বিতীষপক্ষ অর্থাৎ সহকাঁবি- 
সমূহেবে সন্মিলনকালে ভাব পদার্থের [ প্রধান কাঁবণের ] অবস্থিতি কাল এই পক্ষ খণ্ডন 
করিবার জন্য বলিয়াছেন_দ্ধিতীষন্ত স্যাদপি যদ্দি তেষাং যৌগপদ্ধং ভবেৎ্, ক 
নহকাবিণ ইত্যুক্তমূ।” কার্যোৎপত্তিব অনুকূল সহকাঁবিনমূহ ঘখন সম্মিলিত হয়, 
পদীর্ঘও মেইকালে থাকিয়া কার্ধ উৎপাদন কবে_ইহা সম্ভব হইত যদি জী 
এককালে উপস্থিত হইত। একই ক্ষণে সকল সহকাবী মিলিত হয় না। ক্রমে ক্রমে 
এক একটি সহকাবী উপস্থিত হয়। স্থতরাঁং সহকাবী সকলেব অধিকবণ কালই ভাব- 
পরদার্থের অধিকবণ কাল ইহা সম্ভব হইতে পাবে না। এই সমস্ত যুক্তিদ্বাব! ইহা সিদ্ধ 
হঘ বে বন্ত ক্ষণিক হইলে নে কখনও সহকারীর সহিত মিলিত হইতে পাবে না বা 
মহকাঁবীব সহিত কার্ধ কবিতে পারে না। ইহাতেও যদি বৌদ্ধ বলেন বন্ত [প্রধান 
কাবণ ] সহকাঁবীর সহিত ্বভাবতই কার্য করুক, তাহা হইলে বৌদ্ধেব এই উক্তি 
নিতান্ত বালকেব বাক্যে মত অর্থাৎ উপেক্ষণীয়। কারণ বস্ত শণিক হইলে সহকাবীব 
মহিত সে কিৰপে কার্থ কবিবে। সহকাবিকালে বস্ত নষ্ট হইযা যায়। তাহা হুইলে 
বলিতে হইবে যে বন্ত নষ্ট হইয়া গিন্া কার্য উৎপাঁদন ববে। কিন্তু বন্ত নষ্ট হইথা 
গেলে এবং তাহাব কোন ব্যাপাৰও ন! থাকিলে কখনই কার্য করিতে পাবে না। 
বৌদ্ধ মতে বন্তব নিব ধ্ৰংল [লমন্ধবহিত] স্বীকাৰ কৰা হয় বলিয়া বন্তব 
বিনাশেব পৰ কোঁন ব্যাপাবও থাকে না, যাহাতে ব্যাপাব দারাঁও কার্য দিদ্ধ 
হইতে পাবে! ফলত বিনষ্ট বন্তকেই কাঁবণ স্বীকাৰ করিতে হয়। কিন্তু তাহা 
একেবারে অযৌক্তিক । হন এই বথাই 
মূলকাব-_-“পহকাবিসহিতঃ স্বভাবেন কবোভীতি' .......অলমনেন* ইত্যাদি গ্রন্থ 
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তম্মাং কার্যস্য স এব হ্কাল$ কা্ুণশ্য ভূ সচ অন্জ্চেতি 
সম্বর্বিকালাপেক্সয়৷ পূর্ধকালতাব্যবহারঃ| অপি ঢ যদ 
তদেতি স্থানে যত্র তন্রেতি প্রক্ষিপ্য তয়োর্নেব প্রসঙ্গতদ্‌- 
বিপর্ষয়য়োঃ কো দোষঃ? ন কষ্সিদিতি ঢেং। তহি দেখাদৈ 
তং হা কারণভেদো হা] আপগ্েত। আপদ্ভতাং তদাদায় 
যোগাঢারনয়নগরং প্রবেক্ষ্যাম ইতি ঢে্ ন। হেতু ফলভাঘ- 
বাঁদবৈরিণমনপোগ্ত তত্র প্রবেঈ,মশক্যতাং। তদপবাদে হা! 
সত্বাখ্যসানশস্তরসন্নযাসিনন্তব হহির্াদসংগ্রামভূমাবপি ক্ুতো 
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অনুবাঁদ-_সেইহেতু [সহকারীর সহিত সম্মিলিত হইধ! কারণ, কার্ষ 
উৎপাদন কবে বলি! ] কার্ধেব তাহাই [ সহকারী সম্মিলনের পববর্তী ] কাঁল। 
কিন্ত কাঁবণেব কাল তাহা এবং অন্ত [সহকারি মিলন কাল এবং সহকারি 
সম্মিলন ভিন্ন কাল ও ]। এইহেতু সন্বদ্ধি কালকে অর্থাৎ কার্ষের কাল এবং 
কার্ষের প্রাগভাঁব কালকে অপেক্ষা! কবিষ! [ কাঁবণে কার্ষের পূর্বকালবপ্তিতাঁর 
ব্যবহাৰ হয়। আরও কথা এই যে “যদ তদা” অর্থাৎ যেকালে সেকালে__ 
ইহার জায়গায় “ত্র তত্র” অর্থাৎ যে দেশে সে দেশে ইহা ভুড়িয়া দিষা 
সেই [ পূর্বোক্ত ] প্রণঙ্গ ও বিপর্যয অনুমান করিলে দোষ কি? [বৌদ্ধ 
যদি বলেন] কোন দোষ নাই। ইহা বলিলে [ নৈয়ায়িকের উত্তর ] দেশের 
অদ্বৈত অর্থাৎ সকলদেশে সকল কার্য হওয়ার বা কারণেব ভেদ [একই 
বী্জাদি ব্যক্তির ভেদ ] এব আপত্তি হইয়া পড়ে। [ বৌদ্ধের আশঙ্কা ] হউক 
আপত্তি, সেই আপদ্িকে ইফীপত্তি করিয়া যোঁগাচাঁৰ মত [ বিজ্ঞানবাদ্ীব মত ] 
বপ নগবে প্রবেশ করিব। [ নৈয়াধিকের উত্তব] না হেতুও ফলভাববাদ 
[ কার্ধকারণবাদ ] বপ শত্রকে পরিত্যাগ না করিয়া সেইখানে [ যোগাচার মত 
নগরে] প্রবেশ করা সম্ভব নয়। হেতু ফলভাববাঁদ পবিত্যাগ কবিলে সত্তা 
নামক [ কার্ধকারিত্ববপ সত্তা] সাধনৰপ শস্ত্র ত্যাগী তোমার [ বৌদ্ধের ] 
বাহাবাদবপ যুদ্ধ ভূমিতে ভষ কিসের ॥৫০॥ 

তাঁওপর্য_পূর্বে নৈয়াধিক বলিযাছিলেন__কতকগুলি কাবণ কার্ধেব পূর্বে থাকিষা 
কার্ধ কবিযা৷ খাকে, আব কতকগুলি কাঁবণ কার্যকাল পর্যন্ত থাকে । ইহাঁতে আশঙ্কা হইতে 
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পাবে এই যে কার্ধ এবং কাবণ যদি একই কালে থাকে তাহা হইলে কাঁবণে পুর্বকালি- 
বন্তিতাঁব ব্যবহাঁব শিদ্ধ হয কি কবিযা? এই আঁশঙ্কাব উত্তবে মূলকাঁব নৈষায়িকেব 
গক্ষ হইতে বলিতেছেন “তম্মাৎ্ৎ "**ব্যবহাঁবঃ ॥৮ 

“্তম্মাৎ* ইহাঁব অর্থ বীজাদি কাঁবখ সহকাবী সন্মিলনেব পর কার্য কবে বলিয়া 
কার্ধেব দেইই কাল অর্থাৎ সহকাবীব সহিত সম্মিলিত হইবাঁৰ পববর্তী কালই কার্ধেব 
কাল। যাহা প্রধান কাঁবণ তাহা সহকাবি সকলেব সম্মিলনেব পবেই কার্য উৎপাদন 
করে, প্রধান কাঁবণ বিছ্ধমান থাকিলেও সহ্কাঁবীর উপস্থিতি না হইলে কার্য করে ন্থী। 
এইজন্য সহকারী সহিত প্রধান কাবণেব সম্মিলনেব পূর্ববর্তী কাল কার্ধেব অধিকবণ 
কাল হইতে পাঁবে না। কিন্তু ভাহাব পববর্তা কালই কার্ষে কাঁল। কিন্তু কাঁবণেব 
কাল হইতেছে সেই অর্থাৎ সহকাঁবীব সম্মিলন আব অন্য অর্থাৎ সহকাঁবীব সম্মিলন ভিন্ন 
কাল। যখন সহফাবীগুলি সম্মিলিত হয়, তখনও কাব্ণ [প্রধান কাবণ ] থাকে আব 
ষখন সহকাবীগুলি সম্মিলিত হয় না তখনও কাবণ থাকে । যেমন বীজ, ভূমিকর্ধণ ক্ষেত্রে 
বপন, জল, আতগ প্রভৃতিব সম্মিলন কালেও থাকে আব এসব পহকাঁবীব সম্মিলন 
কাল ভিন্ন কালেও থাকে । এইজন্ত কাবণের কাঁল উভষ কাল অথবা] “স চ* ইহাঁব 
অর্থ সহকাঁবীব সম্মিলনের পববর্তা কাঁল। ঘ্অগ্তশ্চ ইহাঁব অর্থ তৎ পূর্ববর্তা কাল। 
কতকগুলি কাব্ণ কার্ধোৎপত্তিকালেও থাকে যেমন কপাল গ্রভৃতি কাবণ ঘটোৎপতি- 
কালেও থাকে। আবার কতকগুলি কাবণ কার্ষেব পূর্বে থাকে, কার্বকালে থাকে ন|। 
যেন [কোন কোঁন মতে ] স্থখ ন্থথেব সবিকল্পক প্রত্যক্ষকাঁলে থাঁকে না কিন্তু তাহার 
পুর্বে থাকে । এইজন্য কাবণেব কাল কার্ধকালও বটে এবং কার্ষেব পূর্বকালও বটে। 
“কাৰণ কার্ষেব পুর্ববর্তা” এই ব্যবহাৰ সকলে স্বীকাঁৰ কবেন। যে সকল কাবণ কার্ধ 
কালে থাকে, তাহাতে কার্ধের পুর্বকাঁলবতিতা ব্যবহাৰ কিৰপে হইবে? এই প্রশ্নেব 
উত্তবে গ্রন্থকাব বলিষাঁছেন প্সন্বপ্ধি কালাপেক্ষয়া পুর্বকীলতা৷ ব্যবহাঁবঃ1 অর্থাৎ কার্য 
কাঁবণ ভাব সম্বন্ধেব ছুইটি স্ঘ্বী। একটি সন্বন্বী কার্ধ, আর একটি নম্বন্বী কার্ষের 
প্রাগভাব। এই নম্বদধিদ্ধয়েব যে কাল অর্থাৎ কার্ধকাল ও কার্ষেৰ প্রাগভাব কান-এই 
ছুইটি কালকে অপেক্ষা কবিয়া কার্ধ ও কাবণের পৌর্বাপর্য ব্যবহাঁব দিদ্ধ হ্য। কার্ধের 
প্রাগভাবকাঁলে কার্য থাকে না কিন্তু কাঁধণ থাকে । ব্দিও কৌন কোন কাঁবণ কার্ষেব 
কালে থাকে, তথাপি সেই কাঁবণ কিন্তু কার্ধেব প্রাগভাবকালে অবশ্যই থাকে, কার্ষেব 
প্রাগভাবকালে যাহা থাকে না, তাহা কখনও কাঁবণ হইতে পাঁবে। এককালবক্তিশীন্র 
বন্তদ্বয়েব কার্ধ কাঁবণ ভাব সম্ভব নহে! যেষন গরুব বাম ও ভান শূদ্দদ্বরেব | স্থৃতবাঁং 
কার্ষেব গ্রাগভাবকালে কাবণ থাকে বলিবা কাবণ কার্ধে পূর্ববর্তী এই ব্যবহাৰ দিদ্ধ হঘ। 

ইহাব পব নৈয়াধিক বৌদ্ধকে বলিরাছেন--দেখ তোৌমবা পূর্বে যে প্রদদ্ও বিপর্যবের 
ছাঁবা। সামধ্যাসামর্ঘযৰপ বিরুদ্ধ ধর্মেব সংসর্গ দেখাই! বন্তর ণিকত্দাধন কবিযাছিলে, 
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সেই প্রসঙ্গও বিগর্ধয়ে কালেব উল্লেখ ছিল। যেমন-_যাঁহা যখন যে কার্ধে সমর্থ তাঁহ। তখন 
সেই কার্ধ কবে, যেমন নহকাবিমধাস্থিত বীজ ইহা! প্রসঙ্গ অশ্থমান। আর বিপর্যয় হইল-- 
যাহা যখন যে কার্য কবে না| তাহা এখন সেইকার্ধে সমর্থ নয়। যেমন পাথব যতক্ষণ থাঁকে 
ততক্ষণ সে অস্কুবে অসমর্থ। এখন কথা এই যে কালেব উল্লেখ না কবিয়া দেশেব উল্লেখ 
গর্বক প্রসঙ্দ ও বিপর্যয় প্রয়োগে দোষ কি? অর্থাৎ বৌদ্ধ_প্ঘাহা যেখানে [ যে দেশে ] 
সমর্থ, তাহা সেখানে কার্য কবে এইবপ প্রসঙ্গ এবং ধাহা যেখানে যে কার্য কবে না, তাহা 
সেখানে সেই কার্ষে অসমর্থ _এইবপ বিপর্যয়ের প্রযোগ কবে নাই কেন? এইবগ প্রয়োগে 
বৌদ্ধেব ক্ষতি কি? কাঁলেব জাগায় দেশের উল্লেখ পূর্বক প্রসঙ্গ বিপর্যষেব প্রয়োগে 
বৌদ্ধেব আপত্তি কি? ইহাই মুলকাব “অপিচ যদা তদেতি- কো! দৌষও” গ্রন্থে 
বৃলিয়াছেন। ইহাঁব উত্তবে যদি বৌদ্ধ বলেন এইবপ গ্রসক্দ ও বিপর্যষেব প্রয়োগে আমাদের 
কোন দৌষ নাই। বৌদ্ধেব এই উক্তিব অঙ্থ্বাদ কবিষা নৈয়াধিক বলিতেছেন-_“ন কশ্চিদ্িতি 
চে তহি দেশাছৈ তং বা কাবণভেদে। বা আপগ্েত।” অর্থাৎ দেশেব উল্লেখ কবিয়া! প্রসঙ্গ- 
বিপর্যয় ঝলিলে প্রশ্ন হইবে যে দেশে বীজ অস্কুব সমর্থ, সেই দেশে বীজ অন্ধুব কবে ঠিক কথ! 
কিন্তু সেই বীজ অন্যদেশে অঞ্কুর কবিতে সমর্থ কি না? যদি বলা হয় হা, সেই বীজ অন্যদেশে 
অস্কুব কবিতে সমর্থ। তাহা হইলে আপত্তি হইবে--বীঞ্জার্দি যেমন একদেশে অস্ধুবাদি- 
সমর্থ, সেইবপ অন্য দেশেও অস্কুবাদি সমর্থ ইহা দ্বীকাব কবিলে সবদেশে অন্ধুব কার্ধেব আপত্তি 
হুইবে। এইভাবে সবদেশে সব কার্ষেব আপতি হইবে । তাহাতে দেশেব অদৈত অর্থাৎ 
সকল দেশ সকল কার্যবান্‌ হুইথা পডে। তাহাতে সকল কার্য বিভিন্ন কালে সকলদেশে 
বিদ্যমান ইহাই দীভাইক্জা যায। ইহাব ফলে সকল কার্ধই অনাদি ও অনন্ত বলিযা প্রতিপন্ন 
হইয়া পডে। একটি কার্ধ বিভিন্নকালে সকলদেশে থাকে বলিলে কোন দেশে সেই কার্ধেব 
অভাঁব পাঁওষা৷ যাইবে না, তাহাতে কার্ধটি অনার্দিকাঁল হইতে আছে এবং অনন্তকাল থাকিবে 
ইহাই দ্বীভাইয়। যায়। এইবপ সব কার্ধেব পক্ষেই একই যুক্তি। আব যদি বলা হয়-- 
যাহা যে কাঁবণ ] যে দেশে সমর্থ তাহা অন্র্দেশে অসমর্থ। তাহা হইলে আপত্তি হইবে 
যে একটি বীজ একদেশে সমর্থ, অপবদেশে অসমর্থ হইলে একই বস্ততে সামর্থ্য ও অসমার্থা- 
বপ বিরুদ্ধ ধর্মেব সংসর্গবশত একই বীজেব ভেদ সিদ্ধ হইয়া যাইবে। যদি বলা হয় দেশভেদে 
বীজাদি পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন, তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে যে সেই ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে বীজাদি 
থাকে অর্থাৎ ক্ষেত্রেব বীজ ভিন্ন, কুশূলেব বীজ ভিন্ন, কিন্তু ক্ষেত্রেব বীজটি কুশূলে সমর্থ না 
অসমর্থ, যদি ক্ষেত্রেব বীজ কুশুলে অসমর্থ হয় তাহা হইলে একই ক্ষণিক ক্ষেত্রেব বীজে 
সামর্থ্য ও অসামর্থ্রূপ বিরুদ্ধ ধর্মেব সংসর্গবশত সেই ক্ষণিক বীজেব ভেদের আপত্তি হইবে। 
এইভাবে একই ক্ষণে একই দেশেব বীজ যদি ভিন্ন ভিন্ন হ্য, তাহা হইলে ফলত বীজেব 
শৃন্যতাই অর্থাৎ বীজাঁদিব অতাঁবই সিদ্ধ হইয়। যাষ। এইভাঁবে কারণেব ভেদ স্বীকার কবিলে 
দেশগুলি কারণশূষ্ত বা কালগুলি কাবণশূন্য হইয়া পডে। দেশকাল কাবণশৃন্ঠ হইলে কার্ধশূহ্াও 
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হইয়া গভিবে। ফলত বাহ্বস্তব লোপ পাইবে। নৈরাৰিকেৰ এই আপতিব উত্তবে বৌদ্ধ 
বলিতেছেন-_«আপদ্ভতাম্‌ -- ইতি চেৎ্।” অর্থাৎ বৌদ্ধ বলেন--একই ক্ষণে একই দেশে 
বীজাদি ভিন্ন ভিন্ন হইলে বীজাদিব শূন্তভাব আপত্তি হউক! তথাপি বাহ্বস্তব শৃন্তত 
স্বীকাব কবিয়া বিজ্ঞানবাদীৰ মত আশ্রন্ব কৰিব! বিজ্ঞানবাঁদীকে বোগাঁচাব বলা হর। 
সেই বিজ্ঞীনবাদীমতে বিজ্ঞানভিন্ন কোন বাহ্‌ বন্ত নাই। যে দকল বস্তুকে বাঁহ বলিগ্কা 
মনে হয়, ভাহা বস্তত বাহিবে নাই, কিন্তু বিজ্রানেবই আকাঁব। এই বিজ্ঞানবাঁদ স্বীকাব 
কবিলে আব পূর্বোক্ত আপত্তি-_বীজাদি কাবণেব শৃন্যতাঁব আপত্তি হইবে না। যেহেতু 
বাহশৃস্ত!স্বীকাব করিয়া লওয়া হইল। বৌদ্বেব এই উক্তিব উপব নৈরবাপ্িক বলিতেছেন_ 
দন। হেতুফল * কুতো ভরম্‌” অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদ স্বীকাব কবিলেও প্রশ্ন হইবে এই 
ঘে বৌদ্ধ কার্ধকাবণভাব শ্বীকাঁৰ কবে কিনা । যদি কার্ষকাঁবণ ভাব হ্বীকাব কবে, তাহা হইলে 
জ্ঞান্ম্ববপ বীজাদি জ্ঞানন্বরূপ একদেশ বাঁ এককালে ভ্ঞানাত্মক অন্কুবাদি উৎপাদনে নম্্থ 
হইয়া, অন্ত ভবানন্বরূপ দেশে ব1 কালে ভ্রানাত্মক অঙ্থুবাদি উৎপাদনে সমর্থ কি না? যদি 
সমর্থ হয় তাহা হইলে সর্বত্র জ্ঞানে অঙ্কুবাদি জ্ঞানেব উৎপত্তি প্রসঙ্গ হইবে। আব যি 
অন্ত জ্ঞানরূপ দেশে বা কালে জ্ঞানাত্খক বীজাদি, জ্ঞানাজ্বক অঙ্কুবাদি উৎপাদনে নমর্থ না 
হয়, তাঁহা হইলে একটি জ্ঞানে সামর্থ্য ও অসামার্থ্যব্বপ বিরুদ্ধ ধর্মেব সহন্ধ বশত দেই একটি 
ডনের ভে সিদ্ধ হইয়া ঘাইবে। তাহাতে ফলত জ্ঞানও সিদ্ধ হইবে না, কিন্তু জ্ঞানেব 
অভাব সিদ্ধ হইয়া! যাইবে। ইহাতে পূর্বেব মত শুস্তা [ নর্বশূন্যতাব] আপতি হইব 
গভিবে। এইসব দৌষবশত বৌদ্ধ যদি বলেন-_না, কার্যকাঁবণ ভাব স্বীকাঁব কবি না। তাহা 
হইলে বৌদ্ধেব উপব আপত্তি হইবে এই যে__বৌদ্ধ সাম্থধ্য ও অসাধ্ঘ্যবপ বিরুদ্ধ ধর্মেব 
নহঘন্ধ বশত অভেদ | কুশূলস্থ বীাদিও স্ত্রস্থ বীজাদিব ] স্বীকাব কবিরা অর্থক্িরাকাবিত্ব 
অর্থাৎ কার্ষকাঁবিত্ব্ূপ সতাব দাবা বাহ্বস্তব পণিকত্ব সাধন কবিপ্লাছিলেন। এখন কার্ধ- 
কীবণভীব শ্বীকাঁব না কবিলে, কাৰণ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, হৃতবাং কাহাব সামর্থ্য ও 
অনামর্থ্য হইবে। ফলত সামর্থ্য ও অসামর্থযরপ বিরু্ধ ধর্মেবও নিন্ধি হইবে না । বিক্ 
ধর্মের দি্ধি না হইলে, ভেদও সিদ্ধ হইবে না। ভেদ, সি না হুইলে, কার্ধকাবিত্রূপ হেতু 
দারা বন্তব ক্ষণিকত্ব দিদ্ধ হয় না। বেহেতু বন্ত অর্থাৎ বীজাদি ্েত্রস্থ অবস্থার ও বুশুলস্থ 
অবস্থার ভিন্ন নহে, ভিন্ন না হইলে এ বীজাদি ক্ষণিক না হ্ইস্া স্থায়ী হইবে, অথচ বীজাঁদি- 
কাঁধকবী [ অর্থক্রিয়াকাবী ] অর্থক্রি্াকাবী হইলেও বন্ত স্থা়্ী হইতে পাঁবে। হুতরাং 
কবেন। অতএব বাহ্বস্তব স্থারিত্ব ষদি বৌদ্ধকে স্বীকাঁৰ কবিতে হর, তাঁহা হইলে 
আব বিজ্ঞানবাদ স্বীকাৰ কবিবাঁৰ আবশ্কতা কি? স্থাবী বাহ্বন্ত স্বীকাব কবিলে 
আমাদের নৈদারিকের সহিত বৌদ্ছেব বিবোধ নিটিবা বাব। ইহাইি নৈদবারিকের 
বৃক্তব্য ॥ ৫০ ॥ 
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প্রথম পবিচ্ছে--ন্গণভঙগবাঁদ ২০৭ 


অন্ত তাহ হৃল্ডিদ্বোষ এবানয়োরিতি | স পুনঃ' 
কস্মিন্‌ সাধ্যেঃ কিং সামধ্যাসামর্খ্যয়োঃ, কিংবা ত্িরুদ্ধ- 
ঘ্ণধ্যাসেনভেদে, আহোন্বিং শক্যশজ্যাবিরোধে 1৫২ 


অন্ুবাদ-_[আক্কা] তাহা হইলে ইহাদের [দেশধটিত প্রসঙ্গ ও বিপর্যষেব] 
কোঁন দোষ আছে। [গিদ্ধান্তীর উক্ত আশঙ্কাব উপব বিকল্প ] কোন্‌ সাধ্যে সেই 
দোঁষ? সেই দৌঁষ কি সামর্থ্য ও অনামর্থা সাধ্ঘষে? কিন্বা সামর্থ ও অসামর্থা 
থাকাষ এঁ বিকদ্ধ ধর্মদ্বয়েব সমাবেশবশত [ বস্তুর ] ভেদবপ সাঁধ্যে দোষ? অথবা 
কর! ও না কবা, এই ছুই এর বিরোধবপ দাধ্যে দোষ ? ॥৫২। 

তীণুপর্ষ-_বৌদ্ধ প্রথমে, যে কালে যাহা সমর্থ দে কীলে তাহা! কবে ; যে কীঁলে 
যাহা কবে না, সে কালে তাহা অসমর্থ। যে কালে যাহা অনমর্থ দে কালে তাহা 
কবে না। যে কালে যাহা কবে ষে কালে তাহা নমর্থ ইত্যাদি পে কালকে 
অবলম্বন কবিয়া সাম্য ও অসামর্থ্য সাধ্য বা প্রপন্গ' ও বিপর্যষের বাবা বন্তব ভেদ 
সাধন পূর্বক বন্তব ক্ষণিকত্ব সাধন কবিতে সচেষ্ট হইঘা ছিলেন? তাহাঁৰ উপব বিশদ 
ভাবে নৈয়ারিক দৌষ দি্াছিজেন এবং নৈদায়িক বৌদ্ধকে বলিষাছিলেন কালে জাগার 
দেশ বসাইবা সাম্য ও অসাম্থয সাধ্যক প্রনন্দ ও বিপর্যদেব প্রম্বোগ বৌদ্ধ কবে না 
কেন? তাহাতে প্রথমে বৌদ্ধ বনিযাছিলেন দেশ অবল্হনে প্রস্দ ও বিপর্য়েব প্রয়োগে 
কোন দৌষ দাই। তাহাব উপব নৈয়াগিক অনেক দোষ দিদ্াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত 
বৌদ্ধ মতে একটি বন্তও দিদ্ধ না হওরীব ক্ষণিকত্ব সাধন দুঃপাধ্য হইব! পডে- ইহা 
বলিয়াছিলেন। তাঁহাব উপবে এখন বৌদ্ধ বলিতেছেন__উক্ত দেশ অবনষ্ধনে দেশগভিত 
প্রসঙ্দ ও বিপর্যয়ে কোন দোষ আছে। কোন দোষ আছে বলিযা দেশগডিত প্রন ও 
বিপর্ব প্ররোগ কবা যাইবে না। ইহাই কৌদ্ধেব বক্তব্য। তীহাঁব উদ্তবে নৈরা্িক 
বৌদ্ধকে-দ পুনঃ কক্সিন্‌ সাধ্যে” . বিবোধ:।” ইত্যাদি গ্রন্থে ভরিভ্ঞাসা কবিতেছেন। 
জিজ্ঞাসাটি এই-__কোন্‌ সাখ্যে দেশ গভিত প্রপন্দ ও বিপর্যয়েব দোষ? এ দোষ কি 
সামর্থা সাধ্য এবং অদামর্থ্য সাধ্যে (১)1 কিছা সামর্থ ও অনাধর্থ ধর্মহ্ধ বিকু্, 
এ বিকন্ধ ধর্মে নমাবেশ বস্তুতে আপতিত হইলে বন্র ভেদ সাধন বৰা হয 
তেদরূপ সাধ্যে উক্ত দোষ (২)? অথবা শক্তি ও অশক্তি অর্থাৎ কার কবা এবং কার্ধ 
না কবাব মধ্যে যে বিবোধ-_-দেই বিবোঁধরূপ সাধ্যে উক্ত দৌষ আছে? (৩)। এইভাবে 
নযাঁরিক বৌদ্ধেব উপব তিনটি বিকল্প করিগ্রাছেন |৫২1 


নাঃ। সধত্র সাপর্থ্য হি প্রসন্ত কারণাড১ সবত্রাশতৌ 


১) “প্রনহকবণাৎ--ইতি থ পুস্তকে 


হণ আত্মতত্ব-বিবেক 


কটিদপ্যকরণাং। সর্ধদেশসসানস্থভাবভেইপ্যন্য হ্বোপাদানদেশ 
এব তবকার্ষং করোভাতি অয়মশ্য স্বভাঘঃ স্বকারণাদায়াতো। ন 
নিয়োগপর্ধুুযোগাবহ্তীতি ঢেং। তহি সর্বকালসমান- 
স্বভাবতেহপি তত্তংসহকারিকাল এব কলোতীত্যয়মন্য স্বভাবঃ 
হ্ককারণাদায়াত ইতি কিংন রোদয়েঃ |৫৩|| 


অন্ুবাদ-_[ নৈয়া়িকের উত্তর ] প্রথম পক্ষ ঠিক নয। যেহেতু | বস্তর ] 
সর্বত্র সামর্থ থাকিলে অবশ্ঠ [ সর্বত্র কার্য] করিবে। আব সর্বত্র অসামর্থ্য 
থাকিলে কোন দেশেই [কার্য] করিবে না। [বৌদ্ধের আঁশঙ্কা | ইহার 
[বস্তর] সবদেশে সমানম্বভাব হইলেও নিজেব করাব দেশেই সেই কার্য 
করে__ইহা ইহার [বস্তুর] স্বভাব, বন্ব এই স্বভাঁবটি তাহাব কাবণ হইতে 
আসিযাছে, বস্তর স্বভাব আজ্ঞা ও জিজ্ঞাসার যোগ্য নয অর্থাৎ বস্তুর স্বভাবের 
উপর কোঁনৰপ আজ্ঞা বা জিজ্ঞাসা করা চলে না। [ নৈয়ার়িকের উত্তর] 
তাহা হইলে সবকাঁলে বস্তুর ত্বভাঁব সমাঁন হইলেও সেই সেই সহকারীর কালে 
বস্তু কার্য কবে-_ইহার এই ব্বতাব নিজ কাবণ হইতে আসিয়াছে-_ইহ| কেন 
ইচ্ছ! কব না অর্থাৎ স্বীকাঁর কব ন| ॥৫৩। 

তাঁগপর্য-_-উক্ত তিনটি পক্ষেব মধ্যে প্রথম পক্ষটি ঠিক নয অর্থাৎ সামর্থ্য ও 
অসামর্থা সাধ্যে দোষ আছে এই পক্ষ ঠিক নয-নৈযাগ্মিক ইহা বলিতেছেন। কেন 
প্রথম পক্ষ ঠিক নয? তাহাব বলিযাছেন-“্পর্বত্র সামর্থ্যে হি."**--কচিদপ্যকবণীৎ 1” 
অর্থাৎ সাধ্য ও অসামর্থ্য সাধ্যক প্রসঙ্গ ও বিপর্যয়ে যদি দোষ আছে বলা হয়, তাহা 
হইলে এক একটি সাধ্য শ্বীকাঁবে দোষ নাই বল অর্থাৎ হয বস্তব সাম্য আছে বল 
অথবা অসামর্থ্য আছে বল। যদি সামর্থ্ই স্বীকাৰ কৰ তাহা হইলে সবদেশে বস্তব 
সামর্থ্য আছে বলিলে সবদেশেই ব্স্ত অবশ্ই কার্ধ ককক! আব যদি সবর্দেশেই বস্তব 
অসামর্থা বল, তাহা হইলে কোন দেশেই কার্ধ না ককক। স্থতবাং উভয পক্ষেই 
দৌষ। ইহাই নৈষায়িকেব বৌদ্ধেব উপব আগপত্তি। বৌদ্ধেব উপব নৈযাখিক উক্ত 
দোষে আবোপ কবায় বৌদ্ধ এ দোষ পবিহাব কবিবাৰ জন্ত বলিতেছেন-__ 
“নর্বদেশপমানম্বভাবত্বেহপ্যস্''**"*অর্থতীতি চেৎ।” সবদেশে বস্তব স্বভাব সমান-_মর্থাৎ 
বন্তব সামথ্য বা অনামধ্য সবদেশে সমান হইলেও বস্ত তাহাব নিজেব কার্ধজনন দেশেই 
কার্ধ কবে ইহা তাহাব [বস্তব] স্বভাব। বস্তব ন্বভাঁবমাত্রই তাহাব কাবণ হইতে 
প্রাঞ্ত। স্বভাবেব উপব কোন আদেশ বা অভিযোগ কব! চলে না। যেমন অগ্নিব 
স্বভাব উষ্ণ কেন? ইহা! জিজ্ঞাসা কৰা যাষ না, বা অগ্নি শীতল হউক এইবগ নিয়োগ 


প্রথম পবিচ্ছেদ-_ক্ষণভঙ্গবাদ ২০৯ 


বা আদেশ দেওয়। যায়। অগ্নিব যাহা কাবণ, নেই কাবণ হইতেই অগ্নিব উষ্ণ স্বভাব 
আসির়াছে। এইভাবে কোন বস্তব কোন কর্ধি কবাব সামর্থা সবদেশে মান হইলেও 
মে তাহাব স্বোপাঁদান দেশে স্ব অর্থাৎ কার্ধ, উপাদান দেশ অর্থাৎ নিষত দেশ অর্থাৎ 
বন্ত নিযত দেশেই কার্ধ কবে সবদেশে কবে না| কেন কবে না? ইহাব উত্তব 
বন্ধব স্বভাঁব। বস্তব স্বভাব বস্তব কাব্ণ হইতে উপস্থিত হুইযাছে। স্থৃতবাঁং বন্ত সব- 
দেশে কার্য ককক এইবপ নিবোগ অর্থাৎ আপত্তি বা আদেশ দেওয়া বাঘ না বা কেন 
বন্ধ সবদেশে কার্য কবে না-_এইবপ জিজ্ঞাসা কবাঁও চলে না। স্বভাবেব উপব নিবোগ 
বা পর্যন্ুষোগ অর্থাৎ আদেশ বা জিজ্ঞাসা কবা চলে না! 

বৌদ্বেব এই কথাব উত্তবে নৈষাপ্নিক বলিতেছেন “তহি সর্বকাঁল-** বোচয়েঃ ।” 
অর্থাৎ সবদেশে বন্তব সমান স্বভাব হইলেও নিরতদেশে কার্য কৰা বস্তব স্বভাব-_ইহা 
যদি বৌদ্ধ বলেন তাহা হইলে তুল্য যুক্তিতে সবকালে বস্তব স্বভাব মমাঁন হইলেও 
নিধতকালে অর্থাৎ ষেকালে কার্ধেব উপযোগী সহকাবিসমূহেব সমাবেশ হয়, সেই কালেই 
বন্ধ কার্ধ কবে_ইহা বস্তব স্বভাব, বস্ত এই হ্থভীব তাহাব কাবণ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। 
স্বভাবেব উপব কোন আদেশ বা জিজ্ঞাস! কবা চলে নাঁ_ইহীই বলিব অর্থাৎ বৌদ্বের 
পক্ষে ইহা স্বীকাব কবিতে হইবে। হ্ৃতবাং বস্ত স্থাধী হইলেও স্বভাঁববশত সহকাবী 
কালেই বস্ত কার্ধ কবে, অন্যকালে কবে না। অতএব কুশূলস্থ অবস্থা বীজ অন্কুব 
উৎপাদন কবে ন| কিন্তু ক্ষেত্রপতিত অবস্থায় অগ্ধুব উৎপাদন কবে--ইহা দগিদ্ধ হওয়ায় 
বৌদ্ধেব বস্তব ক্ষণিকত্ব সাধন অসিদ্ধ হইয়া পডে-_ইহাই নৈরািকেব অভিগ্রার ৫৩ 

ন দ্বিতীয়ঃ। বিরুত্বর্মীব্যাসেনাপ্যভদে (ভদব্যবহান্নস্য 

নিনিমিত্তকত্বপ্রসঙ্গাং। অনৈকান্তিকষ্টচ হেতুঃ কালতোইপি 
ন ভেদং সাধয়েং 11681 

অন্ুবাদ-_দ্বিতীয় পক্ষ যুক্তিযুক্ত নয । বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ থাকা সত্বেও 
[ধর্মীর] অভেদ [ দিদ্ধ ] হইলে ভেদব্যবহাঁবটি নিধিষষক হইধা পড়ে। আর 
বাভিচারী হেতু বস্ত্র সামর্থা ও অসামর্ঘবপ বিরুদ্ধ ধর্মঘাব৷ ] যথা কালেও বস্তুর 
ভেদ সাধন করিতে পারিবে না ॥৫৪| 

তাঁপর্য__দেশঘটিত গ্রস্ ও বিপর্যয়ে কৌন দোষ আছে বনিয়া আমরা 
[ বৌদ্বেবা ] দেশধটিত প্রসঙ্গ ও বিপর্ধদেব প্রপ্গোগ করি না__বৌদ্ধ পূর্বে এই কথা 
বলিয়াছিলেন তাহাতে নৈয়াবিক তিনটি বিকল্প করিধাছিলেন__সেই দৌব কি সামর্ধা ও 
অসামথ্য নাধ্যে অথবা সাঁমরথ্যাসামর্থ রূপ বিরুদ্ধ ধর্মাধ্যাসবশত ভেদরূপ সীধ্যে কিংবা 
কবা ও না করা রূপ সাখ্যে। এই তিনটি বিকল্পেব মধ্যে প্রথম বিকল্পেব উপব 
নৈয়াষিক দৌষ দিধাছেন। এখন দ্বিতীয় ধিকলটিও ঠিক নয়_ইহা বনিবাব জন্য গ্ন 
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ইস - আত্মতত্বববিবেক 
দ্িতীধঃ” ইত্যাঁদি বাঁকা প্রযোগ কবিষাছেন। দেশভেদে বস্তর সামর্থ্য এবং দেশভেদে 
অসাম্থ্যৰপ বিকদ্ধ ধর্সেব অধ্যাসবণত বস্তব ভেদান্থযানে দোষ আছে বলিলে, স্বভাব্ত ইহাই 
সিদ্ধ হইবে যে দেশভেদে বস্তুতে সামর্থ্য ও অসামর্থ্বপ বিরুদ্ধ ধর্ম থাকিলেও বস্তু অভিন্নই। 
তাহাই যদ্দি হয অর্থাৎ একদেশে বন্তব সামর্থ্য অন্যদেণে অসাম্্থ্বপ বিকদ্ধ ধর্মেব সমাবেশ 
হইলেও বন্তব ভেদবপ সাধ্যে দোষ থাকাষ বন্তব অভেদই স্বীকৃত হয় তাহা হইলে কোন 
স্থলেই ভেদ ব্যবহাবেব বিষষ পাওবা! যাইবে না অর্থাৎ কোথাঁষও ভেদ সিদ্ধ হইবে না। আব 
বিকদ্ধ ধর্মেব:অধ্যাঁসকে পূর্বে বৌদ্ধ ভেদেব হেতু বলিয/ছিলেন, কিন্ত সেই বিকদ্ধ ধর্মেব 
অধ্যানটি এখন বাভিচাবী হুইল। যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন দেশে বস্তবব সামর্থ্য ও অসামর্থাবপ বিকদ্ধ 
ধর্গেব অধ্যাস বন্ততে আছে কিন্তু বৌদ্ধ বস্তুতে ভেদ স্বীকাব না কবাঁষ ভেদবপ সাধ্য খাকিল 
না। স্থতবাং এই বিকন্ধ ধর্মেব অধ্যামৰপহেতুটি কালভেদেও বস্তব ভেরসাধন কবিতে 
পাবিবে না। এককালে বস্তব সাঁম্থ্য এবং অন্যকালে অসামর্থ্য থাকিলেও সামর্থ ও 
অসামর্ঘৰপ বিকদ্ধ ধর্সেব অধ্যাসাত্মকহেতুটি ব্যভিচাবী বলিষ। বৌদ্ধ যতেও বস্তব ভেদ সিদ্ধ 
হইবে না। ইহাঁৰ ফলে বৌদ্ধ যে পূর্বে কাঁলভেদে বিকদ্ধ ধর্মাধ্যাসবশত বস্তব ভেদসাঁধন 
কবিষ! ভেদদাব! বস্তর ক্ষণিকত্বাধন কবিতে উদ্যত হইযাঁছিলেন তাঁহা আব সিদ্ধ হইবে না। 
ইহাই বৌদ্ধেব উপর নৈষাঁয়িকেব দোষাবোৌপেৰ অভিপ্রাষ 1৫৪| 

ন তৃতীয়ঃ। বিরোধলক্ষণযোগে ঘাধন্কগহত্রেণাপি 
বিরোধশ্যাপনেতুমশক্যতবাং ॥ অযোগে যা তদেৰ চিন্ত্যমৃ ] 
যদ্দিধানে যস্য 'নিষেধো, যনিষেধে ঘা যস্ত বিবানং তয়োরেকত্র 
ধর্মিণি পরক্সরপরাহারস্থিততয়া বিরোধ, স ঢেহ নান্তি, 
তদ্দেশকার্যকানিত্বং হি তদ্দেশকার্যাকান্সিতেন বিরুদ্বঘূ | তদ্বিঘৌ৷ 
তন্বিব, নিয়মেন নিষেধাণ্ড ন পুনর্দেশান্তরে তৎকার্যাকান্লিতেন, 
তশ্যানিষেধাতঃ নহ্ন্থান্ন তদকরণমততকরণং না তত্র ততকর- 
ণশ্যাভাবোইপি তু তত্র তদকরণমিতি ঢে| হস্ত! এবভ্ভত- 
বিরোধলক্ষণব্যাব্বতিভিননকালশক্যণক্যোরপাত্যুতপ্রায়ম॥ তৎ- 
প্রতিপন্দবাথাঃ। তস্মা প্রসঙ্গতদৃবিপর্যয়স্থিতাপি ' অসিদ্বে। 
বিক্দ্ধধমধ্যাগঃ 11৫৫1 

অনুবাদ £_তৃতীয় পঞ্ষও যুক্ত নঘ। [সামর্থ্য ও অসামর্থোর ] বিবোধ- 
বপযোগ থাকিলে সহজ বাধকের দ্বারাও বিরোধ দুর কর! সম্ভব নয, আর 

১। তত্ত' ইতি খ পুস্তকগা্ঠ 
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প্রথম পরিচ্ছেদ ক্ষণীভ্ববাদ ২১১ 


উহাদের বিরোধযোগ না থাকিলে, দেই বিরোধস্ববপটিই বিচার্য। [পূর্বপদ্ষ 
যাহার বিধাঁন কবিলে বাহাঁব নিষেধ সিদ্ধ হয় বাঁ যাহার নিষেধ কবিলে যাহার 
বিধান সিদ্ধ হয়, সেই ছুই] ধর্ম] পবস্পব পরস্পবকে পরিত্যাগ করিয়া স্থিত হয় 
বলিয়া, একধর্মীতে তাহাদের বিবোধ হয়। দেই বিরোধ এখানে নাই। গেই 
দেশে কার্যকরাটি সেইদেখে কার্ধ না কবাঁর সহিত বিকদ্ধ, কারণ তাঁহার [ সেই- 
দেশে কার্ষকরার ] বিধানে নিষতভাবে তাহার [ সেইদেশে কার্য না কবার ] নিষেধ 
হইয়া! থাকে। কিন্তু অন্থদেশে সেই কার্ধ না করার সহিত [ এইদেশে লেই কার্ধ- 
করাটি ] বিকদ্ধ নহে। তাহার [ অন্দেশে সেই কার্য না করার ] নিষেধ করা 
হয় না। যেহেতু অন্যদেশে দেই কাধ না করা বা! অন্য কর্িকরটা এইদেশে 
সেই কার্ধকরার অভাঁব-[ ন্ববপ ] নহে, কিন্তু এইদেশে সেই কার্য না করাই 
[সেইকার্ধ করার] অভাব--এইকপ বলিব। [উত্তরবাদী] আহ।! এইবপ 
বিরোধন্ববপেব ব্যাবৃত্তি ভিন্নকাঁলে করা ও না৷ করার মধ্যেও থাকে--ইহ| প্রায় 
বলা হইয়া গিষাছে। তাহা স্মব্ণ কর। নুৃতবাং প্রসঙ্গ ও বিপর্ধষ সিদ্ধ হইলেও 
বিরুদ্ধ ধর্মের অধ্যান অসিদ্ধ থাকিরা যায ॥ ৫৫1 


তাৎপর্য £-ত্তীয় পক্ষও যুক্তিযুক্ত নর--ইহাই এখন 'নিয়াছিক বলিতেছেন_-“ন 
তৃতীয়” ইত্যাদি। ভ্ৃতীষপদ্ঘটি ছিল--কবা ও না কবাব মধ্যে বিবোধরূপনাব্যে নোষ। 
যাহা যেইদেশে যাহাতে সমর্থ তাহা নেইদেশে নেই কার্ধ কবে , ধাহা ষেবেশে যে কার্ করে না 
তাহা সেইদেশে সেইকাঁধে অনদর্থ--এইরূপ অনামর্ধ্য সাধ্যক গ্রন্ঘও বিপর্যর। আব যাহ। 
যে দেশে ধে কার্ধে অনমর্থ তাহা সেই দেশে নেই কার্ধ ববে না। ষাহা যে দেশে থে কার্য 
কবে তাহা সেই দেশে সেই কার্ষে সমর্থ--এইরপ সাঘর্থাসাধাক প্রনঙ্থও বিপর্বন্েব যে 
প্রয়োগ তাহা দেশগভিত। এই দেশগভিত প্রদঙ্ও বিপর্যন্ধে শক্তি ও অশক্কিক বিবোধ 
অর্থা্ করা ও না কবাব সহিত বিবোধবপ সাঁখো কোন দোষ আঁছে--ইহাই ভৃতীয়পন্গ, 
এইপক্ষ যুক্তিযুক্ত নর_ইহা দেখান নৈরারিকেব অভিগ্রান্। বেন এইপক্ষ যুক্তিতুক্ত নর? 
এই প্রশ্জেব উত্তবে নৈয়ারিক বলিতেছেন-_পবিবোধলন্দণবোঁগে বাধকদহত্রেশাপি বিবোধ- 
স্তাপনেতুমশক্যত্বাৎ্, অযোগে বা তদদেব চিন্ত্যম্‌।৮ অর্থাৎ করাও না করাব মধ্যে বিবৌবরপ 
সাধে কোন দোষ আছে বলিলে স্বভাবত ইহাই বুঝার যে করা ও না কবাব মধ্যে কোন 
বিরোধ নাই। কোন বস্তু কোন কার্থ কৰে এবং আবাব নেই কার্ধ কবে দা--ইহাঁতে কোন 
বিবোধ নাই। কলত দীঘর্থয হইতে কবা এবং অনামর্থ হইতে না কবা নঙ্যটিত হয় বলিয়া 
সামর্থ্য ও অনামর্ঘেব মধ্যে কোন বিবোধ নাই--ইহাই অর্থ দাডার। এইবপ অর্থে ষি 
বৌদ্ধ শক্তি ও অশভিব বিবোধ দাব্যে কৌন দোঁহ আছে বলেন, তাহাব উত্তরে নৈচািক 


২১২ আত্মতত্ব-বিবেক 


বলিয়ছেন-_দেখ! সামর্থ্য ও অসামর্যেব মধ্যে যদি বাস্তবিক বিবোধযোগ বা বিরোধসম্বন্ধ 
থাকে, তাহা হইলে হাঁজাব বাধকের দ্বারা সেই বিরোধযোগ কেহ দূব করিতে পাবিবে না। 
আর যদ্দি সামর্থ্য ও অসামধ্যেব মধ্যে বিরোধযোগ নাই_ইহা বল! হয়, তাহা হইলে 
বলিতে হইবে বিরোধেব স্বরূপটি কি? যে বিবোধ সামর্থা ও অসামর্থোব মধ্যে নাই। 
বিরোধের স্বরূপই চিন্তনীয় অর্থাৎ বিচার্য। বিরোধে স্বরূপ কি? নৈয়ায়িক এইরূপ 
প্রশ্ন কৰিলে বৌদ্ধ “্যিধানে যস্ত'**" 'ইতি চেৎ্।” গ্রন্থে বিবোধেব স্বরূপ বলিতেছেন। 
যাহাব বিধান কৰিলে যাহাব নিষেধ সিদ্ধ হয় বা যাহাঁৰ নিষেধ কবিলে যাহা বিধান দিদ্ধ 
হয় সেই ছুইটি পদার্থ পরস্পব পরস্পরকে পবিহাব করিয়া অবস্থান কবে অর্থাৎ তাহারা 
এক জায়গা থাকে না বলিয়া একধর্মীতে তাহাদের বিবোধ। যেমন কোন বীজ 
এই দেশে অন্কুব কাধ করে ব্লিলে এই দেঁশে সেই বীজেব অঙ্কুব কার্ধ না করায় অভাঁব 
পিদ্ধ হইপ্সা যাঁয়। যে বীজ এই দেশে অঙ্থবার্দি কার্ধ করে, সেই বীজ এই দেশে 
সেই অন্ধুবাঁদি কার্ধ কবে নাঁইহ! হইতেই পাঁবে না। কাবখ ভাব ও অভাবে পবস্পর 
বিবোঁধ অর্থাৎ একস্থানে না থাকা স্থপ্রসিদ্ধ। এইৰপ কোঁন বীজ এই দেশে অন্কুব 
কার্ধ করে না এমন ন্য় অর্থাৎ অগ্কুর কার্য না করাব নিষ্ধে করিলে অস্কুর কার্য 
কবাব বিধান পিদ্ধ হয় বলিয়া একদেশে বীজের অস্কুব কার্ধ কবা ও না কৰা থাঁকিতে 
পাবে না। স্থতরাং একদেশে বীজরূপ ধর্মীতে অক্কুব কার্য কবা ও না| কবাব বিবোধ 
আছে। ইহাব স্বাবা স্পষ্টই বুঝা যাঁয় যে ভাব ও অভাব পবষ্পব বিরুদ্ধ। ভাঁবদষ 
বা অভাবদঘয় পরম্পর বিরুদ্ধ এইকপ নিম্নষ নাই। গরুতে গোত্ব থাকে, অশ্বত্বেব অভাব 
থাকে বটে কিন্তু যেখানে অশ্বত্বেব অভাব থাকে সেখানে গোত্ব থাঁকিবে এইবপ নিয়ম 
নাই। যেমন হস্তীতে অশ্বত্বেৰ অভাব থাকিলেও গোত্ব থাকে না বা গোত্বেব অভাব 
থাকিলেও অশ্বত্ব থাকে না। কিন্তু গোত্ব বা গোত্বাভাব পবস্পব বিরুদ্ধ। কাবণ 
গকতে গোত্ব থাকে, গোত্াভাব থাকে না। এইবপ গরুতে গোত্বাভাব থাকে না 
অথচ গ্রোত্ব থাকে। এইভাবে বৌদ্ধ ভাব ও অভাবের মধ্যে বিরোধ আছে ইহ! 
দেখাইযা নৈয়ায়িক কর্তৃক প্রদর্ত দোষের স্থলে এই বিবোঁধ নাই দেখাইতেছেন। পূর্বে 
নৈষাধিক বৌদ্ধেব উপব এই বলিম্না দোষ দিয়াছিলেন যে বৌদ্ধ যদি সামর্থ্য ও অসামর্থা- 
রূপ বিরুদ্ধ ধর্মেব অধ্যাপ বাবা কালভেদে বস্তব ভেদ্সাধন কবিষা বস্তব ক্ষণিকত্বসাধন 
কবেন তাহা হইলে দেশভেদেও বিরুদ্ধ ধর্মেব অধ্যাস দাবা বস্তব ভেদ সিদ্ধ হইবে 
অর্থাৎ যে বস্ত এইদেখে কার্য কবে, সেই বস্ত অগ্ঠর্দেশে উত্ত কার্ধ করে না বলিষা 
দেশ ভেদে এক বস্তুতে সামর্থ্য ও অসামধ্থ্রূপ বিরুদ্ধ ধর্মের সমাঁবেশবশত এক বস্তুবও 
ভেদ সিদ্ধ হইবে--এই কথা নৈন্নায়িক বলিষাছিলেন। এখন বৌদ্ধ বলিতেছেন দেশ 
ভেদে বিরোধ নাই-“প চ ইহ নাস্তি” অর্থাৎ সেই বিবোধ এই দেশভেদে বস্তর সামর্থ্য ও 
অসামর্থোর মধ্যে নাই। কেন বিরোধ নাই? এই প্রশ্নের উত্তরে বৌদ্ধ বলিয়াছিলেন_ 


প্রথমর্পবিচ্ছেদ--ঘণভঙ্গবাদ ২১৩ 


“তদ্দেশ কার্ধকাবিত্বং হি." ইতি চেৎ।» অর্থাৎ সেইদেশে কার্ধকাবিহাটি সেইদেশে 
কার্দাকাবিত্বেব সহিত বিরুদ্ধ! যেমন যে বীজ শ্গেত্রদেশে অঙ্কুব উৎপাদন কবে, সেই 
বীজ সেই ক্ষেত্রদেশে অস্কুব উৎপাঁদন করে না-_ইহা! হইতেই গাবে না। এইজন্য একই- 
দেশে কার্ধ কৰা ও না কবাঁব মধ্যে বিবোধ আছে। যেহেতু একদেশে কোন কার্ধ 
কবার বিধান হইল মেইদেশে সেই কার্য না কবাব নিষেধ নিরূতভাবে হইয়া থাকে । 
কিন্ত একদেশে কোঁন বস্ত কোন কার্য কবে বলিলে অন্যদেশে তাহা কার্ধ কবে না 
এইরূপ নিবেধ বুঝাঘ ন!। কেন বুঝাঁব না এইরপ প্রশ্নেব উত্তবে বৌদ্ধ "ন হত্ত্র 
তদকব্ণম্‌” ইত্যাদি বলিয়াছেন। অর্থাৎ অন্তদ্েশে সেই কার্থ না কবা বা অন্য কার্য 
কবাঁটা এইদেশে সেই কার্য কবাব অভাঁবস্বব্প-্্ইহা হইতে গাঁবে না) কিন্ত দেই 
একইদেশে কার্য না কবাটা সেইদেশে কার্য কবাঁব অভাবস্ববপ | যেমন শালিবীজ 
কুশূলদেশে অঙ্কুব উৎপাদন কবে না বলিলে শালিবীজেব ক্ষেত্রদেশে অস্কুব উৎপাদন কবাব 
অভাব বুঝাম না বা শালিবীজ কুশূলে তৎসদৃশ অন্য শীলিবীন্ববপ বার্থ কবে বলিলে 
ক্ষেত্রদেশে তাহাব্‌ [ শ!লিবীজ্বে ] অঙ্কুর কা্ধ করাঁব অভাব বুঝান়্ না। কিন্ত শীলিবীজেব 
কুশূলদেশে অন্কুব কার্য না কৰা বা অন্য কার্ধ কবাটা সেই কুশুলদেশে শালিবী্রেব 
অদ্কুব কার্ধ কবার অভাবস্ববপ। একদেশস্থিতৰপে ভাব ও খভাব পরম্পববিরুদ্ধ। 
ভিন্নদেশস্থিতরূপে ভাব ও অভাবেব বিরোধ নাই। স্থতবাং ভাবপদীর্থ একদেশে 
নমর্থ অথচ অন্যদ্দেশে অসমর্থ হইলেও দেশভেদে তাহাঁদেব বিবৌধ না থাকা ভাঁবপদীর্থ 
ভিন্ন ভিন্ন [ দেশভেদে ভি ভিন্ন ] হউক্‌--এইরূপ আপতি নৈদবািক আমাদেব [ বৌদ্ধেব ] 
উপব দিতে পাবেন না। ইহাই বৌদ্বেব বক্তব্য । 

বৌদ্ধেব এই কথাব উত্তবে নৈযারিক "হস্ত এবংলক্ষণ***** তত্প্রতিসন্দবীথাঃ” 
গ্রন্থ বলির়াছেন। অভিপ্রার এই যে--দেশভের্দে বিবোধেব স্বরূপ নিবৃত্ত করিলে ভিন্ন 
ভিন্ন কাঁলেও নামর্থা ও অসামর্ধেব বিবোঁধ উক্ত প্রায় হইয়া যায় অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন 
কালে বস্তুব সামর্থ্য ও অসীমর্ঘ্য যে বিরুদ্ধ হয় না-তাঁহা প্রান্ম বলা হইপ্লা গিঘাছে। 
অর্থাৎ, ভিন্ন ভিন্ন দেশে বন্তর সাম্য এবং অসামর্থ ছুইই থাকিতে পারে, উহাদের 
বিবোধ নাই বলিলে ভিন্ন ভিন্ন কালেও বন্তব সামর্থ্য এবং অনাম্থ্য দুইই থাকিতে 
পাবে উহাদের বিবোঁধ নাই ইহাও ব্লা বাইতে পাবে। পূর্বে নৈয়ারিক বলিধাছিলেন 
বীজাদি ভাব বন্ত স্থারী হইলেও সহকাবিপন্সিলন না হইলে অঙ্গুর কীর্ধ কবে না আবাব 
যখন নহকাবীব সমাবেশ হয়, তখন সেই পুর্বোক্ত বীজই অগ্গুব কার্ করে। এই কথা 
বলাব দ্বাৰা বিভিন্র কালে বস্তব সামর্থ ও অনামর্থটি শবের ছাবা উল্লেখ না কবিলেও 
অর্থেব দিক দিনা প্রার বলা হইয়া গিগ্নাছে। তাহাতে কালভেদে সামর্থ্য ও 'মনানর্থোর 
বিবোধ দিদ্ধ না হওয়ায় সামর্থ্য ও অসামর্থাপপ বিরুদ্ধ ধর্মের অধ্যাসবশত বসব ভেদ 
সিদ্ধ হ্র_-ইহা বৌদ্ধ বলিতে পারেন না! আঁব ভেদ সিঙ্গ না হইলে বন্তব ক্ষণিকতৃও 


, ২১৪ ,  আত্মতত্ববিবেক 


বৌদ্ধ সাঁধন কবিতে পাঁবেন না । নৈষাধিক এইভাবে বৌদ্ধেব উপব দৌধ দিগ্না বলিাছেন__ 
“তত্প্রতিদন্দবীথা”। অর্থাৎ আমাবা! [ নৈয়ায়িকেবা] যে সব কথা বলিয়াছিলাম তাহা 
তুমি [বৌদ্ধ] স্মবণ কব। এইভাবে নৈয়ারিক বৌদ্ধেব দৌঁষ দেখাইয়া বিরুদ্ধ ধর্মেব 
অধ্যাস সিদ্ধ হইতে পাবে নাঁ_ইহাই “তম্মাৎ-_ধর্মাধ্যাসং” গ্রন্থে বলিমাছেন। তম্মাৎথ_ 
সেইহেতু * অর্থাৎ কাঁলভেদে সামর্থ্য ও অসামর্থেব বিবোধ সিদ্ধ ন। হওয়ায। পুর্বে 
নৈষায়িক বৌদ্ধের প্রপঙ্দ ও বিপর্ষান্থমানেব খণ্ডন করিয়াছিলেন। এখন নৈযাধিক 
ব্লিতেছেন প্রসঙ্গ ও বিপর্ধধাহুমান স্বীকাঁৰ কবিযা লইলেও বিরুদ্ধ ধর্মেব অধ্যাস সিদ্ধ 
হষ না। নৈরাঘিকেব এই “বিরুদ্ধ ধর্মেব অধ্যাস সিদ্ধ হয় না+ বলায় বৌদ্ধেব ক্ষণিকত্বও 
সিদ্ধ হয না ইহা! প্রকাবাস্তরে বলা হইধা গেল 1৫৫| 


ননু যদকদ| য্করোতি তদ্‌ যাবতসত্বং তত করো- 
ত্যেব। যথা হণ্দিচ্ছব্দঃ (১) শব্ান্তরমিতি প্রসঙ্গোহস্ত। 
বিপধয়ন্ত যদেকদ! যন্ন করোতি তৎ পর্ধদব তন কলোতি। যথা 
শিলাশকলমন্কুরম। নকরোতি টৈকদা কুখুলস্বং বীজমন্কুরম, 
ইতি চেৎ। তদ্তজাত্যভিগ্রায়েণ হা শ্যাদ্‌ হ্যক্যভিপ্রায়েণ বা 
শ্বাং|৫৬| 


অনুবাদ পূর্বপক্ষ ] যাহা একসময় যাহা! [যে কার্য] করে, তাহা 
তাহার যত কাল সতত! থাকে, তত কাঁল সেই কার্য কবেই। যেমন কোন শব্দ 
অর্থাৎ শেষের নয় এইবপ শব্ব অন্ত শব্দ উৎপাঁদন কবে--এইবপ প্রসঙ্গ হউক্‌। 
আর বিপর্যয় ৷ £-যাহ1! একদা অর্থাৎ কখনও যাহা [যে কার্ধ] করে না, 
তাহা সর্বদাই তাহা কবে না। যেমন প্রস্তরখণ্ড অঙ্কুর করে ন1। কুশুলস্থিত বীজ 
কোন সময় অস্কুর করে না। এইরূপ বলিব। [সিদ্ধাস্তীর উত্তর ] এই প্রসঙ্গ ও 
বিপর্যয়টি কি জাতি অভিগ্রায়ে হইবে অথবা ব্যক্তি [জাতি বা ধর্ের এক 
একটি আশ্রয় ] অভিপ্রায়ে হইবে ? ॥৫৬। 

তাতপর্য-পুর্বোজি যুক্তিতে নৈয়ায়িক দেখাইয়াছেন বৌদ্দের প্রসদ ও বিপর্ধ সিদ্ধ 
হয় না। অভ্যুপগমবাদে অর্থাৎ প্রনঙ্দ ও বিপর্যয় ্বীকাব কবিযা লইলেও বিরুদ্ধ ধর্মেব 
অধ্যাস সিদ্ধ হষ না__ইহাঁও নৈষাঁয়িক বলিয়াছেন «প্রসঙ্গ বিপর্ধযস্থিতাবপি অসিদ্ধঃ বিরুদ্বধর্মা- 
ধ্যাসঃ» এখানে 'প্রসন্দবিপর্যযন্থিতাবপি” অংশেৰ দ্বাব৷ নৈয়াধিক বলিয়াছেন প্রসঙ্গ ও বিপর্ধন 


0) শঙ্ষবমিত মতে--“্যথা অবিনহদবন্থঃ কশ্চিচ্ছবঃ" এইবপ পাঠ অভিগ্রেত। 
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দরিদ্ধ হইলেও” এই কথাব ছারা ধ্বনিত হইযাছে যে কোন প্রস্দ ও বিপর্ধঘ সিদ্ধ হর 
না। নৈয়াধিকেব উক্ত বাঁক্যে বৌদ্ধ প্রতিবাদ কবিষা বলিতেছেন_ননু*** ইতি চেখ্” 
র্বন্ত গ্রন্থে। অভিপ্রারর এই--পৃর্বো্ত সামর্থ্য বা অনামর্থ্যসাধ্যক প্রস্দ ও বিপর্যয় 
সিদ্ধ না হউকৃ। কিন্তু নিষ্নলিখিতভাবে প্রসঙ্গ ও বিপর্যয় নিদ্ধ হইবে ব্থা-যাহা 
[যে কাৰণ] একসময় ষাহা [যে কার্য] কৰে তাহা [সেই কাবণ] যাবৎসতৃকালে 
[ঘতক্ষণ কাবশাত্মক বস্ত থাকে ততক্ষণ] তাহা [ দেইকার্ধ ] কবেই। যেন কোন শব 
অর্থাৎ অন্ধ্য শব্ধ ভিন্ন খব। এই দৃষ্টান্বটি বৌদ্ধমত্ানসাবে বুঝিতে হইবে! কাব 
বৌদ্ধমতে সব বস্ত ক্ষণিক এবং বন্ত নিজেব উৎপত্তিব পবক্ষণে নিভে নষ্ট হইলেও 
সেইফণে একটি কার্ধ উৎপাদন কবে। স্ৃতবাং শব্দ উৎপন্ন হইব! পবক্ষণে আব একটি 
শব্ব" উৎপাদন কবে বা অন্ত কোন কার্য উৎপাদন কবে! শবেব সত্তা উৎপতি্পণে 
অর্থাৎ একক্ষণ, সে একন্সণে খাঁকিয়। তভাহাঁৰ পবক্ষণে আব একটি কার্য উৎপাদন কবিষবা 
বিনষ্ট হইযা যাঁষ। অন্ত শব্দ অর্থাৎ শেষ শব্ধ কোন কার্য উতৎ্পাঁদন কবে না এইজন্য 
অন্ত্য ভিন্ন শবাকে বৌদ্ধ দৃষ্টান্ত দিনাছেন। আব যদি ন্যাধম্ভানুদাবে দৃষ্টান্ত দেওরা 
হয়, তাহা হইলে শেষ শব অর্থাৎ যে শবেব পব আঁব শব উৎপন্ন হুইবে না, যেমন 
ম্হাপ্রলয়ে, সেই শেষ শব্দ তাহা বিনাঁশপ বার্ধ উৎপাদন কবে। ন্যাষমতে শেষ শব 
ক্ষণিক, অর্থাৎ একক্ষণ থাকে, এবং তাহা নিজেব বিনাশেব কারণ। স্থৃতবাং শেষ 
শবটি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কাধ [নিজেব ধ্বংস] উৎপাদন কবেই এইভাঁবে 
গ্রস্ান্মান সিদ্ধ হইবে আব বিপর্বয়্ ও সিদ্ধ হয়। ষ্থাঁ_াহা [যেবস্ব] একসযব 
অর্থাৎ কোন একসময় যাহা [থে কার্য] কবে না, তাহা [সেই বন্ত] সর্বদা অর্থাৎ 
কোন সমষেই তাহা [সেই কার্য] কবে না। যেষন প্রন্তবখণ্ড অঙ্কুব কার্য কখনও 
কবে না। এখানে একটি বিষয় শু্টব্য এই যে_ গ্রসদান্থমাঁনে যাহা সাধ্য হয়, বিপর্যযান্মানে 
মেই সাধ্যেব অভাবটি হেতু হয়, আব প্রদদ্দে যাহা হেতু হয়, বিপর্যয়ে সেই হেতুব 
অভাঁবটি সাধ্য হয। ইহাই নিধম। যেমন যাহা যে কার্ধে সমর্থ. তাহা সেই কার্ধ 
কবে--এই প্রসন্দে সামর্থাটি হেতু আব কার্ধকাবিভ্বটি সাধ্য। ইহাব বিপর্যৰ হইবে_- 
যাঁহা ষে কার্ধ কবে না, তীহা৷ সেই কার্ধে অসমর্থ। এইভাবে কার্ধাকাঁবিত্টি বিপর্যরে 
হেতু আব অীমর্থটি সীধ্য। এখানে বৌদ্ধ গ্রদহ্ধ দেখাই়াছেন_-াহা একসমন অর্থাৎ 
কদাচিৎ যাহা কবে যাবত্সভাঁকালে তাহা কবেই। এই প্রন্দে কদাচিৎ কার্ধ- 
কাবিত্বটি হেত। আব যাবৎসত্ব কার্ধকাবিতবটি সাধ্য । হুতবাং নিন্ম অহুদাবে বিপর্ধরের 
হেতু হইবে যাবত্দত্ব কার্যাকাবিত্ব আব সাধ্য হইবে একসমর বা কদাচিৎ কারধাকাবিত্ব। 
মোট কথা এখানে বিপর্বয়েব আঁকার এইরূপ হওয়া উচিত-_যাহা যাঁবৎসভাকালে যে 
কার্ধ কবে না, তাহা কদাচিৎ সেই কার্ধ কৰে না! কিন্ত ্র্থকাব [ মৃনকাব ] বিপর্যয়েব 
আকাব বর্ণনা কবিবনাছেন--যাহা একসময় অর্থাৎ কদাচিৎ যাহা করে না, তাহা সর্বদা 


২১৬ আঁত্বততু-বিবেক 


তাহা কৰে না। এইবপ বিপর্ধবে আঁকাব বর্ণনা অদক্গত। এইভাবে মৃনকাঁবের 
উপব আশঙ্কা হওরা স্বাভাবিক | ইহাঁৰ উত্তবে ব্যাথ্যাকাঁৰ দীধিতিকার, কল্পলতাকাব 
ও প্রকাশিকাকার প্রভৃতি সকলে বলিবাছেন-_-কদাচিৎ না কবাটা যাবৎদদ্ধকবাঁব অভাব- 
স্বরূপ আব সর্বদা না কবাঁটা কদাচিৎ কবাব অভাবস্বদপ। অতএব মুলে যে বিপর্ধর 
বর্ণনাপ্রদন্ধে যাহা একদা [ কদাচিৎ] যাহা কবে না বলা হইয়াছে তাহা বাবৎসন্বকবাঁব 
অভাবন্থবপ হওরাৰ কলত প্রসদ্দেব লাঁব্যেব অভাবন্বরূপ হইল এবং সর্বদা না কবাটি 
কদাচিৎ কৰাৰ অভাবন্বরূপ হওয়াব, প্রনন্দেব হেতুর অভাবন্বরূপ হইল। সতবাং মূল- 
কাঁবেব এ্রভীবে বিপর্ধর বর্ণনাতে কোন অসঙ্গতি নাই। এইভাবে বৌদ্ধ গ্রসন্ধ ও বিপর্ধরেব 
প্রয়োগ দেখাইয়া প্রকৃত ুশুলস্থ বীভে উপনরবাক্য প্রযোগ কবিয়াছেন «ন কবোতি 
চৈকদা কুশুলস্থং বীন্রমহ্ুবমিতি চেখ। অর্থাৎ কুশূলন্থ বীহ্ একসময্‌ [ কদাচিৎ ] অঙ্গুব 
কবে না। বুশুলস্থ বীজে কদাচিৎ অদ্কুব না কবা হেতুটি থাঁকার, যাবৎ্দত কুশুলস্থ 
বীজ অন্থুর কবে না--অর্থাৎ ঘাবত্সৰ বুশূলস্থ বীজ্জেব অদ্ভুবকাবিত্বেব অভাববপ সাধ্য 
নিদ্ধ হইযা যাইবে। ইহা বৌদ্ধেব অভিপ্রার। আব কুশ্লস্থ বীজে বাবৎসত্ব অন্গুবা- 
* কাবিত্ব নিদ্ধ হইলে, এবং উল্ত প্রনন্ব বিপর্যর্েব ছাঁবা ক্ষেত্রস্থ বীজে যাঁবৎসত্ব অঙ্গুব- 
কাবিতও সিদ্ধ হইলে ফলত ক্ষেত্রস্থ বীজ ও কুশুলস্থ বীভ্রেব ভেদ সিদ্ধ হওরার, উহাদের 
শণিকতু দিশ্ধ হইরা াইবে , ইহাই বৌদ্ধেব প্রকৃত উদ্দেস্ত সিব্ধিব অভিপ্রায় বৌদ্ধ মতে 
পরার্থাঙ্মানে স্যার বাক্য ছুইটি। উদাহবণ ও উপনর। এইজন্য তাহাঁদেব মতে “যেথানে 
যেখানে ধৃম থাকে দেখানে সেখানে বহি থাকে যেমন বাক্সাঘব। ইহা উদাহরণ বাক্য । 
আব পর্বতে ধূম আছে” ইহা! উপনর বাক্য। এইজন্য বৌদ্ধ এখানে প্রকুত স্থলে প্রসঙ্ 
ও বিপর্যয়ে ছুইটি উদ্দাহব দিদা উদ্াহ্বণ বাক্য প্রয়োগ কবিবাছেন। আব শেষে “ন 
কবোতি চৈকদা” ইত্যাদি বাক্যে উপনয় প্রত্নোগ কবিরাছেন। ইহা বুঝিতে হইবে। 
এইভাবে বৌদ্ধ প্রন ও বিপর্ধর দেখাইলে তাহার খগ্ডনেব জনা নৈরাদ্িক *্ভদেতজ্জাত্যভি- 
প্রায্েণ- বা স্যাৎ্।” এই গ্রন্থ বলির়াছেন। অর্থাৎ নৈরাবিক বৌদ্ধকে জিজ্ঞাসা 
কবিতেছেন বা বৌদ্ধেব উপর বিকল্প কবিতেছেন__বৌদ্ধ যে যাঁহা একদা ধাহা কবে 
ইত্যাদিৰপে প্রসন্ধ ও বিপর্যর প্রয়োগ কবিগ়াছে। তাহা কি জাঁতিব অভিপ্রাঘে অথবা 
ব্যক্কিব অভিপ্রায়ে প্রদ্দ ও বিপর্যয়েব প্ররোগ | অর্থাৎ উক্ত প্রদন্থ ও বিপর্ধব কি যে 
জাতীয় বন্ধ এক সময় যাহা কবে, নেই জাতীর বস্ত যাবৎ সত্ব ভাহা কবে ; যে জাতীয় 
বস্ত যাবসত্ব যাঁহা কবে না নেই জাতীর বন্ত কদাচিৎ তাহা কবে না এই আকারেব 
হইবে অথবা! যে ব্যক্তিটি কখনও যাহা কবে নেই ব্যক্তিটি খাঁবৎসত্ত -তাঁহা কবে। বে 
ব্যক্তিটি যাবৎমত্ব বাহা! কবে না, সেই ব্যক্তি কদাচিৎ তাহা কবে না এই আঁকাবেব 
প্রসঙ্দ ও বিপর্ধরর হইবে। ইহ্‌হি নৈর্রারিক করি বৌদ্ধেব পূর্বোক্ত গসন্দ ও বিপর্ধরে 
উপর বিকল্প 1৫৬ 


প্রথম পবিচ্ছ্দে-_ক্গণভর্গবাদ ২১৭ 


প্রথমে ঘ্য়মপ্যনৈকান্তিকমত অনিয়মদর্শনাৎ। দ্বিতায়ে 
দুয়মপ্যন্যথাসিদ্বম, একান্তাসামধ্্প্রয়ুতকাদভ্যন্তাকরণস্ব, সামধ্্যে 


সতি সহকারিপন্নিধিপ্রযু্তকাৎ কারণনিয়মন্ত 11৫৭] 

অন্ুবাদ-প্রথম পক্ষে প্রণঙ্গ ও বিপর্যয এই উভষের হেতু ব্যভিচারী, 
যেহেতু অনিষম দেখা যায়। দ্বিতীষ পক্ষে প্রণক্গ ও বিপর্যষের হেতু অন্যথাসিদ্ধ, 
কাঁবণ যাঁবৎসন্ব না করাটা! একাস্তিক অসামর্থ অর্থাৎ স্ববপযোগ্যতার অভাঁব- 
পযুক্ত। সামর্থা থাকিলে অর্থাৎ স্ববপযোগ্যতা থাঁকিলে কার্য কবাব নিষম 
সহকারীর সন্নিধানপ্রধুক্ত 1৭ 

তাগুপর্য_ নৈঘাদ্রিক পূর্বোক্তৰপে বিকল্প কবিষা বলিতেছেন-বৌদ্ধ ঘি প্রথম পঞ্ 
স্বীকাৰ কবেন অর্থাৎ জাঁতিব অভিপ্রায্ে-যে জাতী বন্ব কোন সনঘ যাহ! (ঘে কার্ধ) 
কবে, মেই জাতীর সমস্ত বন্ত যতকাল বিদ্যমান থাকে ততকাল তাহা (মেই কার্ধ) 
কবে__-এইবপ প্রদন্দ, এবং যে জীতীঘ কোন বস্ত ঘতকীল বিদ্যমান থাকে, ভতকাল 
যাহ! করে না, সেই জাতীয় কৌন বস্ত কখনও তাহা কবে না-_এইরূপ বিপর্যঘ অনুমানের 
প্ররোগ কবেন, তাহা হইলে ছুইটিই অর্থাৎ প্রদ্ধান্থমানেব হেতু এবং বিপর্যবানুমানেব 
হেতু অনৈকান্তিক অর্থাৎ বাভিগাবী হয়। কেন ব্যভিচাবী হয়? এই প্রশ্নেব উত্তবে 
মূলকাঁব বল্িযাছেন_“অনিরমদর্শনাৎ ।” নিয়ম্‌-ব্যাপ্তি, তাহা অভাব দেখ! যা। প্রথমে 
বৌদ্ধেব গ্রসন্ধাহ্মানে হেতু হইতেছে বচ্জাতীয় বন্তব কদািৎ কার্ধকাবিত্ব। আব সাথা 
হইতেছে তক্জাতীর় সকল বন্তব যাৰৎসত্ব কার্ধকাবিত্ব। কিন্তু বৌদ্ব__অদ্ছুবোৎপাঁদনকাঁকী 
এবং অগ্ুবান্ৎপাদনকাবী বাক্স জাতীয় বন্ত স্বীকাব কবেন। তাহা হইলে বীছ জাতীন্ন 
কৌন বীজ কখনও অস্থুর কবে বলিয়া বীঘজ্জাতীর বস্তুতে হেতু থাঁকিল। কিন্ত বীজ 
জাতীয় সকল বীজ যাবৎত্ব অস্কুব কার্য কবে না বলিয়া সাধ্য থাকিল ন।। স্থৃতবাং 
পরসঙ্গানুমানেব হেতুতে ব্যভিচাঁৰ থাকিল। আব বিপর্য়ান্থমানেব হেতু হইল যজ্জাতীব 
বস্তব াবৎসতব কিঞ্চিৎ কার্য না কবা, সাধ্য হইল তজ্জাতীয্‌ বন্রতে কোনকাঁলে সেই কার্ধ 
নাকবা। এখানে ও হেতুতে ব্যভিচাব আছে--কাঁবণ বীন্র্গাতীর কোন বীর যাবৎসত্ব 
অগ্থর করে না, যেমন কুশৃলস্থ বীদ্র-ইহা বৌদ্ধ স্বীকাব করেন। অথচ বৌদ্ধ বলেন 
বী জাতীয় ক্ষেব্রসথ বীজ অহুব কার্ধ কবে। অতএব এই বিপর্ধদেও হেতু আছে অথচ সাধা 
না থাকাৰ হেতুব ব্যভিচাব হইল। এই জাতি অবলদনে উত্ত প্রপর্ঘ ও বিপর্যর অন্গঘানে 
দোষ দেখাইদ্বা নৈরারিক ব্যক্তি অভিপ্রায়েও পূর্বোক্ত প্রদদ্দ ও বিপর্দাহ্মাঁনে দৌঁন 
দেখাইয়াছেন “দ্বিতীয়ে ছয়নগি”***ইভ্যাদি। ব্যক্তি অভিগ্রায়ে গ্রদঙ্দ ও বিপর্দয়েব প্রয়োগ 
হইয়াছিল-_ে ব্যক্তি এক সদর ষে কার্য করে, সে ব্যক্তি যাবতনন্থ সেই কার্দ বরে। 
যে ব্যক্তি াবৎসত্ব থে কার্ধ করে না, মেই ব্যক্তি কখনও সেই কার্ধ কবে না_এইক্গপ 

২৮ 


২১৮ আঁত্মতত্ববিবেক 


আকাঁবে। এখন এই প্রপন্বেব হেতু হইতেছে কোন ব্যক্তিতে কদাচিৎ কোন কার্ধকারিত্ব, 
আঁব বিপর্ধরেব হেতু হইতেছে কোন ব্যক্তিতে যাবৎ সন কোন কাধ না কব1। নৈথাথিক 
বলিতেছেন-__এই ব্যক্তিবটিত প্রদর্দ ও বিপর্বনাহ্টযানেব ছুইটি হেতুই অন্যথাদিগ্ধ অর্থাৎ 
ব্যাপ্যত্বাদি্ক৷ নোপাঁবিক হেতুকে অর্থাৎ ঘে হেতুতে উপাধি থাঁকে তাঁহাঁকে ব্যাপ্যত্ামিদ্ক 
বলে এখানে প্রসর্দেব হেতু হইতেছে কোন ব্যক্তিতে কদাচিৎ কোন কীর্যকাঁবিত, 
সাঁধ্য হইতেছে যাঁবৎসন্ উক্ত ব্যক্তিতে এ বার্ধকাঁবিত্ব। এখানে প্রনঙ্দ হেতুতে উপাধি 
হইতেছে স্ববপযোগ্যতা ও সহকাবিযোগ্যত|। যেমন ক্ষেত্রস্থ বীজ ব্যক্তিতে অস্থুবোৎ- 
পাঁদনের স্বরূপযোগ্যতা আছে এবং ঘাঁটি জল প্রভৃতি সহকাঁবী সম্মিলিত হওবার 
সহকাবিযৌগ্যতাও আছে। এই ছুই প্রকাৰ যোগ্যতা যাবত্সত্থ কার্ধকাবিত্রূপ সাঁধ্েব 
ব্যাপক। কারণ যেখানে থে বন্ত বাবৎসহ কোন কার্য কবে, গেখানে নেই বস্ততে 
হ্ববপযোগ্যতা ও সহকাঁবিবোগ্যতা থাঁকে। উক্ত েত্রস্থ বীজে ইহা আছে। আব 
এই ন্ববগযোগ্যতা। এবং সহকারিযোগ্যতা হেতুব অর্থাৎ কোন ব্যক্তির ব্যাপক নর। 
কাঁবণ বীন্জ ব্যক্তি ক্ষেত্রে অন্থুব উৎপাদন কবে, কুশূলে কবে না। স্ৃতধাং কুশূলে 
উক্ত বীন্গ ব্যক্তি আছে, অথচ কুশুলস্থ কীন্দে দ্ববপবৌগ্যতা৷ থাকিলেও সহকাঁরীব অভাবে 
মহকারিষোগ্যতা! নাই, অর্থাৎ উভন যোগ্যতা থাকিল না৷ বলিবা উক্ত উভব যোগ্যতা 
হেতুব অব্যাপক হইল । প্রশ্ন হইতে পাবে-_কুশুলস্থ বীজব্য্তি ক্েত্স্থ বীন্ব্যক্তি হইতে 
ভিন্ন, স্থতবাং শ্েত্রস্থ বীজ ব্যক্তিতে উভব যোগ্যতা আছে আঁব হেতৃও আছে। উক্ত হেতু 
রুশূলস্থ বীঙ্ছে নাই বলিয়া কুশুলস্থ বীজে উভদ্ন ধোগ্যতা না থাকিলেও উভয় যোগ্যতা 
হেতুব অব্যাপক হয় না। ইহাঁব উত্তবে নৈরনারিক বলেন, উক্ত প্রসদ্দ ও বিপর্ণর অন্থমানের 
ছাবা মেত্রস্থ বীঁজ ও কুশূলস্থ বীন্জেব ভেদ পিদ্ধ হইবে । উক্ত প্রসর্দ ও বিপর্ববান্থিমানেব 
পূর্বে ভো বীজ ব্যক্তিব ভেদ দিদ্ধ হইতে পারে না। স্ুৃতবাং বীজ ব্যক্তিব ভেদ 
অব্লশ্থনে বৌদ্ধ তাহীব প্রদদ্দ ও বিপর্ধরকে নির্দোষ প্রতিপাঁদন কবিতে পাবেন না। 
অথবা অন্যথীমিদ্ধ ইহাব অর্থ অপ্রয়োজ্ক! খাঁহা দদ্ধেতু তাহা প্রযোজক হুইবা থাকে। 
যেঘন ধৃম-হেতু বহি-বপ নাধ্যেব প্রনৌব্ক। প্রকৃতস্থলে যাহা কোনি পধর কোন বার্থ 
কবে তাহা যাবত্দ্থ কবে! এই বাঁবৎ্সত্ব কবাঁব প্রতি কদাচিৎ কবাটা গ্রবোর্জক 
নয়। কেন প্রযোজক নয়? এই প্রশ্মেব উত্তরে বলিরাছেন--“সামর্থে দতি সহকাবি 
সন্িধিপ্রযুক্তত্বাৎ কবণনিরমস্য ৮ অর্থাৎ বস্তব স্বরূপ বোগ্যতাকিপ সামর্থ থাকিলে সহকাবি- 
অনিধি প্রযুক্ত কার্ধ কবাঁব নিয়ম দেখা যাঁ। বীজেব অস্কুবোৎ্পাঁদনে শ্বরূপযোগ্যতা 
আছে, আব যখন মাটা, ভুল ভূমিকর্ষণ ইত্যাদি সহকাঁবীৰ জন্মিলন হর তখন বীজ 
অন্ধুব কৰে। প্রস্তব্থণ্ডেব অঙ্থুবোৎ্ণাঁদনে স্ববপ যোগ্যতা নাহি বলিরা সহকারীব সন্গিখান 
থাঁকিলেও গ্রন্তব্থণ্ড অঙ্থুবৌৎপাঁদন করে না। স্ৃতবাং যাঁবৎ্নত্ব কার্য কবাব প্রতি 
স্রূপষৌগ্যতা এব পহকাবিযোগ্যতাই গ্রত্বোক, কদাচিৎ করাটা গ্রবোজক নয! 


প্রথম গবিচ্ছেদ_ক্ষণভদ্দবাদ ২১৯ 


অতএব উত্ত প্রসন্গান্থমানেব হেতু কদাচিৎ কার্যকাবিত্টি অন্যথাপিদ্ধ বা অগ্রনোজক। আব 
যাহা একদা কবে না তাহা কোন সময়ে কবে নাঁ-এইৰপ বিপর্যরান্থমানেও কৌন সময় 
কোন কার্ধ না করা রূপ সাধ্যের প্রতি একদা! কার্য না কবাট! প্ররোজক নয় বলিয়া 
একদা কার্যাকাবিত্ব হেতুটি অন্যথা্গিদ্ধা। কেন একদা কার্ধাকাবিত্বটি অন্যথীসিদ্ধ বা 
অগ্রয়োজক? ইহীব উত্তবে মূলকার বলিধাছেন-_“একাস্তাসাম্যপ্রযুক্তত্বাদত্যন্তাকবশস্ত 1 
অর্থাৎ অত্যন্তাকবণ মাঁনে বস্ত ঘতক্ষণ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ কোন বিশেষ কর্য না 
কবা, এইরূপ অত্যন্তাীকবণটি একান্তাসামর্থ্প্রযুক্ত অর্থাৎ বন্তব স্বরূপযোগ্যতাব অভাব 
্রযুক্ত। যেমন- প্রস্তবখগ্ড যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ অঙ্কুব বীর্ধ কবে না। কেন প্রন্তরখও 
অঙ্কুব কার্য কবে না__এই প্রশ্নেব উত্তবে বল! যায় যে প্রস্তবথণ্ডেব একান্তাপামর্ঘয অর্থাৎ 
অস্কবোৎপাঁদনে স্বব্পযোগ্যতা নাই। সেইজন্ত প্রস্তবখণ্ড কখনও অস্কুব কবে না। প্রন্তবখণ্ড 
কোন এক সময় অস্কুব কবে না বলিঘা যে যাবৎ্সন্ব অস্কুব কবে না তাহা নয কিন্ত 
প্রস্তবথণ্ড অন্কুব কার্ষে স্ববপত অযোগ্য ব্লিয়! যাবৎ্সত্ব অস্কুব কবে না। অতএব 
যাবৎসত্ব কার্য না কবা বা কখনও কার্য না কবাব প্রতি স্বরপত অযোগ্যতা 
প্রযোজক, কদাচিৎ কার্ধাকাবিত্বটি গ্রয়োজক নর। স্থতবাং উক্ত বিপর্যয়ানগমানে 
কদাচিৎ কার্ধাকাবিত্ব হেতুটিও অন্যথাসিদ্ধ। এইভাবে জাতি বা ব্যক্তিকে অবসহ্বন 
কবিয়া বৌদ্ধেব পূর্বোক্ত প্রসদ ও বিপর্যয় কোনটি সিদ্ধ হয় নাঁ_ইহাই বৌদ্ধেব প্রতি 
নৈযায়িকেৰ উভ্তব ॥৫৭| 


এতেন যদ য করোতি তও ভদ্রতপন্নমাত্রঙ যথা হন 
বিভাগম.। যছ্‌ উতপন্লমাত্রং যল্প করোতি তন্ন কদাছিদপি, যথা 
শিলাশকলমক্কুরমিতি নিরনসৃ। অন্রাপি পূর্বদনৈকান্তাশ্যথা- 
গিহ্ধী দোষাবিতি 1৫৮] 


অনুবাদ-_এই যুক্তি হেতুক, [জাতি ও ব্যক্তি অপিপ্রায়ে প্রসঙ্গ ও 
বিপর্যযে বাতিচার ও অন্যরাঁসিদ্ধি দোষ থাঁকাষ ] যাহা [যে কারণ ] যে কার্য 
করে, তাহা [কারণ বস্তু] উৎপন্নমাত্রই তাহ! [ সেই কার্য] করে। যেমন 
কর্ম [ উৎপন্নমাত্র ] বিভাগ [ উৎপাদন] কবে। “যাহা [যে কারণ] উৎপন্ন- 
মাত্র যাহা [যে কার্য] কবে না, তাহা [সেই কাবণ] কখনও করে না। 
যেমন প্রস্তরখ অস্কুর করে না। এই প্রকার প্রসঙ্গ ও বিপর্ধঘ খণ্ডিত 
হইল। এখানেও অর্থাং এই প্রকার প্রসক্ষ ও বিপধয় ক্ষেত্রেও পূর্বের মত 
জাতিঘটিত প্রসঙ্গ ও বিপর্ধযে ব্যভিচাব দৌষ এবং ব্যক্তিঘটিত প্রসঙ্গ ও 
বিপয়ে অন্তথাসিদ্ধি দো আছে ॥৫৮| 


২২০ আত্মতত্ব-বিবেক 


ভাৎপর্য-_নৈযারিক পূর্বোক্ত প্রকাবে বৌদ্ধেব প্রসন্দ ও বিপর্যষের খণ্ডন করিয়! 
বলিতেছেন-_«এতেন" ইত্যাদি অর্থাৎ যদি কেহ ্যাহ! যে কার্ধ কবে, তাহা উৎপন্ন- 
মাত্রই সেই কার্য কবে” এইবপ গ্রনঙ্গ এবং “যাহা উৎপন্নমাত্র যে কার্ধ কবে না তাহা 
কখনও সেই কার্য কৰে না” এইরূপ বিপর্বন্ প্রয়োগ কবেন, তাহা হইলে পূর্বোদ্ত যুক্তি 
দ্বাবা এই প্রকাব প্রনন্দ ও বিপর্যর খণ্ডিত হইগ্না যাঘ। পূর্বোক্ত যুক্তি দ্বাবা এই প্রসদ 
ও বিপর্ধদ্ন কিরূপে খণ্ডিত হয? এই প্ররশ্নেব উত্তবে নৈয়াধিক বলিয়াছেন-_-“অত্রাপি 
পুর্ববৃৎ**" দৌষাঁবিতি”। এই গ্রপ্গ ও বিপর্ধয যদি জাতি অভিপ্রায়ে কবা হয অর্থাৎ 
যে জাতীয় বস্ত যে কার্ধ কবে, সেই জাতীষ বস্ত উৎপন্ন হ্ইযাঁই সেই কার্য কবে। 
[যেমন কার্ষি বা ক্রিয়া! উৎপন্ন হইঘা তাহাঁব আশ্রনীতৃত দ্রব্যেব বিভাগ কার্ধ কবে। ] 
আব যে জাতীয় বস্ত উৎপন্নমাত্র যে কার্ধ কবে না, সেই জাতীয় বস্ত সেই কাঁধ কবে 
না। এইভাবে জাতিঘটিত প্রসদ ও বিপর্ধয় প্রযোগ কবিলে এই প্রসর্ঘ ও বিপর্যয়ের 
হেতৃতে ব্যভিচার দৌষ থাকে। কাঁবণ বীজ জাতীয় বন্ত অঙ্কৃব উৎপাঁদন কবিলেও উৎ্পন্নমাত্রই 
অস্কুব কার্য কবে না। বীজজ্রাতীর বস্তুতে প্রপন্ষেব হেতু আছে নাধ্য নাই । এইভাবে 
বিপর্ধযেব হেতুটি, বীন্জাতীয় বন্ত উৎপন্নমাত্রই অদ্ধুব করে না বলিষ! বীজজাতীয় বস্তুতে 
থাকে, কিন্ত বীজঙ্গাতীয় বস্তু কখনও অস্কুব কবে না__ইহা বৌদ্ধও বলিতে পাবেন না 
বলিয়া বী্র্জাতীয় বস্তুতে সাঁধা ন1 থাকায় হেতৃতে ব্যভিচাব দোষ থাকিয়া! গেল! আব 
ব্যক্তিঘটিত এই গ্রস্দ ও বিপর্যষ অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে কার্ধ করে, সেই ব্যক্তি উৎপন্নমাত্রই 
তাহা করে। “যে ব্যক্তি উৎ্পর মাত্রই যাহা কবে না,সেই ব্যক্তি কখনও তাহা কৰে নাঃ 
এইবপ গ্রসঙ্দ ও বিপর্ধন়েব গ্রযোগ কৰিলে এই প্রসঙ্গ ও বিপর্ধয়েব হেতুটি অগ্থাপিদ্ধ হইয়া 
যাইবে। কাবণ যে ব্যক্তি উৎপন্নমাত্র যে কার্য কবে, তাহা যে সেই কার্য কবে বলিব! 
উৎপন্নমাত্র করে তাহা নয কিন্ত সহকারীব সম্মিলন হয় বলিয়৷ করেণ উৎ্পন্নমাত্র করাৰ প্রতি 
সহকাঁবীর মন্িধান এবং সেই ব্যক্তিব স্ববূপধোগ্যতা প্রয়োজক , সেই কার্য কবে অর্থাৎ 
তৎকার্ধকাবি্বটি প্রযোজক নয়। থৃতবাং তৎকার্ধকাবিত্ববপ বৌদ্ধের প্রযুক্ত হেতুটি [ গ্রসঙ্গের 
হেতু] অন্তথাসিদ্ধ হইল। এইভাবে যাহা যে কার্য কখনও কবে না, তাহাব সেই 
কার্য না ববাব প্রতি স্ববগযোগ্যতা। নাই বলিয়া গ্রস্তবখণ্ডের যে কখনও অস্কুব কার্য 
না বরা, তাহাব প্রতি তাহাব স্ববপযোগ্যতাৰ অভাবই প্রযোজক, উৎপন্নমাত্রে অকা'রিত্বটি 
প্রয়োজক নয়। স্থৃতবাং বিপর্যষেব উৎপন্নমাত্রে অকাবিত্ব হেতুটিও অন্যথা সিদ্ধ ॥৫৮| 


নাপি তৃতীয়ঃ। ্কতকত্বানিত্যকাদেররপি পরক্মরাভামববত্তা- 
মাত্রেণৰ বিরোধপ্রসঙ্গাং ॥৫৯। 


অন্থবাদ-তৃতীয় পক্ষও [দত্ডিত্ব ও কুগুলিত্বের মত পরম্পরের 
অভাববন্তাই বিরোধ এইপক্ষ ] যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ কৃতকত্ব ও অনিত্যন্ 


প্রথম গবিচ্ছে- ক্ষণভঙ্গবাছ ২২১ 


প্রভৃতিও পরম্পবেব অভাবন্ববপ বলিষা তাহাদেরও বিবোধ প্রসঙ্গ হইযা 
পড়িবে ॥৫ন 


ভাৎপর্য-_-পূর্বে বৌদ্ধ বলিরাছিলেন_ “তজ্জীতীয় বস্তুতে সামর্থ্য ও অসামর্থ্যরূপ 
বিরুদ্ধ ধর্মেব সংদর্গ না হর না থাক্‌। কিন্ত এক একটি ব্যক্তিতে বিকদ্ধ ধর্ষেব সংসর্গ 
নহি__ইহা বলা যার না। কারণ বীজাঁদি ব্যক্তিতে অস্থুব কবা এবং না কৰা বপ 
বিরুদ্ধ ধর্মেব সংদর্গ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কার্য কবে, সেই ব্যক্তি কার্য কবে 
না এবপ দেখা যায় না) আবাব যে ব্যক্তি যে কার্ধ কবে না, সেই ব্যক্তি সেই কার্ধ 
কবে ইহীও দেখা যায় না। স্থৃতবাং ব্যক্তিতে কবা বা না কবা বপ ধর্ম যে বিকদ্ধ তাহা 
প্রত্যক্ষ দেখা যার। অতএব ব্যক্তিতে বিরুদ্ধ ধর্মেব মংসর্গ বাঁবণ কবা যার না বলিয়া, 
উক্ত বিরুদ্ধ ধর্দেব সংসর্গদঘাবা ব্যক্তিব ভেদ এবং তত্বাবা! ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইবে । বৌদ্ধেব 
এই বক্তব্যের উত্তবে নৈযাত্িক বিকল্প করিয়াছিলেন_সেই বিবোধটি কি? উহা কি 
কবণ এবং অকবখেব পবস্পবাভীবন্বরূপ ৫১) অথবা পবস্পবেব অভাবেব আপাদকত্ব (২) 
কিম্বা পবম্পবের অভাববত্তা অর্থাৎ পবস্পবেব ভেদদবর্তা (৩) এইরূপ বিকল্প করিষা 
ইহাব পূর্ব পর্যন্ত গ্রন্থে নৈয়ায়িক প্রথম ছুইটি বিকল্পেব খণ্ডন কবিধ! আপিয়াছেন। এখন 
তৃতীয় বিকল্পটি খণ্ডন কবিবাব জঙ্য বলিতেছেন_“নাপি তৃতীন্পঃ” ইত্যাদি। অর্থাৎ উক্ত 
তৃতীয় পক্ষও ঠিক নয কেন ঠিক নধ? এই প্রশ্থের উত্তবে নৈয়াম়িক বৃলিয়াছেন-_ 
প্কৃতকত্ানিত্যত্বাদেং” ইত্যাদি। অর্থাৎ পবস্পবেব অস্যোহিন্াীভাবই যদি কবণ ও অকবণের 
বিবোধ হর, তাহা হইতে কৃতকত্ব এবং অনিত্যত্ব প্রভৃতিও পরম্পবেব অন্যোহন্যাঁভাব 
স্ববপ বলিয়া তাঁহাদেবও বিরোধ হউক্‌। যেখানে কৃতকত্ব থাকে সেখানে অনিত্যত্ব না 
থাক, বা যেখানে অনিতাত্ব থাকে সেখানে কৃতকত্ না থাকা। অথবা নীল গীতাদি ভাব 
পদার্থ কৃতক এবং অনিত্য ইহা বৌদ্ধও স্বীকাব কবেন। কৃতকত্ব ও অনিত্যত্ব অভিন্ন 
নহে। অনিত্যত্ব হইতেছে ধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব আব কৃতকত্ব হইতেছে প্রাগভাবপ্রতি- 
যোগিত্ব বা কাঁবণৌত্বববতিত্ব। স্ৃতবাং কৃতকত্ব ও অনিত্যত্ব পবস্পরেব ভেদবান্‌। এখন 
গরস্পবেব ভেদবস্তীকে বিবোধ বূলিলে কৃতকত্বও অনিত্যত্রে ও বিবোধ প্রনঙ্গ হইয়া 
গড়িবে। ইহাই নৈয়ারিকেব বৌদ্ধেব প্রতি দোষ প্রদর্শন 1৫2] 


অন্ত হি তশ্বেব তেনৈব সহকারিণা সম্বন্ধোইসম্বন্ধঞ্টভি 
বিরোধঃ। ন। বিকল্মানূপপত্তেঃ। তথাহি-সহ্বহ্িনঃ সবন্ধয- 
সরে স্বাভাবন্বাভাব্যং বা বিক্ুধ্যেত, অভাবপ্রতিযোগিড়ং বা, 
তদৈবেতি সহিতং না, তত্রেবৈতি সহিতং বা, উভয়সহিতং বা, 
তথেবেতি সহিতং বেতি ৬0॥ 


২২২ আত্মতত্ব-বিবেক 
অন্ুবাদ-_| পূর্বপক্ষ ] তাহা হইলে, তাহারই [বীজাদি কারণেরই | 
সেই সহকাঁবীর সহিতই [ জল, জমি প্রভৃতি সহকারীর সহিতই ] সম্বন্ধ এবং 
অসস্বন্ধ [হয়] এইজন্য বিবোধ [স্থায়ী বস্তুতে কার্ধকারিত্ব এবং কার্যাকা বিত্বৰপ 
বিরোধ ] হউকৃ। [ উত্তর] না । বিকল্পেব [নিম্নলিখিত বিকল্প গুলিব ] অন্ুপণত্তি 
হয়। যেমন- নন্বন্ধীয় অর্থাৎ একটি সহকাবীর অন্য সহকারীতে নিজের অভাব- 
স্ববপই কি বিরুদ্ধ? (১)। কিম্বা একটি সন্বদ্ধীব অভাঁবপ্রতিধোগিত্ব বিরুদ্ধ 
(২)? অথবা সব্বদ্ধিকালেই তাহার অভাবপ্রতিযোগিত্বটি বিরুদ্ধ (৩)? অথবা যেই 
দেশে প্রতিযোগী সেই দেশে তাহার অভাবটি বিরুদ্ধ (8)? কিম্বা! যেই দেশে 
যেই কালে প্রতিযোগী, সেই দেশে সেইকাঁলে (এই উভয় ক্ষেত্রে) তাহাঁব 
অভাবটি বিরুদ্ধ (6)? অথবা সেই প্রকারে অর্থাৎ যেই অবচ্ছেদে প্রতিযোগী 
সেই অবচ্ছেদে তাহার অভাবটি বিদ্ধ (৬) ?॥৬০। 
তাৎপর্য £-স্থাধী বন্তব কার্ধকাঁবিতা সম্ভব নয় বলিয়া বস্তব ক্গণিকত্বই সিদ্ধ হয়__ইহা 
বৌদ্ধ বলিয়াছিলেন, তাহার উত্তবে নৈমাঁয়িক বলিয়াছিলেন বস্ত স্থাধী হইলেও যখন তাহাব সহ- 
কারিদমূহেব সম্মিলন হয়, তখন পে কার্য কবে, আব খন সহকাবীব সম্মিলন হয় নাঁ, তখন সে 
কার্ধ কবে না। ইহাঁব উপব বৌদ্ধ__ভাবপদার্থ অর্থাৎ অস্কুবাদিকাঁ্ধেব কারণ বীজাদি সহকাঁবীব 
সহিত সম্বন্ধ হয় আবাঁব অসম্বন্ব, এইভাবে যে সেই এক সহকাবীর সহিত সম্বন্ধ ও অসহন্ধ--ইহা 
বিরুদ্ধ। এইরূপ বিবোঁধ থাকায় বীজাদিব ভেদ সিদ্ধ হইবে, ভেদ সিদ্ধ হইলে ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ 
হইবে--এইবপ অভিপ্রায়ে অস্ত তহি * বিবোধ:” আশঙ্কা কবিতেছেন। উক্ত আশগ্কাব উত্তবে 
নৈয়ামিক বলিয়াছেন। “ন বিবল্লানুপপত্ভেঃ” অর্থাৎ বৌদ্বের এরূপ আঁশখ্কা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ 
উক্ত আশক্কাৰ উপব যে বিকল্প হইবে তাহাতে, কোন বিকল্প টিকিতে ন! পাঁবায়, আশঙ্কা অন্থুপন্ন 
হইয়৷ যাইবে। বিকল্পগুলি কিৰপ? এই অভিপ্রাষে গ্রন্থকাব মূলে ৬টি বিকল্প-_-“তথাহি * '* 
তখৈবেতি সহিতং বেতিৎ গ্রন্থে দেখাইযাঁছেন। উহাব অর্থ হইল-_-ভেদ সিদ্ধ হইলে ক্ষণিকত্ত 
সিদ্ধ হইবে। বৌদ্ধ যে সহকারীব সহিত ভাববস্তর বিরোধ বলিয়াছেন__তাহা৷ কি একটি 
সহকারী অন্য সহকাবীর অভাবস্বৰপ, ভাব ও অভাব একমনে থাঁকিতে পারে না বিয়া 
ভাববস্তব সহিত একটি সহকাবী মিলিত হইলে, অগ্যসহকারী তাহাঁব অভাবস্বরূপ হওয়ায়, 
অন্যসহকাবী মিলিত হইতে পাবে না। বৌদ্ধমতে সংযোগ প্রভৃতি সম্বন্ধ সনঘঘ্ধী হইতে অতিবিক্ত 
নয়। জল, বাষু প্রভৃতি সন্বন্ধিগুলি, একটাঁব পৰ একটা উৎপন্ন হইলে, তাহা হইতেই নম্বন্ধেব 
জ্ঞান হইয়া যায় বলিষা অতিরিক্ত সমন্ধ অন্ুপপন্ন। এই জন্য তাহীদেব মতাহ্সাবে নৈয়ায়িক 
বৌদ্ধেব উপব বিকল্প করিয়াছেন। প্লম্ববিনঃ দন্বন্ান্তবে” ইত্যা্দি। উহাঁব অর্থ একটি 
সব্ধী অন্যসদ্ব্ধীব অভাব স্ববপ বলিয়া কি স্ব্ধীগুলির পরম্পর বিরোধ? ইহাই প্রথম 
বিকল্পের অর্থ। দ্বিতীষ বিকল্প বলিতেছেন__“অভাবপ্রতিযোগিত্বং বা"। অভাবগ্রতি- 
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যোগিতটি কি বিকদ্ধ? অর্থাৎ যে স্থলে বীজাদিব পহকাবীতে অভাব প্রতিযোগিত্ব আছে সেই 
স্থলে তাহাঁৰ অভাব্বে অগ্রতিযোগিত্বটি কি বিক্ধ? ইহা! দ্বিতীয় বিকল্পেব অর্থ। অথবা যদি 
নহকাবীব অভাব থাঁকিত তাহা হইলে সহকাবীব অসন্মিনন হইতে গাবিত, কিন্ত সহ্কাঁবী 
থাকিলে সহকাবীব অভাব থাঁকিতে পাবে না, কাৰণ ভাব্পদার্ঘ অভাবে প্রতিযোগী হ্র 
না। ভাবে সহিত অভাবপ্রতিধোগিত্বেব বিবোধ। ইহাই দ্বিতীষ বিকল্পেব অর্থ। 

“তদৈবেতি নহিতং বা” গ্রন্থে তৃতী বিকল্প বলিবাছেন। এখানে 'তবৈবেতি সহিত 
এব সহিত পূর্বোক্ত অভাব প্রতিযোগিত্বটিব অন্থ় কবিষা! অর্থ বুঝিতে হইবে। “্তদৈবেতি 
সহিতম্ভাবপ্রতিযো গিত্বম্ত অর্থাৎ যেই কাঁদে বীজেব সহকাবী আছে, দেই কালে নেই- 
মহকাবীতে অভাঁবগ্রতিযোগিত্টি বিকদ্ধ। একইকালে স্ব ও তাঁহাৰ অভাব বিকদ্ধ! ইহাই 
তৃতীয় বিকল্পেব অর্থ। চতুর্থ বিকল্প বলিতেছেন--“তত্রেবেতিদহিতম্‌ অভাবপ্রতিযোগিত্বং 
বিকধ্যতে" উহাব অর্থ__যেই দেশে প্রতিযোগী আঁছে, দেই দেশে তাঁহাব অভাঁবটি বিরদ্ধ। 

ইহাঁব পব পঞ্চম বিকল্প বুল! হইধাছে "উভযনহিতং বা” এখানে অভাবপ্রতিযোগিত্ের 
অন্থধ কবিয়া “বিকখ্যতে” ইহার অন্বয কবিতে হইবে। মোট বরাঁ_“উভবদহিতম্‌ 
অভাব গ্রতিযোগিত্বং বিকধ্যতে” এইবপ আকাঁবে পঞ্চম বিকল্পেব স্ববপ দড়াইবে! উহীব 
অর্থ হইতেছে-যেই দেশে যেই কালে প্রতিযোগী থাকে, সেই দেশে সেই কালে তাহাব 
অভাবটি বিকদ্ধ। দেশ ও কাল উভয়ঘটিত ভাঁবাভাবেব বিবৌধ। 

এবপব ষষ্টবিকল্প বলিযাছেন-_দ্তথৈবেতি সহিতং বা” এখানেও “অভাঁবপ্রতিযোগিত্, 
এবং প্বিকধ্যতে”্ব অনবয্প কবি্বা-_প্তথৈবেতি সহিত অভাবগ্রতিযৌগিত্বং বিকখ্যতে বাঃ 
এইবপ বিকল্পেব আকাঁব হইবে। “তখৈব ইহাব অর্থ দেই প্রকাবেই। স্থৃতবাং বষ্ট- 
বিকল্পেব অর্থ হইতেছে-_যেই অবচ্ছেদে যেদেশে যেকালে প্রতিযোগী থাকে, দেইঅবচ্ছেদে 
মেইদেশে মেইকালে তাহা অভাবটি বিকদ্ধ। এই ছর প্রকাব বিকল্প কবিধাছেন 
নৈগায্িক বৌদ্ধেব উপব। বীজাদি প্রধান কারণেব সহিত সেই নহকাবীব সম্বন্ধ এবং 
অদমবন্ধরূপ বিবোধ থাকুক--_বৌদ্ধ এইরূপ বিবৌধের আপত্তি দিলে, নৈয়ারিক ছয়টি বিকল্প 
কবিলেন-_একটি সহকাঁবী বা সম্ব্ধী কি অপর সহকাবী বা সহন্ধীব অভাবন্বরূপ বলিয়া 
বিকদ্ধ (১) কিম্বা যেখানে অভাবেব প্রতিযোগিত্ব সেইখানে অভাবে অপ্রতিযোগিত্ব 
বিরুদ্ধ (২) অথবা যেকাঁলে অভাবপ্রতিযোগিত্ব সেইকালে অভাবটি বিরুদ্ধ (৩) কিবা যেদেশে 
অভাব প্রতিযোগী সেইদেশে অভাব বিরুদ্ধ (8) অথবা যেদেশে যেকালে অভাবপ্রতিযোগী, 
সেই দেশে দেই কালে তাহাব অভাব বিকদ্ধ €৫) কিন্বা বে অবচ্ছেদে যেদেশে কালে 
প্রতিযোগী সেই অবচ্ছেদে সেই দেশে, সেই কাঁলে তাঁহাৰ অভাব বিকদ্ধ (৬)? [৬০ | 


ন প্রথম, অনভ্যুপণমাও | ন দ্বিতীয়ঃ সংকার্ধপ্রতিষোৎ। 
ন তৃতীয় প্রান্বপ্রধ্ধংসাভাবয়োর্ভাবসমানকালতানভ্যুপগমাত। 
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ন চতুর্থ, স হি ন তাৰ স্থিতিযৌগপগ্নিয়ষেন শন্বহ্ি(নাঃ, 
তদগিদ্ধেঃ! ইত এব তৎসিদ্ধারিতরেতরান্তয়ষু | নিয়ম- 
সিদ্ধ হি বিরোধসিদ্ধিন্তংসিদ্ধৌ ঢ ভেদে সতি নিয়মসিন্ধিপ্িতি| 
ন চাল্তন্ততসিন্ধি, তদভাবাণ্, অনিয়তোপসর্পণাপসর্পণকানণ- 
প্রয়ুততাক্দ সন্বন্বাপন্ববায়োঃ। নাপি বিনাশশ্বাহতুকড়াদয়ং 
বিরোধোহর্যাৎ সিপ্যভি, তশ্তাপসিদ্ধেঃ। ক্রবভাবিক্বে তু 
বক্ষ্যামঃ| নাপি পঞ্চমঃ, ন হি তদৈব তত্রেব স এব সহক্ষার্যত্তি 
নান্তি ঢত্যুভ্যপগন্থামঃ |৬১| 

অনুবাদ £- প্রথম পক্ষ [ একসন্বন্ধী অপরমন্বস্ধীর অভাঁব স্ববপ বলিয়! 
যে বিরোধ ] সঙ্গত নয়। যেহেতু তাহা একদন্বন্ধী অপরমম্বন্ধীব অভাব স্ববূপ | 
ন্বীকাঁব করা হয না। দ্বিতীব পদ্ষও ঠিক নয । কারণ [ বৌদ্ধমতেও ] সকার্ধ- 
বাদের নিষেধ কব! হয। তৃতীষ পক্ষও যুক্তিযুক্ত নয। প্রাগভাঁব এবং প্রধ্বংসা- 
ভাঁবকে ভাবের [ প্রতিযোগীর ] সমানকালীন স্বীকাব কর! হয না। চতুর্থ 
পক্ষ ঠিক নয। যেহেতু সেই বিরোধ, সম্বন্ধিদ্ধষের অবস্থানের যৌগপগ্ঠনিষম- 
বশশত--ইহ! বলা যা না, কাবণ এপ নিধম অসিদ্ধ। এই বিরোঁধধশত 
সেই যৌগপগ্ভনিষমনিদ্ধ হয--ইহা বলিলে অন্যোন্তাশ্রয়দৌষেব আপত্তি হয। 
যৌগপদ্ভনিধমসিদ্ধ হইলে, বিরোঁধসসিদ্ধি , বিরোধ সিদ্ধ হইলে ভেদ সিদ্ধ হওয়া 
উক্ত নিষমের গিদ্বি। অন্ত প্রমাণ হইতে স্থিতির যৌগপদ্ সিদ্ধ হয না, যেহেতু 
অন্ত প্রমাণ নাই। সম্বন্ধ ও অসম্বন্ধটি কাবণেব অনিষত আগমন এবং গমন- 
প্রযুক্ত। [ প্রতিযোগিভিন্ন বিনাশের অন্ত কারণ নাই বলিয়া ] বিনাশের অন্ত 
কাব্ণ নাই বলিখ! এই বিবোধ [ সহকারি নকলের স্থিতিযৌগপদ্ঠ এবং অভাববপ 
বিরোধ ] অর্থাৎ সিদ্ধ হয-__ইহা' বল! যাষ না। তাহাও [ বিনাশের প্রতিযোগি- 
ডিন্নকারণ না থাকাও ] অপ্িদ্ধ। ভাবপদার্থের বিনাশ গ্রুবভাবী [ অবশ্থন্তাবী ] 
__এই বিষষে [ আমরা ] বলিব। পঞ্চম পক্ষ ঠিক নয। কারণ সেইকাঁলেই 
সেইদেশেই সেই সহকারীই আছে আবাঁব নাই__ইহা আমর! [ নৈয়াধিক 1, 
স্বীকার কবি না ॥ ৬১॥ 

তাগুপর্য-_পুর্বোন্ত ছযটি বিকল্পেব এক একটি খণ্ডন কবিবাঁব জঙ্ নৈযাঁধিক 
বলিতেছেন-“ন প্রথম» অনত্যপগাৎ ইত্যাদ্ি। অর্থাৎ একটি সম্বন্ধী অন্ত সম্বন্ধীব অভাব 
শ্বৰপ বলিযা কোন এক সহ্‌কাবী থাকিলে অন্ত সহকাবীব অভাব থাঁকিবে। এইভাবে 
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এক বীঅবণ কারণে সহকাবীব সত] ও সহকাবীব অভাবরূপ বিরুদ্ধ ধর্মেব অধ্যাস সব 
হওয়া বীজারদি কাবণেব সহিত সকল সহকাবীব সম্মিলন সম্ভব ন্য। অতএব বীজাদি 
পদার্থ ক্ষণিক, ক্ষণিক বলিয়া তাহাবৰ পক্ষে একক্ষণে যত সহ্কাবীৰ মিলন সম্ভব তাহা 
হইতেই কার্ধেব [ অন্কুবাদি কার্ধেব ] উৎপত্তি সম্ভব হয়! বাস্তবিক পক্ষে একক্ষণে 
অপর কোন পদার্থেব সম্মিলন সম্ভব নয, ক্ষণিক পদীর্ঘগুলিমাত্র ভিন্ন ভিন্ন কার্য 
তত্তৎকালে উৎপাদন কবে, বস্তব স্থাধিত্ব অপিদ্ধ। এইভাবে য্দি বৌদ্ধেব উপ অভিপ্রায় 
অভিব্যক্ত হয়, তাহা হইলে, তাহাৰ উত্তবে সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন। পন প্রথম । একটি 
সন্ধ্ধী অপব সন্বন্ধীর অভাবস্বৰপ নহে, অথবা সংযোগ প্রভৃতি সন্বন্বগুলি সংষোগী হবো 
বিদ্যমান, সংযোগ হইতে উক্ত সংযোগাদি সম্বন্ধ অতিবিক্ত নঘ। সংযোগ দ্রবো সংযোগ 
অস্থগতরূপে জ্ঞাত হয়। এই সংযোগী পদার্থ যেক্ষণে উৎপন্ন হয তাহাব পবক্ষণেই অপব 
মংযোগী উৎপন্ন হয় ইহা! অনুভূত হয না] এই কাঁবণে সংযোগীগুলিকে ক্ষণিক বল! 
যার না। যাহাতে একক্ষণে এক সংযোগী দ্রবা থাকিলে পবক্ষণে অপব সংয্োগী উৎপন্ন 
হইবে-ইহা' বলা যাষ না। ক্ষণিকত্বই এখন পর্যন্ত সিদ্ধ হয় নাই। অনেক সংযোগীতে 
মংযোগ অন্গতবশে জাত হয বলিয়া অনেক সংযোগী পার্থ শ্বীকাৰ কবিতে হইবে । 
তাহাতে এক সংঘোগী অপব সংযোগীব অভাবন্বৰপ ইহা দিদ্ধ হইতে পাঁবিবে না। 
ফলত সংঘোগী প্রভৃতি হইতে তাহাঁদের অভাব অতিবিক্ত ইহাই সিদ্ধ হয়। স্ৃতবাং 
এক সংযোগী অব সংযোগীব অভাবদ্থঝপ এই প্রথম পক্ষ নিদ্ধ হয় না। 

ছিতীয় পঞ্ষও ঠিক নয়--ইহা! পন ধবিতীধং, সৎকার্ধপ্রতিযেধাৎ* গ্রন্থে বলিতেছেন । 
অর্থাৎ ভাব বস্তুতে অভাবেব প্রতিযোগিত্থ বিরুদ্ধ এই কথা বৌদ্ধ বলিতে পাবেন না! 
কাবণ বৌদ্ধমতে অসৎ কার্ষে উৎপত্তি স্বীকাঁ করা হ়। উৎপতিব পূর্বে কার্য অমৎ 
ব্লিষা কার্ধেব অভাব থাকে; পবে অসতেব উৎপত্তি হয়! স্ৃতবাং ভাব বন্ত অভাবেব 
প্রতিযোগী হইযা থাকে_ইহা বৌদ্ধ স্বীকাব কবেন। বৌদ্ধ সৎকার্ধবাঁদেব নিষেধই করিয়া 
থাকেন। সৎকার্ধবাদেব নিষেধ কবায় ভাঁববস্ততে অভাবপ্রতিযোগিত্ব বৌদ্ধমতে বিরুদ্ধ 
নয়। নতুবা সাংখামতে যেমন কার্যেব উৎপত্তিব পূর্বেও কার্য সৎ বলিয়া সতেব অভাব 
স্বীকাব কবা হয না, বৌদ্ধ যদি বেইবপ সৎকার্ধবাদ শ্বীকাঁৰ কবেন, তাহা হইলে বৌদ্বেব 
সাংখ্যমতে প্রবেশ হওয়ার বৌদ্ধেব অপদিদ্ধান্তেব আপতি হই পভিবে। তৃতীয় ধিকল্পটি ও 
যুক্তিতে টিকে না_ইহা দন তৃতীর:, ...ত্বানভ্যপগমাৎ।” গ্রন্থে বলিয়াছেন। 

ভৃতীয় বিকল্পে বলা হইগ্লাছিল একই কালে প্রতিযোগী ও তাঁহার অভাব বিকদ্ধ। 
এই তৃতীয় বিকল্প ঠিক নয এইজন্য বে যেই কালে প্রতিযোগী থাকে সেই কালে তাহা 
গ্রাগভাব ও ধ্বংস স্বীকাব কবা হয না। প্রাগভাব ও ধ্বংস গ্রতিধোগীব কাঁল হইতে ভিন্ন 
কালে থাকে। আব অবচ্ছেদভেদে অত্যস্থচভাব এক কালে থাঁকিতে পারে। যেমন-যে 
কালে বীজেব সহকাবী থাকে সেই কালে সহকাবীব প্রাগ্ভাব বা ধ্বংদ খাকে না, কিনব 

হম 
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অন্ত কাঁলে থাকে। আবাব ক্ষেত্রাবচ্ছেদে একই কালে বীজেব সহকাঁবী থাঁকিলেও 
বুশূলাবচ্ছেদে সহকাঁবীব অত্যন্তাভাব থাকিতে পাঁবে। এইজন্য বীজ থাঁকিলেও সহকাঁবীব 
সম্মিলন ও অনশ্মিলন বিরুদ্ধ নহে। ইহাঁব পব "ন চতুর্থ-**.*বক্্যাম£” ইত্যাদি গ্রন্থে চতুর্থ 
বিকল্পেব খণ্ডন কবিষাছেন। যেই দেশে প্রতিযোগী থাকে সেই দেশে তাহাব অভাব থাকে 
না, সেই দেশে তাহাব অভাব বিকদ্ধ। এই চতুর্থ বিকল্পও ঠিক নয। কাঁবণ এই চতুর্থ 
বিবোধ-বগ বিকল্পটিব অভিপ্রাষ বৌদ্ধমতে কি দ্ীভাষ তাহাই দেখা যাঁকৃ। বৌদ্ধ বলিতে 
পাঁবেন ষে_প্রতিযেগি এবং তাহাৰ অভাব একদেশে বিকদ্ধ। যেমন বীজেব যে দেশে 
সহকাবী থাকে সেই দেশে সহকাঁবীব অভাব বিকদ্ধ বলিষা সহকাবীব অভাব থাকিতে 
পাবে না। স্ৃতবাঁং বীজেব দেশে একটি সহকাঁবী থাকিলে অপব সব সহকাঁবীও যুগপৎ 
থাকিবে। সহকাবীৰ থাকা আব সহকাবিসমূহেৰ অভাব থাঁক! বিরুদ্ধ। এইজন্য সমস্ত 
সহকাবী যুগপৎ অবস্থান কৰে এই কথা বলিতে হইবে । বৌদ্ধেব এই কথাব উত্তবে 
নৈযাধিক বলিয়াছেন_ঞ্ হি ন তাবৎ স্থিতিযৌগপগ্ভনিষমেন, সহন্ধিনোঃ তদসিদ্বে”, 
অর্থাৎ সতবন্ধী ব| সহকাবীগুলিব মধ্যে একটি সন্বদ্ধী থাকিলে অপব সম্বন্বী থাঁকিবেই এইবপ 
সকল সন্ব্ধীব অবস্থানেব যৌগপ্য নিষ্মম নাই । যদি একটি সধ্ধদ্ধী থাকিলে অপব হন্বন্ধী 
থাকিবেই এইবপ নিষম থাকিত, তাহা হইলে বীজেব সকল সহকাবী যুগ্রপৎ থাকিত, 
তাহা হইলে সহকাঁবীব সম্মিলন এবং সহকাবীব অসন্সিলনেব মধ্যে বিবোধ হইত | যেহেতু 
একটি সৃহকাবী থাঁকিলে নকল সহকাঁবীব থাকা এককালে নিষমসিদ্ধ বলিষা সহকাবীব 
অসন্মিলন থাকিতে পাবে না। কিন্তু এই নিধম অর্থাৎ সঙ্বন্ধী বা সহকাবী সকলের যুগপৎ 
থাকাৰপ নিম অসিদ্ধ। যদ্দি বলা হয় যেসন্বন্বী সকলেব যুগপৎ থাঁক। এবং না থাকা 
বিকদ্ধ, এই বিবোধবশত নন্বন্বীগুলিব যুগপৎ অবস্থানে নিম সিদ্ধ হইবে । তাহাব 
উত্তবে বলা হইযাছে_“ইত এব." নিষমসিদ্ধিবিতি”, অর্থাৎ এই বিবোঁধ বশত উক্ত 
নিষূম্‌ সিদ্ধ হইলে অন্যোইন্তাঅর্ং-দৌষেব আপত্তি হইষা পড়ে। কাবণ স্ব্বগুলিব যুগপৎ 
অবস্থানবপ নিয়মসিদ্ধ হইলে তাহাৰ অবস্থান ও অনবস্থানেব বিবোধ পিদ্ধ হয। আব 
বিবোধ সিদ্ধ হইলে ভেদ সিদ্ধ হয অর্থাৎ সব্ন্ধীব সব্বন্ধ ও অসম্বন্ধ ঝপ বিরুদ্ধ ধর্মেব অধ্যাস 
বশত সন্বন্ধীব ভেদ সিদ্ধ হয। পূর্বেই দেখান হইমাছে যে একসন্বন্ধী থাকিলে অপর 
সম্ব্ধীও থাকিবে, অপব সন্বন্ধীব অভাব থাঁকিতে পাঁবে না। অপব সম্বন্ধীব অভাব বিরুদ্ধ। 
তাহাতে ফলত ইহা সিদ্ধ হব যে__সহ্বন্ধী বা ধর্মীব সম্দ্ধ এবং অসন্বন্ধ বিকদ্ধ। এখন এই 
সম্বন্ধ ও অসম্বন্ধ বিরুদ্ধ হইলে বলিতে হুইবে যে সম্বন্ধেব ধর্মী ভিন্ন, আব অনন্বন্ধেব ধর্মী 
ভিন্ন। এইভাবে ধর্মীব ভেদ বিবোৌধবশত সিদ্ধ হইতেছে । আঁবাব ধর্মীব ভেদ সিদ্ধ হইলে 
উদ্ত নিষম অর্থাৎ সনবদ্ধীকলেব যুগপৎ অবস্থান নিযবম সিদ্ধ হয। যদিও এস্থলে চক্রকদৌষ 
আঁছে। তথাপি চক্রকেও অন্টোইন্তাশ্রধত্ব দৌষ থাকে । ছুই পদদার্থেব মধ্যে পরস্পর 
পবস্পবেব অপেক্ষা থাকিলে অস্যোন্তাশ্রষ হ্য। তিনটিব মধ্যে পবম্পব অপেক্ষা থাকিলে 


শি 
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চক্রকদৌধ হয়। তিনটির পবস্পব অপেক্গাস্থলে ছুইটীব পবষ্পর অপেক্ষা থাঁকিতে পারে বলিরা 
অন্তোইন্াশ্রষদৌব বলা অপদ্দত হয না। প্রকৃত স্থলে নিয়ম, বিরোধ ও ভেদ এই তিনেব 
মধ্যে পবস্পব অপেক্ষা থাকায় চক্রকদোষ আছে, স্কৃতবাং অস্যোহিত্াশ্রধদৌষও আছে-ইহাই 
অভিপ্রা। 

এবপব একটি আশঙ্কা উঠাইয়া তাহাঁব খণ্ডন “ন চ ' তদভাবাঁৎ্ গ্রন্থে কৰা 
হইযাছে। অভিপ্রায় এই যে আচ্ছাঁনর্বদ্বীব সবন্ধ ও অসম্থন্ধে বিবোধবশত সম্ব্ধীগুলিব 
যুগপৎ অবস্থানবপ নিষম না হব সিদ্ধ না হউক । অন্য কৌন গ্রমীণ হইতে উক্তনিরম্‌ সিদ্ধ 
হইবে৷ এই আশঙ্কার উত্তবে বলা হইঘাছে-_সন্য কোন প্রমাণ নাই যাহা হইতে উত্ত নিম 
পিন্ধ হইতে গাঁধে। এবপৰ বৌদ্ধ বলিতে পাবেন যে-_আচ্ছা, সহবারিগুলি বা স্্বন্ধিগুলি 
যুগপৎ অবস্থিত হ্য-_এইবপ নিদুম নাই--ইহা! তোম্বা [ নৈয়াধিকেরা ] বলিতেছ। এখন 
জিজ্ঞাস্ত এই যে লত্দ্ধী সকলই হউক বা সহকাবিপকলই হউক তাহাদের যৌগপদ্য নিম নাই 
কেন অর্থাৎ তাহাবা যুগপৎ থাকে না৷ কেন? তাহাব উত্তবে নৈরায়িক--“অনিরতোপসর্পণা”"* * 
সনবন্বীসদ্ধযৌঃ” এই কথা বলিয়াছেন এক একটি সহ্কাবীৰ কাবণের উপসর্পণ-_ 
উপস্থিতি, অপনর্পণ__অম্ুপস্থিতি অনিরত। এই অনিয়মবশত নম্ব্ধ ও অসনব্ধ 
ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ যখন সে সহকীবী বা ষতবদ্ধীর কাঁবণ উপস্থিত হয় তখন দেই 
সহকারী বা! সন্বীব সন্ন্ধ হয়, আব যে সহকাবীব বা! সন্দ্ধীব কীবণ উপস্থিত হ্য় ন! 
তখন তাহাব অসন্ন্ধ ঘটিয়া! থাকে । এইভাবে সন্ব্ধ ও অনন্্ধটি তাহাদেব কারণে 
অনিননত উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি প্রযুক্ত অতএব সম্বন্ধ ও অন্ধ বিরুদ্ধ নয় ইহা বলাই 
নৈম্মায়িকেব অভিপ্রান্ম। এখানে বৌদ্ধ আব একটি আশঙ্কা! কবেন। যথা :--কোন বত 
উৎপন্ন হওযাঁর পব, সেই বস্ত ব্যতীত তাহাব ধ্বংসেব প্রতি অন্য কৌন কারণ নাই, ধ্ৰংদেব 
গ্রতিযোগীই ধ্বংসেব একমাত্র কাঁবণ, ধ্বংদ অন্য কাহাঁকে অপেক্ষা করে না। এইরূপ হইলে 
বস্ত উৎপন্ন হইবাঁর পবক্ষণেই তাহাঁব বিনাশ অবশ্ভাবী, যেহেতু সেই প্রতিযোগী মাত্র 
কাবণ। স্থৃতবাং বীজাদিই হউক বা! সহকাবীই হউক, উৎপত্তির পবক্ষণেই তাহাদের 
ধ্বংস যখন অবগ্ভ্াবী তখন একটি বস্তব এককালে স্বন্ধ অন্তকাঁলে অনদন্ব-_ইহা হইতে 
পাঁবে না। কাঁজেই বলিতে হইখে থে সহকাঁরীব সমন্ধ ও অসন্বদ্ধটি বি্ুদ্ধ। এইভাবে 
ন্বদ্ধ ও অসধদ্ধেব বিরোধটি অর্থাৎ পিদ্ধ হইযা থাকে। ইহাব উত্তরে নৈয়াধিক বলিষাঁছেন-- 
"তত্তাঁপ্যসিদ্ধেঃ” অর্থাৎ ভাববস্কব বিনাশ অকাবণক-_গ্রতিযোগিভিন্ন কাবণশৃস্ত-ইহা অসিদ্ধ। 
প্রতিযোগী ব্যতীত দগুপ্রভৃতি ঘটেব বিনাঁখেব কাব্ণ দ্রেখা যার বলিষা গ্রতিযোগীব 
উৎপত্ভিব পবক্ষণেই প্রতিযোগীর বিনাশ অসিদ্ধ] আব যদি বৌদ্ধ বলেন-_াহা যে যন্তুব 
বভাবী অর্থাৎ অবস্থসাবী তাহ! সেই বস্তব উৎপত্তিব পরক্ষণেই সংঘটিত হন বেমন 
বৌদ্ধ মতে সমর্থ বন্ত উৎপত্তিব গবঞ্গণেই তাহাঁব কার্য উৎপাদন কবে। ন্যার মতে 
ঘটাদি ত্রব্যেব উৎপত্তির পবর্ষণেই ঘটাদিতে ব্বপ, পবিমাণ প্রভৃতি উৎপন্ন হর়। এইরূপ 
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ব্যাণ্তিবশত ভাববন্তব বিনাশ অবশ্ঠস্তাবী বলিয়া, ভাঁববস্তব উৎপত্তির পবক্ষণেই তীহাঁর 
বিনাশ সিদ্ধ হইস্স যায়। তাহাতে ভাঁববস্তব ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হয। তাহাঁব উত্তবে নৈগ্ায়িক 
বলেন-_“্রবভাবিত্বে তু বক্ষ্যামঃ।” অর্থাৎ ভাববস্তব বিনাশ ঞ্ুবভাবী বা অকাঁবণক 
কিন! এই ব্ষিয়ে আমব! পবে উত্তব দ্রিব। এইভাবে চতুর্থ বিকল্প খণ্ডন কবিষ| নৈয়ায়িক 
প্নাপি পঞ্চমঃ। "*' অত্যুপগচ্ছামঃ1” ইত্যাদি গ্রন্থে পঞ্চম বিকল্প খণ্ডন কবিযাছেন। পঞ্চম 
বিকল্পটিতে বলা হইয়াঁছিল-_যেই দেশে যেই কালে প্রতিযোগী থাকে সেই দেশে সেই কাঁলে 
তাহাঁৰ অভাব থাঁকে না, তাঁহাব অভাবটি বিরুদ্ধ। এই পঞ্চম বিকল্প যুক্তিযুক্ত নয়। 
কাঁবণ নৈয়ায়িক বলিতেছেন--আমবা যদি শ্বীকাব কবিতাম যে যেই দেশে যেই কালে 
গ্রতিষোগী থাকে, সেই দেশে সেই কালে তাহাব অভাব থাকে, তাহা হইলে আমাদের 
উপব বৌদ্ধেব উত্তবপে প্রতিযোগী ও তাঁহাৰ অভাবেব বিরোধেব আপত্তি দেওয়া সঙ্গত 
হইত। কিন্ত আমবা উহ! শ্বীকাঁৰ কবি না অর্থাৎ যেই দেশে যেই কালে প্রতিযোগী 
থাকে সেই দেশে সেই কালে তাহার অভাব থাঁকে__ইহা! আমরাও স্বীকাব কবি ন1। 
স্ৃতবাঁং "উভয়সহিতং বা” এই পক্ষ আমরা শ্বীকাব কবি না বলিয়াই খণ্ডিত হইয়া গেল ॥৬১| 


ননু সমবধানং নাম সহকারিণাং পম সংযোগো 
ভবভিরিহ্যতে, স ঢ তেভ্যে। ব্যতিন্িকোোহব্যাপ্যবৃত্তিশ্যত্যপি। 
তথাঢ স এব তদৈব তত্রিবান্তি নান্তি ঢিতি। অনতিন্নেকে স্থির- 
বাদিনো ন্যন্তান্যপি বীজবানিধরণিধামাণি তান্েবেতি 
ভেভ্যোইপি কার্যোংপত্িপ্রসঙ্গঃ| ্যাপ্যবৃত্তিতে সর্ধন্র রকাদি- 
বি্রমঃ এবাদিকার্যোৎপত্তিপ্রসঙ্গজ্য | তম্মাদসংযুক্েভ্যোহন্য এব 
সংযুক্তহ্বভাবাঃ পরমাণবে। জাতা ইত্যেব জ্যায়ঃ। নৈতদেবমৃ। 
ক্মণিকপরমাণাবপ্যস্ব ঘিরোধশ্য ছর্বারতাতৎ। তথাহি পূর্থ- 
দিগবস্থিতঃ পরমাণুর্যথা পরদিগবস্থিতেন পরমাণুনাইপরদিখব- 
ছেদেনাঘৃতর্লাপ উৎপন্নঃ, তথৈব কিং পূর্ধদিশবছছ্দনাপি, ন ন। 
উভয়থা বা। আগে উভয়তোইপ্যনুপলব্বি প্রসঙ্গঃ | দ্বিতীয়ে তু 
উভয়তোহপ্যুপলভাপত্তিঃ। তৃতীয়ে পুনঃ, স এব হ্ররাঘা 
বিরোধ, স এব তৈনৰ তদৈবানতোহনান্বতঞ্চতি। প্রকার- 
(ভদমুপাদায়াবিপোধ ইতি ঢে, কঃ পুনরূসৌ দিগন্তপ্লারদ্েদঃ ? 
যদি হি যদিশবছ্েদেনৈঘ সংযু্ুদ্বিগবদ্থেদেনৈবাসংযুকোহপি। 
ততো ঘিন্বোরঃ শ্যাং। ইহ তু নৈবমিতি ঢেও, হস্ত! সংযাগ- 
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সংযাগিনোর্ডেদপক্ষেহপি যত্তয়ং সিদ্ধানতবৃত্ান্তঃ শ্যাও কীদুশো 
দোষ ইতি। এতেন ব্যতিরেকপক্ষোহপি নিরন্311৬)| 
অনুবাঁদ-_[ পূর্বপক্ষ] আপনাঁবা [ সহকারীব ] সমবধান বলিতে সহকারী 
সকলের ধর্ম অথবা সংযোগ ত্বীকাব করেন। সেই ধর্স বা সংযোগ সহকাবী 
হইতে ভিন্ন এবং অব্যাপ্যবৃত্তি ইহাও আপনাবা স্বীকাব করেন। তাহা হইলে 
সেই [ সহকারীর সমবধান বণ ধর্ম বা সংযোগ ] ধর্ম বা সংযোগই সেই দেশেই 
সেই কালেই আঁছে এবং নাই। সেই ধর্ম বাঁ সংযোগ সহকারী হইতে অভিন্ন 
হইলে [বন্তব] স্থিরত্ববাদিমতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ বীজ, জল, পৃথিবী, তেঃ গ্রভৃতি 
তাহাবাই [ সমট্টিভূত পহকাঁবিস্ববপই ] স্ুৃতাং সেই পৃথক. পৃথক. সহকারী 
হুইতেও কার্ধের উৎপন্তিব আপত্তি হ্ঘ। [দেই সহকারিসমূহের ধর্ম ব! 
সংযোগ ] ব্যাপাবৃত্তি হইলে সর্বত্র [ বন্ত্রাদির শুক্ুভাগেও ] রক্তত্ব প্রভৃতি 
ভ্রম হইবে এবং সর্বত্র [আকাশে] শব্াাদিকার্ধোৎপত্তিব প্রসঙ্গ হইবে। 
অতএব অসংযুক্ত হইতে ভিন্ন সংযুক্তত্বভীব পবমাণু সকল উৎপন্ন হয-_ইছা 
বলাই প্রশন্ততব। [পিদ্ধান্তীর খণ্ডন] না এইবপ নয। ক্ষর্ণিক পবমাণুতেও 
[ ক্ষণিক পরমাণু স্বীকাঁব করিলেও ] এই বিবোধ বারণ করা যাঁষ না। বেমন-__ 
পূর্বদিকে অবস্থিত পরমাঁধু যেবপ অপরদিকে [ পশ্চিম দিকে ] অবস্থিত পরমাণুর 
দ্বাবা অপরদিগবচ্ছেদে | অপরদিকে ] আবৃত হইযা উৎপন্ন হয, সেইবপ পূর্বদিকেও 
কি আবৃত হইযা উৎপন্ন হয, অথব! আবৃত হয না, কিস্বা উভব প্রকারে [ কোন 
দিকে আবৃত, কোন দিকে অনারৃত ]1 প্রথম পক্ষে_উভঘ দিকে [ পরমাণুর ] অন্ু- 
পলবির গ্রসন্দ হয । দ্বিতীয় পক্ষে_উভঘ দিকেও উপলব্ধির প্রসঙ্গ হয। তৃতীব পক্ষে 
সেই দুইন্বতাঁব বিরোধ [ আবিভূ্ভি হয ]1 সেই বন্তই সেই বপেই [ তদবচ্ছেদে ] 
ঘেই কালেই আবৃত ও অনাবৃত [ এইবপ বিরোধ ] হয। [ পুর্বপক্ ] অন্য প্রকার 
অবলম্বন করিষা অবিরোধ হইবে। [ দিদ্ধান্তীর প্রশ্ন ] কি সেই অবিরোঁধ ?[ বৌদ্দেব 
উত্তর ] অন্তদিকের অবচ্ছেদ। যদি যেই দিগবচ্ছেদে | যেই দিকে ] সংযুক্ত, সেই 
দিগবচ্ছেদেই [সেই দিকে] অসংযুক্ত হইত তাহা হইলে বিরোধ হইত। কিন্ত 
এখানে [ পরমাণুর উৎপজ্তিতে] মেইবপ নঘ। [নৈাষিকের কর্তৃক খণ্ডন] আহাঃ__ 
তাহা হইলে সংযোগ ও সংযোগীর ভেদ পক্ষেও যদি এই সিদ্ধাপ্ত সংবাদ [ অবচ্ছেদ 
ভেদে ভাব ও অভাব সিদ্ধান্ত ] হয, তাহাতে কিরূপ দোঁৰ হয়। ইহার দ্বারা 
(ব্যান্তির অভাব দ্বারা) | স্থির বস্তুর সত্বের ] অভাব পক্ষও খণ্ডিত হইল |৬২| 
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তাণুপর্য_-পুর্বোক্তৰগে পাঁচটি বিকল্প খণ্ডন কবিয়া নৈযাঁধিক ষ্ঠ বিকল্প খণ্ডন 
কবিবাঁধ জন্ত প্রতিবন্দিমুখে “নন্গ লমবধানং"***"'জ্যায়ঃ” ইত্যাদি গ্রন্থে আশস্কা! কবিতেছেন। 
আশঙ্কা যে ভাবে হয় সেই ভাবে উত্তবকে প্রতিবন্দিতা বলে। “চোগ্স্য পবিহীরে চ 
মাম্যং হি প্রতিবন্দিতা” অর্থাৎ পুর্বপক্ষী কোন একটি আশঙ্কা কবিল, উত্তববাদী পূর্ব- 
পক্ষীব আশশ্কাকে সোজাস্জি খণ্ডন না৷ কবিয়া, পুর্বপক্ষীব উপব উন্টা এক আশ্কা 
কবিল। তাহাতে পরিণামে পুর্বপক্ষী নিবস্ত হয়। এইভাবে উত্তর দেওয়াকে প্রতিবন্দিতা 
বলে। যিনি উত্তব দেন তীহাঁকে গ্রতিবন্দী বলে। নৈয়ারিক বলিযাছেন, বন্ত স্থাষী 
হইলেও যখন মহকাবিসমূহেব সম্ষি্ন হয তখন কার্থ উৎপন্ন হয়, আর যখন সহকাবি- 
সমূহেব সন্মিলন হয় না, তখন কার্ধ হয় না। এইজন্য বস্ত মাত্রেব ক্ষণিকত। দিদ্ধ হয় 
না। ইহাব উপবে বৌদ্ধ বলিতেছেন। দেখ! তোমবা [ নৈয়ারিকবা ] সহ্‌কাবীব 
সংযোগরূপ ধর্মকে সহকাঁবীব সম্মিলন বল। আব সেই সংযোগ সহকাবী হইতে ভিন্ন 
এবং অব্যাপ্যবৃত্তি ইহাঁও তোমবা স্বীকাব কব। এইভাবে শব্দ এবং জ্ঞান প্রভৃতিও 
তোঁমাঁদেব মতে অব্যাপ্যবৃত্তি। সংযোগ যেই দেশে যেই কালে থাকে, সেই দেশে মেই 
কাঁলে তাহাব অভাবও থাকে-_ইহ। নৈয়াফ্িকেব শ্বীকুত। তাহা হইলে সহকারীব 
মমবধানরপ সংযোগ যেই দেশে যেই কালে থাকে, সেই দ্বেশে সেই কালেই তাহাঁব 
অভাবও থাকে বনিয়া, একই কালে সহ্কাঁবীব সমবধান এবং অপসমবধান আছে ইহা 
তোমাদেব নৈরায়িকদেব স্বীকাব কবিতে হইবে। ইহা স্বীকাৰ কবিলে নৈষায়িকেব 
অপসিদ্ধাস্তাপত্তি হ্য়। কাবণ নৈষাগ্নিক পূর্বে বলিঘাছিলেন, সেই বসন্ত দেই দেশে সেই 
কালে থাকে আবাঁব থাকে না_ইহা! আমব! শ্বীকাব করি না অর্থাৎ সমান দেশও 
মমান কালে ভাবাভাব বিকদ্ধ। ইহাই নৈষাধিকেব গ্রতি বৌদ্ধের আশঙ্কাব অভিপ্রায় 
নৈযাধিক যদি সহকাবীব ধর্স, সংযোগকে সহকাবী হইতে অভিন্ন বলেন__তাহা হইলে 
বৌদ্ধ তাহাব উপব--“অনতিবেকে.**.“কার্যোৎ্পত্তি প্রপন্দঃ” ইত্যাদি গ্রন্থে দোষ দিয়াছেন। 
অভিপ্রায় এই যে পহকাবীব সম্মিলনরূপ সংযোগ সহকাবী হইতে অভিন্ন বলিলে স্থিববাদী 
নৈয়ায়িকেব মতে বীজ, জল, মাটী, বৌন্দ্র প্রভৃতি পৃথক্‌ পৃথক সহকারীই সহকাবীর 
সম্মিলন-_ইহা দিদ্ধ হইয়া যায় বলিয়া! সেই পৃথক্‌ পৃথক বীজ, জল, মাঁটী প্রভৃতি হইতে 
অস্থুবাদি কার্ষেব উৎপত্তি আপত্তি হুইম্না পভে। অথচ নৈাঁয়িক পৃথক্‌ পৃথক্‌ এক একটি 
কাবণ হইতে অভিমত অস্ুবাদি কার্ধেব উৎপত্তি স্বীকাব কবেন না। সংযোগাদ্রিপ সহকাবীর 
লম্মিলনকে অব্যাপ্যবৃত্তি স্বীকাঁব বিলে পুর্বোক্ত দোষ হর, কিন্ত ব্যাপ্যবৃত্তি ্বীকাৰ কৰিলে 
আব এ দৌষ হয় না বলিষা নৈয়ায়িক উক্ত সংযোঁগাঁদিত্বর্ূপ সহকারীব সশ্গিলনকে ব্যাপাবৃতি 
্বীকাব কবেন_-তাহ। হইলে বৌদ্ধ ভাহাৰ উপব ব্ব্যাপাবৃভিত্বে চ **প্রসন্বশ্চ” গ্স্থ 
দোষ দ্িতেছেন। অর্থাৎ মংযোগ যদি ব্যাপাবৃদ্ভি হয় তাহা হইলে যে বন্ত্রেব কতকগুলি 
স্থতা লাল আঁর কতকগুলি সুতা সাদা, সেই বস্ত্রে লাল সুতার সংযোগ সাদা স্থনেও 
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আছে বলিযা_এ বন সর্বত্র লাল বলিব! ভ্রম হইবে এবং আকাশে একটি শব্দ উৎপন্ন 
হইলে আঁকাশেৰ সর্বত্র সেই শব্েব উৎপত্তিব প্রদদ্দ হইবে । অথচ নৈয্লাধিক আকাশের 
দরবত্র শব্দোৎপত্তি শ্বীকাৰ কবেন নাঁ। এইভাবে বৌদ্ধ নৈগ্নারিকেব উপব দোবপ্রদান 
কবিয়া বলিতেছেন-_তম্মাৎ"." 'জ্যাষঃ* ইত্যাদি । অর্থাৎ স্থিববাদে পুর্বো্ত দোষ 
হয বলিয়া, স্াধী বন্ত এবং অবরূব হইতে পৃথক স্থার়ী অবর্বী উৎপন হর-ইহা বলা! 
চলিবে নাঁ। কিন্ত বলিতে হইবে এই যে_-ক্ষণিক পবমাণুগুলি, একটিব পর একটি 
উৎপন্ন হইঘা ঘট, বস্ত্র প্রভৃতিৰপে যংযুক্ত পবমাণু স্বভাবে উৎপন্ন হয! অবিবলভাবে 
অসংযুক্ত পবমাণুগুলি উৎপন্ন হওয়াষ মংযুক্ত বলিয্া ঘট, পট বলিষা মনে হয়। এইবপ 
বলাই যুক্তিযুক্ত 

বৌদ্ধেব এইবপ আশঙ্কাব উত্ভবে নৈযাবিক “নৈতদেবং" ইত্যাদি গ্রন্থে তাহাব্‌ খণ্ডন 
কবিতেছেন। নৈয়ায়িক প্রতিবন্দিধুখে বৌদ্ধকে উত্তব দিতেছেন। অর্থাৎ বৌদ্বেব 
গুর্বোজত আশঙ্া যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু তোমবা৷ [ বৌদ্ধেবা] ক্ষণিক পবমাণু শ্বীকাঁব 
কব। মেই ক্ষণিক পবমাণু শ্বীকাব কবিলেও তোমাদেব মতেও [ বৌদ্ধদ্েব মতেও] 
বিবোধ থাকিয়া যায়, বিবোধ বাব্ণ কৰা যায না। কিকপে বিবোধ থাকে ?_এই 
প্রশ্নেব উত্তবে নৈধাদ্ষিক “তথাহি 'অনাবৃতশ্চেতি” গ্রন্থ বলিয়াছেন । অর্থাৎ নৈধার্িক 
বলিতেছেন-_দেখ ! তোমবা বৌদ্বেব! বল পর্ব পশ্চিম, উত্তব, দ্িণ ইত্যাদি দ্রিকে এক একটি 
গবমাণু অপর গবমাণুব সহিত সংযুক্ত হইয়! উৎপন্ন হয়। এখন প্রশ্ন এই বে-পূর্বদিগবচ্ছেদে 
অবস্থিত পবমাণু পশ্চিমদিগবচ্ছেদে পবমাধুব দ্বাবা আবৃত হইযা যেযন উৎপন্ন হয়, সেইৰপ 
কি পুর্বদিগবচ্ছেদেও আবৃত হইযা উৎপন্ন হর অর্থাৎ উভঘদ্দিকে পরমাণু আবৃতত্বভাবে 
উৎপন্ন হয়, (১) কিন্বা হয় না অর্থাৎ পুর্বদিগবচ্ছেদে পুর্বদিকেব পবমাঁণু অনাবৃত এবং 
পশ্চিম্দিগব্চ্ছেদেও অনাকৃত- উভযু্দিকে অনাবৃত স্বভাব! (২) অথবা উভসুগ্রকাবে অর্থাৎ 
একদিকে আবৃত অগ্তদিকে অনাবৃত ? (৩) প্রথম পন্গ স্বীকার করিলে অর্থাৎ উভদ্নদিকে 
আবৃত হইয়। পবমাণু উৎপন্ন হয_ইহা স্বীকাঁৰ কবিলে উভয্বদিকে আবৃত থাকায় উভদ্ 
দিকেই সংযুক্ত পব্ষাথুব অন্থপলব্ধিব আপত্তি হইবে। আব দ্িতীষু পক্ষ অর্থাৎ উভরদিকে 
পবমাণু অনাবৃত স্বভাব_ন্বীকাব কৰিলে উভযদ্রিকে পবমাণুব উপলব্ধিব গ্রন্দ হইবে। 
অথচ একই কালে উভমূদিকে পবাঁণুব উপলব্ধি হয না। তৃতীয্‌ পক্ষ অর্থাৎ একদিকে আবৃত 
অন্যদ্দিকে অনাবৃত ইহা হ্বীকাৰ করিলে একই পবমাঁণুব একইকালে আবৃতত্ব ও অনাবৃত 
বপ বিবোধ বৌদ্ধমতেও দুর্বাব হইয়া পডে। দেই একই বন্ত সেই রূপে সেই কালেই আবৃত 
আবাঁব অনাবৃত--এইভাবে বিবোধ প্রস্দ হয়। নৈনাগ্িককর্ক বৌদ্ধেব উপব এইবপ 
দৌষ প্রদত্ত হইলে বৌদ্ধ বলিতেছেন--কপ্রকাবভেদম্‌ "... চেৎ।” অর্থাৎ অন্য প্রকাবে 
উ্ভবিবৌধ পবিহাৰ কবিব। একই কালে একই পবমাগু আবৃত এবং অনাবৃত--এইবূপ 
বিবোধটি অন্প্রকাব অবলঘন কবিয়া বাঁধণ করিব। ইহাই বৌঁন্ধেব উত্তির অভিপ্রার়। 


২৩২ আভ্বতত্ববিবেক 


বৌদ্ধের এই কথার উত্তবে নৈযাঁধিক জিজ্ঞাসা কবিতেছেন--“কঃ পুন্নবসৌ" অর্থাৎ তোমা 
[ বৌদ্ধেব ] সেই প্রকাঁবভেরটি কি? যাহাঁব দাবা বিবোধ পবিহাব হয়। নৈষায়িকেব 
উত্ত প্রশ্নেব উত্তবে বৌদ্ধ বলিতেছেন-_“দিগস্তবাবচ্ছেদ:**** ইতি চেৎ।” অর্থাৎ অন্থাদিকে 
দ্বাব৷ অবচ্ছেদ_-সেই প্রকাঁবভেদর। একটি পবাণু যেই দিগবচ্ছেদে অর্থাৎ যেই দিকেই 
সংযুক্ত, যদি সেই দিগবচ্ছেদেই অসংযুক্ত হইত তাহা হইলে বিরোধ হইত। কিন্তু তাহা 
নয, যেই দ্রিকেব ছাবা৷ অবচ্ছিন্ন [ বিশেধিত ] হইয়া পবমাণু সংযুক্ত হয, সেই দিকের বাব 
অবচ্ছিন্ন হুইঘা' সেই পবমাঁণু অসংযুক্ত হয় না, কিন্তু অন্যদ্িগবচ্ছেদে এ পবমাঁণু অ্ংযুক্ত। 
স্থৃতবাং বিবোধ কোথাঁ? বৌদ্ধেব এই কথাব উত্তবে নৈয়াধিক বলিতেছে-হস্ত। সংযোগ 
সংযৌগিনো-"* দৌষ ইতি ।” অর্থাৎ বৌদ্ধ ষদি অবচ্ছেদ [. বিশেষক ] ভেদে বস্তব এক- 
কালে থাকা না থাকা গ্রভৃতি বিবোধ পবিহাৰ কবেন, তাহা হইলে আমবাও সহকাবী 
গ্রভৃতি সংযোগী এবং মংযোগেব ভেদ পঙ্গেও উক্ত অবচ্ছেদভেদ অবলম্বন কবিবা! [ সিদ্ধান্ত 
বৃততান্তঃ ] অর্থাৎ সিদ্ধান্তেব কথা বলিব। যেমন কাপডেব দশা [ বন্্প্রান্তভাগ ] অবচ্ছেদে 
বক্ত বস্তব নংযোগ আছে আব আচল অবচ্ছেদে আচলেব দিকে বক্ত বস্তব সংযোগে অভাব 
আঁছে বলিয়া একই বস্ত্রে একই কালে বক্তত্ব ও অবক্তত্বেব বোধ হইতে পাঁবে। এইভাবে 
অবচ্ছেদভেদে বক্তত্ব অবক্তত্ব ধর্ম্বর বিকদ্ধ নয-_ইহাই বলিব। ইহাতে দোষ কি? ্ৃতবাং 
বস্ত স্থির হইলেও সহকাবীব সম্মিলন ও অসম্গিলন বশত একই বস্ত কার্ধ কবে এবং কবে না 
ইহা সিদ্ধ হইল । এইভাবে স্থাধী বস্তব সত্তা সাধন কবিয় নৈয়ারিক বলিতেছেন-_“এতেন 
ব্যতিবেকপক্ষোহপি নিবস্তঃ | এতেন- ইহাব অর্থ যাহা সৎ তাহা ক্ষণিক-_এইরূপ অন্বয়- 
ব্যাপ্তি খগ্ডনেব দ্বাবা। নৈযাবিক এই গ্রস্থেব প্রথম হইতে এতদুব পর্যন্ত যে যুক্তি 
দেখাইস্াছেন--তাঁহাতে বৌদ্ধেব সত্ত! হেতৃতে ক্ষণিকত্ব সাধ্যেব অস্বয়ব্যাপ্তি খণ্ডিত হইয়াছে । 
এ অন্বষব্যাপ্তি খগুনেব ঘাবা ব্যতিবেকপক্ষ অর্থাৎ যাহা! ক্ষণিক নঘু তাহা পৎ্ নষ, যেমন 
শশশৃদ-এইবপ বৌদ্দেব ব্যতিবেক ব্যাপ্তিবও খণ্ডন হইথা গেল। কাঁব্ণ বৌদ্ধ কেবলাম্বয়ী 
পৃদীর্ঘ শ্বীকাঁৰ কবেন না। কেব্লান্বর়ীতে ব্যতিবেবব্যান্তি থাকে না। বৌদ্ধ যখন 
কেবলাম্বধী শ্বীকাব কবেন না, তখন যেখানে অন্বযব্যাপ্তি থাকে, দেখানে ব্যতিবেক ব্যাপ্তি 
থাকে। ব্যতিবেক ব্যাপ্তি থাকিলে অন্বধব্যাপ্তি থাকিবেই, অন্য ব্যাঞ্চিটি ব্যাপক, ব্যতিবেক 
ব্যাপ্তি ব্যাপ্য। এখন যাহা সৎ তাহা ক্ষণিক ইত্যাদিবপে অনয়ব্যাপ্তি খণ্ডিত হুইযা যাঁওযায় 
অন্বধ ব্যাপ্িব ব্যাপ্য ব্যতিবেকব্যাপ্তিও খণ্ডিত হইঘা গেল। স্থতবাং স্থাধী বস্ত ক্ষণিক ন! 
হইলেও অপঘ হইবে ন|। কিন স্থাধী বন্তবও সা সিদ্ধ হইবে ইহাই 'নবায়িকে বক্তব্য (৬২ 


অপ্রিকণ্ড তত্রাশ্রয়হেতুদৃষান্তসিদ্বৌ প্রমাণাভাবঃ1 অব- 
নি প্রসাণাপ্রন্বঃ। প্রমাণপ্রনৃত্াবলীকডানুপপত্ে& এবং ভগ 
ব্যবহারে দ্ববঢনঘিরোধঃ শ্বাদিতি ঢ৭ তৎ কিং হ্কবঢন- 


গ্রথয পবিচ্ছেঘ--কষণৃভদ্দবাদ ২৩৩ 


বিরোধেন তেষু প্রমাণমুপদিতং ভবে, ব্যবহারনিষেধ- 
ব্যবহারোইপি বা খর্ডিতঃ স্যাণ্ড অপ্রামাণিকোইয়ং হ্যব- 
হারৌইবশ্যাভ্যুপগন্তব্য ইতি বা ভবে 1৬৩1 

অনুবাদ-_সেই ব্যতিবেক ব্যান্তিতে আশ্রয়, হেতু ও দৃষ্টাস্তসিদ্ধিবিষষে 
গ্রমীণের অভাবকপ অধিক [দোষ] আছে। অবন্ততে [ শশশৃঙ্গাদিতে ] 
প্রমাণের প্রবৃত্তি হয় না। [ অবস্ততে ] প্রমাণের প্রবৃত্তি হইলে [ শশশৃঙগার্দিব ] 
অলীকত্বেষ অনুপপত্তি হইযা পড়ে। [বৌদ্ধের আশঙ্কা] এইবপ প্রমাণসিদ্ধ 
পদার্থে ব্যবহার হইলে নিজের বাঁকোর [ অলীকে কোন ব্যবহার হয় না-এইবপ 
বাকোর ] বিরোধ হয। [ নৈষায়িকের বিকল্প ] তাহা হইলে কি নিজের 
বাকোর বিরোধ দ্বাবা সেই অলীকসমূহে প্রমাণ দেখান হইল ? (১) অথবা 
বাবহারেই নিষেধ-ব্যবহার ও খণ্ডিত হইল (২)? কিন্বা এই অপ্রামার্ণিক ব্যবহার 
অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে--ইহা! দেখাঁন হইল (৩) ॥৬৩| 

তাপর্য-যাহা সৎ তাহা ক্ষাণক এইবপ অব ব্যান্তিতে যে সব দোষ আছে, খাহা 
ক্ষণিক নয তাহা অদৎ এইবপ ব্যতিবেক ব্যাপ্তিতে অ্ব্যাপ্তি অপেক্ষা অধিক দৌষ আছে-_ 
ইহা। নৈয়াধিক "অধিকশ্চ তত্র” ইত্যাদি গ্রন্থে বলিতেছেন। অক্ষণিক অমৎ যেহেতু 
অঞ্ষণিক ক্রমে বা! যুগপৎ অর্থক্রিমাশৃন্য যেমন কৃর্মনবোম, এইবপ অন্মানে বৌদ্ধমতে 
অক্ষণিক বস্ত অদিদ্ধ বলিধা আশ্রয়াসিদ্ধিদোৰ আছে। আশ্রয় হইতেছে পক্ষ, ধাহাবা 
সংশযকে পক্ষতা বলেন তীঁহাদেব মতে কৃর্মবৌমাদি অসৎ কিনা এইরূপ সংশব না৷ হওঘাঁষ 
পক্ষতা নাই। আব ধাহাদেব মতে দিষাধযিষ! অর্থাৎ অনুমান কবিবাঁব ইচ্ছা বা তাদৃশ 
ইচ্ছাব অভাঁব্বিশিষ্ট দিদ্ধিব অভাব পক্ষতা তীহাদেব মতেও কৃর্মবোমাঁদিতে অসত্বেব 
অন্যান কবিবাঁব ইচ্ছ। না থাঁকায় পক্ষতা নাই। পক্ষতা না থাকিলে পক্ষ বা আশ্রয় 
অদিদ্ধ। হেত্বসিদ্ধি দোষও উক্ত অন্মানে আছে। যাহাতে ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্মতা থাকে 
তাহাতে হেতুত্ব থাকে । অসন্ীব ব্যাপ্তি ক্রমে কার্ধকাবিতাশৃস্তত্ব বা যুগপৎবার্ধকারিতাশৃন্ত্ 
ধর্মে সিদ্ধ হয় না বলিষাই ব্যাপ্তি নাই, আব উক্ত ক্রমিক বা যুগপৎকার্ধকাবিতাশৃনততব ধর্ম অসৎ 
শশশৃদ্ধাদিতে থাকে ন1 বলিয়া পক্ষবর্মতাঁও নাই। শশশৃঙ্দাদিতে যেমন ভাঁবভূত ধর্ম 
থাঁকে না দেইবপ অভাবভূত ধর্মও থাঁকে না। স্থতবাং ব্যান্তিও গক্ষধর্মতা না থাকার 
ক্রমে বা যুগপৎ কার্যকাবিত্বাভাবরূপহেতূ অসিদ্ধ। 

ষ্টান্তও অসিদ্ধ। কাবণ ব্যতিরেকী ব্যান্তি হইতেছে সাখ্যাভাবব্যাপকীভূতাভাবপ্রতি 
যোগিত্ব। প্রকৃত অহ্মানে অর্থাৎ অক্ষণিক অসৎ ত্র বরা ানররা হাপৎ" 

(9 'ভবস্টি' ইতি "খ' পুত্তকগাঁঠি। 


৬ 


১৩৪ আছ্মুততৃ-বিবেক 


কাঁবিতাশৃন্ভৃহেতুক এই অনুানে অসভারগ দাখ্য অপ্রদিদ্ধ হার অনস্তাব ব্যাপকীসৃত 
অভাবেব প্রতিযোগিত্বজ্ঞানেব স্থল না থাকার দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ। কেন আশ্রয় হেতু ও দৃ্টস্থ 
অদিদ্ব? এই প্রশ্নেব উত্তবে বনিগাছেন- “না শ্ররহেতুদৃ্টন্রদিছধৌ প্রমাণাভাঁবঃ” অর্থাৎ আশ্রয়, 
হেতু ও দৃষ্টান্তেব নিদ্ধিতে কোন প্রমাণ নাই। কেন প্রাণ নাই ? ইহাব উবে বলিগাছেন__ 
ধ্অবন্থনি প্রমাণীপ্রবৃত্তেঃ1” অর্থাৎ শশশূ্দাদি অবন্ত, সেই অবন্তে প্রত্যক্ষ বা অঙ্গমান 
[ বৌন্ধমতে এই ছুটটিই প্রমাণ] প্রধাণেব প্রবৃত্তি, হয় না। কাবণ বৌদ্ধ বলেন 
গ্রত্যক্ছেব বিষয়টি প্রতাক্ষেব প্রতি কারণ হ্র। কিন্তু শশশূঙ্ধানিতে কারণন্ব না থাকা 
দেখাঁনে প্রতাক্ষ প্রমাণেব প্রবৃত্তি হইতে পাবে না! আর অন্থনানেব প্রতি তাদান্থয 
বা তদুৎপন্তি অর্থাৎ কারণ হইতে উৎপতি ব্যান্তির প্ররোর্তক | বেমন শিংশপাঁতে 
বুহ্ষতাদাযআম্য আছে বনিরা শিংশপার বৃক্ষত্বে ব্যাপ্তি আছে বা ধৃম বন্থিব কার্ধি বলির ধূধে 
বহিব ব্যাপ্তি আছে। শশশূদ্ধািতে কহাবও তাদাম্ম্য বা কাহাবও কর্ষিত্ব নাই বনি 
ব্যাপ্তি নাই, ব্যাপ্তি না থাকার শশশৃঙ্গাদিতে অঙ্থমানেৰ প্রবৃত্তি হইতে পাবে না৷ 
এইভাবে অবস্থতে গ্রদাণেব প্রবৃত্তি হইতে না পাবায় আশ্রয়, হেতু, দৃষ্টান্ত এমন কি সাধ্যও 
অন্ধ হইরা বার-_ইহাই অভিপ্রার! আঁব ঘি অবস্ক [ অলীক শশশদ্গা্দিতে ] প্রাণের 
্রবৃনত স্বীকার কৰা হর--তাহা হইলে ভাহাব অলীকত্ই অন্ুপপন্ন হইঘ্র। পডে--এইকথা 
প্রমীণপ্রবৃতৌ অলীকত্থানুপপন্ডেঃ” বাক্যে বন্িযাছেন। বাহা প্রঘাথসিদ্ধ ভাহা অলীক 
হইতে পাবে না। এইভাবে নৈরাদ্িক বৌদ্ধেব ব্যতিবেক ব্যাপ্তিতে দোষ গ্রদান কবিলে 
বৌদ্ধ আশঙ্গা কবিতেহেন-_“্এনং তত্যব্যবহাবে স্ববচনবিবোধঃ স্যাঁৎ ইতি চেৎ্া” 
অর্থাৎ শশশূন্গ প্রভৃতি গ্রনা্েব বিষর নর বলিরা “অক্ষণিক অবৎ, ক্রগাক্রমেব অভাব 
হেতুক” এইরূপ অনুদানে পক্, দাধা, হেতু, দৃষ্টান্চ অনিদ্ধ হওয়ার শশশুদাদি অবস্থতে যি 
অন্গঘানের ব্যবহার ন| হব, তাহা হইলে প্অবস্থ শশশূদদাদি ব্যবহাবের বিষৰ হরর না” 
এইভাবে নৈা্িক বে ব্যবহারেব নিবে ব্যবহাব কবিতেছেন, ভাহাতে ভাহাৰ নিজ্জেব 
বচনেবই বিবোঁধ হুর! পড়িতেছে। থাহাঁতে কোন ব্যবহাঁব হুর না তাহাতে বচন 
অর্থাৎ, বাঁক্যেবও ব্যবহাব হইতে পাবে না। অথচ টনরারিক বলিতেছেন_-শশশুদদাদি 
অবস্ততে কোন প্রদাণ নাই বা কোন ব্যবহাব নাই। কোন প্রমাণ নাই বা ব্যবহাব নাই 
এইরূপ বাক্যব্যবহাব তো নৈর়া্িক কবিতেছেন। তাহা হইলেই নৈরার্রিকেব নিজেব 
কথাতেই নিঙ্গেব বিবোধ হুইা পডিতেছে ইহাই বৌক্ছের আঁশঙ্কাব অভিপ্রায় বৌদ্ধের 
এইরপ আশশ্কাব খণ্ডন কবিবাব সন্ত নৈয়ারিক তিনটি বিকল্প উঠাইনাছেন। প্রথম বিকল্প 
হইতেছে-্ষবস্থতে কোন প্রাণ নি বা বাবহাঁব নাই” এই বাক্যটি বিরুদ্ধ, কাবণ 
এইরূপ বাক্য ব্যবহাব কবা হইতেছে অথচ বলা হইভেছে অসতে কোন ব্যবহার নাই! 
এইবপ শ্ববগনবিরোধেব আপত্তি দিবা কি বৌদ্ধ দেই শখশূ্দাদি অবস্থতে প্রমাণ আছে ইহাই 
বলিতে চাহেন (১)! দ্থিতীর বিকল্প হইতেছে--অথবা বৌ আমাদের (নৈয়াবিকেব ) শ্বচন- 


প্রথম পরিচ্ছেদ--স্মণভন্ববাদ ২৩৫ 


বিবোধ আপত্তি দ্বাবা কি বলিতে চাঁন যে "্অবস্ততে ব্যবহাবেব নিষেধ রূপ ব্যবহাঁৰও কৰা 
চলিবে না (২)। তৃতীয় বিকল্প যথা-_কিন্বা অবস্তুতে ব্যবহাব অগ্রামাণিক হইলেও শ্বীকাব 
কবিতে হইবে । নতুবা প্অবস্ত কোন ব্যবহাবের ব্ষিয় হয় না” এইবপ নিজেব বচনের 
বিবৌধ হইয়া পভিবে (৩)। ৬৩1 
ন তাত প্রথমঃ ন হি বিরোধসহত্রেণাপি শ্থিরে ত্য 

ক্রমাদিবিরহে ঘা শশশুঙ্গে বা প্রত্যক্ষমনুমানং বা দর্শয়িতুং 
শর্যম্ব, তথাত়ে ঘা তং ভৌতকল্রহেন। দ্বিতীয়স্তিস্যত এব 
প্রামাণিকেঃ। অবঢনকেব তথ তত্র প্রাতমু, কিং কু্সে যন্ত্র 
বঢচনং সর্বথৈবানুপপন্নং তত্রাঘচনমেব ভ্রেয়ঃ তবমপি পরিভায় 
তাঘণ্ড নিশ্রমাণকেহর্ষে মুকবাবদূকয়োঃ কতরঃ ভ্তরেয়ান্‌ ॥৬৪] 

অন্বাঁদ-_[ খগুন ] গ্রথম পক্ষ যুক্তিযুক্ত নয়। যেহতু হাঁজার বিরোধ 
দ্বারাও [অসৎ] স্থির বন্ত, বা সেই স্থিব বস্তর ভ্রম ও যৌগপছ্ের অভাব 
বিষয়ে, বা শশশুঙ্ধ বিষষে প্রত্যক্ষ বা অনুমান দেখাইতে পারিবে ন!। প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ দেখাইলে আর বর্ধব ঝগড়ার আশঙ্কা থাকে না। দ্বিতীয় পক্ষটি কিন্ত 
গ্রামাণিকেবা ্বীকীবই কবেন। [ বৌদ্ধের আশঙ্কা ] তাহা! হইলে [ অগ্রীমাণিক 
বস্ততে ব্যবহার মাত্রেব নিষেধ স্বীকাব করিলে ] কথা না বলাই প্রাপ্ত হয়। 
[নৈযায়িকের উত্তর] কি কবিব, যেখানে সর্বপ্রকারে কথ ব্লা অন্ুগপন্ন 
[ অসঙ্গত ] হয, সেখানে কথা না বলাই প্রশস্ততব। তুমিও চিন্তা কর-প্রমাঁণ- 
শূন্য পদীর্ঘ বিষয়ে বোবা ও অভিশয কথকের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ॥৬৪। 

ভাৎপর্ধ__নিজেব বচনেব বিবোধবশত অসৎ বিষয্নে প্রমাণ প্রদখিত হ্য-_এই 
গ্রথম বিকল্পটি যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া নৈন্নাত্িক “ন তাবৎ প্রথমঃ+**** ভৌতকলহেন” গ্রন্থে 
দেখাইতেছেন। "অক্ষণিক অসৎ যেহেতু তাহাতে [ অক্ষণিকে ] ভ্রম বা যৌগপপ্য নাই 
অর্থাৎ অন্গণিক ক্রমে বা যুগপৎ কার্য কৰে না।* এইবপ ব্যতিবেক ব্যাপ্তিমূলক পূর্বোক্ত 
অন্থমানেব উপবে নৈম্া়িক বলিয়াছিলেন--এই অন্ুমানে পদ্ম, সাধ্য, হেতু ও দৃ্াস্ত অসি, 
কাবণ অবস্তবিষয়ে প্রমাণের প্রবৃতি হয় না। অবস্ততে প্রমাণের প্রবৃত্তি হইলে অবস্তব 
অলীকত্‌ই অস্থুপপন্ধ হইয়া যাষ। তাহাঁব উপবে বৌন্ধ আশঙ্কা কবিয়াছিলেন__অবস্তুতে 
কোন প্রমাণে প্রবৃত্তি হয নাঁ-এইরপ বাক্যটিতো অবস্ততে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহা হইলে 
কোন প্রমাণে প্রবৃত্তি হয় না ইহা বলার নিজেব বাঁক্যেই বিবৌধ হইয়া পডিতেছে। 
ইহাঁব উত্তবে নৈবাধিক প্রথম বিকল্পে বনিয়াছিলেন-_তাহা৷ হইলে তুি [বৌদ্ধ] কি 
বলিতে চাও--বচনেব বিবোধ হইতেছে বলিষা সেই অবস্ততে প্রমাণ আছে ইহা ঠিক 


হ্ত্গ আত্মতত্ব-বিবেক 


নর। কেন টিক নর? এই প্রশ্নের উত্তরে নৈরারিক বলিতেছেন-_ হাজার বিরোধ থাকিলেন 
অনৎ স্থির বস্থতে প্রত্যন্গ বাঁ অনুমান প্রদাণ দেখাইিতে পারিবে না। বৌদু ঘতে গত্যকও 
অঙ্গবান-_এই ছুই প্রকারই প্রঘাণ স্বীকার কব৷ হর্‌ বলির, নৈদ্ারিক বৌদ্চকে এই ছুইটি 
প্রমাণের কথা বলিরাছেন। বৌদ্ধ গণিক বন্তকেই সৎ বলেন। অক্ষণিক অর্থাৎ স্ট্ি 
বন্ত অরৎ্। এখন স্থিব বন্থ যদি অনৎ হ্র, তাঁহা হইলে হাজ্রাব বিবোধেও সেই স্থিরে 
প্রত্তক্ষ প্রমাণ থাকিতে পাবে ন1। যেহেতু বৌদ্ধ প্রত্যন্দেব কাবণকে প্রত্যক্ষ বলেন। 
তীহাঁদের ঘতে অনৎ কারণ হর না। স্থিবু বস্ত অসৎ হইলে তাহাতে কাঁবণত। থাকে 
নাবলিরা স্থির ব্বিরে প্রত্যক্ষ গ্রদাণ প্রবৃত্ত হইতে পাবে না। হৃতরাং বৌদ্ধ স্থিব বিষ্ক 
প্রত্যক্ষ প্রমীণেব উপন্তাস বরিতে পারেন না! আর অনতে ব্যান্তি থাকে না বলিগ্জ 
অনৎ স্থিরে অন্থ্মান প্রনাণেবও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। যেভাবে স্থির বস্তুতে প্রত্যক্ষ 
বা অন্যান দেখান বার না, দেইভাবেই স্থিরবস্ততে করে বার্বকাবিত্থ বা বুগ্পৎকার্তকারিত 
বিষয়েও প্রত্যক্ষ এবং অনুমান দেখান বার না। কাঁবণ স্থিব বন্ধ বৌদ্বগতে দৎ বলির 
সেই স্থিবের ক্রমকাবিত্‌ এবং অক্রমকারিত ও প্রত্যক্দ বা অনুদানের বিষয় হইতে পারে 
না। এইভাবে শশশুঙ্দ প্রহতিতে ও হাহ্ার বিবোঁধ সন্থে প্রত্দ্দ বা অনুমান প্রমাণ 
দেখান যাগ না। সুতরাং নিজের বচন বিরোধ ছাবা| অবস্ত বিবরে প্রঘাণ উপনিত হইতে 
পারে না বলির! প্রথম পক্ষ খণ্ডিত হইল! এরপর নৈরার্িক আর একটি কথা বলিগাছেন-- 
দেটা এই বে__অবস্তে ঘদি তথাত্ব অর্থাৎ প্রমাণ দেখান ঘাঁর তাঁহা হইলে আব ভৌত কলহে 
কাত কি? ভৌতের অর্থ বর্ধর, হীন। এইরূপ হীন কলহ্‌ অনর্থক! যেহেতু অবন্থতে 
প্রমাণের প্রবৃত্তি হইলে, নেই অবসর অবস্তত্থ ব| অলীকতুই থাকিতে পারে না। 
ফলত স্থিব বস্ত সৎ ইহ দিদ্ধ হুইরা ধাঁছ়। স্থির বশত দৎ হইলে আঁব বৌদ্ধের সহিত 
নৈরায়িকের ঝগডাঁর কোন কার্ণ থাকে না। 

এখন দ্বিতীর পর্ঘটি ঘুক্তিবুক্ত কিনা? তাহা নির্বারণ করিবাৰ জন্য নৈরারিক 
"ছিতীয়ন্ত-“*প্রানাঁণিকৈতত গ্রন্থের অবভারণ| কবিরাছেন। “অনৎ কৌন ব্যবহারের বিষয় হর 
না-বলিলে অন বিষদ্ে ব্যবহাবের নিবেধ ব্যবহাৰ করাও উচিত নূর! ইহাই ছি ছ্িতীপ্ন 
পর্দ। নৈয়ামিক এই ঘ্বিভীর পর্ঘটি ইঞ্টাপত্তি করিরলা লইতেছেন। তিনি বলিতেছেন-- 
“কেবল আমবা! নর কিন্ক প্রাধাণিক ঝ্মক্তিবা ইহা স্বীকার করেন-বাঁহা কোন ব্যবহারের 
বিষর হয় না তাহা নিবেধ ব্যবহীবেবও বিষব হত্র না।” নৈরাঁধিকেব এই কথার উপবে বৌচ্ছ 
বলিতেচ্ছেন “্নবচনমেব তহি প্রাপ্তন্‌।* অর্থাৎ "্অনৎ ধখন কোন ব্যবহাবেব বিষর হর 
না বলির নিবেধ ব্যবহাঁবেরও বিবর্র হর না ইহা তুমি [ নৈযারিক ] শ্বীকাব করিতেছ, 
তখন “অন কোন ব্যবহারেব ব্বিদু হয় না*--এই বচনব্যবহারেরও ব্যির হইবে না৷ তাহা 
হইলে তোদাৰ [ নৈয়ারিকের ] পক্ষে এ বিবযে কোন কথা না বলাই বুক্তিবুক্ত। এই 
অবচনের প্রাপ্তির উদ্লেখ করিরা বৌদ্ধ নৈদ্নারিকের উপব দ্অপ্রতিভা” নামক নিগ্রহ 


প্রথম পরিচ্ছেদ-_ক্ষণভদবাদ ২৩৭ 


স্বানেব উল্লেখ কবিয়াছেন। বাদী বা! প্রতিবাঁদীর বিচাব ক্ষেত্রে পবাজযেব কাব্ণকে 
নিগ্রহস্থান বূলে। পপ্রতিজ্রা হানি ইত্যাদি নামে ২০টি নিগ্রহ স্থান আছে! তাহাদের 
মধ্যে অপ্রতিভা একটি নিগ্রহ স্থান! উত্তবযোগ্য বিবয়ে কোন উত্তব না দেওয়া অপ্রতিভা। 
এখন "অসৎ কোন ব্যবহাবেব বিষয় নয়” বলিলে বচন বা বাক্যবপ ব্যবহাবও অসং 
বিষয়ে চলিতে পাঁবে না। স্ৃতবাং কোন কথা না বলাই উচিত। কৌন কথা বা 
উত্তব না দিলে বাদী বা প্রতিবাদীব অগ্রতিভাবপ নিগ্রহ স্থান হয়। নৈদ্বাগ্িকেব নেই 
নিগ্রহ স্থান হইল-_ইহাই বৌদ্ধেব বক্তব্য। ইহাঁব উত্তবে নৈয়াগ্িক বলিতেছেন-_“কিং 
ুর্ম:-"শ্রেযান্‌।৮ অর্থাৎ কি কবিব বে বিষবে কথা বলা সর্ধপ্রকাবে অন্পপন্ন, সেই বিষয়ে 
কথা না বলাই উচিত। তুমিও [ বৌদ্ধও ] চিন্তা কিয়া দেখবে বিবর়টি প্রমাণশূহ্য 
সে বিষয়ে চুপ কবিয়া থাক ভাল অথবা অনেক অযৌক্তিক কথা বলা ভাল। যে অনেক 
অযৌক্তিক কথা বলে তাহাকে বাবদূক বলে।” নৈরাগ্রিক এই কথার দ্বাবা বৌদকে জ্রানাইরা 
দিলেন__আমাব [ নৈমায়িকেব ] অগ্রতিভা নীমক গিগ্রহস্থান হয় না। কাবণ যাহা উত্তরের 
যোগ্য তদ্ধিষয়ে উত্তব না দেওয়া অপ্রতিভা। কিন্তু যে বিষষে কোন কথ! বলা উচিত নয়, 
নেই বিষয়ে উত্তব না দেওযা কখনও অপ্রতিভা! হইতে পাবে না। অসৎ কোন ব্যবহাবেবও 
বিষ নয় বলিয়া বচনব্যবহাবেবও বিষয় নয়। ন্কৃতবাং অদৎ বিষে কথা না বলা অপ্রতিভা! 
হইতে পারে না। নৈয়াধিক ইহা বলিয়া আবও বৌদ্ধকে বলিয়াছেন_দেখ। তুমিও 
চিন্তা কবিয়া দেখ দেখি। যে বিষয়ে কথা বলা কোন বূপেই উচিত নয়, দেই বিষরে বোবা 
হইয়া থাকা ভাল, না--যাঁ তা অনেক কথা বল! ভাল। বস্তত বচনেব অযোগ্য বিষরে বচন না 
বলাই যে উচিত--ইহা! সকলেই ম্বীকাব কবিবেন। স্থৃতবাং দ্বিতীব পদ্ষকে ই্টাপত্তি কবিয়া 
লওয়ায় নৈাম্নিকেব কোন দোষ হর না ॥৬৪| 


এবং বিদ্রধাপি ভবতা ন মৃক্কীভূয় স্থিত, অপি তু 
ব্যবহান্ঃ প্রতিষিদ্ধ এবাসভীতি ঢেঞ্, সত্য । যথা অপ্রা- 
মাণিকঃ হৃবঢনবিকদ্কোহর্ে! মা প্রপাঞ্জীদিতি মন্যমানেন হয়া 5১ 
অপ্রামাককি এবাসতি ব্যবহারঃ হ্বীকতঃ তথাস্মাভিরপি প্রমাণ- 
চিন্তায়াম, অপ্রামাণিকো ব্যবহারো মা! প্রসাজ্জী ইতি মন্যমানৈর 
প্রমাণিক এব ঘ্ববনবিরোধঃ শ্বীক্রিয়তে। যদি ভূভয়ন্্রাপি ভবান্‌ 
সমানদুষিঃ শ্যাদস্মাভিল্নপি তদা ন কিঞিদ্ুঢ্যতে ইতি 1৬৫1 
অন্থবাদ-- পূর্ধপক্ষ ] এইবপ [ অব্যবহার্ধে ব্যবহারের নিষেধব্যবহারও 
অনুচিত--ইহ! ] জানিযাও আপনি [ নৈধাধিক ] চুপ করিধা থাঁকেন নাই । কিন্ত 
"ইতি গাঠো নাতি "খা পু্ুকে। 


২৩৮ আ'ঘ্বতত্ব-বিবেক 


অসতে ব্যবহাঁবেব নিষেধ [ ব্যবহার ] ই করিয়াছেন। [[ দিদ্ধান্তীর উত্তর] ঠিক 
কথা। অপ্রামাণিক নিজেব বচনবিরুদ্ধ অর্থের প্রসক্তি যাহাতে না হয়__ইহ| 
মনে করিয়া তুমি [ বৌদ্ধ ] যেমন অনতে অগ্রামাণিক ব্যবহাব শ্বীকাব করিয়া, 
সেইৰপ আমরাও [ নৈয়ায়িকের! ] প্রমাণের চিন্তা করিষা অগ্রামাণিক ব্যবহারের 
যাহাতে প্রসক্তি ন৷ হয় ইহ। মনে কবিয়া নিজের অপ্রামাণিক বচনবিরোধই 
স্বীকার কবিয়াছি। আপনি [বৌদ্ধ] যদি উভয়ত্র [ অতে যেমন বাবহাব 
নিষেধ হয় না, সেইৰপ অসতে দৃষ্টাস্তাদির ব্যবহারও হয না এই উভয়বিষয়ে ] 
সমবৃষ্টি হন, তাহা! হইলে আমরা [ নৈয়ায়িক ] কিছুই বলিব না ॥৬৫॥ 


তাঁৎপর্য__নৈষাগিক দ্বিতীয় পক্ষকে ইই্টাপত্তি কবিয়া লওষাষ বৌদ্ধ তীহাদেব উপব 
একটি দোষেব আপত্তি দিয়াছেন-দএবং বিছ্াঁপি "'..*চেৎ।” বৌদ্ধেব বক্তব্য এই_- 
“আপনি [ নৈয়া়িক ] জানেন যে অপ্রামাণিক বিষয়ে কথা না বলাই উচিত। অথচ তাহ! 
জানিযাও “অসৎ বিষয়ে কোন ব্যবহাঁব হয় না" এইবপ ব্যবহাবে নিষেধ ব্যবহাঁব কবিয়াছেন। 
স্থৃতরাঁং আপনি বিরুদ্ধ বাঁক্য ব্যবহাঁব কবিয়াছেন।» বৌদ্ধেব এই অভিযোগে উত্তবে 
নৈয়ায়িক প্পত্যমূ. 'ম্বীক্রিয়তে” ইত্যাদি গ্রন্থ বলিয়াছেন। অভিপ্রায় এই_ নৈয়াধিক 
বূলিতেছেন--্যা, আমি অসৎ বিষয়ে ব্যবহাঁবেব নিষেধ ব্যবহাব কবিয়াছি, ইহা সত্য। 
তথাপি আপনি [ বৌদ্ধ ] নিজেব বাক্যেব অগ্রামাণিক বিরুদ্ধ অর্থেব প্রদক্তি যাহাতে না 
হয়, তাহার জন্য প্যাহা সৎ তাহা ক্ষণিক” এইরূপ ব্যাপ্তি স্বীকাঁৰ কবিয! অনৎ শশশূঙ্দাদিতে 
ক্গণিকত্ব নাই বলিয়া ক্ষণিকত্বেব ব্যাপ্য সত্বও নাই ইহা! বলিয়াছেন। যাঁহা সং, তাহ! ক্ষণিক 
এই বাক্যেব বিরুদ্ধ অর্থ হইতেছে, যাহাতে সত্ব আছে তাহাতে ক্ষণিকত্বেব অভাব আছে। 
এই ব্রিদ্ধ বচন ম্বীকাঁৰ কবিবাব ভয়ে, বৌদ্ধ যাহাতে ক্ষণিকত্ব নাই, তাহাতে সত্ব নাই, 
যেমন শশশৃ্গািতে এইবপ বলিযাছেন। অথচ ক্ষণিকত্ব না থাকিলে সত্তা থাকে না ইহা 
অপ্রামাঁণিক, কোন প্রমাণেব বাবা সিদ্ধ হয না। কিন্তু বৌদ্ধ কেবল বচনেব বিরোধ এডাইতে 
গিয়া! অগ্রামাণিক ব্যবহাব [ অনুমানাদি ব্যবহার ] ম্বীকাঁৰ কবিয়াছেন। সেইরূপ আমবাও 
[ নৈষায়িক ] ক্ষণিকত্ব বিষষে প্রমাণ কি? ইত্যাদি প্রমাণ বিষয়ে চিন্তা কবিয়! যাহাতে 
আমাদেব কোন অপ্রামাণিক ব্যবহাব না হয়, তাহাব জন্য নিঙ্গের বাক্যে যে অগ্রামাণিক 
বিবোধ "অসৎ কোন প্রমাণের বিষ্য হয় না বা ব্যবহাবেব বিষ্য হয ন” ইত্যাদি বিবোধ 
স্বীকাব করিযাঁছি। এই বচন বিবোধ প্রমাণিক নয) অসৎট প্রামাণিক নষ বলিয়া অসৎ 
বিষযে বচন বিরোধও অপ্রামীণিক। নৈধায়িকেব এই উক্তি দ্বাবা বুঝা যাইতেছে বৌদ্ধেব 
পক্ষেই দোষে গুকত্ব হইযাছে। কাঁবণ বৌদ্ধ প্রামাণিক ব্যবহাব স্বীকার কবিয়াছেন। আর 
নৈযাধিক অপ্রীমাণিক বচনবিবোধ ন্বীকাব করিযাছেন। বচনবিবোধ অপ্রামাণিক হওযায় 
নৈয়াধিকমতে বাস্তব বচনবিবোধ হয নাই। ইহা! বলিয়া পবে নৈযাথিক সেই একই 


প্রথম পবিচ্ছেদ--ক্ষণভঙ্ববাঁদ ২৩৯ 


প্রতিবন্দি মুখে বৌদ্ধকে প্যদি তুভরত্রাপি” ইত্যাদি বলিরাছেন। অর্থাৎ আপনি বৌদ্ধ] 
বদি উভয় স্থলে সমদৃষ্টি হন, তাহা হইলে আমবাঁও কিছুই বলিব না। এখানে উভ্ভত্র 
বলিতে 'অনৎ বিষয়ে ব্যবহাঁব নিষেধ এবং “অসৎকে দৃষ্ান্তকপে গ্রহণ করা'। এই উভঘ 
বিষয়ে বৌদ্ধেব সমদৃষ্টি অর্থাৎ অসৎ ব্ষিষে ব্যবহাঁব নিষেধ সম্ভব নয এবং অসৎকে দৃষ্টান্ত বলা 
ও সম্ভব নয়-_এই উভয়ই যদি বৌদ্ধ স্বীকাঁব কবিধা৷ নেন, তাহা হইলে, অক্ষণিক অসৎ, ক্রমে 
ক্রমে বা যুগপৎকাবিতাঁব অভাঁবহেতুক যেমন “শশূন্দ , ইত্যাদি ৰপে বৌদ্ধ আব অসৎ- 
ৃষ্টান্তেব দ্বাবা স্থারী বন্তব অসত্ব সাধন কবিতে পাবেন না। তাহাতে আমবাও 
[নৈযাধিকেবাঁও] অসৎ বিষষে কোন কথা বলিব না__বাবহাঁবেব নিষেধব্যবহাঁব কৰিব না। ফলে 
স্থায়ী বন্তব অসত্তা পিদ্ধ না হওষায় বৌদ্ধেব বস্ত মাত্রেব ক্ষণিকত্বাদ অসিদ্ধ হইযা যায় 1৬৫1 
ততায়ে তপ্রামাণিকণ্ঢাপ্যবশ্যাভ্যুপগন্তব্য্টেতি হশ্বোয়- 
মান্তেতি ভবানেব প্র্টব্যঃ। ব্যবহারম্য শুদ্যনিরহাদিতি 
(5৬ অপ্রামাণিকণ্ঠ সুদ্যুনিন্ধ্যন্ডেতি ব্যাঘাতঃ| কথঞ্চিদপি 
ব্যবস্থিতকাদিতি চে অপ্রামাণিক্চের কথঞ্চিদপি ব্যবতিষ্ঠতে, 
প্রাগাণিকঞ্চেং তদেবোদ্যতাম্‌ ইতি বাদে ব্যবস্থা ॥৬৬| 
অনুবাঁদ -তৃতীয পক্ষে_অপ্রামাণিক অথচ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে 
ইহা! কাহার আদেশ? আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। পুর্বপক্ষ ব্যবহার সুদৃঢ় প্রসিদ্ধ 
বলিষা_[ অপ্রামাঁণিক স্বীকার কবিতে হইবে] এবন? [উত্তরপক্ষ ] 
অপ্রামাণিক অথচ দৃঢ় গ্রসিদ্ধ__ইহাঁ ব্যাঘাতদৌষ গ্রযুক্ত। [ পূর্বপক্ষ ] কোন- 
বপে [মাধিকপে ] অপ্রামাণিক ব্যবহার ব্যবস্থিত-_ইহা! বলিব। [ উত্তর ] 
যদি অপ্রামাণিক হয, তাহা হইলে কোনবপে তাহা! ব্যবস্থিত [ ব্যবহাবের বিষয 1 
হইতে পারে না। যদি প্রামাণিক হয, তাহা হইলে তাহাই | প্রামাণিক বাক্য ] 
বল। কারণ বাঁদ বিচাবে প্রামাণিক বস্ত্র কথা বলা হয-_ইহাই ব্যবস্থা 1৬৭ 
তাওপর্য__গৃবৌন্ত তৃতীষপক্ষ খণ্ডন কবিবাব জন্ত বলিতেছেন_“তৃতীয়ে তু” 
ইত্যাদি। “অপ্রামাণিক ব্যবহার স্বীকাঁব কবিতে হইবে” _ইহাঁই ছিল তৃতীয় পঞ্চ। এই 
তৃতীয় পক্ষেব উপরে নৈযারিক বলিতেছেন-_-অপ্রামাঁণিক অথচ অবশ্ঠ স্বীকর্তব্য ইহা 
কাহাব আজ্ঞা অর্থাৎ আদেশ? ইহাই আমবা বৌদ্ধকে ভিভ্ঞাঁসা কবিতেছি। কোন কিছু 
পদার্থ হ্বীকাঁব কবাটা প্রমাঁণেৰ উপব নির্ভব কবে। প্রমাণঘাবা নিশ্চয় হইলে পদার্থ 
স্বীকৃত হুয। প্রমীণ নাই অথচ শ্বীকাৰ কবিতে হইবে ইহা বিকদ্ধ কথা ইহাই নৈয়ায়িকে 
অভিপ্রায়! ইহাব উপরে বৌদ্ধ বলেন কোন কিছু স্বীকাঁৰ কবাব প্রতি গ্রনাণই কারণ 
নয়, কিন্ত নিশ্চধাত্বক জানই পদার্থ স্বীকাবেব মূল। প্রমাণ ব্যতীত ও অসৎ শশশৃদদাদির 
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নিশ্চর় হব। বৌদ্ধ অসৎখ্যাতি স্বীকার কবেন অর্থাৎ অসতেব জানবিবয়তা ্বীকাঁব কবেন। 
প্রমাণ না থাঁকিলেও যেহেতু অপতেব্/জ্ঞান হয়, সেই হেতু অসতেব ব্যবহাব স্বীকাব 
কবিতে হুইবে। প্্যবহাঁবস্য স্থদূঢনিবচত্বাৎ ইতি চে।” অসতেব ব্যবহীব স্ুদৃচ 
গ্রসিদ্ধ। বৌদ্ধেব এই কথাব উত্তবে নৈযাধিক উপহাঁন কবিয়া বৌছ্েব উক্ত বাক্য 
ব্যাঘাতদোধপ্রস্ত-_ইহাই প্অপ্রামাণিকশ্চ সুদৃচনিরূচশ্চেতি ব্যাঘাত:” বাঁক্যে বলিতেছেন। 
সারদর্শনে এগার প্রকাব তর্ক স্বীকাব কবা হইবাছে। ব্যাপ্যের আবোপেব দ্বাৰা যে 
ব্যাপকেব আবোপ কবা হর তাহাকে তর্ক বলে। এই তর্ক প্রমীণেব অন্ুগ্রাহক অর্থাৎ 
উপকাবক। ব্যাঘাত, আত্মাশ্রয়, অন্যোহন্তাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা, প্রতিবন্দিকল্পনা, লাঘব 
গৌবব, উৎদর্গ, অপবাদ ও বৈঙ্গাত্য এই এগাব প্রকাৰ তর্ক আঁছে। অনন্বদ্ধার্থক বাক্যকে 
ব্যাঘাত বলে। ধেমন কেহ যদি বলে__“আমাব মাতা বন্ধ্যা” তাহাঁব এই বাক্য ব্যাঘাত- 
দৌবছুষ্ট, কারণ পুত্রবতী জননী অবস্ধ্যা, তাহাকে বিপবীত বন্ধ্যা বলা হইতেছে। প্রকৃত 
স্থলেও বৌদ্ধ বলিতেছেন-_“্অসদ্বিষধে ব্যবহাঁব স্থদনিবঢ”। অনদ্বিষরে ব্যব্হাবটি 
অগ্রামাণিক হইলে তাহা হুদৃচনিরূঢ্ হইতে পাবে না। যাহা প্রযাত্ঞানের বিষ হব তাহাই 
সুদূচ নিব হুব, প্রমাজ্ঞানেব বির হুয় না৷ অথচ স্ব নিবঢ ইহা বলিলে তাদৃশ বাক্য 
অসন্বদধার্থক হয় বলিয়া! ব্যাঘাতদোব হব! ব্যাঘাতর্দোষেব দ্বাবা অপ্রামাঁণিক ব্যিষেব 
সুদূচ নিবচত্ব খণ্ডিত হইবা যাঁষ। ইহাই নৈরারিকেব অভিপ্রার। এবপৰ বৌদ্ধ “ক্থঞ্চিদপি 
ব্যবস্থিতত্বাদদিতি চেৎ গ্রন্থে আব একটি আশঙ্কা কবিরাছেন। তাঁহাব অভিপ্রাধ এই যে 
বৌদ্ধ মতে ছুই প্রকাব সত্য স্বীকাব কৰা হব , পাঁবমাধ্ধিক সত্য এবং সন্থৃতি সত্য। বৌদ্ধ- 
ঘতে মাবাকে মন্কৃতি বলা হয়! সেই সঙ্কৃতি সত্য বলিতে মাঁর়িক সত্য বা! কল্পিত সত্য। অসতেব 
ব্যবহাব প্রমাণসিদ্ধ না হইলেও কথঞ্চিৎ অর্থাৎ সঙ্থৃতিনিদ্ধ হইবা ব্যবস্থিত হইবে। ইহাই 
বৌদ্ধেব বক্তব্য। ইহাঁব উত্তবে নৈষার়িক বলিয়াছেন__অপ্রামাণিকশ্ে্ন **. বাদে ব্যবস্থা ।” 
অর্থাৎ যে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, তদ্বিবধে ব্যবহাৰ কোঁনবূপে সিদ্ধ হইতে পারে না। 
আব বদি বৌদ্ধ সহ্কৃতিকে প্রমা বলিয়া ্বীকাব কবেন, তাহা হইলে সঙ্কৃতির মূল 
প্রমাণের কথা বলাই উচিত অর্থাৎ শশশৃন্বাদিব ব্যবহাবেব মূল প্রমাণ বলাই বৌদছের 
উচিত অথচ তদ্বিবষে কোন প্রঘাণ নাই। ইহাতে যদ্দি বৌদ্ধ বলেন__জন্ন বা বিতগা 
কথায় পবস্পব জরেব অভিপ্রাযে অগ্রীমাণিক পদীর্থেবও ব্যবহাব কবা হয়! ভাহাঁব উত্তবে 
নৈষ্নাধিক বলিবাছেন-দেখ, তোমাব [ বৌদ্ধেব ] সহিত বাদ কথাই আবন্ধ হইয়াছে 
এই জগৎ ক্ষণিক বা স্থিবা। তত্ুনির্ণ্ব কবিবাব জন্ত বাদ কথা প্রবতিত হুয। সেই বাদ 
কথাতে অগ্রামীণিক ব্যবহাবৰ হইতে পাবে না_ইহাই বাদ বিচারে ব্যবস্থা। অথবা বাদ 
বিচাবে প্রামাণিক পদার্থ ই বলা উচিত বলিয়। নিজেব বচনবিবৌধ বা অপ্রতিভা নিগ্রহস্থান 
হব নাঁকিন্ক হেতাভাস প্রভৃতিই দোধাবহ। বাদবিচাবে হেতাভান প্রভৃতিব উদ্ভাবন 
কবিতে হ্য, ইহাই বাদবিচাবে ব্যবস্থা! হতরাং আমবা [ নৈয়ারিক] যে বলিযাছি 
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'্অনৎ কোন ব্যবহাঁধেব বিধর হর না” এই বাক্যে স্ববচনবিবোঁধ হইলেও বাদ বিচাবে 
আগাদেব কোন দৌঁব হয় নাই ।৬৭| 
জল্সবিতওয়োন্ত পঙ্গাদিয়ু প্রমাণপ্রশ্মমা্রপ্রবৃত্য ন 

স্ববচনবিন্বোধঃ তত্র প্রমাণেনোত্রমনিষমশক্যং | অপ্রমাণে- 
'নৰ তৃত্তরে হ্ববনেনৈব ভঙ্গঃ, মদুক্েষু পক্ষাদিযু প্রমাণং নান্তীতি 
হ্য়মেব হ্বীকারাৎ। অনুততর্ে তৃপ্রতিভৈবেতি 1৬৮! 

অনুবাদ £_জল্প বা বিতগা কথাঁয কিন্ত পক্ষ প্রভৃতি বিষে প্রমাণের 
প্রশ্নমাত্রে প্রবৃত্ত ব্যক্তির স্ববচনবিবোধ হয না । সেই জল্প বা বিতণয় প্রমাণের 
দ্বাবা উত্তৰ অনিষ্ট [ অনভিপ্রেত] এবং অসস্তবও। অপ্রমাণের দ্বারা উত্তর 
করিলে কিন্তু নিজেব বাঁকোর দ্বারাই নিজের [ উত্তরেব | ভঙ্গ হইযা যায়, কারণ 
“আমার কথিত পক্ষার্দিবিষষে প্রমাণ নাই” ইহা নিজ্বেকেই স্বীকার কবিতে হয। 
আর উত্তব না দিলে অপ্রতিভা নামক নিগ্রহস্থানই আপতিত হয ॥৬৮ 

তাৎপর্য ৫ পূর্বে নৈয়াধিক বলিলেন-বৌদ্ধের সহিত আমাদের বাদ বথা 
চলিতেছে। সেই বাদ কথীৰ স্ববচনবিবোধ দৌবাবহ নয়। ইহাঁতে ঘদি বৌদ্ধ বলেন, 
না। তোমাৰ [ নৈয়াধিকেব ] সাহত আমাদের বাদবিচাঁব হইতেছে না, কিন্তু জপ বা 
বিতগাবিচাব হইতেছে, এই জল্প বা বিতগবিচাবে তোমা স্ববচনবিবোঁধ বা অগ্রতিভাষ 
(তোমাব) নিগ্রহস্থান হইয়াছে। ইহাঁব উত্তবে নৈয়া্িক বলিতেছেন-_“জর্নবিতগুয়োস্ত 
ইত্যাদ্দি। অর্থাৎ নৈয়ায়িক বলিতেছেন- দেখ জর বা বিতগ্ডা কথায় তোমার [প্রতিবাদীব ] 
পক্ষ প্রভৃতি বিষয়ে প্রমাণ কি? এইরূপ বদি কেহ প্রমাণ বিষষে প্রশ্ন কবে, তাহা 
হইলে তাহাতে শ্ববচন্বিবোধদোষ হয না বা! প্রশ্নকাবী ব্যক্তিব অগ্রতিভাদোধও হ্য 
না। অতএব নিজেব বচনবিরোধ শ্বীকাঁব কবিরাও জল্লবিতণ্ডা কথাব বাদী, প্রতিবাদীকে 
পদ্দাদি বিষয়ে প্রশ্ন কবিতে পাবেন। আব সেই জল্পবিচাবে প্রযাণেব দ্বার| উত্তর 
কবিলে অনিষ্টেৰ আপত্তি হর। কাঁবণ বৌদ্ধ “্অক্ষণিক অসৎ” ইত্যাদি অস্থাঁনে পক্ষ 
প্রভৃতিকে প্রামাণিক স্বীকাব কবেন না, এখন যদি বৌদ্ধ প্রমাণের ছাব! উত্তব দেন, 
তাহা হইলে তীহার মতে উল্তসথলে পক্ষ প্রভৃতি বা শশশূদ্াদি দন্ত গ্ামাণিকতাপততি 
হইয়া পডে। তাহা বৌদ্ধেব অনভিপ্রেত। আব প্রগাথেব বাবা উত্তব বরাও জল্প, বিতগা 
কথায় সম্ভব নয়। যেহেতু শশশূর্দ কোন অখণ্ড পদেব অর্থ নর। তত্বিষনে বাক্য শবীকাব 
কবিলে শৃদ্দে শশকেব সহন্ধবিবষে কৌন প্রমাণ না থাকার প্রঘাণেব দ্বাবা উত্তৰ অসম্ভব | 
এইভাবে জন্প বা বিতগ্ কথার হ্ববচনবিবোধটি দৌষ নহে, ইহ, দেখাইবা নৈরারিক 
বলিতেছেন বৌদ্ধেবও দো আছে। কাঁবণ জল্প বা বিতগান্র আরা ['নযারিক- 


তি 


২৪২ আত্মততব-বিবেক 


গন্মাদি বিষবে প্রমাণেব প্রশ্ন কবিলে, শশশূল্গাদিবিবয়ে প্রমাণ না থাকায় বৌদ্ধ বদি 
। অপ্রমাণেব সাহাধ্যে উত্তব কবেন, তাঁহা হুইলে তীহাব নিজেব বাক্যে দ্বাবাই নিজেব 
বিবোধ হইবে। যেহেতু বৌদ্ধ নিজেই শ্বীকাৰ কবেন_বে ণআমাব কথিত পক্ষ 
বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই?” প্রমাণ না থাকা সত্বেই বৌদ্ধ উত্তব দিতেছেন বলিধা 
স্ববচনবিবোধ। আব উত্তর না দ্দিলে অগ্রতিভা দোষেব প্রসদ্দ হয়। স্থৃতবাং বৌদ্ধ 
নৈধাধিকেব উপব যে দোষে আপত্তি দি্াছিলেন, সেই দৌষ বৌদ্ধেবও আছে_ ইহাই 
নৈবাধিকেব বক্তব্য 1৬৮ 


যদি ঢ ন্যবহারঙ্বীকারে বিরোধপরিহাদ্িঃ ম্যাদসো৷ 
স্বাক্রিয়েতোপি, ন ডবম। ন খন্ু সকলব্যবহান্লাভীজনং ঢ 
তরিষেধব্যবহারুভাঁজনং ঢেতি বটনং পরক্সরমঘিরোধি 11৬১৯ 


অনুবাদ ?--ঘদি [ অসদৃবিবষে ] ব্যবহাঁব স্বীকার করিলে বিবোঁধের 
[ স্ববচনবিরোধের ] পরিহাঁৰ হইত, তাহা হইলে সেই ব্যবহার শ্বীকার 
করিতাঁম। কিন্তু তাহা [বিরোধপরিহাঁর ] হয না। যেহেতু “সমস্তব্যবহারের 
অবিষষ অথচ নিষেধব্যবহাঁরের বিষয়, এই বাক্য পবস্পব অবিরোধী নয় ।৬৯| 


ভাঁৎপর্য 8-পূর্বে নৈয়াধিক বৌদ্ধকে বলিষাছিলেন “যে বিষবে পর্বপ্রকাবে বাক্য 
বল! অঙপপন্ন সে বিষয়ে কথা না বল!ই উচিত। অগ্রামাণিক অলীক বিষযে মৃকত্ব 
অবলঘ্ধন কবাই উচিত। নতুবা! নিজেব বাক্যেব বিবোধ হ্য। যাহা বাঁক্যেব বিষয 
নয, তাহাতে নিষেধ বাক্য বলিলে বিবোধ হষ।” ইহাব উপবে যদি বৌদ্ধ বলেন-_. 
“আপনি [ নৈযাঁধিক ] নিজেব বচনেব বিবোধ ভয়ে মুকত্ব স্বীকাব কবিয়াছেন। ভাহাতে 
আপনি নিজের অগ্রতিভা দৌধও স্বীকবি কব্যাছেন। এই অগ্রতিভ| দোষ স্বীকাঁৰ 
না কবিষা সেই অলীক বিষষে আঁপনি ব্যবহাঁব স্বীকাঁব কবেন না কেন? ইহাব উত্তরে 
নৈষায়িক বলিতেছেন--প্যদি চ ব্যবহাবন্বীকাবে'"'**অবিবোধি 1৮ অর্থাৎ নৈয়াবিক 
বলিতেছেন--দবেখ! অলীক বিষধে ব্যবহীব শ্বীকাঁৰ কবিলে যদি নিজেব বচন বিবোধেব 
পবিহাঁব হইত, তাহা হইলে আমবা অলীকে ব্যবহার স্বীকাঁৰ কবিতাম। কিন্তু বিবোধ 
গবিহাঁব হয না। কেন বিবোধ পবিহাব হয় না? তাহীব উত্তবে নৈযাঁয়িক বলিয়াছেন_ 
দেখ যাহা কোন ব্যবহাবেব বিষয় নন, তাহ! নিবেধ ব্যবহাবেব বিবয়-এই বাঁক্য 
পবস্পব অবিবোধী নঘ। অর্থাৎ অলীক অপ্রামীণিক। যাহা অপ্রামাণিক তাহা কোন 
ব্যবহাবের বিবষ হ্য। কোঁন ব্যবহাবেব বিষয় না হইলে নিবেধ ব্যবহাঁবেরও বিষ 
হইতে পাবে না। সমস্ত ব্যবহাবেব যাহা অবিষব, তাহা নিষেধ ব্যবহাবেরও অবিবঘ। 
সমস্ত ব্যব্হাবের '্অবিষব অথচ নিব্ধে ব্যব্হাবেব বিবর--এই কথা বলিলে, কথাটি 


প্রথম পবিচ্ছেদ-_্ণভনদবাদ ২৪৩ 
গবম্পব বিরুদ্ধ হইদ্বা পডে, অবিকদ্ধ হয় না। স্থতবাঁং অলীকে ব্যবহাঁব স্বীকাঁৰ কবিলে 
স্ববচন বিবৌধেব পবিহাঁৰ হব না বলিগা আমবা [ নৈয্াবিক] মৃকত্ব অবলম্বনই শ্রেব 
ইহা যুক্তিযুক্ত বলিবাছি__ইহাই নৈর়ারিকেব অভি প্রীঘ 1৬৯! 

বিধিব্যবহারসাত্রাভিপ্রায়েণাভাজনভুবাদে কুতো বিরোধ 
ইতি ঢেং| হন্ত, সকলবিধিনিষেধব্যবহারাভাঁজবতেন কিঞ্চিদ্‌ 
ব্যবহ্য়ত ন বা, উভয়থাপি হবঢনঘিরোধঃ, উভয়থাপ্যবস্তনৈ 
(তন ভবিতব্যম, বস্তনঃ সর্বব্যবহার্হিরহানুপপত্ডেঃ। নেতি 
পক্ষে সকল বিবিনিষেধব্যবহাদ্রবিরহীত্যনেনেৰ ব্যবহারেণ 
বিরোধাখ, অন্যবহৃতশ্ত নিষেন্বমশক্যতা। ন্যনহ্য়িত ইতি 
পক্ষেইপি বিষয়ন্বরাপপর্যালোচনয়ৈব বির্োধাত| ন হি 
সর্ধব্যবহাপ্লাধিষয়শ্য ব্যবহুয়তে ঢেতি 1৭0 
অনুবাদ -[ পূর্বপক্ষ | বিধিব্যবহাঁবমাত্র অভিপ্রায়ে ব্যবহারের অবিষষ 
এইবপ বলিলে বিবোঁধ কোঁথাষ? [সিদ্ধান্তীব উত্তব] আচ্ছা? সমস্ত বিধি 
ও নিষেধ ব্যবহাঁবের অবিষষ বলিষ! কোন কিছু ব্যবহাব কব কিনা? উভয 
প্রকারেও নিজের বচনের বিবোঁধ হইবে, কাঁবণ উভঘ প্রকাবেই [ সমস্ত বিধি 
নিষেধেব অবিষষ বলিষা ব্যবহার করা এবং না করা পক্ষে] তাহা [উক্ত 
ব্যবহারেব অবিষষ ] অবস্ত হইবে। বস্তুতে সমস্ত ব্যবহাঁবের অভাব থাঁকিতে 
পাবেনা। না সমস্ত বিধি ও নিষেধ বাবহাঁরের অবিষষ বলিষা ব্যবহার নাই 
এই পক্ষে] এই পক্ষে_সমস্ত বিধি নিষেধ ব্যবহাঁবের অভাববান্‌*--এই ব্যবহারের 
সহিত বিবোধ হুইযা পড়ে, কারণ যাহা ব্যবহাবেব বিষষ নয অর্থাৎ অজ্ঞাত 
তাঁহাঁব নিষেধ করা সম্ভব নয। ব্যবহার করা হয--এই পক্ষেও বিষঘ ও 
স্ববপ পর্যালোচন৷ দ্বাবাই বিরোধ হইঘা পড়ে। যেহেতু সমস্ত বাবহাঁবের 
অবিষঘ অথচ ব্যবহার কব! হয__ইহা! হইতে পারে না ॥৭০॥ 
তাৎপর্য £_মসৎ বা অলীক কোন ব্যবহাঁবের বিবন্ধ নর_এইরূপ ব্যবহাবেব নিধেধ 
কবিলে নিষেধ ব্যবহাবেব বিষৰ স্বীকাঁব কবাঁৰ নিজেব বচনেব বিবোধ হয্-এই কথা 
বৌদ্ধ নৈযারিককে বলার নৈরাস্িকও বৌদ্ধ পক্ষে এই দোষ আছে ইহা! দেখাইর়াছেন। 
এখন বৌদ্ধ বলিতেছেন, আমবা অলীককে দন্ত বাবহাবের [বিবি ও নিবেধ ব্যবহাঁবের ] 
অবিবৰ বলি না, কিন্তু বিধি ব্যব্হাবশাত্রেব অবিষর বলি। কুতবাং অপন্‌ বিনি 
ব্যবহাবেব অবিষব হইলেও নিবেধ ব্যবহাবেব বিষয় হুগুরাদধ আমাদেব পক্ষে সবচন 


২৪৪ আত্বতত্ব-বিবেক 


বিবোঁধ হয় না। অসদ্‌ কোন ব্যবহাঁবের অর্থাৎ বিধি ব্যবহাবেব বিষয় হু ন[--এইবপ 
নিষেধ ব্যবহাৰ হুইলে কোন ক্ষতি নাই। এই অভিপ্রাষে বৌদ্ব-_“বিধিব্যবহারমাত্র 
* ***ইতিচে্য গ্রন্থেব অবতাবণা কবিষাঁছেন। 

ইহাব উত্তবে নৈযাঁরিক বৌদ্ধকে বলিতেছেন--“হন্ত''***ব্যবহ্ঘতে চেতি 1” 
অর্থাৎ নৈধায়িক বলিতেছেন-__তোমবা [ বৌদ্ধেব]] সমস্ত বিধি ও নিষেধের অবিষঘরূগে 
কৌন কিছু ব্যবহাৰ কব কিনা। উভগন পঙ্গেই অর্থাৎ সমস্ত বিধি নিষেধ ব্যবহাবেব 
অবিষষৰপে কোন কিছু ব্যবহাঁব স্বীকাব কবিলে বা! ব্যবহাব স্বীকাঁব না কবিলেও নিজে 
বচনেব বিবোধ হইবে। কাবণ সমস্ত বিধি ও নিষেধ ব্যবহাঁবেব অবিষধ-_-এইরূপ বাবহাঁব 
স্বীকাঁব কৰিলে, এই ব্যবহাবের বিষয় হুইয়! যাওযায় সকল ব্যবহীবেব অবিষয় কথাটি বিরুদ্ধ 
হইস্বা গডে। আব যদ্দি কোন কিছুকে সকল বিধি ও নিষেধ ব্যবহাঁবেব অবিষয় বলিষা| ব্যবহার 
না কব, তাহ! হইলে, সকল বিধি ও নিষেধ ব্যবহাবেব অবিষয়ত্ব ব্যবহাঁব দিদ্ধ না হওয়ায়, 
সকলবিধি ও নিষেধ ব্যবহাবেব অবিধয় এই বচন, বিকদ্ধ হইয়া পডে | অভিপ্রায় এই থে-_- 
বৌদ্ধ বলিলেন “অসৎ শশশূন্ধ” গ্রভৃতিকে আমবা! বিধি ব্যবহাঁব মাত্রেব অবিধষ বলিব। 
বৌদ্ধেব এই কথা হইতে বুঝা খাইতেছে, তিনি বিধিব্যবহাব মীত্রেব অবিষয় কথাব দাবা 
এমন কিছু স্বীকাব কবিতেছেন-_যাহা বিধি এবং নিষেধ ব্যবহাবের অবিষয় হয়। নতুবা 
বিধি ব্যবহার মাত্র বিশেষণেব সার্থকতা! থাকে নাঁ। সেই জন্ত নৈষাধিক বৌদ্ধকে জিজ্ঞাম। 
কবিতেছেন--তোঁমবা সমস্ত বিধি ও নিষেধ ব্যবহাব কব কিনা? এবপ ব্যবহাৰ কৰিলে 
বা না কবিলে_উভঘ পক্ষেই তোমাদের ম্ববচন বিবোঁধ হ্ইধা পডিবেই। আবও কথ| এই যে, 
যাঁহাকে দমন্ত বিধি ও নিষেধ ব্যবহারেব অবিধন্ধ বল হইবে তাহা অবস্ত হইবে। 
যেহেতু যাহাতে সকলবিধি ও নিষেধ ব্যবহাবেব অবিষযত্ব ব্যবহাঁৰ হয়, তাহা! বস্ত হইতে 
গাবে না কিন্ত তাহা অবস্তই হইবে। বস্ত কখন ও সকল বাবহাবেৰ অবিষয় হয় না। 

সকল বিধি ও নিষেধ বাবহীবেব অবিষধ বলিধা বাবহাঁব কৰা ও না কব| এই উভয় 
পক্ষে যে বৌদ্ধেব স্ববচন বিবোধ হয় তাহাই দেখাইবাব জন্য পবব্তীঁ--"নেতি পক্ষে” ইত্যাদি 
্রন্থ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ বৌদ্ধ যদি বলেন-_পমস্ত বিধি ও নিষেধ ব্যবহাঁবে অবিষমূরূপে 
আমবা ব্যবহীব কবিব না। তাহা হুইলে "সমস্ত বিধি নিষেধ ব্যবহাবেব অভাব বা! সমস্ত 
বিধি নিষেধ ব্যবহাবেব অবিষয়__বাবহাঁ নাই” এইভাবে ব্যবহাঁব কবায় বৌদ্বোব নিজেব 
বচন বিবোধ হয়। আব যাহা অব্যবস্থত অর্থাৎ অজ্ঞাত, তাহাব নিষেধ কবা যায় না 
বলিয়া নকল বিধি নিষেধ ব্যবহারেব অবিষয্ন বলিধা! কোন কিছুকে না জীনিলে তাহাতে 
ব্যবহাবেব নিষ্ধে কবা সম্ভব নয। জ্ঞাত হইলে তাহাতে অন্তত জ্ঞান ব্যবহাঁব সিদ্ধ হইয়া 
যাঁওযায ব্যবহাবেব নিষেধ কথাটি শ্ববচনবিরুদ্ধ হুইয়! পডে, আব যদ্দি বৌদ্ধ বলেন সমস্ত 
বিধি ও নিষেধ ব্যবহাবেব অবিষ্ষ বলিষা কোন কিছুতে ব্যবহাব স্বীকাব কবিব। তাহা 
হইলে এই ব্যবহাব্‌ পক্ষে ও শ্ববচন বিবোঁধ হয়। কারণ সমস্ত ব্যবহাবের অবিষয় বল! 


. গ্রথম পবিচ্ছেদ_্দণভন্বাঁদ ২৪8৫ 
হইতেছে আবাব ব্যবহাঁব কবা হইতেছে । যাহাতে ব্যব্হাব কব! হর, তহি। সকল 
বাবহাবেব বিষর নয় ব্লিলে এই বাক্যটি পবম্পবব্যাহ্তার্থক বলিরা ্বব্চন বিবোধ 
সহজেই নিদ্ধ হইয়া থাকে_ ইহাই অভিপ্রার ॥৭০। 


যদি চাবন্তনো নিষেধব্যবহারগোচবতং বিধিব্যবহার- 
গাঢরতাপি কিং নস্যাণ্ড প্রমাণাভা বস্যোভয়ন্রাপি তুল্যতাৎ 
বন্ধযানুতন্যাবভত্বেইঢেতনফাদিকমেব প্রমাণং, বডুতে তন 
কিঞ্িদিতি ঢেন্ন|] তত্রাপি নুতত্বন্য ঘিগ্ভমালভা| ন হি 
ন্ক্যায়াঃ স্বুতো ন ন্বতঃ, তথ! সাত হ্ববনবিপোধাত। হঢন- 
সাত্রমেবেতও ন তু পরমার্থতঃ সত এবাগাঘিতি ঢেনন। 
অদেতন্স্থাপ্যেবং দ্ধপত়া্ড ঢেভনাদন্যং ব্বভাবান্তরমেব হ্াঢেতন- 
মিত্যুট্যত | (ঢতন্যনিবৃত্িমাত্রমেবেহ বিবক্ষিতমৃ, তচ্চ স্ভবত্যে- 
(বতি ঢেন্ন। তত্রাপ্যহ্থততনিবৃত্তিমান্রস্থেব বিবক্ষিততাও 11৭১] 


অন্নবাদ £_ষদি অবস্ততে [ অসৎ, অলীক ] নিষেধ ব্যবহারে বিষযতা 
থাঁকে, তাহা হইলে বিধিব্যবহাঁরের বিষ্যতাঁও থাকিবে না কেন? অনতের 
বিধি ও নিষেধ বাবহারে--উভঘত্র তুল্যভাবে প্রমাণের অভাব আছে। [ পূর্বপক্ষ 
বৌদ্ধেব ] বন্ধাপুত্রের অবভৃত্ব বিষষে [সাধ্যে ] অচেতনত্ব প্রভৃতি প্রমাণ, বন্তৃতব- 
বিষষে কোন প্রমাণ নাই। [সিদ্ধাস্তীর উত্তরে ] না, তাহা ঠিক নয। বন্ধ্যা- 
পুত্রের বত্তৃত্ববিষষে পুত্রত্ব হেতু বিচ্মান। বন্ধার পুত্র, পুত্র নয়- এবপ নঘ। 
বন্ধযাব পুরে পুত্রত্ব না থাকিলে নিজৰ বাক্যেব বিরোধ [_বন্ধার পুত্র অপুত্র 
এইবপ বচনবিরোধ ] হইয়া যাইবে। [ পূর্বপক্ষ ] বদ্ধযার পুত্র এই বাক্যটি 
বাক্যমীত্র, উহার কৌন অর্থ নাই। বাস্তবিক পক্ষে বন্ধ্যা পুত্র, পুত্রই নয। 
[উত্তব] না। বন্ধযাপুত্রের অচৈতন্য ইহাও বাক্য মাত্র, উহার ও কোন অর্থ নাই, 
বাস্তবিক উহার অচৈতন্য নাই ইহাও এইবপ। চেতন হইতে ভিন্ন স্বভাঁবকে 
[ধর্ম] অচেতন বলাহ্য। [ পূর্বপক্ষ ] এখানে অচৈতন্য বলিতে চৈতন্যের 
নিবৃত্তি মাত্র বিবন্দিত, তাহ! বন্ধাপুত্রে সম্ভব হযই। [উত্তর] না সেখানেও 
অর্থাৎ আমাদেব [ নৈযাধিকেব ] প্রযোগেও অপুত্রত্বের নিবৃত্ত মাত্রই [ বন্ধাপুত্রে ] 
বিবক্গিত ॥৭২| 


২৪৬ আত্মতত্ব-বিবেক 


তাৎপর্য পূর্বে বৌদ্ধ বনিবাছেন অদৎ বিধিব্যবহাঁবের বিষয় হব লা কিন্তু নিষেব 
ব্যবহাবেব বিধধ হর-_-এইজন্ আমাদের বৌদ্ধদের ] পক্ষে "অগৎ ব্যবহাঁবেব বিধব হয না" 
ইত্যাদি বচনেৰ বিবোধ হঘ না। ইহাঁব উত্তবে নৈন্নাধিক আঁবও বলিতেছেন-্ব্দি চ 
অবস্তনো! " তুল্াত্বাদিতি ৮ অর্থাৎ অসদ্বিষষে কোন প্রদাণ নাই। কোন প্রমাণ 
না থাকা উহা যদি নিষেধ ব্যবহাঁবের বিবর হইতে পাবে, তাহা হইলে বিধি ব্যবহাবেবও 
বিবর হইবে ন|! কেন? বিধিব্যবহাব এবং নিষেধ ব্যবহব উভর্ূপ্েত্রে অপতের অন্ধ 
বিবষে প্রমীণেব অভাব সমানভাবে বহিয়াছে। 

প্রমাণে অভাববখত যদি অসদ্‌ নিষেধ ব্যবহাঁবেব বিবির হব, তাহা হইলে 
বিধি ব্যবহাবেবও বিষয় হউক। নৈযাধিকেব এই আঁপত্তিব উত্তবে বৌদ্ধ নিষেধ 
ব্যবহাঁবেব আশঙ্কা কবিতেছেন-বন্বযান্থতশ্ত "ইতি চেৎ।” অর্থাৎ বন্ধযাপুত্রে বন্তৃত্বের 
নিষেধ বা বর্তৃত্বভাবেৰ ব্যবহাবে অচেতনত্ব প্রভৃতি হেতুবপ প্রমাণ আছে। বন্ধ।পুত্র 
অবক্তা, যেহেতু অচেতন, এইপ অচেতনত্বৰপ হেতু দ্বাবা বন্ধযাপুত্রেব অবভৃত্ব দিদ্ধ 
হয, কিন্ত বন্তৃত্ববপ বিধি ব্যবহাবে কোন গ্রগাণ নাই । এইজন্য অপর নিবেখ ব্যবহাবের 
বিবষ হয়, বিধি ব্যবহাঁবেব বিবব হঘ না| ইহাই বৌদ্ধেব আশক্ষাব অভিগ্রাধ। ইহা 
উত্তবে নৈবাধিক বলিতেছেন-_-বৌদ্ধেব এই কথ! ঠিক নর। কাবণ বন্ধযাপুত্রেব বক্ৃত্বব্প 
বিবি ব্যবহাবেও পুত্রত্ববপ হেতু (প্রমাণ) বিদ্যঘান। প্বদ্ব্যাপুত্র বক্তা যেহেতু সে পুত্র” 
এইবপ অঙ্গ্মানেব [ প্রমাণেব ] সাহাযো বৃত্বরূপ বিধি ব্যবহাব হইবে। যদিও বধ্ধযাপুত্র 
বনিধা কোন বন্ত না থাকাঁৰ পব্ধ্যাপুত্র বক্তা, পুত্রত্বহেতৃক” এই অগ্থমানে আশ্রযাসিদ্ধি 
দোষ এবং পক্ষে পুত্রত্বহেতু না থাকাব জন্য স্ববপাসিদ্ধি দোৰ আছে, তথাপি নৈয়াধিক 
বৌদ্ধকে উপহাঁপ কবিবাৰ ভন্ সংপ্রতিপক্ষেব প্রযোগ দেখাইধাছেন। বৌদ্ধের অনুমান 
হইল-বব্ধ্যাপুত অবক্তা অচেতনত্বহেতৃক” আর নৈবাধিকেব অন্্ঘান হুইতেছে-- 
"বদ্যাপুত্র বস্তা পুত্রত্বহেতুক" স্থতবাঁং বৌদ্ধেব অচেতনত্ব হেতুটি সৎগ্রতিপক্ষ দৌবুক্ত 
হইল। বৌদ্ধেব অবভৃত্ব সাধ্যেব বিরুদ্ধ বে বত্ৃত্বপ সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবব্যাপ্- 
বর্তাকালীন স্বদাধ্য অর্থাৎ অবস্তৃত্ব তাহার ব্যাপ্যবত্ত! পবাধর্শেব বিধর [ অবভ্ৃত্বব্যাপ্য 
অচেতনগ্বান্‌ বন্ধযাপুত্র ] হওবায় অচেতন হেতুটি সত্প্রতিপক্ষ দোধ দুষ্ট হইল। বৌদ্ধ ধরি 
বলেন বন্ধ্যাপুত্রে পুত্রত্ব হেতুটি অসিদ্ধ , তাহা উত্তবে নৈযাধিক বলিতেছেন “্ন হি 
বনধ্যারা; *****ন্ববচনবিবোঁধাৎ।” অর্থাৎ বন্ধ্যাৰ পুত্র পুত্র নব্--এই বখ। বলিতে পাব না 
কাৰণ এপ বলিলে নিজেব বাক্যেব বিবোধ হয প্ৰদ্ধ্যাৰ পুত্র” বলিধা উল্লেখ বিয়া 
আবাব প্পুত্র নথ” বুলিলে বাকোব বিবোঁধ হয স্থতবাং বন্ধাব পুত্রে পুর্রত্ব হেতু 
আছে, সেই পুত্রত্ব হেতু দাবা, তাহা ব্তৃত্ব পিদ্ধ হইবে অর্থাৎ বিবি ব্যবহার দিদধ 
হইবে । ইহাই নৈবাধিকেব অভিপ্রাষ। . 

ইহার উপর বৌদ্ধ বণিতেছেন--দ্বচনঘাব্রমেবৈতৎ.*..চেৎ।” অর্থাৎ বৌদ্ধোর 


গ্রথম পবিচ্ছেদ-_ক্ষণভ্ববাঁদ ২৪৭ 


আঁভগ্রাধ এই- বৌদ্ধ বলিতেছেন_-দেখ । বদ্ধাঁব পুত্র-_-এইবপ শব্দেব ব্যবহাব কবা হ্ৰ 
বটে ১ কিন্ত এই শবেব অর্থ কিছু নাই। কাবণ বান্তবিক পক্ষে বন্ধ্যাব পুত্র বলিয়া কোন বন্ত 
নাই। মোট কথা-_বাস্তবিক বন্ধ্যাব পুত্র পুত্রই নঘ। হুতবাঁং তাহাতে পুত্রত্ব হেতু থাকিবে 
কিবপে? ইহাঁৰ উত্তবে নৈঘাথিক বলিতেছেন_“ন। অচৈতত্তস্তাপ্যেবং বপতাৎ্” ইত্যাদি । 
অর্থাৎ বদ্ধ্াব পুত্র বলিদ্া কোন পাবমাধিক বস্ না থাকা, তাহাতে যেমন পুত্রত্‌ হেতু 
থাকিতে পাঁবে না, নেইরূপ তাহাতে অচেতনত্‌ হেতৃও থাকিতে পাঁবে না? তোমাৰ 
[ বৌদ্ধেব ] অচেতনত্ব হেতুও আমা [ নৈঘাধিকেব ] পুত্রত্ব হেতুব মত। যদি পুত্রত হেতুটি 
অপিক্ধ হ্ষ, তাহা! হইলে অচেতনত্ব হেতুও অপিন্ধ হইবে৷ তাঁহীব দ্বাবা আব অবভৃত্ব সিদ্ধ 
হইবে না। কাবণ চেতন হইতে যে ভিন্ন, তাহাব ধর্ম অচৈতন্য, এই অচৈতন্য একটি ভিন্ন 
স্বভাব। ইহা বনধযাপুত্রে থাকিতে পাবে না। যেহেতু বন্ধ্যাপুত্র বলিযা কোন বন্ত নাই_-ইহা 
তুমিই [ বৌদ্ধই ] বলিতেছ। পবমার্থত, বন্ধ্যাপুত্র বলিয়া! কোন কিছু না! থাঁকাষ অচেতনত্ব 
হেতু তাহাতে থাকিতে পাবে না। স্থতবাং আমাঁব [ নৈযাঁধিকেব ] পুত্রত্ব হেতু যেমন 
এখানে অদিদ্ধ, সেইৰপ তোমাৰ [ বৌদ্ধেব ] অচেতনত্ব হেতৃও অদিদ্ধ। নৈযাধিক 
'অচেতন শব্দে, নঞ্জেব পর্রদীস [ন্‌ চেতন এইবপ ] অবলম্বন কবিষা অর্থ কবিযাছিলেন 
চেতনভিন্েব ধর্গ অচেতনত্ব। বৌন্ধ এখানে প্রমজ্াপ্রতিষেধার্থক নএ, ধবিয়া আশঙ্কা 
কবিতেছেন--“টৈতন্যনিবৃত্তিমাত্রম* * ইতি চেৎ।” অর্থাৎ যেখানে নঞ্চেব অভাব অর্থ 
ধবা হয, মেখানে নঞ,গ্রসজ্যগ্রতিযেধাত্বক হয। অচেতনত্ব অর্থে চৈতন্যেব নিবৃত্তি অর্থাৎ 
অভাব। এই চৈতম্মেব অভাবব্প অচেতনতুটি স্বরূপাসিদ্ধ নয_ইহাই বৌদ্ধেব বক্তব্য 
বৌদ্ধেব অভিপ্রায় এই যে_-অভাব অবস্ত বলিষা চৈতন্যেব নিবৃত্তি বা অভাবও অবস্ত। 
আব বন্ধ্যাপুত্রও অবস্ত। অতএব বন্ধ্যাপুত্রৰপ অবস্ততে অচেতনত্বব্প অবস্ত থাঁকিতে 
পাবে বলিষা অচেতনত্ব হেতু স্ববপাপিদ্ধ নয। ইহাঁব উত্তবে নৈষাবিক বদিতেছেন_ 
“তত্রাপ্য****"*বিবঙ্গিতত্বাৎ্।।” অর্থাৎ তুমি [ বৌদ্ধ ] যেমন চেতনতেব নিবৃত্তিকে অচেতনত 
গদেব বিবক্ষিত অর্থ বলিয়া স্ববপাপিদ্ধি বাঁবণ কবিতেছ, দেইকগ আমিও বন্ধ্যাপুত্র 
বন্ত৷ পুত্রত্ব হেতুক” এইকূপ গ্যায় প্রষোগে পুত্রত্বেব অর্থ অপুত্রনিবৃতি ব্লিব। এই 
অপুত্রনিবৃত্তি অর্থাৎ অপুত্রেব অভাবও তোমাঁদেব মতে তুচ্ছ বলিষা তুচ্ছ বন্ধ্যাপুত্রে 
থাকিতে পাঁবিবে। ুতবাং আযাদেবও হেতুতে শ্ববপাপিদ্ধি দোব নাই ॥৭১॥ 


অস্থততনিন্ৃতিমাত্রশ্য হ্বরূপেণ হ্ৃতিজ্ঞপ্যারসামত্থ্য 
সমর্থমর্থান্তরমধ্যবসেয়মনন্তর্ভাব্য হ্কুতে! হেতুদ্মিতি ঢে। 
অঠৈতন্যেইপ্যস্ স্যায়ন্য সমানলতাৎ। হ্যান্বতিক্ৰীপমূপি তদের 
গমকং যদতম্মাদেব, যখা শিংখপাতমৃ, ব্ধ্যাস্ুতক্ুস্রতার্দিব 
ঘটাদেঃ স্তাদিৰ দেবাত্তাদেব্যাঘততি, অতো৷ ন হেতুন্নিতি 


২৪৮৮ আত্মতত্ব-বিবেক 


(৩ নহিদমটেতম্যমপি অশ্ববংদাপমেব»১ ন হি হঙ্ধযান্ুতঙ্চেত" 
নাদিব দবদতাদেরঢেতনাদিং কাভাদের্ ব্যাব্'তে 1৭২] 


অনুবাদ ?--[ পূর্বপক্ষ ] অপুন্রতবনিবৃত্তিমাত্রটি' স্ববপত কৃতি [ বাকাবিষষে- 
কৃতি] ও জ্ঞানে [ব্তৃতের জ্ঞান] অমমর্থ বলিষ! অধ্যবদায়াত্মকজ্ঞানেব বিষষ, 
সমর্থ, অন্য পদার্থকে অন্তভূতি না করিয়! কিবপে হেতু হইবে? [উত্তর] না। 
ইহা ঠিক নয়। অচৈতন্যেও এই ন্যায় [তুচ্ছ বলিয়া! অসমর্থ] তুল্যভাবে 
গ্রযোজা। [পূর্বপক্ষ ] বাবৃতিষ্ববপ হইলেও তাহাই গমক [ সাধ্যজ্ঞানের 
জনক] হয়, যাহা বিপক্ষ হইতেই ব্যাবৃত্ত হয। যেমন শিংশপাত্ব। কিন্ত 
ব্ধাপুত্রত্, অপুত্র ঘটাদি হইতে যেমন ব্যারুত্ত হয, দেইবপ দেবদত্ত প্রভৃতি 
পুত্র হইতেও ব্যাবৃত্ত হয, অতএব বন্ধ্যাপুত্স্থিত পুত্রত্বটি হেতু হইতে পারে না। 
[ উত্তর] বন্ধা পুত্রস্থিত এই অচেতনত্বও এইবপই ]. সপক্ষ এবং বিপক্ষ হইতে 
ব্যার্ত্] বন্ধযাপুত্রনিষ্ঠ অচেতনত্ব চেতন দেবদতাদ্ি হইতে যেমন ব্যারত্ত হয, 
অচেতন কাষ্ঠাদি হইতে সেরপ ব্যাবৃভ হয় না--এবপ নয় ॥ ৭২॥ 

তাৎপর্য ১_বনধযাপুত্র বক্তা পুত্রত্বহেতৃক” এইরপ স্তায় প্রযোগ দ্বাবা নৈযায়িক “বন্ধযা- 
পুত্র অবক্তা অচেতনত্বহেতৃক* বৌদ্ধেব এই অচৈতন্ত হেতুতে যে সংপ্রতিপক্ষেব আবিস্কাব 
কবিষা ছিলেন, তাহাতে “পুতরত্বট” হেতু হইতে পাবে না! কিন্তু অচৈতন্ত হেতু হইতে পাবে, 
যেহেতু অটৈতন্য চৈতগ্ঠনিবৃত্তি স্বরূপ, বৌদ্ধ এই কথা বলিয়াছিলেন। তাহাতে নৈষাধিক 
তুল্যভাবে পুত্রত্বকে অপুত্রত্বনিবৃত্তিষ্বৰপ বলিষা তাহাবৰ হেতুত্ব সাধন কবিষাছিলেন। 
এখন বৌদ্ধ নৈধায়িকেব সেই অপুত্রত্বনিবৃত্তিব উপব আক্ষেপ করিতেছেন "্অন্থতত্বনিবৃতি- 
মাত্রন্ত'****চেৎ।” বৌদ্ধেব অভিগ্রাধ এই যে, তুচ্ছের কোন সামর্থা নাই, যাহীব সাম্য 
নাই, তাহা হেতু হইতে পারে না। অপুত্ত্বনিবৃত্তিটি অভাবাত্মক বনিষা তুচ্ছ, তাহাব 
ত্বত, কোন কার্ষে সামর্থ্য নাই, বা জ্ঞানে সামর্থা নাই। সেই অপুত্রত্বনিবৃতিটি যি অন্য কোন 
সমর্থ বস্তকে নিজেব মধ্যে অন্তর্গাবিত না কবে তাহা হইলে হেতু হইতে গাবে না। যে 
সমর্থ বস্তকে সে অন্তর্তাবিত কবিবে তাহাকে অধাবসেম্ন অর্থাৎ সবিকল্পক জ্ঞানেব জনক 
নিবিকন্পক জ্ঞানের বিধ্দ হুইতে হইবে। বৌদ্ধমতে নির্ধিকল্পক গ্রত্যক্ষই ঘথার্থ প্রমা, 
অন্য সমস্ত জ্ঞানে যথার্থ বিষষ থাকে না। অথবা যে মতে স্বলক্ষণ বস্ত সবিক্পক জ্ঞানেৰ 
বিষষ হ্ঘ, সেই মতাগ্থমাবে বলা হইযাছে অধ্যবলেদ্ধ অর্থাৎ সবিকল্পক জ্ঞানেব বিষ 
স্বক্ষণ। স্বলক্ষণ অর্থ অপাধাঁবণ ব্যক্তি। বৌদ্ধমতে স্বলক্ষণই বন্ত'_জীতি অপৌহাত্মক 


(১ “ন্হ্চৈতত্তম্বেপমের” চৌথাা পাঠঃ । 
(২) “অচেতনাদগি কাষ্ঠাদেঃ” চৌবান্বাপাঠু। 


গ্রথম পবিচ্ছেদ-__দণভদবাদ ৪ 


অবন্থ। স্বলক্ষণ বস্তু সমর্থ, তাহা হেতু হইতে পাবে, বা তাহাকে অন্ুর্ভাবিত করিয়। 
অপুত্ত্বনিরৃভি হেতু হইতে পাবে। কিন্ত স্বল্ণকে অন্তর্ভাবিত না কবিয়া৷ অপুত্রত্ব- 
নিবৃত্তি স্বত তুচ্ছ বলিঘা কিকপে বন্তৃত্ে প্রতি হেতু হইবে? ইহাই বৌদ্ধেব আদ্দেপ। 
ইহাঁৰ উত্তবে নৈযারিক বলিতেছেন_ন। অচৈতন্েইপ্যস্ত *"**মনীনত্বাৎ।” অর্থাৎ 
অপুত্রত্বনিবৃতিটি তুচ্ছ বলিষা অসমর্থ হওয়ার হেতু বা সাখাজ্ঞানেব জনক হইতে পাঁবে না, 
এই ভ্যা় বা এই যুক্তি তোমাদের [ বৌদ্ধেব ] অচেতনত্েও তুল্যভাবে আছে। অচেতননটি ও 
চেতনত্বনিবৃত্তি স্ববপ বলিযা! তুচ্ছ, তাহাঁও অসমর্থ, সৃতবাং হেতু হইতে পাবে লা । 

ইহাব উত্তবে বৌদ্ধ বলিতেছেন-কোন কোন ব্যাবৃত্িত্ববপ গমক অর্থাৎ সাধ্যান- 
মিতিব ভনক হইতে পাবে, যাহা 'অতন্মাৎ্ তত্্শশূন্য হইতে ব্যাবৃত্ত, ভু্্যুক্ত হইতে 
ব্যাবৃত্ত নর। যেমন শিংখপাত্ব [ একগ্রকাব বৃক্ষ] অশিংখপা হইতে ব্যাবৃত্ত, শিংণগ! 
হইতে ব্যাবৃত্ত নয। এইজন্য অশিংখপাব্যাবৃত্তিৰপ শিংখপাত্ব বৃক্ষেব গমক অর্থাৎ 
অঙ্মিতিব জনক হুইতে পাবে। কিন্ত বন্ধ্াপুত্র অর্থাৎ বন্ধ্যাপুত্স্থিত পুপ্রত, পুত্রতবশৃস্ত 
ঘট প্রভৃতি অপুত্র হইতে ব্যাবৃত্ত [ঘটে অবৃত্ত থাকে না]। আবাব পুক্রত্বযুক্ত দেবদত্ত 
প্রভৃতি পুত্র হইতে ব্যাবৃত্ত [ দেবদত্ত অন্য কাহাঁবও পুত্র, তাঁহাতে বন্ধ্যা পুতরস্থিতপুত্রদ্ 
নাই]। অতএব বন্ধাপুত্স্থিত পুত্রত্বট হেতু বা গমক হইতে পাবে না। বৌদ্দেব এই 
বক্তব্যগুলি '্ব্যাবৃত্তিৰপমপি***.”অতো ন হেতুবিতি চে” গ্রন্থে বর্ণিত হইযাছে। 
ইহাব উত্তবে নৈয়াধিক দ্নদচৈতন্তম্‌ "***"ন ব্যাবর্ততে” গ্রন্থেব অবতারণা কবিরাছেন। 
অর্থাৎ বন্ধ্াপুত্রস্থিত পুত্রত্ব যেমন পুত্র অপুত্র উভঘ হইতে ব্যাবৃত্ত, দেইরূপ বৌদ্ছেব 
যুক্ত অটৈতন্য বা অচেতনত হেতুও এইবূপ [ব্ধ্যাপুতরত্ব ব্ববপ ]। কাব্ণ বন্ধ্যাপুন্রস্থিত 
অচেতনত্ব, চেতনদেবদতাদি হইতে যেমন ব্যাবৃত্ত, সেইৰপ অচেতন কাঁ্ঠাদি হইতেও ব্যাবৃত্ত। 
বনধ্যাপূত্রস্থিত অচেতনত্ব চেতন দেব্দত্ত হইতে ব্যাবৃত্ত কিন্ত অচেতন ঘটাদি হইতে 
ব্যাবৃত্ত নয়-_ইহা বলা যায় না। বন্ধযাপুত্রে যে অচেতনত্ব, ঘটাদিতে সেই অচেতনভ্ব নাই, 
উহা গৃথক্‌ অচেতন বন্ধ্যাপুত্র অলীক, তাহাব অচেতনত্খ ও অলীক, ঘটাদ্দিব অচেতনত্ব 
চেতন্ভিন্নেব ধর্মবিশেষ, উহ] অলীক নহে। স্থৃতন্নাং বৌদ্ধ, নৈনাবিকেব উপব যে দৌষ 
দিয়াছেন, সেই দোষ তাঁহার নিজেবও আঁছে॥ ৭২॥ 


ঘ্তত্ং ঘক্তেকনিয়তো ধম, স কথমবন্তনি সাধ্যো 
বিরোপাদিতি ঢেৎ। স পুনরয়ং বিরোধঃ কুতঃ প্রমাণাৎ সি্ধঃ| 
কিং হত্তদ্বিবিভম্যা বন্তনো নিয়মেনোপলগ্তা্, আহোন্মিদ্ নন্ধ- 
বিবিজ্র্ত বতততবস্যান্পলভ1ত ইতি। ন তাবদবন্ত কেনাপি 
প্রমাণেনোপলভগো দ্র» তথাতে ঘা নাবন্ত। নাপুঃতরঃ, সমাল- 


৩২ 


২৫৩ আত্মততু-বিবেক 


ভাং। ন হি হডুতমিৰ অবভতমপি নন্তবিবিভং কস্তটিং 
প্রমাণন্ত বিষয়ঃ। তদ্বিবিভবিকল্পপাত্রং তাবাদভ্ভীতি ঢেখ 
ততসংসৃষ্টবিকল্মনেহপি কো বারয়িতা |1৭৩| 


অন্বাঁদ £-- পূর্বপক্ষ ] বন্ৃত্ব, বস্ত্র একমাত্র নিয়ৃতধর্ম অর্থাৎ বন্তত্বের 
ব্যাপা, তাহা [ সেই বন্তত্বব্যাপ্য ধর্ম] কিবপে অবস্ততে সাধ্য হইবে? যেহেতু 
অবস্তরত্র সহিত তাহার বিরোধ আছে। [উত্তৰ ] সেই বিবোঁধ কোন্‌ প্রমাণ 
হইতে নিশ্চয় করা গিষাছে? বক্ৃতবশূন্ত অবস্তব নিত উপলব্ধি হয় বলিষা 
কি [সেই বিরোধ জান! গিয়াছে ] অথবা বন্তশূন্ত বক্তৃত্বের অনুপসন্ধি হয় 
বলিয়া। অবস্ত, কোন প্রমাণজনিত উপলব্িব বিষয় হয না। অবস্ত প্রমাণ- 
জন্য উপলব্ধির ব্ষিক্ন হইলে তাহা! অবস্ত হইতে পারে না। দ্বিতীয় পক্ষ 
ঠিক নয়? যেহেতু সেই পক্ষেও তুল্যদৌষ আছে। যেহেতু বক্ৃত্বের মত বস্তু- 
শুন্য অবক্ৃত্বও কোন প্রমাণের বিষয় হয় না। [ পূর্বপক্ষ | বকৃত্শৃন্ধ অবস্তর 
বিকল্প [বিকল্লাত্বক জ্ঞান] হইবে। [উত্তর] বকৃত্বসং্যষট অবস্তরর বিকল্প 
হুইলে, তাহার নিবারক কে হইবে? ॥৭৩| 

তাপর্য £- দষ্ধ্যাপুত্র বক্তা পুত্রত্বহেতুক” এইরূপ স্যাষপ্রযোগেব দ্বাবা নৈযাঁয়িক 
বৌদ্ধেব পবন্ধ্াপুত্র অবক্তা অচেতনত্বহেতুক” অন্ুমানে সপ্প্রতিপক্ষ আবিষ্ষাব কবিযা- 
ছিলেন। তাহাতে বৌদ্ধ, নৈষায়িকেব পুত্রত্বহেতুব শ্বরূপাদিদ্ধি দোষ আবিষ্ধাব কবিলে, 
নৈয়ায়িক তাহার পবিহাব কবিয়া আসিযাছেন। এখন বৌদ্ধ নৈয়ায়িকেব উক্ত অনুমান 
বাধের আশঙ্কা কবিষা বলিতেছেন--“বক্ৃত্বং বন্তেকনিষতো ধর্ম '-. ইতি চেৎ।” অর্থাৎ 
বত্তৃত্বটি বস্তত্বেব ব্যাপ্য ধর্স, উহা অবস্ত বদ্ধযাপুত্রে কিৰপে থাকিবে? বস্তত্বেব সহিত 
অবস্তত্বে বিবোধ আঁছে। বন্ধ্যাপুত্রে বক্ৃত্ব থাকিতে পাবে না বলিষা বন্তৃত্বের অভাব 
থাকাষ বাধ হইল। ইহাব উত্তবে নৈযাধিক বলিয়াছেন_“স পুনব্যং"..**কস্তচিৎ 
্রযাণন্ত বিষযঃ1” অর্থাৎ বৌদ্ধ যে বলিয়াছেন, অবস্তত্বেব সহিত বক্ৃত্বেব বিবোধ আছে-- 
তাহাৰ অভিগ্রাফ কি? বত্ৃত্বে অবস্তত্বাভাবব্যাপ্যত্‌ বা বস্তত্বব্যাপ্যত্ব ৰপ যে বিবোধ, 
তাহা কি অবস্ততে নিয়তভাঁবে বক্ৃত্বাভাবের উপলব্ধি হয বলিয়া দিদ্ধ হয়, কিস্বা! অবস্ততে 
ব্তৃত্বেৰ অনুগলদ্ধিবশত সিদ্ধ হয়। মূলে যে প্ব্ততুবিবিক্তস্ত” পদ আছে তাহাৰ অর্থ 
ব্তত্বশন্য। এইবপ প্বস্তবিবিস্তস্ত” পদেব অর্থ বন্তশৃন্ত অর্থাৎ অবস্ত। যদি অবন্তকে 
নিয়তভাবেই বক্ততুশৃন্ বলিযা উপলব্ধি কৰা যাইত, তাহা হইলে অবস্তত্বেব সহিত 
বদ্ত্বেব বিবোধ সিদ্ধ হইত। কিন্তু অবস্তকে কোন প্রমাণের দ্বাবা উপলব্ধি কৰা যায 
না। কোন প্রমাণেব দাবা অবস্তব উপলব্ধি কৰা! যাষ ন! বলিষা, বত ত্বশূনযবপে অবস্তব 


প্রথম পরিচ্ছেদ ক্ষণভঙ্ববাঁদ ২৪১ 


উপলদ্ধি দিনত হইতে পাবে না। “তথাত্বে বা” অর্থাৎ যদদি অবস্তকে প্রমাণের দ্বারা 
উপলদ্ধি কব! হয়, তাঁহ! হইলে তাহা, আব অবন্ত হইতে গাঁরে না। বন্তই প্রমাণের দাবা 
উপলব্ধ হয়। স্তবাং প্রথম গক্ষ খণ্ডিত হইয়া! গেল। আব দ্বিতীরপক্ষ অর্থাৎ বস্তুবিবিক্ত 
অবস্ততে বক্তত্বেব উপলব্ধি হয় বলিয়া, অবস্তত্বেব সহিত বন্তুত্বে বিবোধ সিদ্ধ হয়, 
ইহাও বলা যায় না। কাবণ এই পক্ষেও সমান দৌষ বহি্নাছে। কিবপ সমান দোষ? এই 
প্রশ্নের উত্তবে বলিয়াছেন-_“ন হি বক্ত ত্বমিব ***"প্রমণন্ত ব্ষিয়$গ। অর্থাৎ অবভ্ভতে যেমন 
বত্ৃত্বেব অন্ুপলব্ধিবশত বত্তৃত্বকে বন্তত্বের ব্যাপ্য ধর্ম বলিবে, সেইৰপ অবস্ততে অবস্ৃত্বও 
উপলব্ধি হয় না বলিয়া অবত্তৃত্বেব সহিতও অবস্তত্বেব বিবোধ হওয়ায় অবস্তে অবস্তত্ব সিদ্ধ 
হইতে পাবে না । সুতবাং তোমাব [ বৌদ্ধেব] বন্ধযাপুত্রে অবভৃত্বমাধ্যও সিদ্ধ হইতে না 
পাঁবাধু তৌমীদেব | বৌদ্ধদেব ] মতে ও বাঁধদোষ আছে ইহাই অভিগ্রীয্। ইহীব উপব 
বৌদ্ধ একটি আশঙ্কা কবিতেছেন-_“তদ্ধিবিক্তবিকল্পমাত্রং তাঁবদস্তীতি চেৎ”। বৌদ্ধের 
অভিপ্রায় এই-_বৌদ্ধমতে নির্ধিকল্প প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমা, এ প্রত্ক্ষে বন্ত থাকে। 
সবিকল্পপ্রত্যক্গ বা অন্থমীনে বন্ত থাকে না| নিধিকল্পক প্রত্যক্ষেব দ্বাব প্রকাশিত বস্ত 
সবিকল্পে উল্লিখিত হয় বলিয়! সবিকল্পকে প্রমা! বলা হয়। বস্তত সবিকল্প প্রমা নয়, কিন্তু সবি- 
কল্পক জ্ঞানকে অধ্যবসাব বলে। স্থৃতবাং যাঁহা অবস্ত তাহা কখনও নিিকন্প্রমীব বিষয় হইতে 
পাবে না। অর্থাৎ প্রমাণ জন্য নিশ্য্নেব বিষয় হইতে পাবে না। অতএব অবস্ততে অবভৃত্বটি 
প্রমাণ জন্য নিশ্চম্নেব বিষয় না হউক, বিকল্পাত্মক জ্ঞানেব বিবয় হউক। অবস্ত ব্িষষে 
বিকল্লাত্মক জ্ঞান হইতে গাবে। বৌদ্ধেব এই আশঙ্কাব উত্তরে নৈষাঁয়িক সেই গ্রতিবন্দিমুখে 
উত্তর ববিয়াছেন-_“তৎসংসষ্টবিকল্পনেহপি কো বার্য়িতা।” অর্থাৎ বকৃত্বশৃন্তরূপে যদি 
অবস্তব বিকল্পাতবুক জান হয়, তাহা হইলে বতৃত্বসংস্থষ্ট অর্থাৎ বক্ৃত্ববিখিষ্টৰপেই বা অবস্তব 
বিল্গাত্বক জ্ঞান হইবে না কেন? বক্ৃত্ববিশিষ্টরূপে অবস্তব বিকল্প হইলে অবস্ততে বৌদ্ধেব 
অভিমত অবক্ৃত্বেব বিপবীত বৃত্বেৰ জ্ঞান হইগনা যাওয়ায়, বৌদ্ধেব__অচেতনত্বহেতুটি 
বক্ৃত্ববদবস্তবপ বিপক্ষ বৃত্তি বলিয়া জ্ঞান হওয়ায় অচেতনত্ব হেতুতে অবক্ৃত্বেব ব্যাপ্তি জান 
হইবে না। ইহাই নৈয়ায়িকেব অভিপ্রীয় |৭৩1 


ননু বং নং প্রতি কতৃতিষ্। তৎ কখসবন্তবি, তশ্য 
সর্ধসামর্্যবিরহলক্ষণত্বাং ইতি দে, অনভত্মপি কখং তত্র, তস্য 
নচনেতন্নকতৃঘলন্ষণত্বাদিতি। সর্বসামখ্যবিরহে বঢনসামবয- 
বিরহে! ন বিরুদ্ধ ইতি ঢেখ, অথ সর্থগামধ্যবিরহো হত্ধাযান্ুতম্য 
ক্ুতঃ প্রমাণাৎ সিদ্ঃ। অবন্বতাদেবেতি ঢেখ, নহেতিদপি ক্কুতঃ 
সিদ্বম। সর্ধসামর্্যবিরহাদিতি ঢে৬ সোহয়মিতন্ততঃ কেবলৈ- 


হ্৫২ আগ্মতত্ব-বিবেক 


বটনৈনির্বনাধমণিক ই সাধুন্‌ ভ্রাময়ন্‌ পরল্পরাশ্রয়দোষঘপি ন 
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অনুবাদ £-- পূর্বপক্ষ ] আচ্ছা! বচনের প্রতি করতৃত্ধ হইতেছে বন্ৃত্ব, 
অবস্ততে সেই বৃত্ব কিবপে থাঁকিবে, যেহেতু অবস্ত সকল সামর্থোর অভবি 
স্ববূপ। [ উত্তববাদী ] অব্ৃত্বও কিবপে সেই অবস্রতে থাকে? যেহেতু 
অবভৃত্বটি বচনভিরনক্রিয়া করতৃতবত্ববপ | | পূর্বপক্ষ] সকল সামর্ঘের অভাবে 
বচনসামর্থোর অভাঁব বিধদ্ধ নয। [ উত্তরবাদী ] আচ্ছা ! বন্ধ্যাপুত্রের সকল 
সামর্ঘযাভাব কোন্‌ প্রমাণ হইতে সিদ্ধ হয়। [পূর্বপক্ষ ] অবস্তত্বহেতু হইতে 
সিদ্ধ হয়। [উত্তরবাঁদী ] এই অবস্তত্বই বা কোন্‌ প্রমাণ হইতে সিদ্ধ? 
[ পূর্বপক্ষ| সকলপামর্থোর অভাব হইতে [ অবস্তত্ব] সিদ্ধ হয়। [ উত্তরবাদী ] 
সেই এই [বৌদ্ধ] ধনশুন্ত অধমর্ণের ম্যাঁষ ইতস্তত কেবল বাক্যের দ্বারা 
সজ্জনকে ভ্রামিত করিয়া অন্টোইন্তাশ্রয়দোষও দেখিতে পায় না! ॥৭॥ 

তাহুপর্য £__পুনবায় বৌদ্ধ নৈয়াধিকেব উপব দৌষেব আশঙ্কা কবিম্না বলিতেছেন-. 
গন বৃৃত্বং * '**স্বসামর্ঘ্যবিবহলক্ষণত্বাদ্দিতি চেৎ।” অর্থাৎ বক্ৃত্ব বলিতে বচনকর্তৃত্ব বুঝার 
আবাব কর্তৃত্ব বলিতে ক্রিযাকাবিত্ববিশেষ বা! ক্রিয়াসামর্থ্কে বুঝাইয়া থাকে | এই উভষ 
গ্রকাব কর্তৃত্ব অবস্ততে থাকিতে পাবে না। কাঁবণ অবস্তব লক্ষণ হইতেছে সকলসামর্থোব 
অভাব। যাহা সকলসামর্থেব অভাবন্ববপ তাহাতে কর্তৃত্ব থাকিবে কিরূপে। স্থৃতবাং নৈরায়িক 
যে অবস্ত বন্ধ্যাপুত্রে বতৃত্ব সাধন কবিতেছেন তাহা অযৌক্তিক ইহাই বৌদ্ধেব বক্তব্য। বৌদ্ধেব 
এই আশঙ্কাব উত্তবে নৈয়াধিক বলিতেছেন--“অবক্তৃত্বপি '* * ইতি 1” অর্থাৎ বৌদ্ধও যে 
বন্ধ্যাগুজে অবক্তত্ব সাধন কবেন; সেই অবস্তত্ব বলিতে কি বুঝা? “অবভৃত্বঃ এইপদদে 
নঞ্জেব অর্থটি যদি ক্র ধাতু বা বচ, ধাতুব অর্থেব সহিত অন্বিত হয়, তাহা হইলে বচনাভাব 
বা বচনভিন্ন অর্থ বুঝাইবে, তাঁবপব আছে “ন্‌” প্রত্যঘ তাহাব অর্থ কর্তা। প্রাভাকব 
মতে নিষেধবিধিতেও কার্ধি অর্থ ্বীকৃত হয়, অর্থাৎ “ন্‌ বাং পিবেৎত এই নিষেধবিবি- 
স্থলে তীহাবা৷ "সৃবাপানাভাব কার্ষ” এইবপ কার্ধ ত্বীকাৰ কবেন। স্কৃতবাঁং বচনাভাব 
বা বচনভিন্ন কার্ধকাবিত্ববপ অর্থ "্অবৃত্ব” পর্দ হইতে গৃহীত হইবে । ফলত অবক্তত্বেব 
অর্থ দাডাইবে বচনভিন্নকার্ধকরতৃত্ব। এই বচনভিন্নকার্ধকতৃর্বটিই বা কিবপে সকল 
সামথ্যশৃন্য অবস্ত বন্ধ্যাপুত্রে থাকিবে? অতএব বৌদ্ধমতেও বন্ধ্যাপুত্রে অবভৃত্সাধ্য 
থাকিতে পাবে না। এখন বৌদ্ধ বলিতেছেন 'অবক্ৃত্ব' এই পদে নঞ্চের অর্থটি 
্ত্যয়্ূপ তদ্ধিতেব অর্থেব সহিত অধ্বিত হয়, ধাত্র্থেব সহিত নয়। নঞ্চেব অর্থ তদ্ধিতেব 
অর্থেব সহিত অধ্বিত হইলে-_অবৃত্বেৰ অর্থ হইবে বচন্‌ কাঁবিত্বাভাব বা বচন সামর্থ্াভাব। 
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কাঁবণ ব্তৃত্ব অর্থে বচন কর্তৃত্ব, আব কর্তৃত্ব অর্থে কাবিত বাক্রিবাসামর্থ্য। স্ৃতবাং 
অবৃত্বেব অর্থ যদি বচন সামর্্মাভাব হ্য, তাহা হইলে তাহা অবস্ত বনধ্যাপুতে বিরুদ্ধ 
হয না। কাৰণ অবস্ত অর্থে সকল সাধ্য শূন্ত বা সকল লামর্থাভাব। সকল সামর্ঘযা- 
ভাঁবের সহিত বচনসামর্থ্যাভাবেব বিবোধ নাই। অতএব বন্ধ্াপুত্রে অবভৃত্ব অর্থাৎ 
বচনদামর্থযাভাবরূপ সাধ্য সাধনে আমাদেব [ বৌন্ধেব] কোন দৌব নাই। নৈরার্িকেব 
পক্ষে সকল পামর্থাশূন্যে বতৃত্বৰপ বচনসামর্থ্য সাধন কবিলে দৌৰ [ বাঁধদোষ ] হইয়া যায়। 
এই অভিগ্রারে মূলে “র্বাম্াবিবহে বচনদামধ্যবিবহো ন বিরুদ্ধ ইতি চে বলা হইয়াছে। 
বৌদ্ধেব এই বক্তব্যেব উত্তবে নৈয়ারিক প্রশ্ন কবিতেছেন "অথ সর্বসামর্্যবিবহ **-সিদ্ধ: 1৮ 
অর্থাৎ বন্ধযাপুত্র প্রভৃতি অবস্তব সকল সামর্ঘোব অভাব বৌদ্ধ কোন্‌ প্রমাণ হুইতে নিশ্চয় 
কবিল। নৈয়াধিকেব এই প্রশ্নেব উত্তবে বৌদ্ধ বলিতেছেন-_অবন্তত্বাদেবেতি চে” 
অর্থাৎ অবস্থত্বহেতু দ্বাব! বন্ধ্যাপু্রাদিব সকল সামর্থযাভাব দিদ্ধ হইয়া থাকে। দবন্ধযাপুত্রঃ 
সবলসামর্ঘশৃন্তঃ অবস্তত্বাৎ।৮ এইভাবে অবস্তত্হেতুক সকল সামধ্যাভাবেব নিশ্চর 
হঘ। ইহাব উত্তবে নৈয়ার্িক পুনরায় প্রশ্ন কবিতেছেন-_“নম্বেবং তদপি কুতঃ দিদ্ধমূ।” 
অর্থাৎ বন্ধ্যাপুত্র যে অবস্ত, তাহার অবস্তত্ব কোন্‌ প্রযাণেব দাবা নিশ্চয় কবিলে? ইহাই 
নৈয়ায়িকেব অভিপ্রীয়। ইহাঁব উত্তবে বৌদ্ধ বলিষাছেন--“পর্বসামর্থ্যবিবহীদ্দিতি চেৎ1” 
অর্থাৎ বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতির অবস্তত্ব, সর্বসামঘ্যাভাব হইতে জানা যার। যাহা কোন 
সামর্থা নাই তাহা অবস্ত। বৌদ্ধেব এই উক্তিব উত্তবে নৈয়াগ়িক বলিতেছেন- “সোহইম্‌ 
"শন গশ্ঠতি।* অর্থাৎ বৌদ্ধ অপবেব চোখে ধূলা দিরা অপবকে ভ্রামিত করিতেছে, 
কিন্ত তাহাব এরূপ উত্তবে যে তাহার নিজের পক্ষে অন্যোহন্তাশ্ররদৌষ হইনাছে, ভাহা 
তাহার চোখে পডিতেছে না। কাঁবণ বৌদ্ধ পূর্বেই বলিরাছে, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি অবস্ত 
বলিয়া তাহাতে সকল সামর্যেব অভাব আছে, আব এখন বলিতেছে সর্বসামর্থেব 
অভাববত বন্ধ্যাপুত্রাদিতে অবস্তত্ব আছে; ন্ুতবাঁং অবস্তত্বশত সর্বনামর্থ্যাভাব, আব 
সর্বসামধ্যাভাবব্শত অবস্তত্ব নাখন কৰিলে অন্যোহন্তাশ্রয়দোষ অপবিহার্ধ হইয়া পড়ে৷ 
অতএব বৌদ্ধেৰ পবন্ধ্যাপুত্র অবস্তা, অচেতনত্হেতুক* এই অনুমান ছুষ্ট! ইহা নৈরাদ্িকের 
বক্তব্যেব অভিপ্রায় 1981 
ক্রমযৌগপত্যবিরহাদিতি চে্। তষ্জিরহসিক্কাবপি প্রমাণানু- 
যোগন্যানুত্বতেঃ| হতাহত উ পরামৃয্যমাণে তদবিনাভূতসকল- 
ঘত্ততাদিধর্ম প্রসতৌ৷ হ্লুতঃ ক্রমযৌগপতবিরহসাধনশ্যাবকাশঃ, 
কুততরাং চাবকপাথনন্ত, হুততমাং ঢাবভুভাদিসাধলানামৃ। 
তম্মা প্রমাণমেব সীম] ব্যবহারনিয়মন্য, তদতিব্রুমে নিয়ম 


এবেতি। ন হ্থপ্রতীতে দেবদতাদৌ স কিং শৌরঃ কৃষ্ণো (বতি 
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অন্থবাদ £-- পূর্বপক্ষ ] আচ্ছা! বচনের প্রতি কর্তৃত্ব হইতেছে বক্তৃতব, 
অবস্ততে সেই বক্ৃত্ব কিবপে থাকিবে, যেহেতু অবস্ত সকল সামর্থের অভাব 
স্বরূ্প। [উত্তববাদী ] অবভৃত্বও কিবপে সেই অবস্ততে থাকে? যেহেতু 
অবস্ৃত্বটি বচনভিনক্রিয়াকর্তৃতিত্ববপ | [পূর্বপক্ষ] পকল সামর্থ্যের অভাবে 
বচনসামর্থোর অভাঁব বিদ্ধ নয়। [ উত্তরবাদী ] আচ্ছা! বন্ধযাপুত্রের সকল 
সামর্ঘযাভাব কোন্‌ প্রমাণ হইতে দিদ্ধ হয়। [পূর্বপক্ষ | অবস্তত্বহেতু হইতে 
সিদ্ধ হয়। [ উত্তরবাঁদী ] এই অবস্তত্বই বা কোন্‌ প্রমাণ হইতে সিদ্ধ? 
[পূর্ধপক্ষ] সকলসামর্থোর অভাব হইতে [ অবস্তত্ব] সিদ্ধ হয়। [ উত্তরবাদী ] 
সেই এই [বৌদ্ধ] ধনশুন্ত অধমর্ণের ন্যায় ইতস্তত কেবল বাক্যের দ্বারা 
সঙ্জনকে ভামিত করিষ! অন্োইন্তাশ্রধদোঁষও দেখিতে পাঁষ না ॥৭৪| 

তাৎপর্য £_ পুননবাক্ বৌদ্ধ নৈয়াগ়্িকেব উপব দোঁষেব আশঙ্কা কবিয়া বলিতেছেন-_. 
গননু বৃৃত্বং * *সর্বসা মর্থ্যবিবহলক্ষণত্বা্দিতি চেখ।” অর্থাৎ বত্ৃত্ব বলিতে বচনকর্তৃত্ব বুঝায় 
আবাব কর্তৃত্ব বলিতে ক্রিযাকাবিত্ববিশেষ বা! ক্রিযাসামর্থাকে বুধাইয়া থাকে । এই উভঘ 
প্রকাৰ কর্তৃত্ব অবস্ততে থাকিতে পারে না। কাঁবণ অবস্তব লক্ষণ হইতেছে সকলসামর্থেব 
অভাব । যাহা সকলসামর্যেব অভাবদ্ববপ তাহাঁতে কৃত থাকিবে কিৰগে | সুতবাং নৈগায়িক 
যে অবস্ত বন্ধযাপুত্রে বক্তৃত্ব সাধন করিতেছেন তাহা অযৌক্তিক ইহাই বৌদ্ধের বক্তব্য | বৌদ্ধেব 
এই আশঙ্কাব উত্তবে নৈয়াগিক বলিতেছেন-“অবত্তৃত্বমূপি ', ইতি ।* অর্থাৎ বৌদ্ধও যে 
বনধ্যাগুত্রে অবক্তত্ব সাধন কবেন; সেই অবতৃত্ব বলিতে কি বুঝাঁধ? "অবস্তৃত্ব" এইপদদে 
নঞ্জেব অর্থটি যদি ত্র ধাতু বা বচ, ধাতুব অর্থেব সহিত অস্বিত হয়, তাহ হইলে বচনাভাঁব 
বা বচনভিন্ন অর্থ বুঝাইবে, তাবপব আছে “ন্‌, প্রত্যষ তাঁহাব অর্থ কর্তা। প্রাভাকর 
মতে নিষ্ধেবিধিতেও কার্য অর্থ স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ পন ুবাং পিবেৎ” এই নিষেধবিবি- 
স্থলে তাহাবা "স্থবাঁপানাভাব কার্ধ” এইরূপ কার্য শ্বীকাঁৰ কবেন। কুতবাঁং বচনাভা 
বা বচনভিন্ন কার্ধকাবিত্ববপ অর্থ "্অবৃত্ব" পদ হইতে গৃহীত হইবে৷ ফলত অবক্তত্তেব 
অর্থ দীডাইবে বচনভিন্নকার্ধকর্ৃত্ব। এই বচনভিন্নকার্ধকতৃত্ছটিই বা কিরূপে লকল 
সামধ্যশৃহ্য অবস্ত বন্ধাপুত্রে থাকিবে? অতএব বৌদ্ধমতেও বন্ধ্যাপুত্রে অবৃতসাধা 
থাকিতে পাবে না। এখন বৌদ্ধ বলিতেছেন “অবভৃত্ব* এই পদে নঞ্ের অর্থটি 
্রত্যয়কূপ তদ্দিতেব অর্থেব সহিত অস্থিত হয়, ধাত্বর্থেব সহিত নয়। ন্ঞ্লেব অর্থ তদ্ধিতেব 
অর্থেব সহিত অদ্থিত হইলে-_-অবক্ৃত্বেব অর্থ হইবে বচন কাবিত্বাভাঁব বা বচন সামর্থাভাব। 


প্রথম গবিচ্ছেদ_স্ষণভদবাদ হি 


কারণ বন্ৃত্ব অর্থে বচন কর্তৃত্, আব কর্তৃত্ধ অর্থে কাবিত বাক্রিদবাসামর্থ্য। ্ৃতবাং 
অবত্ৃত্বেব অর্থ ঘুদি বচন সামর্্াভাব হয, তাহা হইলে তাহা অবস্ত বন্ধ্যাপুত্রে বিকদ্ধ 
হয় না! কাবণ অবস্ত অর্থে সকল সাম্য শৃন্ত বাঁ সকল নামরধ্যাভাব। সকল সামর্ঘ্যা- 
ভাবে সহিত বচনপাম্যাভাবের বিবোধ নাই। অতএব বন্ধাপুত্রে অবস্তত্ব অর্থাৎ 
বচনদামর্যাভাবরূপ সাধ্য সাধনে আমাদেব [ বৌদ্ধেব ] কোন দৌধ নাই৷ নৈদ্ারিকেব 
পক্ষে সকল নামর্থাশুন্ঠে বনৃত্ববপ বচনসাম্্থ সাধন কবিলে দোব [ বাঁধদোষ ] হই যায়। 
এই অিপ্রারে মূলে দ্রবসামর্্যবিবহে বচননামধ্্যবিবহে! ন বিরুদ্ধ ইতি চেখ* বলা হইয়াছে। 
বৌদ্ধেব এই বক্তব্যে উত্তবে নৈরারিক প্রশ্ন কবিতেছেন “অথ সর্বসামর্থ্যবিবহ *** সিদ্ধ: 1” 
অর্থাৎ বন্ধাপুত্রগ্রভূতি অবস্তব সকল সামর্ধেব অভাব বৌদ্ধ কোন্‌ প্রধাণ হইতে নিয় 
কবিল। নৈম্মাধিকেব এই গ্রশ্নেব উত্তবে বৌদ্ধ বলিতেছেন__“অবস্তত্বাদেবেতি চে” 
অর্থাৎ অবস্থত্বহেত দাবা! বনধযাপুত্রা্দিব সকল সাম্থ্যাভাব পিদ্ধ হইগ়া থাকে। 'বদ্ধযাপুত্রঃ 
সকলসামর্ঘ্শৃন্যঃ অবস্তা» এইভাবে অবস্তত্হেতুক সকল সামর্্যাভাবেব নিশ্চয় 
হয়। ইহাঁব উত্তবে নৈয়ায়িক পুনবার প্রশ্ন কবিতেছেন_-নন্বেবং তদপি কুতঃ দিদ্বম্‌1” 
অর্থাৎ বন্ধযাপুত্র যে অবস্থ, তাহার অবস্তত্ব কোন্‌ গ্রমাণেব দ্বারা নিশ্চয় কবিনে? ইহীই 
নৈয়ায়িকেব অভিপ্রীয়। ইহীব উত্তবে বৌদ্ধ বলিষাছেন--“পর্বসাম্ঘ্যবিবহাদিতি চেৎ।” 
অর্থাৎ বন্ধাপুত্র প্রভৃতির অবস্তত্ব, সর্বসীমথ্যাভাব হুইতে জীনা যার! থাহাব কোন 
সাম্য নাই তাহা অবস্ত। বৌদ্ধেব এই উক্তিব উত্তবে নৈয়ারিক বলিতেছেন--“সোহয়ম্‌ 
""ন পণ্ততি * অর্থাৎ বৌদ্ধ অপবেব চোথে ধুলা দির অপবকে ভ্রামিত করিতেছে, 
কিন্ত তাহাব এরূপ উত্তবে থে তাহার নিজেব পক্ষে অন্যোহ্ন্াশ্রবদোষ হইয়াছে, তাহা 
তাহার চোখে পডিতেছে না। কাঁবণ বৌদ্ধ পূর্বেই বনিনাছে, বন্ধযাপুত্র প্রভৃতি অবস্ত 
বলিয়া তাহাতে সকল সাঁমর্ঘেব অভাব আছে, আব এখন বলিতেছে সর্বনামর্যেব 
অভাববণত বন্ধ্যাপুত্রাদিতে অবন্তত্ব আছে; সথুতবাঁং অবস্তত্ববখত সর্বনাদর্থ্যাভাব, আব 
সর্বসীমধ্যাভাববশত অবস্তত্ব সাধন কবিলে অন্যোহিন্যাশ্র়দৌষ অপরিহীর্ধ হ্ইদ্া পড়ে। 
অতএব বৌদ্ধেব পবদযাপুত্র অব্্তা, অচেতনত্বহেতুক" এই অন্থমান ছুষ্ট। ইহা নৈয়ারিকের 
বক্তব্যে অভিপ্রায় ॥৭৪| 
ক্রমযৌগপত্যবিরহাদিতি ঢেন্ন। তদ্দিরহসিষ্কাবপি প্রমাণানু- 
যোগন্যানুবতেও। স্কুতত্কে ৪ পরামূয্যগাণে তদবিনাভৃতসকল- 
ঘতত্কাদিণরমপ্রসভ়ৌ। ক্ষুতঃ ক্রমযৌগপগ্তবিরহসাধনশ্যাবকাশঃ, 
কুতউরাং চাববৃতবসারনস্য, হুতন্তমাং চাবভুভাদিসাধনানামৃ। 
তস্মাও প্রমাণমেব সীমা ব্যবহারনিয়মস্য, তদতিক্রমে তৃুনিয়ম 


এবেতি। ন ন্প্রতীতে দেবদত্তাদৌ স কিং গৌরঃ হ্বঞ্চো (বতি 


২৫৪ আঁঘুতত্-বিবেক 


বয়াত্যং বিনা প্রশ্নঃ| তন্নাপি যগ্েকাহপ্রতীতপরামর্শবিষয় 
এবোতরং দদাতি, ন ১) গৌর ইতি, অপরোহপি কিং ন 
দ্ভার ২) ক্কঞ্ক ইতি। ন6বং পতি কাদিদর্যপিদ্ধিও, প্রমাণা- 
ভাবদিরোধয়োরুভয়ন্রাপি তুল্যাদিতি ॥ 1৫1 


অন্ুবাঁদ _ পূর্বপক্গ ] ক্রমে এবং ধুগপৎ কার্ষকারিত্বের অভাববশত 
[ অলীকের অবস্তবত্ব সিদ্ধ হয় ] [ উত্তরবাদী] না। ভ্রম এবং যৌগপন্ভের 
অভাবসিদ্ধিবিষষেও প্রমাণের অভিযোগের অনুবুত্তি আছে। [বন্ধ্যাপুত্রে ] 
ুত্ত্বের জান হইলে সেই পুত্রত্বেব ব্যাপক বত্তৃত্বগ্রভৃতি [ বতৃত্ব, বস্তত, ক্রমযৌগ- 
পদ্ঠ ] সকলঘর্মেব প্রসক্তি [ দিদ্ধি ] হইলে, কোথা হইতে [ কোন্‌ প্রমাঁণ হইতে ] 
ক্রমযৌগসগ্ের অভাববূপ সাধনের অবকাশ হইবে, কোথা হইতে বা অবস্তত 
মাঁধনের অবকাশ, আর কোথা হইতেই ব। অবভ্ৃত্ব প্রভৃতিব সানের অবকাশ 
হইবে? স্ুতরাঁং প্রমাঁণই বিধিব্যবহাবনিষম বা! নিষেধ বাবহাঁর নিয়মের 
প্রয়োজক। প্রমাঁণেব অতিক্রম করিলে অনিষমই হুয। দেবদত্ত প্রভূতিকে 
ন। জানলে, সে গৌর অথবা] কৃষ্ণ এইবপ প্রশ্ন ধুষ্টতা ছাড়া হইতে পাঁরে না। 
যদি কেহ সেই দেবদত্তপ্রভৃতিকে না জানিয়! উত্তর দেয় «দেবদত্ত গৌর নয» 
[ দেবদত্ত গৌর ] তাহা হইলে অপরেই বা '“দেবদত্ত কৃ নয” [দেবদত্ত কৃষ্ণ] 
এইবপ উত্তব দিবে না কেন? এইভাবে কোন পদার্থেব নিশ্চয় হয় না। 
কাঁব্ণ উন্তয়পক্ষে [বাঁদীও প্রতিবাদীপক্ষে ] প্রমাণে অভাব এবং বিরোধ 
সমানভাবে রহিয়াছে ॥৭৫॥ 

তাগুপর্য £_-নৈযাখিক বৌদ্ধেব উপব "অবস্তত্ববশত বন্ধযাপুন্রাদিব সর্বগামরথ্যাভাব, 
আবার সর্বসামর্থাভাববশত অবস্তত্ব সান কবিলে অন্থোহিন্াশ্রয়দৌষ হয়”_-এইভাবে 
দৌষ প্রদ্ধান করিলে বৌদ্ধ নি্রপক্ষে অন্োহসতাশ্রযদৌধবাবণ কবিবাব জন্য "ক্রমযৌগ- 
পদ্চবিবহাদ্দিতি চেৎ» গ্রন্থে আশঙ্কা কবিতেছেন। বৌদ্ধেব অভিগ্রাষ এই যে অবস্তত্বেব 
বাবা সর্বসামণ্যেব অভাঁবেব দাধন কবিলে অন্যোহন্াশ্্ষ দোষ হয। কিন্তু আধবা [ বৌদ্ধেবা ] 
ক্রম ও যৌগপদ্েব অভাব দ্বাবা সর্বসামর্ঘ্যেব অভাব সাধন কবিব অর্থাৎ যাহা ক্রমে কার্য 
কবে না, বা যুগপৎ কার্ধ কবে না, তাহা সর্বসামরথশৃহ্য, সর্বসামর্য্শৃন্ততাবশত অবন্ত_- 
এইবপ বলিব। হ্থতবাং অস্যোহন্াশ্রধ কোথায়? বৌদ্ধের এই আঁপষ্কাব খণ্ডন কবিবার 


(১) উত্তরং দদাঁতি গৌব ইতি-_-চৌখান্থানংস্কবণপাঁঠঃ 
(২) অপরোঁইপি কিং ন দগ্যাৎ কৃ ইতি--চৌথাঘাসংস্ববণপাঠঃ 


প্রথম পবিচ্ছ্ে-দ্বণভঙ্বাদ ২৫৫ 


জন্য নৈযাধিক প্ন। ..*অবকৃতাঁদি সাধনীনাম্‌।৮ ইত্যাদি বনিনাঁছেন। অর্থাৎ, নৈমাধিক 
বলিতেছেন-.ক্রমযৌগপগ্ঠীভাবছাব। সর্বনাম্ঘ্যাভাব সাধন ববা যাইবে না। কাবণ 
সেখানেও গ্রমাণবিষষে অনুযোগ [প্রশ্ন] হইবে-বদ্ধযাপুত্র প্রতৃতিব ক্রমও যৌগপদ্যের 
অভীব কোন্‌ প্রমাণ হইতে সিদ্ধ হয়? এই প্রশ্নে উত্তবে যদি বৌদ্ধ বলেন, অবস্তত 
দ্বাবা অলীকেব ভ্রমযৌগপদ্ধেব অভাব জানা যায়। তাহা হইলে বলিব-_“অববস্ততব 
হইতে ভ্রমযৌগপগ্ভীভাব, ক্রমযৌগপগ্ভাভাব হইতে সর্বসামর্ঘ্যাভাব, সর্বসামর্থাভাব হইতে 
আবস্তত্ব সাধন কবিলে চক্রক দোষেব আপত্তি হইবে । এছাঁডা নৈরারিক আবও বলিতেছেন 
যে তোমবা [ বৌদ্ধেবা] ক্রমযৌগপদ্ধেব অভাব প্রভৃতি সাধন কধিতে পাঁবিবে নাঁঁ- 
দ্নুতত্বে চ ****সাঁধনানাম্‌।» অর্থাৎ আমবা [ নৈধাথিকেবা ] পুত্রত্বহেতু দ্বাবা! বন্ধযাপুত্রাদিব 
বন্তৃতব, ক্রমযৌগপদ্য [ক্রমে বা! যুগপৎকার্ধকাবিতব], বন্তত্ব প্রভৃতি সমস্ত একপন্দে সাঁধন 
কবিব। তাহাতে তোমর। [ বৌদ্ধেব ] বন্ধ্যাপুত্রাদিব ক্রমযৌগপগ্যাতাৰ কিরূপে সাধন 
করিবে অর্থাৎ ক্রমযৌগণদ্াভাব সাধন করিতে পাবিবে না। ক্রমযৌগপগ্ভাভাব, সাধন 
কবিতে না! গাঁবিলে অবস্তত্বের সাধন কবিতে পাঁবিবে না, অবস্তত্ব সাধন কবিতে ন! 
পাঁবিলে সর্বসামর্থ্যাভাব সাধন কবিতে পাঁবিবে না, আর তাঁহার অভাবে অবকৃত্সাধন কৰা 
তোমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না॥ ইহাঁৰ উপব যদ্দি বৌদ্ধ বলেন--আচ্ছা অলীক বা 
অসৎ কেবল নিষেব্যবহাঁরেব বিষ্ষ হইলে পূর্বোক্ত দোষ হর বলিয়া বিধি এবং নিষেধ 
এই উভয় ব্যবহাবেব বিষর হউক্‌। ইহাঁব খগ্ডনে নৈর়া্িক “তম্মাঁৎ * অনিষ্মম এব" গ্রন্থেব 
অবভাবণা করিয়াছেন। নৈয়ায়িক বলিতেছেন--বিধিব্যবহাবই হউক, বা নিষেধ 
ব্যবহাবই হউক সর্বত্র প্রমাণ আঁবগ্তক। প্রমাণই বিধিব্যবহাবনিরমেব বা নিষ্ধব্যবহাব 
নিয়মের প্রয়োজক। যে বিষয়ে প্রমাণ আছে সেই বিষষে ব্যবহাঁৰ সিদ্ধ হয়। প্রমাণকে 
আতন্রম করিলে অর্থাৎ বিনা প্রমাণে ব্যবহাঁব স্বীকার কবিলে সর্বত্র অনিরমের প্রসক্তি 
হইবে। যে ব্বিয়ে প্রমাণ নাই, সেই বিবয়ে ব্যবহার হইতে পারে না। ইহাই অভিপ্রায়। 
প্রমীণ ব্াযতিবেকে যে বিবিব্যবহাবনিম্নম বা নিষ্ধেব্যবহাবনিয়ম সিদ্ধ হইতে পাঁরে না, 
তাহা নৈষবায়িক দৃষটান্তেব ছাঁবা দেখাইতেছেন-ন হ্প্রতীতে ..* কৃষ্ণ ইতি” অর্থাৎ 
দেবদত্ত নামক ব্যক্তিকে আমবা কেহই বদি না জানি [ প্রশাণেব দ্বারা নিশ়্ না কবি ] 
তাহা হইলে-_দেবদত্ত বিষষে আমবা| এইবপ প্রশ্ন কবিতে গাবি না--দেবদত্ত গৌব অথবা 
কৃষ্ণ? দেবদত্ুকে ন! জানিঘ়া যদি কেহ এঁবপ প্রশ্নবাক্য গ্রন্ধোগ কবে, তাহা! হইলে 
এ প্রশ্ন তাহাব ধৃষ্টতা ছাডা আব কিছুই নয়। বৈপনাত্য এব্ডের অর্থ ধৃষ্টত1। আঁব বিনা 
গ্রমাণে ব্যবহাঁৰ কৃবিলে যে ব্যবহারের অব্যবস্থ। হর তাহার উল্লেখ কবিরাছেন। যথ| 
দেবদত্তকে না জানিয়। যদি কেহ পূর্বোক্ত প্রশ্নেব উত্তবে বলে “দেবদত্ত গৌব নর বা! গৌব 
[ উতর্ূপ পাঠ আছে বলিয়া উভন অর্থ দেখান হইল] তাহা হইলে অপবে বাঁ কেন 
উত্তব দিবে না যে “দেবদত্ত বধ: নর বা কৃষ্ণ । বিনা প্রমাণে ব্যবহাঁৰ কবিলে ব্যবহাঁবের 


২৫৬ আত্মতত্ব-বিবেক 


একপক্ষে কোন নিষ্ম থাকিতে পাঁবে না। তাঁবপব 'ৈযাঁষিক বলিতেছেন এইভাবে 
অর্থাৎ বিনা প্রমাণে ব্যবহাব কবিলে কোন বস্তব নিশ্চয় হুইবে না। ক্টরণ উভযপক্ষে 
প্রমাণের অভাব বা বিবোধ সমানভাবে থাকে অর্থাৎ একজন বিনা প্রমাণে যেগন একটি 
কিছু সাধন কবিতে যাইবে অপবে বিনা প্রমাণে তাহাব অভাব সাঁধন কবিতে গ্রবৃত্ 
হইবে । একগন অপবেব পক্ষে কৌন বিবোঁধ দেখাইলে অপবে আবাব তাহা বিবোধ 
দেখাইবে। এইভাবে গ্রমাণীভাব ও বিবোধ উভব্পক্ষে তুল্যভাবে থাকা কোন বন্তব 
নিশ্চয় হইবে না। অতএব অগ্রামাঁণিক বিষয়ে কোন ব্যবহাঁব হইতে পাঁবে নাঁ_ইহাই 
নৈযাধিকেব বক্তব্য ॥৭৫| 


ন্বপ্রতীতে হ্যবহার্লাভাঘ ইতি যুক্তম | কুমরোমাদয়ন্ত 
প্রতায়ন্ত এব। নহ্যতে বিকল্সাঃ কঞ্চিদর্থভেদ্মনুলিখন্ত এব 
উতপত্তন্তে। ন ঢ প্রমাণাক্সদমেব ব্যবহারাক্সদমিতি। তন্ন 
যুকম.] তথাহি শশবিষাণমিতিজ্ঞানমন্যথাখ্যাতির্ব। স্থাও, 
অসংখ্যাতিবা। ন তানদাগ্ন্তে ঘো৪তে, তথা সতি হি 
কিঞ্চদারোপ্যং কিঞিদারোপবিষয় ইতি শ্যা্ড তথাঢারোপ- 
বিষয়ত্রিবান্তি আনোপণীয়ন্তম্যত্রেতি জিতং (নয়ায়িকেঃ। 
নাপি দ্বিতীয়ঃ করণানুপপত্ডেঃ| ইস্রিয়স্য ড্ঞানজননে ঘিষয়াধি- 
গত্যেনৈব ব্যাপারাণ্ড লিঙ্খব্দাভাসয়াপ্পপ্যন্তখাখ্যাতিমাত্র- 
জনকতাণ্ড অপহন্তিতস্কার্থয়োশ্টাসংখ্যাতিজনকতে শশবিষাণাদি- 
শব্দাং কৃর্মরোমাদিবিকল্মানামপূযুংপত্তিপ্রসঙ্গা নিয়ামকা- 
ভাবা ॥৭৩| 

অন্ধুবাদ 2- | পূর্বপক্ষ ] অজ্ঞাতবিষষে ব্যবহার হয় না-ইহা যুক্তিযুক্ত। 
কুর্ণবোম প্রভৃতি কিন্তু জ্ঞাত হইবা থাকে । কৃর্নরোম, শশশৃঙ্দ এইবপ শব্দোল্লেখি 
বিকল্পসকল [ বিকল্লাত্বকজ্ঞান ] কোন বিষধ বিশেষকে উল্লেখ [ প্রকাশ] না 
করিয়া উৎপন্ন হয না। প্রমণের বিষষই ব্যবধহাঁবের বিষষ হইবে এমন নঘ। 
[উত্তর ] না, ইহা ঠিক নয। যখাশশশৃঙ্গ এই জ্ঞান অন্থথাখ্যাতি অথবা 
অসত্খ্যাতি। প্রথমপক্ষে তোমাৰ [ বৌদ্ধের ] রুচি নাই। সেইৰপ হইলে 
অর্থাৎ শশশৃঙ্গাদিব জ্ঞান অন্যথাখ্যাতি হইলে একটি আরোপ্য হইবে আর 
একটি আরোপেব অধিষ্ঠান |. আশ্রষ ] হইবে। তাহ! হইলে সেখানেই [ যেখানে 
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জান হইতেছে] আরোপের বিষয় [আশ্রষ বা অধিষ্ঠান ] আছে, আরোঁপাটি 
অন্তাত্র আছে-*এইবপ হওয়া নৈয়ারিকের জয় হয়। দ্বিতীষ পক্ষ [অসতখ্যাতি] 
ও ঠিক নয়। যেহেতু [ অসতখ্যাতির ] কারণই সম্ভব ন্য। জ্ঞানোতপাদিনে 
বিষষের দহকারিভাঁবে ইন্দ্িষের ব্যাপাব [ দেখা যাঁষ]। লিঙ্বাভান [ অলিঙ্গে 
লিঙ্গের জ্ঞান ] এবং শব্দাভস [ অনাপ্তব্যক্তিব উচ্চারিত শব] ও অন্থীখ্যাতি 
মাত্রের জনক হয। যে শবে শক্তিজ্ঞান নাই বা! যে হেতুতে ব্যাপক অর্থেরব্যাপ্তিজ্ঞান 
নাই, সেইরূপ শব্ব বা হেতু যদি অমতখ্যাতির জনক হয়, তাহা হইলে নিয়ামক 
না থাকায় শশশুঙ্গাদি শব্দ হইতে কৃর্মরোমাদিবিষয়ক বিকল্পজ্ঞানের উৎপত্তির 
প্রসন্ন হইবে ॥৭৬। 

তাৎপর্য পূর্বে নৈয়ারিক বলিয়াছিলেন প্রমাণসিদ্ধ বিষয়কে ব্যবহীব হয়, অপ্রীমাণিক 
বিষয়ে ব্যবহার হয় না। বৌদ্ধ ইহা৷ অস্বীকাঁব কবিষা ব্যবহাঁবেৰ প্রতি জ্ঞান জ্ঞানত্ববপে 
প্রয়োজক, প্রমাত্রূপে নহে অর্থাৎ কোন বিষয়েব যে কোন জ্ঞান হইলেই ব্যবহাঁব হইবে, 
প্রমাজ্ঞান হইতে হইবে-_এইরূপ নিম্ূম নাই_-এই নিয়ম অন্থদীবে বলিতেছেন--দনহপ্রতীতে 
*** ইতি |” অর্থা্থ যাহা কোন জ্ঞানেব বিবদ্ধ হয় না তাহাতে বাবহার হৃদ না_-ইহা 
ঠিক কথা । কৃর্মবোম, শশশূঙ্ধ ইত্যাদি কপে আমবা৷ শব্দপ্রযোগ কবিয়া থাকি, কৌন জ্ঞান 
না হইলে এৰপ পব্প্রযবগ কবা চলে না। অতএব বলিতে হইবে কৃর্ষবৌম প্রভৃতি 
বিষয়ে প্রমা জ্ঞান না হইলেও এক প্রকাব বিকল্নাত্মক জ্ঞান হইয়া থাকে। যোগন্ুত্র-কাব 
বলিয়াছেন--ব্তশৃন্ত শব্দান্ুমাবী এক প্রকীব জ্ঞান হইতেছে বিকল্প । কুমারিলও ব্লিাছেন-- 
শব অত্যন্ত অপৎবিষয়েও জ্ঞান উৎপাদন কবে! বৌদ্ধমতে নির্ধিকল্পকজ্ঞানই প্রমা, 
তস্িন্ন সমন্ত জ্ঞান বিকল্প বা অপ্রমা। সৃতবাং শশশূদ্দা্দি বিষ্ধক জান প্রমা জ্ঞান না হউক, 
বিবল্পজ্ঞান হইয়া থাকে_ইহা! শ্বীকাব কবিতে হইবে। শশশূন্, কুর্মবোম-_ইত্যাদি 
বিকল্পজান কোন বিষ্কে না বুঝাইয়৷ উৎপন্ন হইতে পাবে না। তাহা হইলে কৃর্মবোম 
প্রভৃতি বিকল্লাত্মকজ্ঞানেব বিষয় হয় বলিল, তাহাতে ব্যবহাব হইতে পাবিবে। প্রমান্জানেব 
বিষয়ই ব্যবহাবের বিষয় হয় এইরূপ নিন্ম নাই। অতএব কৃর্ণবোমাঁদ্ি বিকলপজ্ঞানেব 
বিষ হওয়ায় তাহাতে নির্বাধে ব্যবহার সিদ্ধ হইবে__ইহাই বৌন্ধেব বক্তব্য। ইহাঁব 
উত্তবে নৈয়ায়িক বলিতেছেন-“তন্ন ফুক্তমূ। ...*নিবামকা ভাঁবাৎ 1” অর্থাৎ বৌদ্েব 
উত্ত যুক্তি ঠিক নর. কেন ঠিক নয়? তাহাব উত্তবে দৈয়ািক বনি়াছেন_ “দেখ 
শশশৃষধ, কুর্মবোম ইত্যাদি বিকল্পাত্বক জান যে তুমি [ বৌদ্ধ] ্বীকাঁৰ কবিতেছ, ভিজানা 
কৰি প্র জান অন্তথাখ্যাতিত্ববপ অথবা অসত্থ্যাতিম্বরপ | ভ্রমাত্বুকভানবিষয়ে মোটামুটি 
পাচ প্রকাব বাদ আছে। যথা আত্মধ্যাতি, অমত্থ্যাতি, অখ্যাতি, অন্যথাখ্যাঁতি ও অনির্বাচ্য- 
খ্যাতি। এইগুলি ঘথাক্রয়ে সৌত্াস্থিক-বৈভাষিক বিজ্ঞানবাদী, শৃন্তবাদী বৌ, গ্রভাকর, 


তত 


ক 


২৫৮ আত্মতত্ব-বিবেক 


নৈষায়িক বৈশেধিক, ও বেদীন্তীব মত। অন্তথাখ্যাঁতিবাদী নৈযারিক প্রভৃতি বলেন-- 
শক্তিতে ইন্দ্িষসংযোগাদি হইলে দৌববশত অন্ব্রস্থিত বজত অন্গ্রকাবে অর্থাৎ শুক্তিতে 
আবোপিত হইযা “ইহা বজত” এইবপ জ্ঞান হয। তীহাদেব মতে শুক্তি সত্য। বজত 
বা রজতত্ব ও মতা, তবে অন্ঠত্রস্থিত। শুক্িটি যেখানে জ্ঞান হইতেছে, সেইখানে 
স্বিত। আব অসৎখ্যাতিবাদীব মৃত হইতেছে--শুক্তিতে অসৎ বজতেব জান হ্য়। 
ইহাবা অসতেবও জ্ঞান স্বীকাঁৰ কবেন। এইজন্য সংক্ষেপে ইহার্দিগকে অসৎ্খ্যাতিবাদী 
বলা হয। এখন বৌদ্ধ শশশৃদ্বার্দিব জ্ঞানকে বিকল্লাত্মক বলাধ, বিকল্পজ্ঞান ভ্রমাত্বক 
বলিয়া নৈয়ায়িক জিজ্ঞাস! কবিতেছেন-_-শশশূঙ্গাদিব জ্ঞান অন্যথাখ্যাতি অথবা অসত্খ্যাতি। 
যদি বৌদ্ধ বলেন-_অন্যথাখ্যাতি, তাহা হইলে নৈযাঁধিক বলিতেছেন--তোমবা 
[বৌদ্ধেরা] তো অন্তথাখ্যাতিবাদ স্বীকাঁব কব ন1। যদি বৌদ্ধ অন্যথাখ্যাতি শ্বীকাঁব কবে, 
তাহা হইলে অন্থথাখ্যাঁতিবাদীব মতে ভ্রমস্থলে একটি আবোপ্য [ধে বিষযেব ভ্রমজ্ঞান 
হয়] থাকে, আর একটি আঁবোপ বিষয় অর্থাৎ যাহার উপব আবোপ কা হ্য়। যেমন শুক্তি 
আবোপবিষ্ষ, আব বজত বা ব্জতত্ব আবোপ্য। শু্তি সেখানে [ যেখানে ব্জতঙ্ঞান হয ] 
আছে, আব বজত অন্তত্র আছে--ইত্যাদদি। এইবপ হইলে নৈয়াধিকেবই জয় হয়। ফলত 
বৌদ্ধেব নিজ্মত পবিত্যক্ত হইয়া যায়। আৰ যদি শশশৃঙ্গাদদিব জ্ঞানকে বৌদ্ধ অসৎখ্যাতি 
বলেন__তাহা৷ হইলে নৈষাঁধিক বলিতেছেন, তাহা হইতে পাবে না। কাবণ অসৎখ্যাতিৰপ 
জ্ঞানের কাবণই পাওয়া যাইবে না। শশশৃঙ্গাদিব জ্ঞানটি ক প্রতাক্ষাত্বক অথবা অনুমিত্যাত্বক 
অথব। শাব্ববোধাত্বুক? যদিও বৌদ্ধ বধ প্রমাণ শ্বীকাব কবেন না, তথাপি শব্দ হইতে অঙ্গুমিতি 
হইতে পাবে এই অভিপ্রায়ে অখবা শব্দ হইতে প্রমাত্মক জ্ঞান ন! হইলেও বিকল্পাত্মক জ্ঞান 
হয, এই অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা সঙ্গত হইতে পাবে। প্রত্যক্ষ হইতে পাঁবে না। কেন পাবে না? 
তাহাঁব উত্ভবে বলিষাছেন-_-ইন্ডরিযস্ত''*ব্যাপাবাৎ।” অর্থাৎ বিষষেব সহিত ইন্রিযেব 
সন্নিকর্ধ হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হুইযা থাকে, ইন্দ্রিষ বিষয়েব সহকারিবপে ব্যাপাববান্‌ হইঘা 
প্রত্যক্ষ জান জন্াইয়! থাকে । শশশৃঙ্গাদি অলীক বলিয়া তাহাঁতে ইন্দ্রিয়েব সন্গিকর্ষ হইতে 
পাবে না। স্থতবাং শশশৃঙ্গাদিবিষয়ে প্রত্যন্সীভাগরণ জ্ঞানও সম্ভব নয়। 

অনুমিত্যাভাস বা শব্দাভাসও শশশৃদ্দাদিতে হইতে পারে না-_ইহাই “নিঙ্গাভাস'""" 
মাত্রজনকত্বাৎ গ্রন্থে বলিযাছেন। যাহা প্রকৃত লিঙ্গ নয়, তাহাকে লিঙ্গ মনে কবিষা যে 
জ্ঞান হয়, তাহাকে লিঙ্গীভাস বলে। যেন--দুবে ধুলিসমূহকে ৮ম মনে কবিয়া বহিব 
অভাববান্‌ দেইদেশে বির অন্মিতি হইয়া থাকে । এই অন্ুমিতি ভ্রযাত্মক। এইবধপ 
যে আগ্ত নয় এমন কৌন প্রবঞ্চকেব উচ্চারিত শব্ষকে প্রমাণ মনে কবিয়া যে বাক্যার্থজঞান 
হয় তাহা শব্বাভাসজন্তজ্ঞান। নৈয়াম়িক বলিতেছেন--এইরূপ লিঙ্কাভান বা শব্দাভাস 
হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহা অগৎ্খ্যাতি নয কিন্তু অন্তথাখ্যাতিই। যেহেতু ধুলিকে ধূম 
মনে করিযা অন স্থানস্থিত বহিকে অন্তত্ব আবোপ কবিধা থাকে--এইজন্ এ বহিমজ্গান 


প্রথম পবিচ্ছেদ--গভর্দবাদ ২৫৯ 


অন্থধাখাঁতি। এইরূপ যে খব্েব অর্থ, অপব যে এবেব অর্থে অন্বিত [নববদ্ধ] নয়, 
তাহাকে অধিত যনে কবিয়া শীব্দবোধ হয়। ইহাও অন্তথাখ্যাতি। কাঁবণ শবোব অর্থ 
অনথত্র অধ্বিত আছে, তাহাকে অন্যত্র অগ্বিত বলিয়া আবোপ কব হইতেছে। স্থৃতবাঁং 
প্রত্যক্ষাভাঁদ, লিঙ্গাভাস বা! শব্যাভান-_সবগুলিই অন্তথাখ্যাতিব কাবণ, অমত্থ্যাঁতিব 
কারণ নাই। আব যদি বৌদ্ধ বলেন, শব তাহীব স্বার্থকে পবিত্যাগ কবিয়া বিকল্পজান 
- উৎপাদন ককক্‌ বা লিষ ব্যাপ্তিকে অপেক্ষা না কবিয় বিকরজ্ঞান উৎপাদন করুকৃ-_ 
তাহাব উত্তবে নৈযায়িক বনিতেছেন--“অপহস্তিত *****নিয়ামকাভাবাৎ।” অপহস্তিত 
শবের অর্থ তিরস্কৃত। অর্থাৎ শব্ধ যদি তাহাঁব স্বার্থকে তিবন্কত [পবিত্যাগ ] কবিয়! 
অসংখ্যাতিব জনক হয়, তাহা হইলে শশশূর্ঘ এই শব্ধ হইতে কুর্মবোমাদিবিষয়ক বিকল্সাত্মক 
জান উৎপর হউক। কারণ শবেব স্থার্থ যখন অপেক্ষিত নয়, তখন শশশূঙ্গ শব্ব হইতে 
শশশৃ্বিকলপজ্ঞান হইবে, কৃর্ণবোমবিকন্পজ্ঞান হইবে নাঁ_এই বিষয়ে নিয্ামক কেহ নাই। 
এইরূপ লিদের ব্যাপ্তিজানাপে্ণ না থাকিলে ধূম হইতে বহির অনুমিতি যেমন হ্য, লেইরূপ 
কপিসংযোগেবও অনুমিতি হউকৃ। এইরূপ আপত্তিও এখানে বুঝিয়া লইতে হইবে 
মোট কথা অসত্খ্যাতিকপ জ্ঞানেব কাবণই পাওয়া যায় না বলিয়া উহা অদ্গত ইহাই 
নৈয়ায়িকেব বজব্য ॥৭৬] 


সহি সঙ্কেতো বা স্যাও শবঙ্কাভাব্যং ৷৷ আঠহন্তাবং 
সক্কেতবিষয়াপ্রতীতের্েৰ পরাহতঃ1| তত এব তং প্রতীতা- 
বিতরেতর্ান্ত্রয়তম.। পদসক্বেতবলেনৈব প্রতীতৌ স্বার্াপ- 
রিত্যাগাৎ তথাঢানহ্বিভাঃ পদার্থা এবাম্বিততয়া পরিক্ক-্ন্তীতি 
বিপরীতগ্যাতিপ্েবান্বততে। হ্বার্থপরিত্যাগে তু পুনরপ্য- 
নিয়ত, অসামযিবার্প্রত্যায়নাতৎ। শব্ঘ্বাভাব্যাত্ত নিয়মে 
দ্যুৎপন্নবদব্যুৎপননশ্থাপি তথাবিধবিকল্মোদয়প্রসঙ্গাদিতি ||| 

অনুবাদ £_ দেই নিষামকটি সঙ্কেত [ শক্তি] হইবে অথবা শবে স্বভাব 
হইবে। শক্তির বিষষেব জ্ঞান না হওয়া [শশশৃদ এই পদসমুদরাষের শক্তির 
বিষষের জ্ঞান ন! হওয়াঁষ] প্রথম পক্ষ ব্যাহত হইয| যাঁষ। তাহা! হইতেই 
[ শশশৃঙ্ধ পদ হইতেই শক্তির বিষষের জ্ঞান হইলে ] শক্তিবিষষেব জ্ঞান হইলে 
অন্যেহ্ভ্ঠাধদোষ হইবে। শশ ও শৃঙ্গ এই ছুই পদের প্রতোক পদের শক্তি 
বলেই অর্থের প্রতীতি হইলে পদের স্বার্থ পবিত্যাগ করা হইবে না। তাহা হইলে 
অনস্বিত পদার্ঘগুলি অহিতরপে প্রকাশিত হইবে [ইহা স্বীকার ,করায় ] 


২৬০ আঁত্মতত্ব-বিবেক 


ন্থুতরাঁং অন্তথাখাতিরই অনুবন্তি হইবে । প্রত্যেক পদের স্বার্থ পরিত্যাগ করিলে, 
পুনরায় অনিয়ম হইবে, কারণ সঙ্কেতিত [ শক্তিবিষয়ীভূত ] ভিন্ন অর্থের জ্ঞান 
হইবে । শবের স্বভাব বলে নিয়ম স্বীকার কবিলে ব্যত্পন [ শব্দ ও তাহার অর্থ 
বিষয়ে যথার্থজ্ঞানবান্‌ ] ব্যক্তির মত অব্যুৎপন্ন ব্যক্তিরও সেইবপ [ শু্গে শশীয়ত্ 
ইত্যাদি ] বিকল্লাত্মবক জ্ঞানের উৎপত্তির প্রসঙ্গ হইবে ॥৭৭| 


তাৎপর্য ১ পূর্বে নৈষাঁগিক বৌদ্ধকে বলিয়াছিলেন 'শশশৃন্' প্রভৃতি শব্দ যদি তাঁহার 
স্বার্থকে পরিত্যাগ কবিয়া জ্ঞানে জনক হয়, তাহা হইলে নিয়ামক না থাকায় শশশূঙ্গশ্ব 
হইতে কৃর্মরো মব্ষিয়কও বিকল্পজ্জান উৎপন্ন হইবে । প্রশ্ন হইতে পাবে নিয়ামক নাই কেন? 
অর্থাৎ শশশৃদ্ষণ্ধ এখবশূন্ বুঝাইবে, কৃর্মরোম বুঝাইবে নাঁ-এই বিষয়ে কোন নিয়ামক 
নাই-_ইহাব কাবণ কি? তাহাব উপরে নৈয়ায়িক এখন জিজ্ঞাসা কবিতেছেন--স হি 
সন্কেতো বা! স্তাঁৎ শবস্বাভাব্যং বাঁ। অর্থাৎ শশশৃঙ্ধাদি শবের বোধকত্ব বিষয়ে সন্কেত 
কি সেই নিয়ামক অথব! শবেব স্বভাব। এখানে সক্কেত শব্েব অর্থ--শক্তি, শব ও 
অর্থে সম্বন্ধ বিশেষ। প্রাচীন নৈয়ান্মিকগণ ঈশ্বরেচ্ছাকে শক্তি বলেন, নব্যেবা ইচ্ছামাত্রকে 
শক্তি বলেন। অভিগ্রায় এই যে নৈয়াদিক বৌদ্ধকে জিজ্ঞাসা কবিতেছেন__"্শশশৃ্” 
ইত্যাদিস্থলে পদসমূদায়ে শক্তি অথবা৷ “শশ' ও শৃঙ্গ: এইরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ পদে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
শক্তি? ইহাব মধ্যে প্রথম পক্ষ অর্থাৎ পদসমুদাঁয়ে বা বাক্যে শক্তি বলিতে পাঁব না। 
কারণ অখণ্ড শশশৃঙ্ক উক্ত বাক্যস্থিত শক্তিব বিষয়__এইবপ জ্ঞান হয় না। এইজন্ত প্রথম 
পক্ষ নিরস্ত হইয়া যাঁয়। এই কথাই মূলে "আছ্যন্তাবৎসম্কেতবিষন্বাপ্রতীতেরেব পবাহতঃ” 
গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। যদি বল! হয় 'শশশৃঙ্*' এই শব হইতেই শক্তি জানিয়া, সেই শব 
হইতে নিষত অর্থের জ্ঞান হইবে। তাহাব উত্তবে নৈয়ামিক বলিয়াছেন_-"তত এব 
তথগ্রতীতাবিতবেতবাশ্রয়ত্বম্‌ ৮ যেমন_শক্তিব জ্ঞান হইলে শশশৃঙ্দাদি শব্ধ হইতে 
অখণ্ড এশশৃঙ্ধাদিব বৌধ, আবাব শশশুঙ্ধ শব হইতে অখগ্ডশশশূঙ্গের জ্ঞান হইলে শশশূঙ্ষশবে 
শক্তিব জ্ঞান হয। এইভাবে অন্টোহন্যাশ্রয়দোষেব আপত্তি হইঘ1! ঘাইবে। এইসব দোষের 
জন্য যদ্দি দ্বিতীষপক্ষ অর্থাৎ "শশ” পদ ও "শূ্ষ'পদ ইহাঁদেব প্রত্যেকেৰ পৃথক পৃথক্‌ 
শক্তি জ্ঞান হইতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থেব উপস্থিতি শ্বীকাব করা হয়, তাহা হইলে প্রথমে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ পদীর্ঘগুলি অনন্থিত [ অস্ধ্ধ] হইয়া উপস্থিত হইবে-_-তারপব সেই অর্থগুলি 
পরম্পর অন্বিত হইবে-ইহাই বলিতে হইবে। এইব্ধপ বলিলে পদের শক্তি বলেই 
নিজ নিজ অভিধেষ অর্থ পরিত্যক্ত হয় নাঁকিন্ত অনন্বিত পদার্থ অস্বিতরূপে 
প্রকাশিত হয়--ইহাই বৌদ্ধমতেও স্বীকাব কবিতে হয়। এইরূপ স্বীকার কবিলে অন্যথা- 
খ্যাতিবই আবৃত্তি হয় অসৎখ্যাতি সিদ্ধ হয় না। কাঁবণ *শশশুঙ্গ* এই শব্দে 'শশপদ এবং 
খ্দ'পদ প্রথমে শক্তি ত্বারা পৃথকৃ. পুথগ.ভাবে শশক' ও পৃষ্গ্ষপ অনঘিত [ অগঘদ্ধ] 


প্রথম পবিচ্ছেদ_্ণীভঙবাদ ই 


অর্থকে বুঝীইবে। তাবপৰ শৃদ্ধে শশদহদ্ধিছ্েব আবোগ কবি পশমী শৃদ এইবপ 
অর্থবোধ হইলে অন্যথাখ্যাতিই দিদ্ধ হইরা যায়। কাব্ণ অন্যথাথ্যাতিবাদিষতে অন্তত 
স্থিত গদার্ঘ অন্তত অন্থা প্রকাশিত হয়া অন্যত্র [ মুখাদিতে ] শশসহম্িতটি অস্ত 
শৃঙ্দে আবোপিত হয__এইবগ বলিতে হয বলিঘ। অন্যথাখ্যাঁতিবই জয় হর, অসংখ্যাতি সিদ্ধ 
হয়না। ইহাতে বৌদ্ধের অসিদ্াস্তাপতি হয। এই কথাগুলি মূলে-"পদসক্কেতবলেনৈব"*" 
রঃ বিপবীতখ্যাতিবেবাহ্বর্ততে।* মলেব বিপবীতথ্যাতিশব্েব অর্থ অন্যথাখ্যাতি। 
ইহাতে যদি বৌদ্ধ বলেন “ণশ* ও শু এইপদছবের প্রত্যেক পদেব স্বার্থ স্বীকাৰ করিলে 
সেই অর্থঘ্ন অস্থিত হইলে অন্রাখ্যাতিব অবকাশ হয় বটে, কিন্ত প্রত্যেক গদেব স্বার্থ 
পৃথগভাবে প্রকাশিত হয় নাঁ_ইহাই বলিব। তাহাঁব উত্তবে নৈয়াদ্িক বনিয়াছেন_ 
দ্বার্পবিআগে তু" অসামগ্িকার্থপ্রত্যায়্নাৎ অর্থাৎ শবেব শক্তি্ভ্য অর্থ 
পরিত্যাগ কৰিলে পুর্বে মত পুনবা অনিয়ম হইবে৷ পূর্বে যেমন দেখান হইয়াছিল 
'শশশূঙ্গ শব হইতে কুর্মীবোমাদির জ্ঞান হউক্‌, এখন আঁবাঁব শব্ধেব স্বার্থ পবিত্যাগ কবিলে 
সেই অনিষ্বম হইধা পডিবে। কাবণ অসাময্ধিক অর্থেব জ্ঞান হইবে। সমস্ব শবেব অর্থ সঞ্ষেত 
শক্তি। সামগ্রিক অর্থ-শক্তি লভ্য অর্থ। অসামগিক অর্থেব জ্ঞান-শৃক্তিলভ্য ভিন্ন অর্থের 
জান। শবের শতিলভ্য অর্থ গ্রহণ না কবিয়া অর্থ বুঝিলে, "শশশূনধ” শব্দ হইতে “কুর্মরোম' এবং 
কৃর্মবোম” শব হইতে 'শশশৃনধ” অর্থেব জ্ঞানৰপ অনিয়ম হইবাব কোন বাঁধা থাকিবে না। 

এইদৌষ বাবণের জন্য বৌদ্ধ বা অপব কেহ যদি বলেন- শব্দেব শক্তি গ্রহণ করিবার 
কোন প্রয়োজন নাই, শবেব নিজন্ব এক স্বভাব আছে যাহাতে সেই সেই শব সেই সেই 
নিয়ত অর্থ বুঝায়, অনিযূত অর্থ বুঝীয় না, অতএব শশশৃ্গ শব হইতে কৃর্মরোমাদি অর্থের 
জান হইবে না। ইহাঁৰ উত্তবে নৈমায়িক বলিষাছেন-_“্শবস্বাভাব্যাত্ত, নিরমে-*.. *** 
বিকন্পৌদয়প্রস্ধাদিতি।” অর্থাৎ প্রত্যেক শব্েব নিজন্ব স্বভাব বশত ধদি নিয়ম হ্বীকাব 
কবা হয়__তীহা হইলে বে ব্যক্তি বুৎ্পন্ন অর্থাৎ পদ, পদার্থ, বাক্য, বাক্যার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ 
তাহার যেমন শশশৃঙ্ধাদি শব শুনিলে বিকল্পক্ঞান হয়, সেইব্ধপ অব্যুৎ্পনন অর্থাৎ যাহাব পদ 
পদদার্থাদি বিষয়ে কোন বিবেকজ্ঞান নাই তাহাবও শশশূদ্দাদি শব্দ এরবণে বিকল্পক্রানেব উদর 
হইবে। যেমন অগ্নিব স্বভাব উষ্ণ, ইহা যে জানে ভাহাব যেমন অগ্নির নিকট উ্ণতাঁব 
জ্ঞান হয়, আব যে জানে না, শিশু প্রভৃতি তাহাঁবও অগ্সিব নিকট উঞ্চতাব জান হয়। বন্তর 
স্বভাব সকলের নিকট সমান। এইরূপ শব্ের স্বভাবই যদি নিত অর্থবোধের কাঁবণ হত, 
তাহা হইলে তাহা জানী ও অজ্ঞ সকলেব নিকট জমান হইবে_ইহাই বৌদ্ধের প্রতি 
নৈয়ারিকের বক্তব্য 1৭৭1 


বাসনাবিশেষাদিতি ঢে৬ অথ অসভ্রক্রেখিনঃ প্রত্য়স্য 
ঘাসনৈৰ কারণমুত লাসলাপি। ন তাবদাঃ, শশবিষাণাদি- 


২৬২ আঁত্মতত্ব-বিবেক 


প্রত্যয়ানাং সদাতনতপ্রসঙ্গাং। কদাটিং প্রবোধাং দাচিদিতি 
(ন্ন। প্রবোধেহিপি সহ্কার্যস্তরং ঘা অতিশয়পরগ্মরাপরি- 
পাকো বা! আস্তে বাসনৈঘেতি পক্সানুপপতিঃ। দ্বিতীয়েইপি 
যন্তর্থীন্তরপ্রত্যাসত্তে। তা পূর্ধবৎ | হ্বসন্ততিমান্রাধীনাত্ব তু 
বাহবাদব্যাথাতঃ, নীলাদিনুদ্দীনামপি বাগনাপরিপাকাদেবোত 
পাদাৎ। বাসনাপাতি পক্ষে তু তদম্যোহপি হেতুঃ কষ্চিদ 
ভব্যঃ, স ঢ বিচার্যমাণঃ পূর্বন্যায়ং নাতিবততি ইতি 1৮ 


অনুবাদ 2 পূর্বপক্ষ | বাসন। [ সংস্কার ] বিশেষবশত [ শশবিষাঁণশব 
হইতে নিয়ত শশশৃঙ্গবিকল্প জ্ঞান হয় ]| [ উত্তরবাদী ] আচ্ছা ] যাহাঁকে অসৎ 
বল! হয তাহার জ্ঞানের প্রতি বাসনাই কারণ অথবা বানাও কাঁরণ। প্রথম 
পক্ষ ঠিক নয়, কারণ তাহা হইলে [ বাঁরনাই কারণ হইলে ] সর্বদা শশশুল্গাদি- 
জ্ঞানের আপত্তি হইবে। | পূর্বপক্ষ ] বাসন। কখনও কখনও উদ্দ,দ্ধ হয় বলিয়া 
[শশশূ্গাদির জ্ঞান ] কখনও কখনও হয়। [ উত্তরপক্ষ ] না। বাসনার উদ্বোধ- 
[ কার্ধাভিমুখতী ]টি, কি একটি ভিন্ন সহকারী, অথবা সেই সেই কার্ধের অনুকূল- 
স্বভাবের পরম্পবাক্রমে পরিণতি বিশেষ । প্রথমপক্ষে বাসনাই [ কারণ ] এই 
পক্ষের অসঙ্গতি হয। দ্বিতীয়পক্ষে যদি বাঁসনার পরম্পর! পরিণতি অন্য পদীর্থেব 
সম্বন্ধ বশত হয়, তাহা! হইলে পূর্বের মত [বাঁসনাই কারণ এই পক্ষের অন্ুপপত্তি ]। 
আর [বাসনার সেই সেই কার্ধান্ুকুলম্বভাবপরম্পরাপরিণতি ] বাসনার নিজ সন্তান 
[ ধাবা ] মাত্রের অধীন হইলে বাহ্বাদের ব]াঘাত হইবে । কারণ নীলাদিজ্ঞানও 
বামনার পরিপাক [পরিণতি ] হইতে উৎপন্ন হইতে পাঁরে। বাসনাও 
[ অসছুল্লেখি জ্ঞানের কারণ ] এই পক্ষে, বাসনাভিন্ন অন্য কোন কারণ বলিতে 
হইবে। বিচাঁৰ করিলে গেই কারণ পূর্বযুক্তিকে [ ইন্জিয়, লিঙ্গাভাস বা শব্দাভাসের 
অপৎজ্ঞানজনত্বকত্বাভাব ] অতিক্রম করে না ॥৭৮ 

তাৎপর্ধ ৪ নৈযায়িক পূর্বে দেখাইয়াছেন--শশশূদ প্রভৃতি শব হইতে নিয়ত শূদ্দ 
শশসবদ্ধিত্ব বিষরকজ্ঞান অন্থাখ্যাতি-বাঁদিমতে সিদ্ধ হইতে পাবে। অপৎখ্যাভি-বাঁদিমতে 
শক্তি স্বীকাৰ কবিলেও নিবতজ্ঞান সম্ভব হইতে পারে না। আঁব লক্তি স্বীকার না কবিলেও 
এপ নিরত শশশুদ্দাদি জ্ঞান হইতে পারে না। এখন বৌদ্ধ আশঙ্কা কবিতেছেন--“বাদনা- 
বিশেধার্দিতি চেৎ।” অর্থাৎ, বাসনাবিখেষ হইতে এশশুঙাদিশবজ্রনিত নিয়ত শশশূ্গা্ি 


প্রথম পরিচ্ছে-ক্ষণভঙ্ঘবাদ ২৬৩ 


বিকল্পজান হইবে সাঁধাবণত জানের সংস্কাবকে ধবাঁপনা' বলে, আঁব কর্মেব সংস্কাবকে 
'আদৃষ্ট বলে বা সং্কাবও বলে থে কোন জ্ঞানই আমাদের উৎপন্ন হউক্‌ না কেন, তাহা নষ্ট 
হইয়া গেলেও সরবধা বিনষ্ট হয় না, কিন্তু সে তাঁহীব একটি সম সস্কাৰ উৎপাদন কবিষা যায। 
রবগ্রকাব জানেব ক্ষেত্রেই এই নিয়ম। অবস্ঠ কাহারও কাহাবও মতে স্বৃতিবপ জ্ঞান হইলে 
স্ব নষ্ট হইয়া যায়। যাঁহা হউক্‌ বৌদ্ধ বলিতেছেন খে, পূর্বে শশশূ্দশব্য হইতে শশশূঙ্গবিষরক 
বির জান হইয়াছিল, কৃর্মবোমন্ঞান হয় নাই। এ পূর্বের শশশৃর্ঘবিকন্জ্ঞান হইতে বিশেষ 
বানা উৎপর হইয়াছে। সেই বিশেষবাসনা পরে শ্রুত শশশৃদ্মশব হইতে শশশৃদ্দের জ্ঞানই 
নাইয়া থাঁকে, কর্বোষেব জ্ঞান জন্মায় না যেমন পূর্বনীলঙ্ঞানের বাঁসনা, নীলজ্ঞানই জন্মায় 
গীতাদি জান জন্মায় না। অতএব বাঁসনাবিশেষবশত বিশেষ বিশেষ বিকল্পজানেব নিয়ম 
দিদ্ধ হইবে। অনিয়ম হইবে না--ইহাই বৌদ্ধেব আঁশঙ্কাব অভিপ্রায়। ইহাঁব উত্তবে 
নৈদবার়িক বৌদ্ধেব উপর ছুইটি বিকল্প কবিযাঁছেন-_“অথাসহুল্পেখিনঃ' * *বাঁসনাপি।” অর্থাৎ 
অসদুন্লেথি--য়ে জানেব বিষয়কে অমৎ বলিয়া! উল্লেখ কবা| হয়_যেমন বন্ধ্যাপুত্রঃ শশশুদ্ 
ইত্যাদি জান, জানেব প্রতি কি বাঁসনাই কাবণ কিস্বা বাসনাও। প্রথম বিকল্পেব অর্থ 
বাঁসনাভিন্ন অনদ্বিষয়কক্ঞানেব অন্য কারণ নাই, বাসনাই তাহাব কাবণ। দ্বিতীষ বিকল্পেব 
অর্থ, বামন! কাঁবণ, অগ্যও কাব্ণ। এইবপ বিকল্প কবিঘা নৈয়ারিক প্রথম বিকল্প খন 
করিতেছেন--ন তীবদাগ্:"...."সদাতনত্বপ্রদ্দাৎ।” অর্থাৎ এই প্রথমপন্-_বাসনাই 
একমাত্র অসদ্বিষয়ক জ্ঞানেৰ কারণ ইহা বলা যায় না, কাবণ বাসনার সন্ততি অর্থাৎ ধাবা 
এই মংসাবে অবিছ্ছিন্রভীবে চলিতেছে, একটি বাসনা উৎপন্ন হইল, তার পরক্ষণে 
তত্সজাতীয় আব একটি বাসনা উৎপন্ন হইল, আবাঁর তাবপব আঁব একটী বাসনা 
উৎপন্ন হইল, এইভাবে অবিচ্ছিন্ভাবে বাঁসনাব ধাবা চলিতেছে। সেই বাঁসনাই 
যে বিকল্প জানের একমাত্র কীবণ, বাসনার অবিচ্ছেদবশত সেই অসদজ্ঞানও সর্বদা 
উৎপর হইবে। অথচ সর্বদা উৎপন্ন হয না। উক্তদৌষ বাবণেৰ জন্ত বৌদ্ধ বলিতেছেন-_ 
“দাচিৎ প্রবোধাৎ * "* চেৎ।” অভিপ্রায় এই যে আমাদের চিত্তেই হউক বা আস্মায়ই 
হউক অমংখ্য জানের অসংখ্য বাসনা পুটলী বীধিয়া বহিষ্াছে, তথাপি আমাদের সর্ধদা 
সববকম জ্ঞান হইতেছে না। তাহার কাবণ, বাসনাগুলি অপ্রবদ্ধ অর্থাৎ হু হইয়া 
বহিয়াছে। যখন যে বাঁসনাটি জাগিয়। উঠে অর্থাৎ কার্ধ কবিতে অভিমুখ হয়, তখনই 
মেই বিষয়েব জান আমদের হ্ইযা থাকে। অন্ত বিষয়ের জান হয় না। এই ষে 
বামনার উদ্বোধ বাঁ জাগবণ তাহা সব জময় হয় না, কিন্তু কখনও কখনও হয়। এই 
কখনও কখনও বামনাবিশেষেব উদ্বোধ হয় বলি তজ্জন্য বিকল্প জান কখনও কখনও 
হইবে,সব সময় হইবে না। অতএব “শশৃ্াদির বিকরজানের বাসনা যখন উদ্ধদ্ধ হর 

জনা হইবে সর্বদা! হইবাব আঁপতি হইতে পারে না। ইহাব উত্তবে 

ঘারিক ছুইটি বিকল কবিরা ভাহার খণ্ডন করিতেছেন-এ গুবোধোহগি-»..এবোৎ, 


২৬৪ আত্মতত্ব-বিবেক 


পাঁদাৎ।* ইহাব অর্থ নৈগ্নাধিক জিজ্ঞাসা কবিতেছেন। আচ্ছা! বাসনাৰ প্রবোধ 
বা উদ্বোধ বলিতে কি বুঝায়? উদ্বোধ বলিতে কি বাসন! হইতে ভিন্ন বাসনার একটি 
মহকারী অথবা বাসনার যে সেই সেই ভিন্ন কার্ধা্গকুল স্বভাব আছে, সেই স্বভাবের 
গবষ্পবাক্রমে পরিণতি বিশেষ। নাবাধণী ব্যাখ্যাতে অতিশব শব্দেব অর্থ “বাসনা বলা 
হইযাছে। ভগীবথ ঠন্ুব বূলিযাঁষছন- কুর্বদ্রপত্বজাতিবিশিষ্টেব [ বাঁসনাব ] উৎপত্তি 
দীধিতিকাব বলিয়াছেন-_-তত্তৎকার্যান্কুলস্বভাববিশেষ | যাহা হউক বাসনাব উদ্বোধের 
উপব এই ছুইটি বিকল্প কবিযা নৈয়ায়িক একে একে খণ্ডন কবিবাব জন্য বলিগ্নাছেন। 
প্রথম পক্ষে অর্থাৎ বাঁসনাব উদ্বোধকে একটি ভিন্ন সহকাবী বলিলে__-বাসনাই অসদ্‌- 
বিকল্পেব কাবণ, এই পক্ষ অসঙ্গত হুইধা যায। যেহেতু বাঁপনা একটি কাবণ এবং তাহাব 
উদ্বোধৰপ অন্য সহকারী আর একটি কাবণ ইহ গ্রাঞ্ত হওয়ায় বাঁসনামাত্রেব কাবণত। 
অনুপপন্ন হইয়া যাঁয়। আব দ্বিতীষ পক্ষে অর্থাৎ বাসনাৰ অতিশষপবম্পরাব পবিণতিকে 
বাসনাব উদ্বোধ বলিলে, প্রশ্ন হয় যে, এ পরিণতি বিশেষটি কি অন্য কোন পদার্থের 
প্রত্যাসত্তি অর্থাৎ অন্ত কোন কাঁবখেব সম্বন্ধ বশত হয়? যদি তাহা স্বীকাঁব কবা হয়, 
তাহা হইলে পূর্বেব মতই দোষ থাঁকিম্বা যায। কাঁবণ বাসনাই একমাত্র কাবণ হইল 
না, কিন্তু অন্য কাবণেব সম্বন্কটিও অসদ্বিকল্পেব কাবণ হইযা গেল। এই দোষ বাবণেব 
জন্য যদ্দি বৌদ্ধ বলেন, বাঁসনাৰ উদ্বোধবপ অতিশযূপবম্পরাপবিণতিটি অন্ত কোন পদার্থের 
সম্বন্ধ বা কাঁবণজন্য নয়, কিন্ত বাসনাব নিজ সন্ততি [ধারা] মাত্র জন্য। ুতবাং 
বাসনা হইতে অন্ত কোন কাবণ পাওয়া গেল না বলিয়৷ বাসনামাত্রই বিকল্পজঞানের 
কাবণ এই পক্ষে কোন দোষ হইল না। তাহাব উত্তবে নৈযাধিক বলিযাছেন-__বাসনার 
ধাবামাত্রকে কাঁবণ বলিলে একই যুক্তিতে নীলাদিজ্ঞানেব প্রতিও তাহার বাসনাধাব! 
কারণ হইবে । অতএব নীলাদি বাহ্‌ বস্ত স্বীকার কবিবাঁৰ কোন আবশ্যকতা থাকিবে 
না। লৌত্রান্তিক বলেন, নীলারিবিষষেব জ্ঞান সর্বদা হয না, কখনও কখনও হয়, এইজন্য 
নীলাদিজ্ঞানেব কাদীচিৎকত্বেব জন্ তাঁহাব কাবণবপে বাহ্‌ বিষ শ্বীকাব কবিতে হইবে। 
কিন্ত বাসনাব নিজ ধারাকেই উক্ত পবিপাঁকেব কাঁবণ বলিলে, যেমন অসদ্বিষয়ক- 
বিকল্পজ্ঞানেব কাঁদীচিৎকত্ব সিদ্ধ হয, সেইকপ বাসনা ধাবাদাবা নীলাদিজ্ঞানেব 
কাদাচিৎকত্ব সিদ্ধ হইতে পাবে বলিয়া বাহ্য নীলা্দিবিষয স্বীকাঁৰ কবিবাঁৰ কৌন পগ্রযোজন 
থাকে না। অতএব বাঁসনাসন্ততিমাত্রকে কারণ বলিলে বাহ্যার্থবাদের পবিত্যাগ হইযা 
যাঁয়। এইভাবে নৈযাধিক বাপনাই অসদ্বিকল্পেব কাবণ_-এই পক্ষ খণ্ডন করিয়! বাসনাও 
কারণ এই দ্বিতীষ পক্ষ খণ্ডন কবিতেছেন-_+বাঁসনাগীতি ***নাঁতিবর্তত ইতি | অর্থাৎ 
বাঁসনাও উক্ত অসববিকর্েব কাঁবণ বলিলে, অন্ত কাবণও আছে ইহা বুঝায়। এখন 
সেই অন্ত কার কি? আমবা [ নৈরাঁয়িকেবা ] পুর্বে বিচাৰ করিষা দেখাইয়াছি যে 
শশশৃঙ্গাদির জ্ঞানেব প্রতি ইন্দ্রিয় কাবণ ন্য। লিঙ্গাভাস কাবণ নয়, বা শব্দাভাসও কারণ 
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নয় [৭৬নং গ্রন্থেব তাৎপর্য জষ্টবা ] এখানেও বাঁসনাভিন্ন অন্য কাঁবণ স্বীকাঁৰ কৰিলে 
সেই পূর্বযুক্তিই আদিয়া গভে, পুর্বযুক্তিকে অতিক্রম কবিতে পাবে না। পূর্বযুক্তিতে 
অন্য কাবণেব খণ্ডন কবায় এখানকাৰ কথিত কাবণও তুল্য যুক্তিতে খণ্ডিত হইয়া যায় 
ইহাঈ অভিগ্রাব ॥৭৮| 


নঢ শুশবিষাণাদি শব্দানাগসদর্ঘেঃ সহ স্বন্ধাবগমোইপি। 
তথাহি পরবুধ্ধীনাগনুলেখা তদ্বিষয়স্থাপ্যনুল্লেখ এব। ন ঢ 
অর্ধকিয়াবিশেযোহপ্যভি, যতো! বিষয়বিশেষমূদ্ীয় তত্র সঙ্কেতো 
গৃহতাম,| নঢ স্কেতয়িতুরেব বচলাৎ তদ্বগতিঃ, তথ্িয়াণাং 
সর্ধেযাং বঢনানামপ্রতীতবিষয়তেনাগৃহীতস্য়তয়া অগ্রতি- 
পাদকতাং |৭১| 


অনুবাদ ₹-অসৎ অর্থের সহিত শশশৃষ্গাদিশব্ের সনবন্ধঙ্ঞানও নাঁই। 
থেমন একজন অপরের জ্ঞানকে উল্লেখ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পাবে না 
বলিষা সেই পরবাক্তির জ্ঞানেব বিষষেরও উল্লেখ [প্রত্যক্দ] হ্যই না। 
অর্থক্রিয়াবিশেষ [ কার্ধকারিতাবিশেষ ] ও নাই, যাহাতে অপবের জ্ঞানের 
বিষষবিশেষ অনুমান কবিযা, ত1হাতে [ ব্ষয়বিশেষে ] শক্তি জানিতে পারে। 
সঞ্চেতকর্তার [ এই শবধের এই অর্থ, এইবপ ব্যবহাঁবকারীর | বাক্য হইতে, 
শক্তির জ্ঞান হইতে পারে না, কারণ অনদ্বিষষক সকঙ্গ বাকোর বিষয় 
অঙ্ঞাত হওযাঁষ শৃক্তির ভান না হওযাঁধ, অসদবোধক অকল বাক্য অপ্রতি- 
. গাঁদক [ অর্থের অবোধক ] হইযা থাঁকে 1৭৯ র্‌ 


ভীৎপর্য ই-_অগ্রামাণিক বিষষে ব্যবহা হয় না-ইত্যাদি বলিবা এতক্ষণ নৈর়া়িক 
দেখাইয়াছেন অসদ্বিষরে জান ই না বলিয়া তাহাতে বুৎপ্তি অর্থাৎ শক্তি জান হয় না। 
এখন নৈরায়িক বলিতেছেন, অসতেব জ্ঞান স্বীকাব কবিনেও শক্তি ভান হইতে পাবে না। 
এই কথাই ৭্ন চ শণবিষাধাদি...... অপ্রতিপাদকতাৎত গ্রন্থে ুক্তিদবাবা দেখাইঘাছেন। 
শব্ষেব সহিত অর্থেব সস্ককে শৃক্তি বলে, উক্ত সহদ্ধ জাঁনকে শক্িজ্ঞান বলে। শবেব 
শক্তিভ্ঞান না হইলে শব হইতে অর্থেব উপস্থিতি হইতে পাবে না। নিশশুব ডি 
বাঁধে না? এই গর্ব উত্তবে বমিরাছেন_: তথাহি” ই রর রা ্ 
শদ উচ্চাবণ কবিল। অপবে আহা শুনিন। শ্রেভা « লতি পীনারি 
তি শশশুদ্ঃ শব্দটির কি অর্থে শক্তি 


২৬৬ আত্মতত্ববিবেক 


তাহা জানিতে গাঁবে না। কাঁবণ বক্তাব “শশশূদ” শব্দের অর্থজান আছে, ইহা স্বীকার 
কবিলেও অপবে অন্যেব জ্ঞান প্রত্যক্ষ কবিতে পাবে না বলিঘা, শ্রে(তা, বক্তাব জ্ঞান 
প্রত্যক্ষ কবিতে ন! পাঁবাষ বক্তাব জ্ঞানেব বিষদ্বও জানিতে পাবে না। আশঙ্কা হইতে 
পাবে যে__প্রযোজকবৃদ্ধ [যে অপবকে ক্রিধাঘ প্রযুক্ত কবে ] বলিল “গক লইয়া আম" 
এই শব শুনিষা প্রযোজ্য বৃদ্ধ গক আনষন কবিল। প্রয়োজ্য বৃদ্ধেব গকর আনবনত্রিগাৰপ 
ব্যবহাব দেখিয়া অপব তৃতীয় ব্যক্তিব গোগ্রভূতি শবেব পক্তিজ্ঞান হয়__ইহা দেখা যাঁয়। 
সেইরূপ এখানেও ব্যবহাব [ আনা, নেওর! প্রভৃতি ক্রিদা] দেখিবা শশশু্দাদি শব্দের 
শক্তিজ্ঞান হইবে । ইহাব উত্তবে নৈাযিক বলিযাছেন_-“ন চ অর্থক্রিঘা ***' গৃহাতাম্‌।” 
অর্থক্রিবাঁশব্েব অর্থ ব্যবহার, ক্রিয়া। এই ব্যবহীর দেখিযা অপবের জ্ঞানেব বিবরুবিশেষ 
অনুমান কবিষা শক্তিজান হইয়া থাকে। যেমন-কোন লোক অপব একজনকে বলিল, 
দ্বন্ত্র লইযা যাঁও”। সেইখানে আব একজন বিদেশী লোক বসিয়াছিল। সে বাংল! ভাষ! 
জানিত না। কাজেই প্রথমে সে দ্বস্থাদি* শব্দের অর্থ বুঝিতে পারে নাই। পৰে দ্বিতীৰ 
ব্যক্তিব ব্যবহাব [বস্ত্র লওঘ| ব্যবহাঁৰ ] দেখিষা অন্ুমান কবিল-_প্রথম ব্যক্তিব জ্ঞানের 
বিষষ এবস্ত্র। তাবপব বুঝিল--এ বসতেই বস্ত্রপদেব শক্তি আছে! এইভাবে ব্যবহাবেব 
দ্বাবা কিন্ত শশবিষাঁণাদদি শব্দেব শৃক্তিজ্ঞান হইতে পাবে না। কাঁবণ পুর্বেই বলা হইঘাছে 
অপ্রামাণিক অসদ্‌ বিষষে কোন ব্যবহার হয না। সুতবাঁং অর্থক্রিযা ব| ব্যবহাবেব বাব! 
এশৃন্দাদি শবের শক্তিজ্ঞান হইতে পাঁবে ন| | 

ইহাঁব পৰ ঘুদি কেহ বলেন-_“কলস ঘটশবেব বাচ্য এইবপ অপবব্যক্তিব বিববণ বাক্য 
হইতে অন্যেব ঘটাদিশব্দেব শক্তিজ্ঞান হ্য। সেইভাবে সঙ্কেত কর্তাব [ধিনি পদার্থের 
সংজ্ঞা বা নামকবণ করেন ] বাঁক্য হইতে অর্থাৎ অমুক অর্থটি শশশূ্দশব্বেব বাঁচ্য-_এইবপ 
বাক্য হইতে লোকেব এশশূন্ধাদি শব্বেব শক্তিজ্ঞান হইবে। তাহাঁব উত্তবে নৈয়াধিক 
বলিযাছেন_“ন চ লন্বেতরিতৃঃ” ইত্যার্দি। অর্থাৎ সঙ্কেতকর্তাব বাক্য হইতে অন্ত 
শক্তিজ্ঞান হইতে পাবে, কিন্ত অসদ্বিষষে শকতিজ্ঞান অদভব। কাবণ অগৎ শশশৃদ্দাি 
বিষষে যত শব্দই প্রয়োগ কবা হউক্‌ না কেন, সেই সকলশব্দেব বিষ [ অর্থ ] অজ্ঞাত 
থাঁকিবা যাইবে, অভ্রাত থাঁকিলে অর্থাৎ শব্দেব বিবঙ্ম অজ্ঞাত থাকিলে শক্তিজ্ঞান হইতে 
পাবিবে না। শতিজ্ঞান না হইলে সকল অসদ্বোধক শব্দ অপ্রতিপাঁদক-_অর্থাৎ 
অর্থেব অবাচকই হই! যাইবে ॥ ৭৪৯ | 


ন ঢ শ্রশবিষাণমুদ্চারয়তঃ হষঞ্ছিদভিপ্রায়ো ত্বত্ত ইতি 
তদ্ধিষয়োইস্য বাট্য ইতি স্বগ্রহঃ সগয় ইতি বাচ্যস্ব। ন হোবমা- 
কারঃ সময়গ্রহঃ, গাং বধানেত্যুক্তে অপ্রতীত-শব্দার্মস্যাপ্যভি- 
্রায়মাতরপ্রতীতৌ৷ সমগনগ্রইপ্রপঙ্গাং! ন ঢ বিশেষান্তরবিনান্ধতঃ 
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কল্সনামাত্রবিষয়োইশ্য বাঢ্য ইতি পাগ্রতম। ঘটকৃ্বরামাদী- 
নাগপি তদর্বপ্রপঙ্গা11৮0॥ 


অন্থুবা £--শশবিষাঁণ [শৃঙ্গ] শব্দ উচ্চাব্ণকাঁবীর কোন তাৎপর্য আছে. 
এই হেতু সেই তাংপর্ধের বিষষটি শশশূৃদশবের বাচা_এইভাবে সহঙ্গে শক্তিজ্ঞান 
[ শশবিষাণাদিশবেব শক্তিজ্ঞান ] হইতে পাব__ইহা! বলিতে পার না। যেহেতু 
এইবপ আকারের [ এই শব্দেব কোন অর্থ আছে, এই আকারে ] শক্তিব জ্ঞান 
হয না। 'গক বাঁধ" এই কথা বলিলে গে প্রভৃতি শব্দের অর্থজ্ঞান না হইয়াও 
তাৎপর্যমান্রেব জানে শক্তিচ্জানের আপত্তি হইবে । বিশেষ অর্থ ব্যতিবেকে 
কল্ননামাত্রের বিষষ এই শশশৃ্শব্দের বাঁচয__ইহা বলিতে গার না, কারণ 
তাহা হইলে ঘট বা কুর্মরোম গ্রভৃতিও শশশৃঙ্গশবের অর্থ হইযা যাইবে ॥৮০| 


তাতপর্য ৪ শখশূনপ্রভূতি শবেব বিশেষ অর্থ জ্ঞান না হইলে শক্তিজ্ঞান হইতে 

পাবে নাই! পুর্বে বল! হইযাছে। এখন যদি বৌদ্ধ বা অপব কেহ বলেন “ণশশৃ্দ” 
ইত্যাদি পৰ যে ব্যক্তি উচ্চাবণ কবেন, তাহাব কোন একটি অর্থ বুঝানো তাৎপর্য 
আছে। কোন তাৎপর্য ব্যতীত কোন স্বস্থচিত্ত ব্যক্তি কোন খব্ধ উচ্চাবণ কবেন না। 
এইভাবে সামান্যত তাৎ্পর্বকে অব্ল্ধন কবিষা নেই তাঁৎপর্যে বিষরই শশশৃঙ্দশব্দেৰ 
বাচ্যার্থ বলিয়৷ জীনা যাইবে, তাহাতে অর্থাৎ সামান্যত তাঁৎপর্ধবিষরে শশশৃদ্ষণবেব 
শিন্রান সহজেই হইযা খাইবে। ইহাঁব উত্তবে নৈয়ারিক বলিরাছেন_ন চ **** 
বাচ্যম্* এরূপ বলিতে পাব না। কেন বল যা না? এই প্রশ্নেব উত্তবে বলিতেছেন-_ 
“নি হেবমাকার "' সমযগ্রহপ্রদন্দাৎ।* এ ভাবে শক্তিব জ্ঞান অর্থাৎ এই এবেব কোন 
একটি তাৎপর্য আছে বা কোন একটি অর্ধ আছে, এইভাবে সামান্যত পক্তিজ্ঞান হইতে 
গাবে না। বদি এইভাবে শৃ্তিগ্রান হইত তাহা হইলে কেহ বলিল "্গক বাঁধ” তাহাঁব 
উচ্চাবিত গে। প্রভৃতি এবেব অর্থ না| জানিয়াও শ্রোতাব তাঁৎপর্যমাত্র জ্ঞান হইতে শক্তি 
ভ্রানেব আপত্তি হইত। এই বাক্তি এই গো! শব উচ্চাব্ণ কবিষাঁছে, ইহাব কৌন একটি 
তাৎপর্য আছে--এইটুকু মাত্র জানিলে গে| শব্দেব শৃক্তিজ্ঞান হয নাঁ_ঘৃতক্ষণ গো! শব্দে 
গলকষলাদিবিশিষ্ট প্রাণী বা গোত্ব জাতি প্রভৃতি অর্থ না জান! যাইতেছে ততক্ষণ 
রা শব্ধ শক্তিজান হইতে পাঁবে না। এইভাবে শশশূঙ্দ শব্ধ খিনি উচ্চীবণ কবিয়াছেন 
আনেনি নি রে ও বিনে সি অর্থজ্ঞান ন! হনে শ্ভি- 
রাই লন রা ৪ প্রত্ৃতি নি কৌন বিশেষ অর্থ 
বিববকপে শিকপাখ্য অর্থাৎ তুচ্ছই উহাঁব বাচ্যার্থ। 


২৬৮ আস্মত্ব-বিবেক 
তাঁহাব উত্তবে বলিতেছেন_-ন চ বিশেবান্তববিনাকৃতঃ "* * তনর্থতবপ্রদর্দা২।৮ অর্থাৎ 
শশশৃ্ধ” প্রভৃতি শবদেব কোন বিশে অর্ধ হ্বীকাব না কবিরা সাদান্িভাবে কল্পনাভ্ঞানেব 
বিষরই উহার অর্থ ইহা! বলিতে পাবে না| কাঁবণ কক্পনান্রকজ্ঞানেব বিবর মাত্রই এ 
সকল শব্দে অর্থ বলিনে “্ণশশৃক্* বেমন কঈনাভঞানেব বিবদ, নেইরূপ কৃর্ববোমও 
কল্পিত; বৌদ্ধঘতে পব্যাণু অভিবিক্ত ঘটাদি অবরনীও কল্পিত বলিয়া, ঘট বা কৃর্মরোঘ 
প্রভৃতিও শশধূর্দ এবেব অর্থ হন বাইত। কঙ্সনাতে কোন বিশেৰ নাই। এইভাবে 
শ্শশৃন্দও কৃর্মবোম শব্দেব অর্থ হইরা যাইবে 1৮০1 

ন ঢ সর্ধে প্রতিপতানঃ হ্বঙহবাপনয়া অপদর্থণন্দসত্বন্বাপ্রতি- 
পর্তিভাজ ইতি সাম্্রতমত পরক্সরবাতানভিজ্ততয়। অপরার্ধ- 
প্রসঙ্গাং| নহি স্বয়ং তং সময়মগ্রাহয়িতা, পরে! ব্যবহাঘ- 
গ্রিতুং শক্যতে। নঢ ব্যবহারোপদেশাবন্তরেণ গ্রাহগিতৃঘপি। 
ন ঢগাং বধানেতিবং শখ্বিষাণপদার্ধে ব্যঘহার& ন ঢায়মসা- 
বন্থ ইতিবদ্রপদেখঃ, নঢযখা] শৌন্তথা খবয় ইতিবহ্রপলক্ষণা- 
তিদেশঃ, ন ঢেহ প্রভিননরকমলোদরে মুনি মধুকরঃ পিবতীতি- 
নং প্রসিত্বপদসামানাধিকরণ্যম, 11৮১ 

অনুবাদ 2-দকল বোধ! [ শব্দার্থবোদ্ধ। 1 নিজ নিজ বাসন! অনুসারে 
অসৎ অর্থের সহিত তদ্বাঁচকশব্রেব সন্বদ্ধ জ্ঞান লাভ করেন-_ইহা৷ বলা বায় না! 
বোদ্ধগণেব পবম্পবের সহিত পরস্পবের আলাপাঁদি না হওয়ায় পরম্পবের অভিমত 
না জানায়, শব্দ পরকে বুঝাইবাঁব জন্য _ইহা অসিদ্ধ হইয়া যায়। যেহেতু 
নিজের কৃত সঙ্কেত [ শক্তি ] অপরকে না বুঝহিধা অপরকে শব্দ ব/বহারে নিযুক্ত 
করা যায় না। ব্যবহার ও উপদেশ ব্যতিবেকে [ সন্কেত ] বুঝাঁনও বায় না। 
“গক বাঁধ' ইত্যাদি ব্যবহারেব মত শশশুন্দপদার্থে ব্যবহাঁৰ হথ না। “ইহা অশ্ব" 
এইবপ উপদেশের মত শশশৃদ্দাদিপদার্ঘের উপদেশও সন্তব নয়। “ত্মেন গরু 
সেইরূপ গবয্' এইবপ গবযস্বের উপলক্ষণ গোসাদৃশ্ে অতিদেশেব [আরোপ ] 
মত অসদ্বিষয়ে অতিদেশ হইতে পাবে না। 'মধুকর এই প্রক্কুটিত পার্নগর্ভে মধু- 
পান করিতেছে' ইত্যাদি স্থলে যেমন প্রসিদ্ধার্থপদের সামানাধিকরণ্য আছে, শশ- 
বিষাঁণাঁদি পদে দেইবপ প্রসিদ্ধার্থকপদের সাঁমানাধিকরণ্য সম্ভব নয 1৮১ 

তাৎপর্য শ্রোতা বন্তাব জান প্রত্যক্ষ কবিতে পাঁবে না, অতএব জ্ঞনেব বিবরও 
প্রত্যক্ষ কবিতে পাবে না বনিরা বক্তাব উচ্চাবিত্ত ণশশূদদাদিশব্দেব শক্তিভান শ্রোতাঁব হইতে 


প্রথম পবিচ্ছেদ_্ণভঙ্গবাদ ২৬৪ 


পাবে ন!_ ইহা বল| হইয়াছে! এখন যদি কেহ বলেন_ বক্তা বা শোতা নিজ নিজ বাঁসনা- 
বখত জ্ঞানেব বিষরীভূত অসদর্থে তদ্বাচক শবেব শৃক্তিজ্ঞান লাঁভ কবিতে পাবে। শ্রোতা 
তাহাব পুর্ব পুর্ব বানা অনুসাবে জ্ঞাত পদার্রেব সহিত বক্তাৰ উচ্চাবিত শশশৃব্দাদি শব্েব এক্ভি 
জানিবে। অতএব অনদ্বাচক শবেব শক্তিজ্ঞান অগভ্ভব নধ। ইহাঁব উত্তবে নৈরাদ্ধিক 
বলিতেছেন--ন চ সর্বে .-***অপবার্থত্বপ্রসর্দৎ।” অর্থাৎ নিজ নিল বাসনা অন্ুসাঁবে জাত 
পদার্থে শক্তিজ্ঞান হইতে পাবে না। কাবণ বক্তাব বাপন| একপ্রকার শ্রোতাব বাসনা 
অন্য প্রকাব, এইক্সপ অন্ান্য লৌকেব প্রত্যেকে বাসনা ভিন্ন ভিন্ন প্রকাঁব ১ বক্তা তাহাব 
বামনীবশত যে পদার্থকে জানে, শ্রোতা, সেই পদার্থকে জানিতে পাবিবে না, সে তাহাব বাসনা 
অন্থপাবে অন্ত কোন পদার্থকে জানিবে। আব এবেব অর্থবোদ্ধা সকল ব্যক্তি মিলিত হইয়া 
পরস্পব আলাপপূর্বক এক একটি শব্দেব এক একটি নির্দিষ্ট অর্থে শক্তি আছে ইহা! নিধাবণ 
করে__ইহাও বলা যাঁয় না! কাবণ সকল লোঁকেব একত্র একপর্দে আলাপ সম্ভব নগ্ক। 
স্থতবাং বক্তা! ও শ্রোতার একরূপ পক্তিজ্ঞান সম্ভব না হওয়ায় বক্তা তাহাব অভিগ্রায় বুঝাইবাব 
জন্য অপবেব নিকট এবেব উচ্চাবণ কবিলে, তাহা ব্যর্থ হইয়া বাইবে। ফলত অপবকে 
বুঝাইবার অন্ত শৰেব ব্যবহাব লুপ্ত হইগা যাইবে। আশঙ্ক| হইতে পাবে যে, লোকে নিজে 
কোন একটি পদার্থে কোন বেব সন্কেত কল্পনা কবিধা এ খব্দেব ব্যবহাব কবিবে, শবেব 
ব্যবহাব লুপ্ত হইবে না৷ তাহাঁব উত্তবে বলা হ্ইয়াছে_“ন হি *** সাযানাধিকবণ্যম্” 
ইত্যান্দি। অর্থাৎ নিজে সম্কেত বা শক্তি কল্পনা কবিলেও তাহা অপবকে জানাইয়া না দিলে 
অপরেব দ্বাবা সেই শবেব ব্যবহাব কবান বাইবে না। আবাব অপবকে নিজকুত শক্তি 
বুঝাইতে হইলে উপদেশ [ শব্দ উচ্চাবণ ] ব। প্রবৃত্তি নিৰৃত্তি প্রভৃতি ব্যবহাব কবিতে হইবে। 
উপদেশ এবং ব্যবহাঁৰ বাতীত অপবকে শব্দেব শক্তি বুঝীনো সম্ভব নয়। অথচ শশশূঙ্ধ 
প্রভৃতি এব্ডের দাবা ব্যবহাবও সম্ভব নয! কাবণ “গক বাধ” এই কথা বলিলে বেন প্রযোজ্য 
ব্যক্তি গরুর বাবা ক্রিগরাবণ ব্যবহাঁব কবে, গেইরূপ “শশশূর্ধ আন বা লইস্ যাও" ইত্যাদি 
বাক্য বলিয়া কোন ব্যবহাঁৰ কবান যায় না। আব উপদেশেব ছাবাও এশশৃদ্শবেব এক্তি 
বুঝান যায় না। কাবণ লোকে যেমন অশ্বপদার্থকে দেখাইপ্না অপবকে বলিল--ইহ! অর্থ অর্থাৎ 
অশ্বপর্দবাচ্য, তাহাব সেই উপদেশেব দ্বাব। শ্রোতাব অশ্বপদেব পক্তিজ্ঞান হর। এখানে 
সেইরূপ বক্তা শশশূ্ধ ইত্যাদি যে কোন শব উচ্চাবণ করুক ন| কেন, শ্রোতাব সেই এবেব 
এক্তিজ্ঞান সম্ভব হইতে পাঁবে না। কাঁবণ এখানে তে। আব কৌন বস্তুকে দেখান সম্ভব নব। 
তবে প্রশ্ন হইতে পাবে যে, শশশূদ্দ প্রভৃতি বিবয্ে সাক্গাত্ভাঁবে শব্দেব উপদেশ হইতে না 
গাবিলেও উপযানেব দাবা বা অন্থগানেব দ্বাবা উপদেশ হইতে পাবে । যেখন বে ব্যক্তি কোন 
দিন গবদ্ধ প্রাণী দেখে নাই, অথচ গরু দেখিয়াছে , তাহাকে অপব ব্যক্তি বলিল গরুব মত 
গবয়-অর্থাৎ গোসদূশ প্রাণী গবয়পদবাচ্য। তাহাব উপদেশ হইতে গব্র আদর্শনকাঁবী 
ব্যক্তিব এক্তিজ্ঞান হইরা যার। মুলে "ইতিবদ্রপলগ্গণাতিদেশ:” কথাটি আছে। তাহাঁব 


ইণ5 আত্মতত্ববিবেক 

অর্থ_গবর শবেব এক্যতাবচ্ছেদক যে গব্যত্ব, তাহীব উপলক্ষণ গৌসাদৃণ্ঠ, তাহাৰ অতিদেশ 
অর্থাৎ উপদেশ। যাহাব দ্বাবা অন্য কোন অর্থকে বুঝাইয়! দেওয়া হয়, তাহাকে উপশক্ষণ 
বলে। সহজ কথায় উপলক্ষণেব অর্থ পবিচাধ্ক।, গব্য্ধ পদেব শক্য গবগ্ন প্রাণী, শকাতাব- 
চ্ছেদক গবয়ত্ব। বে গবয় দেখে নাই সে গবয়ত্বকেও জানিতে পাবে না। কিন্তু গকব সরশ 
প্রাণী গবয় এই কথা বলিলে গকব্‌ সাদৃগ্ঠটি গবযত্বকে বুঝা ইঘা | পৃবিচয় কবাইয়া ] দে বলিয়া 
গ্রকব সাদৃণ্ঠটি গবযূত্েব উপলগ্ষণ। যাহা হউক “গোসদৃশ গবয়” ইত্যাদি রূপে উপমান দাবা 
গবয়পদ্বেব শক্তিজ্ঞান হইলেও শশশুঙ্বাদি স্থলে সেই ভাবে উপমানেব সাহায্যে উপদেশ সম্ভব 
নষ। কাবণ এশশূঙ্ধ বলিয়া কোন বন্ত নাই, যাহাতে অন্েব সহিত তাঁহাব সাদৃশ্য থাকিতে 
পাবে। আব অনুমানের সাহায্যেও শশখুঙ্ষ।দিতে শব্দেব উপদেশ সম্ভব নয়। কাবণ যে 
ব্যক্তি “মধুকব” পদে অর্থ জানে না অর্থাৎ যাহাব মঞুকব পদে এক্তিজ্ঞান নাই, তাহাকে যদি 
অপব কেহ বলে “এইখানে প্রস্ফুটিত পন্মগর্তে মধুকব মধুপাঁন কবিতেছে।” শ্রোতাব কিন্ত 
পদ্ম শব্ধ এবং মু শব, পান বা “পিবতি' শব্দে অর্ধজ্ঞান আছে। তখন শ্রোতা পন্মেৰ মধ্যে 
প্রাণীটিকে দেখিয়া অহ্মাঁন কবে__এই গ্রাণীটি মধুকব শব্েব বাচ্য, যেহেতু, এ মধুপান কর্তা, 
যাহা৷ মধুকবশববাচ্য নয়, তাহা এইভাবে মধুপান কর্তা হয় না। এইভাবে “মধু পিবতি” অর্থাৎ 
মধুপান কর্তৃত্ব অর্থেব বাঁচক "মধু পিবতি” বপ প্রসিদ্ধ যে পদের অর্থে নিশ্চন্ন আছে তাহা 
প্রসিদ্ধ ] পদেব সামানাধিকবণ্যবশত অন্ুমানেব সাহায্যে যেভাবে মধুকব পদেব শক্তিজ্ঞান হয়, 
সেইৰণে শশশূ্গ পদেব শক্তিজ্ঞান সম্ভব নয়। কাবণ শশশূর্ঘ কৌন বস্ত নয়, যাহীতে তাঁহাঁব 
কোন অসাধাবণ ধর্ম থাকিতে পাবে। অনাধাবণ ধর্ম না থাকিলে সেই ধর্মেব বাঁচক পর্দেব 
সহিত শশশৃঙ্গ পদেব সামীন।ধিকবণ্যও হইতে পাবে না। সৃতবাং অন্মানেৰ সাহায্যেও 
শশশূন্ গ্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ অসম্ভব । অতএব শশশূঙ্গাদি শব্দেব শক্তিজ্ঞান ছুলভি-_ইহাই 
নৈয়ায়িকের বক্তব্য 7৮১| 

তদগুঃ শশবিষাণাদিকল্সন।ঃ নাসংখ্যাতিলাপা& তথাতে 

কার্ণাভাবাঞ মুকঙ্কপ্ুবদসাংব্যাবহান্লিকত্প্রসঙ্গান্চ | তস্মাদ- 
স্যথাখ্যাতিরাপা এবেতি নৈতদনুরোধেনাপ্যবন্তনো! নিষেধ- 


ব্যবহারগোচপ্নভমিতি | ৮২ ॥ 

অনুবাদ 8-স্থতরাং এ সকল শশশুঙ্গাদি-কল্পনাজ্ঞান অসৎখ্যাতিত্বপ 
নয়, যেহেতু সেই অষৎ্খ্যাতিবিষয়ে কাঁবণ নাই, এবং অসৎখ্যাতি স্বীকাঁৰ করিলে 
বোবার স্বপ্নের মত ব্যবহীরের অবিষষ হইঘা পড়িবে। অতএব শশশৃঙ্ষাদিজ্ঞান 
অন্থথাখ্যাতিম্ববপই। অতএব ইহার অন্ুবোধে অর্থাৎ অসৎখ্যাতি বাতিরেকে 
শশশৃঙ্গাদি কল্পনা অসম্ভব বলিষ! অসৎখ্যাঁতিব অনুরোধে অবন্ত নিষেধ ব্যবহারের 
বিষষ হয-_ইহা' বলিতে পাঁর না ॥৮২॥ 


প্রথম পবিচ্ছেদ-_ক্ষণভব্ববাদ ২৭১ 


তাৎপর্য £-_দিশশৃদণৰ শুনিযা একটা কিছু জান হয়, সেইভঞান বৌদ্ধমতে অসৎখ্যাতি 
অর্থাৎ অলীক শশশৃদ্দবিষস্ধক জ্ঞান। নৈয্লাত্িক এই অসংখ্যাতিব খণ্ডন করিয়া আসিয়াছে, 
এখানে তাহীব উপপংহার কবিবাব জন্য বলিতেছেন “তদমু:***' অসাংব্যাবহাবিকত্ব- 
গ্রসঙ্গচ্ছি।” অর্থাৎ পুর্বোক্ত যুক্তিতে শশশৃর্ঘাবিজ্ঞান [ শশশৃ্দাদি কল্পনাজ্ঞান ] অসৎখ্যাতি 
স্ববপ নয। কেন অসধ্খাঁতি স্ববপ নদ? তাহাঁব উত্তবে বলিয়াছেন, অসত্থ্যাতির 
কারণ নাই।- অবস্ত অসৎখ্যাতিব যে কারণ নাই তাহা নৈয়ায়িক পূর্বে পনাপি দ্বিতীয়: 
কাবণান্পপত্রে ইত্যাদি গ্রন্থ [৭৬ সংখ্যকগ্রন্থ] হইতে বিস্তৃততাবে যুক্তিব ঘাবা 
গ্রতিপাদন কবিয়া আসিতেছেন। এখানে, তাহাৰ উপসংহাঁৰ কবিতেছেন। অসৎখ্যতি 
স্বীকাৰ কবিলে আব একটি দোবেব আপত্তি এখানে দিষাছেন--বৌবা স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, 
কিন্ত সে তাহা এবোরেখেব সাহায্যে অপবকে বুঝাইতে পাঁবে না, তাহাব স্বাপ্রজ্ঞান ষেমন 
অব্যবহার্য, সেইৰণ শশশূর্দাদিব জান যদি অপৎখ্যাঁতি অর্থাৎ অসন্ব্যিষকজ্ঞান হয় তাহ! 
হইলে তাহীও অব্যবহার্ধ [শব ও উচ্চাবণ কবা যাইবে না ] হইস্গা পডিবে। কাবণ যাহ 
অগৎ সমস্ত প্রমাঁণেব অবিষষ তাঁহীব ব্যবহাব অন্ত ইহ! পুর্বে নৈধার্রিক বলিষাছেন। 
প্রশ্ন হইতে পাবে শশশূদ্দাদিব জান যদি অসংখ্যাতি না হয তাহা হইলে উহা৷ কিবপজ্ঞান? 
শবব্যবহাববশত একটা কিছু তো জান হৰ ইহা সকলেই শ্বীকাব কবেন, সেই জ্ঞানটি 
কিৰপ? ইহাব উত্তবে নৈঘাথিক বলিয়াছেন-_“তল্মাদ্থাখ্যাতিবপা এবেতি?” 
অর্থাৎ যেহেতু উক্ত জ্ঞান অসংখ্যাতি হইতে পাবে না, সেই হেতু উহা অন্যথাখ্যাতিত্বরূপ। 
অন্যথাখ্যাতিজ্ঞান ব্যবহাৰ কৰা ঘায়। যেমন শুক্তিতে বজতজ্ঞান বা বজততীদাত্যপ্রান, 
অন্যত্র অন্তপ্রকাঁব জ্ঞান_-এই জ্ঞানকে বুঝাইবার জন্ত লোকে “ইহা ব্জত” বা গশুক্তিকে 
বজতেব মত মনে হইতেছে” ইত্যাদি শব্ধ উচ্চাবণ কবে, বা সনখস্থিত বস্তুতে বতার্থী 
ব্যক্তিব প্রবৃতিবপ ব্যবহাব হয। এইভাবে লৌকে «্শশ” পদেব অর্থ শশক ১ বিষাণপদে 
অর্থ শূন্দ, ইহা পৃথক্‌ পৃথক ভাবে এক্তিজ্ঞানেব সাহায্যে জানি শৃর্দে শশকসন্বদ্িত্ব 
আবোপ পূর্বক “ণশবিষাণ” ইত্যাদি শবেব ব্যবহাব কৰে। এই অন্যথাখ্যাতিবাদে কোন 
বিষয়ই অপৎ ন্য। কাঁবণ শশকও সত্য, শূন্দও পত্য। অন্যত্র সত্য শশক, অন্যত্র সত্য শূন্ 
বহ্বাছে , কেবল তাঁহাদেব সংসর্গটি অপৎ। আঁবাঁব নৈযাঁদিকদেব অনেকেব মতে 
সংসর্গও অপৎ নর কিন্ত সত্য। কিন্তু একটিব উপব আঁব একটি পদার্থেব আবোপ হয় 
বলিয়া জানটি অমাত্মক। এইভাবে অন্যধাখ্যাতিবাদি মতে শশশূর্াদিব জান অদদৃবিষদুক না 
হওয়া, তাহাব ব্যব্হাঁব নিধি্বে সিদ্ধ হইতে পাঁবে। অতএব অন্যথাখ্যাভিদবাবা শশশূবাদি শব্দ 
ব্যবহাৰ সিদ্ধ হওরার বৌদ্ধ বলিতে পাবেন না__থে অপগথখ্যাতিব্যতিবেকে শশশৃন্াদিব জ্ঞান 
নভতব নয, অতএব এই শশশৃঙ্গাদিজ্ঞানেব অন্ধবৌধে অনৎও নিষেধ ব্যবহাবেব বিবনধ হয় স্বীকার 
কবিতে হইবে। নৈয়ারিকেব এই কথাই যূলে__«নৈতদহবোধেন.*.**গৌঁচবত্মিতি” গ্রন্থে 
বলা হইয়াছে! এতদঙ্গবোখেন__এশশূ্াদিজ্ানেব অহুবৌধে। অবস্থ--মসৎ, অলীক ॥৮২॥ 


২৭২ আত্মতত্ব-বিবেক 


ভবতু ঘা অসংখ্যাতিঃ তথাপি ন ততো ব্যতিরেকঃ 
প্রামাণিকঃ| তথাহি কোইয়ং ব্যতিরেকো নাম। যদ যতে। 
ব্যতিরিঢ্যতে তশ্ত তন্রাভাবে। ব1, তদভাবস্বভাবতং ঘা। তত্র 
ন তাং ভ্রমযৌগপঠ্য়োঃ শশবিষাণে অভাবঃ প্রমাণগোরঃ, 
বুক্ষরহিতভূভংকটকৰ ক্রমযৌগপগ্ররহিতস্ব শশবিষাণন্য 
প্রমাণাগোচগ্নতাং 1৮৩] 


অন্ষবাদ ঃ-_-অথবা, হউক অসংখ্যাতি, তথাপি [অসৎ পদার্থে] 
অসতখ্যাতিদ্বারা অভাব [ ক্রমযৌগপদ্ঠ বা সব্বেব অভাব] প্রমাঁণসিদ্ধ নয়। 
তাহাই দেখান হইতেছে-_এই অভাবটি কি? থাহা হইতে যাহা ভিন্ন তাহাতে 
তাহার অভাব যে ভূতলাঁদি অধিকবণ হইতে ঘটাদি ভিন্ন সেই ভূতলে ঘটারদির 
অভাব] অথবা তাহা সেই অভাবস্বৰপ [ ভূতলাদিম্বরূপ সেই ঘটাভাঁব ] 
উহার মধ্যে শশশৃক্ে ক্রম ও যৌগ্রপঞ্ঠের অভাব প্রমার বিষয় নয়, যেহেতু 
বক্ষশূন্ত পর্বতনিতম্বভাগ যেমন উপলব্ধ হইঘা থাকে সেইবপ ক্রমযৌগপদ্ধশৃন্ত 
শশশূষ্গ প্রমাণের বিষয় হয় না 1৮৩॥ 


তাগপর্য £__অসৎখ্যাঁতি সম্ভব নয বলিষ! নৈযাঁধিক যুকিব দ্বাবা অনৎখ্যাঁতিব 
খণ্ডন কবিযাঁছেন। ইহাব উপব বৌদ্ধ আশঙ্কা কবেন-_“্যাহা সৎ তাহা ক্ষণিক” এইকপ 
ব্যাপ্তিব ব্াপ্য সত্ব ও ব্যাপক ক্ষণিকত্বেব প্রমাজ্ঞান হয, কোন না কোন ধর্মীতে সত 
এবং ক্ষণিকত্বেৰ প্রমাঁজ্ঞান হইযা থাকে। হ্থৃতবাং উহাদেব অভাব অসন্ব ও অক্ষণিকত্তবেবও 
কোন আশ্রয়ে ব্যাণ্িজ্ঞান হইবে। অলীকরূপ আশ্রষে সত্ব ও ক্ষণিকত্বেব অভাবে 
ব্যাপ্তিজ্ঞান হইবে। অতএব অসৎখ্যাতি শ্বীকার্ধ। ইহাব উত্তবে নৈয়ায়িক বলিতেছেন_- 
“ভবতু বা ' ' প্রামণিকঃ1” অর্থাৎ যদিও নৈযাঁবিক অমৎখ্যাতি স্বীকীব কবেন না তথাপি 
অভ্যুপগমবাদন্তায়ে [ অপবেৰ্‌ মত স্বীকাব কবিষা লইয়া যুক্তিতর্ক প্রযোগ কব! ] বৌদ্বেব 
অসত্খ্যাতি স্বীকাব কবিষা! লইয়া বলিতেছেন-_মাচ্ছান্বীকাব কবিলাঁম অস্থ্যাতি হয়, 
তথাপি মেই অসৎখ্যাঁতিব বলে অসৎ শণশৃক্গা দিতে সত্বেব অভাব বা ভ্রমযৌগপদ্েব অভাব 
গ্রমাণযোগ্য হয না। মূলে যে “ততঃ” পদটি আছে তাহাব অর্থ “তত্র” অর্থাৎ এশশৃঙ্ধাদিতে। 
অথবা এখানে আব একটি “তত্র পদ অধ্যাহাব কবিয়া লইয়া-_“তত্র ততো! ন্‌ ব্যতিবেকঃ 
গ্রামাণিকঃ” এইবপ অন্বমন বুঝিতে হইবে । “তত্র অর্থ অসৎ শশশূঙ্গাদিতে , “তত+ অর্থে সেই 
অমখ্খ্যাতিদ্বাবা, ব্যতিবেক-_অর্থ অভাব, ক্রমযৌগপগ্েব অভাব এবং অর্থক্রিম্াকাবিত্বপ 
মত্বেব অভাঁব। বৌদ্ধ অর্থক্রিঘাঁকাবিত্বকেই সত্তা বলেন। আব সেই অর্থক্রিয়াকাবিত্বেব 


প্রথম পবিচ্ট্দে- ক্ষণ ভদবাদ ২৭৩ 


বাঁপক হইতেছে ভ্রমযৌগপত্ভ অর্থাৎ যাহা সত বাঁ অর্বক্রিযাকাবী [ কার্যকাবী ] হয়, তাহা 
ক্রমে কার্ধ কবে অথব। যুগপৎকার্ব কবে। ক্রমে বা! যুগপতকার্যকাবিত্ব সত্ব ব্যাপক । 
যেখানে ক্রমে কার্ধকাবিত্ব বা যুগপতকার্যকাবিত্ব নাই, লেখানে সত নাই_-বেদন অলীক 
এমশৃ্াদি। অলীক শশশূদ্দাদিতে ক্রমযৌগপ্েব অভাব বা সবেব অভাব নিশ্চদ্র হয়--ইহা 
বৌদ্ধেব মত। নৈরািক বলিতেছেন-_-ঘনৎখ্যাতি অর্থাৎ অসৎ শশশৃঙ্দেব জ্ঞান শ্বীকাব 
কবিলেও তাহাতে উক্ত ভ্রমযৌগপন্ঠাভাব বা! সত্বাভাব প্রমীজ্ঞানেব বিষর হইবে না। কেন 
হইবে না? তাহীব উত্তবে বন্য়াছেন-_-“তথাহি * "*প্রমাণাগেচবত্াৎ।' অর্থাৎ নৈযাযিক 
জিদ্ঞাসা কবিতেছেন-_-উক্ত অভাবটি কি বল দেখি--যে অবিকবণ হইতে ঘাহা ভিন্ন অথব। 
যাহা যন্গি্ঠাভাব প্রতিযোগী, সেই অধিকবণে তাহাঁব অভাব থাঁকে। বেন ভূতন্গরূপ অধিকব্ণ 
হইতে ঘট ভিন্ন, সেই ভূভলে ঘটেব অভাব থাকে কিছ্বা যেখানে ঘট, ভূতলপনিষ্ঠ অভাবেব 
প্রতিযোগী, সেখানে ভূতলে ঘটের অভাব থাঁকে। ইহা তোমাদেব বৌদ্ধেব মত। কিছ্বা 
অধিকবণৰপ ভূতলটিই অভাবদ্বূপ? এই দুইটি পক্ষেব মধ্যে প্রথম্‌ পক্ষটি নৈষাদ্িক মতান্- 
সাবে। নৈয়ারিক অধিকবণ হইতে অভাবকে অতিবিক্ত স্বীকাঁব কবেন। আব দ্বিতীগু 
পঞ্ষটি প্রভীকব মতান্থসাবে। প্রভাকব অধিকবণ হইতে অভিবিক্ত অভাব স্বীকাঁৰ কবেন 
না। তাহা মতে অভাব অধিকব্ণম্বরূপ। এইভাবে নৈয়াধিক ছুইটি বিকল্প করিয়। প্রথম 
বিকল্প খণ্ডন কবিবার জন্য বলিষাছেন_-প্রথম পঞ্চ অর্থাৎ শশশূদ্ররূপ অধিকরণে ক্রগযৌগ- 
পদ্ধেব অভাব বা সত্বেব অভাব প্রমাণে বিবয় হইতে পারে না। মূলের “ক্রমযৌগগগ্যয়োঃ” 
গ্টি সত্বের উপলক্ষণ বুঝিতে হইবে। কেন ক্রমযৌগণপ্য গ্রভৃতিব অভাব শশশৃদ্দেব প্রনাণেব 
বিষম হইতে পাবে না? তাহার উত্তবে বনিয়ান্েন_পর্বতেব কোন অংশে বৃক্ষ থাঁকিলেও 
অপব কোন অংশে বৃক্ষেব অভাব থাঁকে__ইহা উপলদ্ধি হয়-_বৃদ্শূন্পর্ব তভাগেব উপলফি 
আমাদেব হইয়া থাকে_-উহা! প্রণাণেব বিষয। পর্বত অধিকরণ, তাহাতে বৃক্ষেব অভাব 
অনুভবসিদ্ধ! কিন্ধ এভাবে-_ ক্রমযৌগপদ্ধেব বা সত্বেব অভাববিশিষ্টরূপে শশশৃঙ্দেব উপলদ্ধি 
কাহাবও হজ না। শশশৃঙ্গই প্রগাণেব বিষয় নর, তাঁহাতে আবাব সত্তার অভীব প্রমাণের 
বিষয় হইবে--ইহা একেবাবেই অসম্ভব! স্থৃতবাং শশশূঙ্দাদিতে উক্ত অভাব প্রণাজ্ঞানেব 
বিষয় হইতে পাঁবে না। অতএব অসৎখ্যাতি স্বীবাব কবিঘাও বৌছ্ছেব_-শ্সসতব ও অগণি- 
কত্ত ব্যাপ্তিনিশ্চমু অসম্ভব 17৮৩া 


নাপি ক্রমযৌীগপন্তাভাবরূপত়ং শশবিষাণস্য প্রামাণিকম, 
ঘটাভাববদ্ছশবিষাণস্ত প্রমাণেনানুপলভাত। ঘটাভাবোহপি ন 
প্রগাণখোঢর ইতি ঢেখ ন, তস্য তদ্দিবিভেতরহ্কভাবশ্য[পি 
প্রমাণত এব সিগ্বেঃ অসিদ্বৌ বা তত্রাপ্যব্যবহার এব 11৮8 


৩৫ 


২৭$ আত্মতত্ব-বিবেক 


অনুবাদ ঃ-শশশৃ্দের ক্রমযৌগগগ্ঠাভাবন্ববপত্বও প্রমাণসিদ্ধ নহে, 
কারণ ঘটাভাবের মত প্রমাণের ছাবা শশশৃঙ্দের উপলব্ধি হয় না। | পূর্বপক্ষ] 
ঘটাভাবও প্রমাণের [ প্রমাব ] বিষয় নয়। [উত্তর ] না। ঘটাভাব ঘটাভাঁব- 
ভিন্নেতরব্বভাঁববপেও প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয। সিদ্ধ না হইলে পেই 
ঘটাভাবেও বাবহারের অভাব হইয! যাইবে ॥৮৪॥ 


তাণুপর্ষ ₹_অভাব অধিকবণ হইতে অভিবিজ্ত” এই ন্তাঁষেব মত অন্থ্সাবে শশশৃঙ্গ 
ক্রম ও যৌগপছ্চেব অভাঁব জানা যাইতে পাবে না__ইহা। বলিয়া আগিগ্মাছেন। এখন 
“অভাব [অধিকবণন্ববপ” এই প্রভীকবেব মত অবলম্বন কিয়! শশশূঙ্গে ভ্রমযৌগপণ্ধের 
অভাবেব জ্ঞান হইতে পাবে না__ইহাই দ্নাপি .... অনুপণস্তাৎ গ্রন্থে বলিতেছেন। 
গ্রভাকৰ বলেন “ভূতলে ঘট নাই” ইত্যাকাব যে অভাবে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি হয, তাহাব 
বিষদ্দ কেবল ভূতল্বপ অধিকবণ। ভূতলবূপ অধিকব্ণ হইতে অভিবিক্ত ঘটাভাব বলিষ। 
কিছুই উপলব্ধি হয় না। ঘটবিবিজ্ত ভূতলই ঘটাভাবস্বৰপ। এই প্রভাকব মতাহ্থদাবে 
শশশৃন্ধে ক্রমযৌগপছ্যেব অভাব শশশৃঙ্ম্বপ বা! শশশূক্গ ক্রমযৌগপপ্ঠাভাবস্বর্ূপ একই কথা। 
নৈথাপ্মিক বলিতেছেন_-ভূতলে ঘটাভাব ভূতলম্বরূপ ব| ভূতল ঘটাভাবস্বরূপ স্বীকাব 
কবিলেও যেমন ঘটাভাবের [ ভূতলশ্ববপ ঘটাভাবের ] প্রমাণের দ্বাবা উপলদ্ধি হইয়া 
থাকে, মেইভাবে ক্রমযৌগপপ্াভাবস্থৰপ এশশৃঙ্গ প্রামীণিক নয়, কাবণ ক্রযৌগপপ্ভাভাব 
স্বব্প শশশৃ্গ, গ্রমাণেব দ্বাবা উপলব্ধ হয না বা শশশৃনত্ববপ ক্রমযৌগপগ্াভাব, প্রমাণের 
দ্বা উপলব্ধ হ্য না। 

ইহাঁব উপব বৌদ্ধ একটি আশঙ্ক। করিয়া বলিতেছেন-_“ঘটাভাবোইপি ন প্রমাণগোঁচব 
ইতি চেৎ।” অর্থাৎ শশশুদ্ধ যেমন প্রমাণের অবিষয় সেইরপ ঘটাভাবও প্রমাণের অবিষয়। 
বৌদ্ধমতে এশশৃঙ্গাদি যেমন অসৎ বা! অলীক সেইরূপ অভাবও অলীক। অলীক হইলেও 
ঘটাভীব প্রভৃতি প্রমাণেব বিষয় হয় না বটে, তথাপি লেকে ঘটাভাবা্দিব ববহাব করিয়া 
থাকে। সেইৰপ শশশৃঙ্গ প্রমাণের বিষয় না হইলেও ব্যবহাবেব বিষয় হইতে পাবিবে 
ইহাই বৌদ্ধের অভিপ্রায়। ইহাব উত্তবে নৈযাঁধিক বলিতেছেন "্ন, তন্ত****"*অব্যবহাব 
এব।* অর্থাথ্ ঘটাভাব প্রমাণেব অবিষ্য নক, কিন্ত গ্রমাণেব দাবা ঘটাভাবেব নিশ্চৰ হয়। 
বৌদ্ধ যে ঘটাভাব প্রভৃতি অভাবকে প্রমাণেব অবিষষ বলেন তাহা ঠিক নয়। কেন ঠিক 
নয? তাহাব উত্তবে নৈম্বাষিক বলিয়াছেন--“্তস্ত তদ্বিবিক্তেতবস্বভাবস্তাপি__” ইত্যাদি 
অভিপ্রায় এই যে-ঘট প্রভৃতি প্রতিযোগী যেমন অতদ্ব্যাবৃততস্বভাব অর্থাৎ তদ্‌ 
ঘট, অতদ্‌-ঘটভিন্, তাহা হইতে ঘটভিন্ন পটাঁদি হইতে ব্যাবৃত্ত ভিন্ন হইতেছে ঘট, 
এইবপ ঘটাভাব প্রভৃতি অভাবও অতদ্ব্যাবৃত্স্বভাব তদ্‌-ঘটাভাব, অতদ্‌-_বটাভাবভিন্ 
ঘটাদি, তাহা হইতে ব্যাবৃত, ভিন্ন হইতেছে ঘটাভাব। এই অতবব্যাবৃত্ত অর্থকেই মুলে 


প্রথম পবিচ্ছেদ--কগণভদ্ববাঁদ ২ 
“্তদ্বিবিক্রে তবস্বভাবস্ত” শব্ধান্তবেব দ্বারা উল্লেখ কবা হইঘ়্াছে। তদ্‌..ঘটাভার 
তদ্বিবিক্কল্ঘটাভাব হুইতে ভিন্ন ঘটাটি, তদ্বিবিক্তেব ঘটাদি হইতে ভিন, তাদৃশস্বভাব 
হইতেছে ঘটাভাব। এই অতদ্ব্যাকৃতম্বভাবরূপে ঘটাভাব প্রভৃতি অভাবকে প্রমাণের 
দ্বারা উপলবি করা হয়! সেই অভাব অধিকবণ হইতে ভিন্নই হউক বা অধিকবণ স্বরূপই 
হউক, উহা! প্রমাণের বিষয় হয়, অবিষঘন নয়। অতএব প্রামাণিক পদীর্থেই ব্যবহাঁব হয় 
এই নিয়মের ব্যাঘাত হয় না। ইহাতে যদি বৌদ্ধ বলেন-_শশশৃদাদিব জ্ঞান যেমন 
অসৎখ্যাতি, সেইরূপ ভূতল গ্রভৃতিতে ঘটাভাবাদিব জ্ঞানও অসৎখ্যাতি। তাহাৰ 
উত্তবে নৈয়ায়িক বলিয়াছেন-_“অসিদ্ধৌ বা তত্রাপ্যব্যবহাব এব।* অর্থাৎ খটাভাঁব 
গ্রভৃতি যদি গ্রমাণেব দ্বাবা! সিদ্ধ বা উপলব্ধ না হয়, তাহা! হইলে সেই ঘটাভাবাঁদিতেও ব্যবহাব 
হইবে না। কাবণ অপ্রামাণিক অর্থে ব্যবহার হইতে পাবে না__ইহা৷ আম্বা [ নৈরাগদিকেবা ] 
বাববার দেখাই্বাছি। ঘটাভাবাদির ব্যবহার সর্বজনপ্রপিক, উহা হইতে বুঝা যাইতেছে 
যে ঘটাভাবাদি প্রমাণসিদ্ধ। স্থৃতবাং ঘটাভাবাদিকে দৃষ্টান্ত অবলম্বন কবিয়া বৌদ্ধ 
অপ্রাযাণিক শশশৃঙ্ধার্দিতে ব্যবহাব সাধন করিতে পাঁবেন না-ইহাই নৈম্ধাঙ্গিকের 
অভিপ্রায় ॥ ৮৪ ॥ 
ঘটন্তাবং স্বাভাববিরহক্বভাবঃ প্রমাণসিন্বঃ তাঙ্রপ্যেণ 
কদাগিদ"প্যনুপল্ন্াত| এতাবতৈব তদভাবোহপি ঘটবিরহ- 
হ্বভাবঃ সিদ্ধ ইতি চেন্ন। ঘটাভাবস্তয তদভাববিরহ- 
হ্ভাঘতানভ্যুপগমাত। ন ঢাশ্বান্ত হ্ৃভাবে প্রমাণগোচরে 
তদন্যোহপি সিদ্ধঃ স্যাদতিপ্রসঙ্গা | এবন্তুতাবেব ঘটতদভাবৌ 
যদেকম্য পরিছ্িতিরন্স্ত ব্যবদ্ছিততিরিতি ঢেং। ন। ঘটবছ্‌ 
ঘটাভাবস্যাপি প্রামাণিকভানভ্যুপণমে ব্বভাববাদাববকাশাত | 
প্রমাণসিদ্ধে হি লন্তণি শ্বভাবাবলন্বনমূ, ন তু ক্কভাববাদাবলম্বনে- 
নব নব্তসিদ্ধিরিতি ভবতামেব ভন্র তত্র জয়ছুন্দুভিঃ 1৮৫ 
অন্বাদ £- পূর্বপন্ষ ] ঘট নিজেব [ ঘটের ] অভাবের অভাবন্ববপ ইহা 
প্রমাণের দ্বার! পিদ্ধ [ নিশ্চষ বিষয ]| কারণ ঘটভাববপে কখনও ঘটের উপলব্ধি 
হয না। এই রীতিতে তাঁহার [ ঘটের ] অভ।বও ঘটবিবহস্ববপ ইহা সিদ্ধ হয়। 
[উত্তর] ন1। ঘটাঁভাবকে তোমরা [ বৌদ্ধেরা ] ঘটবিরহস্বভাব স্বীকাব কর 
ন'। [ঘটভাবন্ত পাঠে অর্থ হইবে_-ঘটবপ ভাবকে তোমরা ঘটাভাবের বিবহ- 


১। নাবায়ণীটাকাযমেত চোখাম্থানংস্রণে _“বচিনপ্যনুপন্তাৎ” গাঠ। 
২। কল্পলতা ও প্রকাশিকা টাকীকারমতে "ঘটভাঁবন্ত” এইরূপ পাঠ। 


২৪৬ আত্মতত্ব-বিবেক 


স্বভাব স্বীকার কর না] অন্যের খ্বভাব প্রমাঁণসিদ্ধ হইলে ও [ ঘটাদির স্বভাব 
প্রমাণনিদ্ধ হইলে ] তদ্ভিন্ন [ঘটাদিভিন্ন ঘটাভাবাদি] ও সিদ্ধ হয় না। 
কারণ অন্যের প্রমাণবিষয়তাঁয় অন্তকে গ্রমাণবিষয় স্বীকার করিলে অতিপ্রসঙ্গ 
হইয়া পড়িবে ঘটের প্রমাণসিদ্ধতাঁয় পটও বিষয় হইয়। পড়িবে ]| [[পূর্বপক্ষ] 
ঘট এবং তাহার অভাঁব এইবপ স্বভাবাত্বক যে একেব নিশ্চয় অপরের অভাব- 
নিশ্চয়াত্বক। [উত্তর] না। ঘট যেমন প্রমাণসিদ্ধ,। সেইবপ ঘটাভাবকে 
প্রমাণের বিষয় শ্বীকাঁর না করিলে স্বভাববাদের অবকাশ হইতে পারে না। 
যেহেতু প্রমাধের ছারা জ্ঞাত বস্তুতে ব্বভাববাদ অবলম্বন কবা হয়, কিন্ত 
কেবল স্বভাববাঁদ অবলগ্বন করিষাই বস্তুর দিদ্ধি হয না। সুতরাং [ প্রমাণ- 
সিদ্ধ বস্ততে স্বভাববাঁদ স্বীকার করিলে] আপনারই [ বৌদ্ধেরই ] সেই 
সেই স্থুলে জয়স্চক দুন্দুভিধ্বনি হইবে ॥৮৫1 

তাদ্রুপ্যেণ-নিজের অভাববপে। পরিচ্ছিত্তিঃলনিশ্চয়। ব্যবচ্ছিত্তিঃ- ব্যাবৃত্তি, 
অভাঁবনিষ্চঘ। স্বভাঁববাঁদঃ--ষে বস্তু যে ভাবে উপলব্ধ হয়, তাহাই তাহার স্বভাব 
বা স্ববপ ইহা ধাহারা স্বীকার করেন, তীহাঁদের পেই মতকে ব্বতাববাদ বলা হয়। 


তাৎপর্ধ £_এখন বৌদ্ধ আশ্কা কবিয়া বলিতেছেন-_যাহা! প্রমাণের দাবা সিদ্ধ 
হয় না তাহাতে ব্যবহাব হয় না ইহা আমবা স্বীকাব কবি। কিন্তু ঘটাঁভাব প্রভৃতি সকলে 
নিজেব অভাঁবেব অভাবন্বরূপে প্রমাণের বিষয় হয় বলিয়া পিদ্ধ হইয়া থাঁকে, স্থৃতবাং 
ঘটাভাবাদিতে ব্যবহাব পিদ্ধ হইবে। এই অভিগ্রায়ে “ঘটন্তাবৎ****'*সিদ্ধ ইতি চেৎ।” 
গ্রশ্থেব অবতাবণা। অভিপ্রায় এই যে বৌদ্ধ বলিতেছেন প্রতিযোগী নিজেব অভাববিবহ- 
স্বভীবাত্মক ইহা! উপলব্ধি হ্ইগ়া থাকে। যেমন ঘট নিজেব [ ঘটেব ] অভাবেব অভাব- 
স্বরূপে প্রমাণে বিষয় হয়। কেহ কখনও ঘটকে ঘটাভাবৰপে উপলদ্ধি করে না। 
এইভাবে ঘট যেমন তাঁহাব অভাববিবহম্বভাবাত্মক বলিয়া উপলব্ধ হয়, দেইবপ ঘটাভাঁব 
তাহার [ঘটাঁভাবেব ] অভাবেব অভাবরূপে প্রমাণে বিষয় হইবে। প্রতিযোগী নিজেব 
অভাবের অভাবন্বভাঁব ইহা ঘটের ক্ষেত্রে যেমন উপলব্ধ সেইরূপ ঘটাদ্ির অভাব 
ন্েত্রেও উপলব্ধ। তাঁহাব বিবোী গ্রতিযোগীই তাঁহার অভীবন্বরূপ। যেমন ঘটেব 
বিরুদ্বন্বভাব যে প্রতিযোগী [ অভাব ] তাহাই ঘটেব অভাব। এইরূপ ঘটাভাবেব বিকদ্ধ- 
স্বভাব ঘটরূপ ষে প্রতিযোগী তাহাই ঘটাভাবেব অভাঁব। কোন স্থলে গ্রতিযোগীর সত্তা আছে 
ইহা জানিলে সেখানে আঁব তাহা অভাবের জ্ঞান হয় না। ুতবাঁং ঘটাদিব অভাব 
প্রমাণ সিদ্ধ হওষাঁষ তাহা ব্যবহার নিরিঘ্বে সম্পন্ন হইবে। ইহাই বৌদ্ধেব আশঙ্কার 
অভিপ্রীয়। ইহাব উত্তরে নৈয়ায়িক বলিতেছেন_“ন। ঘটাভাবস্ত-'.'*অতিপ্রস্ধাৎ।” 


প্রথম পরিচ্ছেদ ক্ষণভদবাদ নত 


অর্থাৎ প্রতিযোগী তাহার নিজের অভাবেব অভাবস্থবপ বলিয়া মে তোমবা [বৌদ্ধ] 
ঘটাভাবকে ঘটবিরহস্বতাবাত্মক বলিম্বাছ, তাহা৷ তোমাদেব স্বীকৃত নহে। কাবণ তোমরা 
অভাবমাত্রকে নিঃস্বভাব, অর্থাৎ অলীক বলিঘা শ্বীকাব কর। কাছেই ঘটাভাবকে 
তাহাৰ অভাবরূপ যে ঘট, মেই ঘটের বিবহস্বভাব ইহা। তোমবা স্বীকীব কব না। 
স্থৃতরাং ঘটাভাবকে কিকপে প্রমাণে বিষষ বল? অনেক ব্যাখ্যাকাবেব মতে এখানে 
“্ঘটভীবন্ত তদভীববিবহস্বভাবতানভ্যুপগমাৎ” এই পাঠ স্বীকৃত হইয়াছে! এবপ পাঠ 
থাকিলে তাহাব অর্থ হইবে-_ঘটরূপভাবপদার্থকে তোমরা তাহাব অভাবের বিবহম্বরূপ 
স্বীকার কব না। বৌদ্ধ সভাবকে অলীক বলেন। ্থৃতবাং ঘটবূগ ভাঁববন্কে তাহারা 
অলীক ঘটাভাববিবহন্বভাঁব- ইহা স্বীকাব কবিতে পাবেন না। এ্ররূপ স্বীকাব করিলে 
ঘটও অলীক হইয়া পডিবে। আরও কথী। এই যে ঘট তাহার নিজেব অভাবের 
অভীবরূপে প্রমাণের বিধধ হইলে ঘটাভাঁব কিন্ধপে বিষর হইবে? এক বস্থ প্রদাণের 
বিষয় হইলে তদৃভিন্ন অপর বস্তও বিষয় হইতে পাবে না। এপ স্বীকার কবিলে 
অর্থাৎ একেব পিদ্ধিতে অবের দিদ্ধি স্থীকাব কবিলে_-এক ঘটাদি বস্থর জ্ঞানে পটাদি 
সকল বস্তর জ্ঞানন্ধপ অতিপ্রস্দ হইগ্রা পডিবে 1 এই কাব উপরে বৌদ্ধ বলিতেছেন-_ 
“্এবন্ৃতাবেব "** 'ব্যবচ্ছিত্তিবিতি চে” অর্থাৎ এক বন্তব দিদ্ধিতে অপব বস্ঘ সিদ্ধি 
হয় না-_ইহা ঠিক কথ|। কিন্তু ঘট এবং তাঁহার অভাব অর্থাৎ প্রতিযোগী এবং তাহাঁৰ অভাব 
পদার্থ ছুইটিব এইরপ স্বভাব যে একটিব নিশ্চ্ু অপরটিব অভাবেব নিশ্চম়। যেমন ঘটেব 
নিশ্চ্লটি ঘটাভাবের অভাবেব নিশ্চয় স্বর্নপ। স্থৃতবাং ঘট বা যে কোন প্রতিযোগী প্রমাণের 
বিষয় হইলেই তাহা! ভাহার অভাঁববিবহন্ধপে বিষন্ন হওয়ায় তাহার অভাবও বিবদ হস ঘায়। 
ঘটকে ঘটাভাবেব অভাবরূপে জানিলে, তাহার অন্তভূর্তরূপে ঘটাভাবেব পিন্ধি হই] যা 
বলিষ্সা অন্যত্র অতিপ্রলঙ্গ হইবে ন1। ইহীব উত্তরে নৈদ্বা্িক বলিতেছেন_-“ন। ঘটবদ 
জয়দুনদুতি:»। না। ঘট গ্রভৃতিকে যেমন তোমবা প্রমাণেব বিষপ্ন বলি শ্বীকাব কবিগ্ 
ঘটের স্বভাব ব৷ স্বরূপ প্রতিপাদন কব, সেইভাবে দি ঘটাভাবকে প্রথাণেব বিধির বলিগ্গা 
হ্বীকাঁর না কর তাহা হইলে “ঘটাভাব প্রভৃতি অভাবেব স্বভাব_-এইবপ” এই বথা ধলিতে 
পাঁব না৷ থাহা প্রণাণসিদ্ধ নয়, তাহীব স্বভাবও সিদ্ধ হইতে গারে না। তোবব! অভাবকে 
নিঃস্ভাব স্বীকার কব, যাহা নিংস্বভাব, তাহা বিরূপে সন্ঘভাব হইবে । গ্রমাণেব বিব্ধ না 
হইলেই নিংস্বভাঁব হইবে। যেহেতু প্রণাণেব ছারা সিদ্ধ বস্থতেই হ্ছভাবধান গ্রবৃন্ত হন । অগ্নি 
বা জল প্রমাণ মিদ্ধ বলিয়া তাহাদের উঞ্সঘ্ঘভাবত। বা শৈতাহ্থভাব্তা দিদ্ধ হস । প্রনাণ 
ব্যতিবেকে কেবল স্থভাববাদকে আশ্র্র কবিগা কোন বস্তর নিশ্চদ হইতে পাবে না। প্রমাণের 
ছাবা যে বন্থকে জান যার, সেই বস্ত বিষনে ধদি কোন প্রশ্ন উঠে, তাহ হইলে বল! হর ইহার 
এইরূপ হভাব। প্রনাখেব দাবা যাহা দিদ্ধ নদ্র, তাহার উপব কোন প্রশ্নারি উঠে না। অতএব 
আপনাবা [ বৌছের। ] দি অভাঁবকে প্রথাণপিহব বৃলিগর স্বীকাব করেন অর্থাৎ প্রমাথসিদ বন্থর 


২%৮ আত্মতত্ব-বিবেক 
উপর ত্বভাববাদ শ্বীকাঁব কবেন তাহা হইলে আপনাদের সর্বত্র জয়। এই কথাঁব দ্বাবা নৈয়ায়িক 
প্রকারান্তরে বৌদ্বের মত খণ্ডন কবিয্াছেন। কাবণ বৌদ্ধ অগ্রামাণিক এশশূদাদিতে ব্যবহার 
হকার করেন। এখন প্রামাণিক বস্তব স্বভাঁববাঁদ স্বীকাব কবিলে ফলত বৌদ্ধেব নিজেদের 
সিদ্ধান্তহানি হইয়া যাঁ়। বস্তত নৈয়াগ্নিকেবই জয় হয়। নৈবাঁয়িক এখানে উগহীসপুর্বক 
বৌদ্ধেব গবাজ্য়কে জয় বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন ॥৮৫1| 


তৎ কিমিদানীং হ্কাভাবধিরহহ্ভাবো ঘটঃ প্রমাণানৈব 
সিদ্কঃ। তব দৃষ্ট্যা এবমেতও। ঘটে হি যাদৃক তাদৃকৃত্ব ভাব- 
ন্তাবং প্রমাণপথমবতীর্ঃ, তশ্ত তু যদি পরমার্থতোইভাবোহপি 
কণ্চিং স্যাণ স্াং পরমার্ধতঃ সোইপি তদ্বিরহঙ্কভাব ইতি 
ভধৈব প্রমাণেনাবেদিতঃ স্তাং। ন (9তদপ্যভ্যপণম্যতে ভবভ]। 
তশ্মাদ্‌ ঘটবৎ তদভাবস্যাপি প্রামাণিকতনবানয়োঃ পরক্সর- 
নিরহলক্ষণব্যতিরেকসিদ্ধিঃ, অপ্রামাণিকড়ে তুনয়োরপি ন 
তথাভাব ইতি। শখবিষাণাদিষগীয়মেব গতিঃ 1৮৬|| 
' অন্ুবাদ-_[ পূর্বপক্ষ ] তাহ। হইলে কি এখন নিজের অভাবের অভ]বন্ববপ 
ঘট প্রমাণ হইতে দিদ্ধ হয় না? [উত্তব] তোমার [ বৌদ্ধের ] দৃষ্টিতে উহা 
এইরূপ। ঘট যেবপ স্বভাব, সেইবপ স্বভাবে তাহা! প্রমাজ্ঞানের বিষয় হয। যদি 
সেই ঘটের পারমাঁথিক কোন অভ।ব থাঁকিত, তাহ। হুইলে সেই ঘট৪ পারমাধিক" 
ভাবে ঘটাভাবের বিরহম্বভাব হওযায় সেইভাবে প্রমাণের দ্বাব| জ্ঞাত হইত। কিন্ত 
আপনি ইহাও স্বীকার করেন না। স্মৃতরাঁং ঘটের মত তাহার অভাবও প্রামাণিক 
[ গ্রমাণসিদ্ধ ] হইলেই উহাদের পবস্পর অভাববপ বিরোধ সিদ্ধ হয়। অপ্রামাণিক 
হইলে কিন্তু উহাদের সেই পরম্পর'ভাবৰূপ বিরোধ হয় না। শশশুন্ প্রভৃতিস্থলেও 
এই রীতিই ৮৬॥ 
তাগুপর্য--ঘটকে তাহাঁব নিজেব অভাবে বিবহস্বপে প্রমাণের বিষয় শ্বীকাঁব কবিলে 
বৌদ্ধমতে ঘটে অলীকত্বাপতি হইঘা যাইবে-_ইহা নৈষা্সিক দোষ দি়াছিলেন। এখন বৌদ্ধ 
আশঙ্কী কবিতেছেন-_“তৎ কিিদানীৎ '***নৈব সিদ্ধঃ”। তাহা হইলে কি ঘট নিজে 
অভাবেব অভাবৰপে প্রমাঁণেব বিষয় হয নাঁ-ইহা! বলিতে চাঁও। এইবপ আশঙ্কাব উত্তবে 
নৈয়াধিক বলিয়াছেন--'তব দৃষ্ট্যা এবমেতৎ।» অর্থাৎ তোমাদেৰ [ বৌদ্ধাদেব ] দর্শন অন্ু- 
নারে এইবপ বটে। কাবণ বৌদ্ধমতে অভাব গ্রামাঁণিক নহে, এখন ঘট যদি সেই ঘটাভাবেব 
অভাবস্বরূপ হয় তাঁহা হইলে তাহাঁও প্রামাণিক হইতে পাঁবিবে না। হুতবাং বৌদ্ধমতে ঘট 
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স্বাভাবাঁভাবপে প্রমাণ দিদ্ধ হইতে পারে না । বৌদ্ধমতে ঘটাদিভাব, যে স্বাভাবাভাবস্বৰপ 
হইতে পাবে না_ইহা। দেখাইবাব জন্য-্বটো হি যাঁদৃক ** স্তাৎ।” অর্থাৎ ঘট যেৰপ 
স্বভাব, সেইভাবে তাহা! প্রমীণেব বিষষ হয়। যেইবপ স্বভাব এইকথ! বলায়, বৌদ্ধমতা্ছসাবে 
ঘটবপ অবয্নবী বলিষা কিছু নাই, কিন্তু কতকগুলি পবমাণুব সমষ্টি ঘট, সমস্ত বিশ্বই 
পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বাঁধুব পবমাণুগুলিব নমন্টি--এইভাবে পবমাণুসমূহকে ঘটেব স্বরূপ 
ব্লা হউক অথবা ন্যাধাঁদি মতানুসাবে অব্যব সমবেত অতিবিক্ত অবযবীকে ঘটন্ববপ বলা 
হউক না কেন, তাহা গ্রমাঁণেব বিষয় হইযা থাকে__ইহাই প্রতিপাদিত হইযাছে। মোট কথা 
ঘট প্রমাণের বিষষ হষ_-ইহা বৌদ্ধেবও অভিমত কিন্তু ঘট যেমন পাবমাণ্থিক, সেইৰপ 
ঘটেব অভাবও পাবমাধিক--ইহ! বৌদ্ধ স্বীকাব কবেন না, তীহাঁদেব মতে অভাব অলীক। 
যদি ঘটেব অভাঁব পাবমার্ধিক হইত, তাহা! হইলে__তাহা গ্রমাণেব ঘাব| সেইভাবে জ্ঞাপিত 
হইত। কিন্তু বৌদ্ধ অভাবকে পাঁবমার্ধিক শ্বীকাৰ কবেন না। সেইজন্য ঘট ও তাহাব 
অভাব গবম্পবেব অভাবন্থবপ-_ইহাঁ বৌঁদ্ধ বলিতে পাঁবেন না-_এই কথা_-“ন চৈতদ্‌-.**, 
বাতিবেকা মিদ্ছিঃ" গ্রন্থে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তৌগবা! [ বৌদ্ধেবা] যখন অভাবকে পাব- 
মার্থিক স্বীকাব কব ন! তখন ঘট স্বাভাবাভাবস্ববূপ এবং ঘটাভাবও স্বাভীবাভীবন্বরপ ইহা 
তোমাদেব মতে দিদ্ধ হয় না। কাবণ ঘটাভাবাভাবটি অভাব বলিয্না বৌদ্ধমতে অলীক, 
ঘট সেই অলীকম্ববপ হইতে পারে না। আঁবাব_--ঘটাভাব অলীক বলিয়া তাহ! স্বাভাব 
ঘটাভাবাভাব অর্থাৎ ঘট, তাহাৰ অভাব ব! বিবোধী--হইবে__ইহাও বৌদ্ধ বলিতে পাবেন 
না। যেহেতু অভাব অলীক হওয়ায়, সে কাহারও বিরোধী হইতে পাঁবে না। অলীকেব 
বিবোধিত্ব অস্ভব। স্থৃতবাং ঘট ও ঘটাভাব্কে যদি পবস্পবেব অভাব্ৰপে বিবোধী বলিতে 
হয়, তাহা হইলে উভয়কেই প্রামারিক--প্রমাঁণেব বিষ স্বীকাঁব কবিতে হইবে। প্রামাণিক 
হইলে তাহা পাবমাধিক হয়। পাবমার্িকেব সন্ধে পারমাথিকেবই বিবোধ হয়, অলীকের 
সন্ধে অলীকেব বা পাবমাধিকেব সঙ্গে অলীকেব বিবৌধ হয না। মূলে-পরম্পববিরহলক্ষণ- 
ব্যতিবেকসিদ্ধিঃ” শবটি আছে-_তাহাঁব অর্থ__পবম্পবেব অভাবৰপ বিবোধেব দিছি। 
ব্যতিবেক অর্থে__এস্থলে বিবোধ। অগপ্রামাণিক হইলে যে বিবোধ হয় নাঁ__তাহাই__ 
“অপ্রামাণিকত্ে তু" গতিঃ” গ্রন্থে বনিয়াছেন। অর্থাৎ ঘটাদিব অভাব ঘদদি অপ্রামাঁণিক 
হয় বা ঘট ও তাঁহা'ব অভাব উভনূই যদি অগ্রামাঁণিক হয় তাহা হইলে__তাহাদের পরম্পব 
বিবোধ হইতে পাবে না। প্রামাণিক না হইলে ঘট এবং তাহাৰ অভাঁবকে যেমন পরম্পরেব 
অভাবরূপে নিরধ্শাবণ কবা৷ যায় না--সেইরপ শশশূন্দ প্রামাণিক ন! হওয়ায়, তাহাতে ক্রমযৌগ- 
পছেব অভাবেব বা৷ সত্বেৰ অভাঁবেবও নিবপণ কবা ধায় নাঁ_-মর্থাৎ অপ্রামাণিক ব্যিয়ে কোন 
ব্যবহাব হইতে পাবে না-_এই সিদ্ধান্তটি নৈয়াখিক দেখাইবাঁব জগ্তবলিয়াছেন দ্শশবিষাণাদিয্‌- 
গীযমেব গতি: 1” গতি- ব্যবস্থা, অগ্রামাণিক বিষয়ে ব্যবহাবাঁভাবব্যবস্থা। অতএব অভাবকে 
অলীক বলিলে তাহাবও ব্যবহীবসাধন কবা যাইবে না-_ইহা নৈয্বায়িকেব বক্তব্য ৮৬] 
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ননু কাল্সনিকরাপসগ্গতিরেবাক্তনুমানাঙসম,| তন, তশ্যাঃ 
সর্বত্র সুলভতবাত | 

ননু পক্ষসপন্মবিপক্ষান্তাবদ বস্তবন্তুভেদেন দ্বিপ্লাপাঃ, তত্র 
(য হল্সনোপনীতান্তত্র কাল্সনিকা এব পক্ষবর্মতাহ্বয় ব্যতি- 
প্েকাঃ, প্রমাণোপনীতেযু তু প্রামাণিকা এবেতি বিভাগঃ | 
তদিহ হাল্সনিকারিরগ্রের্ষহপি প্রমেয়তা দেখ্যাব্বততিঃ কাল্সনিক্কী 
সিদ্ধা, তথাপি প্রামাণিকাজলহুদাদেঃ প্রামাণিক্যেবৈষিতব্যা, সা 
ঢচ ন সিদ্ধেতি কুতঃ তশ্ত হেতুতম.| এবং প্রামাণিকে শব্দ 
পক্গীকতে প্রামাণিক এব হেতুগভাবো বক্তব্য, ল ঢাসৌ ঢাক্ষুষ- 
তৃম্যাভীতি সোইপি কথং হেতুঃ। এবং ক্বতকতস্থাপি বন্তক- 
নিয়তম্য পর্মশ্য বাল্তব এবান্বয়ো বক্তবঃ& বন্তুনো বিপঙ্গান্গ বাস্তব 
এব ব্যতিব্নেকঃ, ন চ তস্য তো তং কথমসারপি হেতুরিতি 
1৮৭] 


অনুবাদ £__ পূর্বপক্ষ ] আচ্ছ। ! কাল্পনিক রূপবত্তাই [ সপক্ষ সত্ব প্রভৃতি 
হেতুব পঞ্চবপ, মতাস্তবে তিনটি বগ] অনুমানের অঙ্গ হউক । [উত্তর] না। 
তাহা! ঠিক নয়। যেহেতু সেই কাল্পনিকবপসম্প্তি সর্বত্র সহজপ্রাপ্য । [পুর্বপক্ষ ] 
পক্ষ, সপক্ষ এবং বিপক্ষ, বস্তু ও অবস্তভেদে ছুই প্রকাব। সেই ছুই প্রকারের 
মধ্যে যে পক্ষ প্রভৃতি কল্পনার দ্বার! উপস্থিত হয, তাহাতে কাল্পনিক পক্ষধর্মতা, 
অন্বয় এবং ব্যতিরেক [কারণ], আর প্রমাণের দ্বারা উপস্থিত পক্ষার্দিতে 
প্রামাণিক পক্গধর্মতা প্রভৃতিই [ কারণ ], এইবপ বিভাগ আছে। স্মুতরাং এখানে 
কাল্পনিক অগ্রিশুন্য হইতে যদিও প্রমেয়ত্ব প্রভৃতির কাল্পনিক ব্যাবৃত্তি[ অসত্তা ] সিদ্ধ 
আছে, তথাপি প্রামাণিক জলহুদাঁদি হইতে প্রামাণিক ব্যাবৃত্তিই স্বীকার করিতে 
হইবে, কিন্তু সেই প্রামাণিক ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ নাই, সুতরাং কিরপে তাহার | প্রমেয়ত 
প্রভৃতির ] হেতুত্ব হইবে। এইভাবে প্রামাণিক শব্দকে পক্ষ করিলে, তাহাতে 
প্রামীণিক হেতুর সত্তা বলিতে হইবে, সেই প্রামাণিক পক্ষে চাক্ষষত্বের হেতু 
সততা নাই, অতএব সেই চাক্ষন্বও কিবপে হেতু হইবে। এইবপ বস্তমাত্রের ধর্ম 
কৃতকত্বেরও বাস্তব অন্থয় [ সপক্ষ সত্তা ] বলিতে হইবে, এবং বাস্তব বিপক্ষ হইতে 


গ্রথম পবিচ্ছেদ- দণভঙগবাদ ২৮১ 


বাস্তব বাতিরেক [ অভাব ] ই বলিতে হইবে। অথচ কৃতকত্বেব সেই বাস্তব অহয় 
ও ব্যতিরেক নাই। ন্ুৃতরাঁং এ কৃতকত্ও কিবপে হেতু হইবে 1৮৭| 


তাঁপর্য £-_বৌদ্ধ অর্থক্রিয়াকাবিত্বপ সর্তা-হেতুদ্ধাব। বন্তধাত্রেব ক্ষণিকত্‌ লাখন 
কবেন। মত্বাতে শণিকত্ব্ব ব্যাপ্তি আছে, কি ভাবে আছে তাহা পূর্বে বৌদ্ধ দেখাইন্াছেন। 
সত্তাতে ক্ষণিকত্বেব যেমন ব্যাপ্তি আছে, দেইৰপ উহাঁদেব অভাব্দবরেখও ব্যাপ্তি আছে 
অর্থাৎ যাহা অক্ষর্ণিক [স্থায়ী ] তাহ! অন যেমন শখশূর্দাদি! এইভাবে স্থারী বস্থ কখন 
সৎ হইতে পাবে না_-ইহাই প্রতিপাদন কৰা বৌদ্বেব অভিগ্রান্ধ। ইহাঁৰ উত্তবে 'নবারিক 
বলিয়াছেন--খশশৃঙ্গাদি অলীক, অপ্রামাণিক। অপ্রামাণিক অর্থে অনত্তা বা অঙ্গণিকত্বের 
নিশ্চয় হইতে পারে না, অপ্রামাণিক অর্থে কোন ব্যবহাঁবই হর না। স্ৃতবাং বৌদ্ধ যে 
স্থায়ী বন্তকে অসৎ বলিবেন-_-অক্ষণিকে অসত্বীনাধন কবিবেন, তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে 
না, সথতবাং “যাহা সৎ তাহ! ক্ষণিক* ইত্যানিস্থলে অন্ুমানে দত্তাটি হেতু হইতে পাবে না! 
কাবণ যেহেতু অন্ুর্িতিব সাধক হত্-_তাহাতে পাচটি ৰপ থাকা আবিশ্তক। ভ্ারমতে 
সদ্ধেতুব পাঁচটি রূপ হইতেছে,--পক্ষদত্ত, সপক্ষদ্, বিপন্সীনক, অবাধিতত্বও অনৎখ্রতি- 
পক্ষিতত্ব। যেমন_বহিমান্‌ ধুমাৎ ইত্যাদিস্থলে অনুযানে ধুম হেতুটি পর্বতৰপ পক্ষে 
আছে। সপক্ষ [যাহাতে অন্্মিতিব পুর্বে নাধ্যেব নিশ্চদ্র থাকে তাহাকে পক্ষ বলে] 
মহানসে ধূমেব সভা আছে। বিপক্ষ [যাহাতে দীধ্যাভাবেব নিশ্চদ্ধ থাকে তাঁহাকে বিপক্ষ 
বলে] অলহ্দীদিতে ধূমেব অনত্তা আছে। আব পর্বতে বহি অভাব জ্ঞান না থাকার ধু 
হেতুতে অবাঁধিতত্ব আছে এবং পর্বত বন্্যতীবব্যাপ্যবান্‌ এইবপ জান ন! হওয়ায় ধ্মহেতুতে 
অসপ্গ্রতিপক্ষিতত্ব আছে। বৌদ্ধমতে সদ্হেতুব তিনটি রূপ স্থীকাৰ কবা হ্য-বিপক্ষাসত, 
গক্ষদত ও সপন্মদত্ধ। অবাঁধিত্ব এবং অসৎ্গ্রতিপক্িততবকে তাহাবা অশ্মানেব অন্ধ বলেন 
না। তাহাব কাবণ বৌদ্ধ অনৈকান্ত [সব্যভিচাৰ ] অনিদ্ধ ও বিরুদ্ব--এই ভিন প্রকার 
হেত্বাতান স্বীকাব কবেন। ইহার মধ্যে হেতুব বিপক্ষাসত্ব্ূপেব নিশন্বেব হাবা অনৈকান্ধ- 
দোষে আশঙ্কা বারণ হ্ইফা যায় নাধ্যাভাবেব অধিকবণে স্থিত হেতু অনৈকান্থ বা 
ব্যভিচাবী হ়। বিপক্ষে অর্থাৎ সাঁধ্যাভাবেব অধিকবণে হেতু অবৃত্ত (নাই) ইহা ভাঁনিলে 
হেতুটি আব সাধ্যাভাবেব অধিকবণে স্থিত এই জ্ঞান [ প্রমা ] হইতে পাবে না। স্ৃতবাং 
হেতুব বিপক্ষাবৃতিত্ববূপেব দ্বাৰা! অনৈকাঁন্তদোষ নিবারিত হদ্র! পক্ষে অবৃত্বহেতু অসিদ্ধ 
[স্ববপানিদ্ধ]। পক্ষে হেতু আছে এই জ্ঞান হইলে পক্ষে নাই--এই জান হব না? স্থৃতবাং 
হেতুর পক্ষদহবপের দ্বাবা অপিকিদোধ বাবশ হয়? নাধ্যানঘানাধিকবণ হেতুটি বিরু অর্থাৎ 
মাখ্যেব অধিকবণে হেতুব না৷ থাকা হইতেছে বিবোধদোৌষ। সপক্ষে অর্থাৎ দাঁব্যের 
অধিকবণে হেতুব বৃত্তিতা ভান হইলে সাধ্যাবিকবণে হেতুব অনৃত্িতা জান হইতে পাবে 
না। অতএব হেতুব সপক্ষতৃততিরূপদথাবা হেতুৰ বিবোধদৌব ন্বাবিত হরা। এইন 


ত৬ 
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মোটামুটি তাহাবা সদ্বেতুব তিনটিবপ যথাক্রমে বিপক্ষাসত, পক্ষসত্ এবং সপক্ষপন্ত হ্বীকাঁব 
কবেন। এখন যাহা সৎ তাহা ক্ষণিক, ইত্যাদি শ্থছলেব অন্থ্মনে বৌদ্ধমতে সত্তাটি হেতু 
আব ক্ষণিকত্টি দাধ্য। এই সত্ব হেতুব দ্বাবা ক্ষণিকত্বসাধন কৰিতে হুইলে বৌদ্ধকে সত্তহেতুতে 
পূর্বোক্ত তিনটি বণ দেখাইতে হইবে! প্রথমে বিপক্ষাসত্ব। উক্ত অন্থমানে বিপক্ষ 
হইতেছে অক্ষণিক খশশুক্দ। কাঁবণ বৌদ্ধমতে বন্তমাত্রই যখন ক্ষণিক তখন অবস্ত ছাডা 
আব কেহ অক্ষণিক হইতে পারে না। এখন সেই অক্ষণিক শশশূদ্দে সত্ৃহেতুটি নাই__ 
ইহা দেখাইতে পাবিলে তবে বৌদ্ধেব সবহেতৃতে বিপক্ষাপত্ববপ সিদ্ধ হইবে। কিন্ত 
নৈয়াধিক যুক্তিছ্থাবা দেখাইধাছেন শশণুন্দাদি অগ্রামাণিক বিঘা তাহাতে মত্তাব অভাব 
ব। অরথক্রিধাঁকাবিত্বেব অভাব বা! অর্ধক্রিধাকাবিত্বেব ব্যাঁপক যে ক্রমযৌগগপ্য, তাহাব অভাব 
জানা যাইতে পাবে না। পক্ষদতা এবং সপক্ষণত্ত| সত্বহেতুতে কোনবপে বৌদ্ধ প্রতিপাদন 
কবিতে পাঁবিলেও বিপক্ষা বৃত্তিত্ববপ গ্রতিপাঁদন কবিতে পাবেন না। স্ৃতরাং তিনটি বগেব 
একটি বপ ন। থাকিলে হেতুটি ছুষ্ট হইবে। তাহা ছ্বাবা আব প্রকৃত ক্ষণিকত্বপাধ্যেব 
অন্যান কব। যাইবে না। এই পর্যন্ত অভিপ্রায়ে নৈষাঁধিকেব পূর্বোক্ত খগ্ুনঘুক্তি পর্ধবদিত 
হইযাছে। 

এখন বৌদ্ধ তাহীৰ সত্বহেতুটিতে উত্তবপত্রয গ্রতিপাদন কবিবাৰ জন্য বলিতেছেন-_ 
“নম কাল্পনিকবপসম্পভিবেবাস্তনুমানান্বম্‌।” অর্থাৎ, বাস্তববপত্রসম্পত্ভি সন্বহেতুতে না 
থাঁকুক্‌, তথাপি কারনিক বপসম্পত্তিদ্বাবা অন্গুমান হইবে । কাল্পনিক বগসম্পন্ভিই অনুমানের 
অঙ্গ হউক। অক্ষণিক বিপক্ষ হইতে অন্বহেতুব প্রামাণিক ব্যাৰৃতি [ বৃত্তিত্বাভাব ] গিদ্ধ 
না হউক! তথাপি কাল্লনিক অক্ষণিক শশশৃ্দে সত্ভাহেতু নাঁই__ইহা কল্পনা! [ বিকল্পত্মাক- 
জ্ঞান] কবিব। কক্পনাদ্বাবা বিপক্ষাবৃতিত্ব সিদ্ধ হইগ্সা যাইবে । এইভাবে পক্ষপত্ব এবং 
মপক্ষসত্বকেও যেখানে বাস্তব পাও! যাইবে না. সেখানে কাল্পনিক স্বীকাব কবিব অথবা 
এই সত্বহেতুতেও কাল্পনিক পক্ষসত্ব এবং সপঙ্গদত্ ধবিয়! অনুমান কবিব। 

ইহাঁৰ উত্তবে নৈযোধিক বলিযাছেন-তন্ন। তন্তাঃ সর্বত্র সুলভত্বাৎ।* অর্থাৎ 
তোমবা [ বৌদ্ধেবা ] কার্পনিকরপদ্থাব! অন্থমান কবিতে পাঁব না। কাঁবণ কাক্সনিকবপ- 
সম্পত্তিদ্বাবা অন্থমান কবিলে, সেই কাল্লনিকপসম্পর্তি সর্বপ্র-সদ্ধেতু এবং অসদ্ধেতৃতে 
সর্বত্র পাওয়া যাইবে। তাহাব ফলে অসদ্দেতুদ্ার অনুমান কবিতে সকলে গ্রবৃত্ত হইবে। 
তাহাতে অনেক অনিষ্টেব আপত্তি হইবে। অনৈকাস্ত হেতুতেও কাল্পনিক বিপক্ষাবৃতিত্ব, 
অসিদ্ধ হেতুতে কাল্পনিক পক্ষণন্ত, বিরুদ্ধ হেতুতে কারনিক সপক্ষদত্ব গাও! যাইবে। 
তাহাতে তোমবা [ বৌদ্ধেবা ] যে ব্যভিচাঁ, অসিদ্ধি এবং বিবোধকে হেত্বাভাঁদ বলিয! 
তাহাঁদেব অনুমানাদবত্ব থ গুন কব, তাহা আব কবিতে পাঁবিবে না। তাহা হইলে পর্বত 
বহিমান্‌প্রমেয়ত্বহেতুক যেমন মহাঁনম” এইভাবে প্রমেযত্বহেতুদধাবা বঞ্ছিব অন্ন, "শব অনিত্য 
চান্ষযত্বহেতুক যেমন ঘট” এই চীচ্গযত্বহেতুদ্বাবা৷ শব্বেব অনিত্যন্বাহ্মান, এবং শব নিত্য 


প্রথম পবিচ্ছেদ__ক্ষণভন্ববাঁদ ২৮৬ 


কতকত্ব [ ক্রিঘাঘাবা নিপন্নত্ব ] হেতুক*_এই কৃতকত্ব হেতুদ্বাবা এব্ডেব নিত্যস্বানুমান 
হইয়া যাইবে । এইভাবে নৈম্নাস্িক বৌদ্ধেব উপব দৌধ প্রদান কবিলে, বৌদ্ধ তাহা পবিহাব 
কবিবাব জন্য বলিতেছেন-__“নন্থ গক্ষদপন্ষবিপক্ষ * হেতৃবিতি”। অর্থাৎ বৌদ্ধ বলিতেছেন 
দেখ! পক্ষ, সপক্ষ এবং বিপক্ষ ছুই প্রকাব। এক বাস্তব পঞ্চ, সপক্ষ বিপক্ষ! আব এক 
অবান্তর পক্ষ, সপঙ্গ, বিপক্ষ। উহাদেব মধ্যে যে পঞ্গ, সপক্ষ, বিপক্ষ অবাস্তব-_অর্থাৎ কল্পনা- 
মাত্রেব দাবা জ্ঞাত, সেই গুলিতে পর্বধর্ম অর্যাৎ পক্ষদত্থ, অন্থর--পপক্ষদন্ধ, ব্যতিবেক--বিপক্ষা- 
বৃতিত্ব--এইরূপগুলিও কারনিক। আব বান্তব বা প্রমাঁণসিদ্ধ পক্ষ, সপক্ষ ও বিপক্ষ স্থলে-_ 
পঙ্সত্ব, সপক্ষদত্ এবং বিপক্গাসত্ব রূপগুলি প্রামাণিকই হইয়া থাকে, এইভাবে বাস্তব ও 
অবাস্তব্ব বিভাগ আছে। ্থৃতবাং তোমরা [ নৈয়ারিকেবা ] যে প্রথমে "পর্বত বহমান 
প্রমেয়ত্বহেতুক” ইত্যাদি রূপে গ্রমেরত্বকে হেতু বনিয়াছ, দেই প্রগেরতহেতুটি বহিশৃল্ঠ 
কারনিক কোন দেশবপ বিপক্ষ [ যেমন-_-্থবর্ণপর্বত ] হইতে কাল্সনিকভাবে ব্যাবৃত্তি 
[ অবৃত্তি] যুক্ত হইলেও প্রমাণসিদ্ধ জলহুদাদি বিপক্ষ হইতে প্রমাঁণসিদ্ধ ব্যাবৃতি [ অবৃত্তি ] 
বিশিষ্ট__ইহা৷ দেখাইতে হইবে যেহেতু এখানে পর্বত, বহ্ধি, প্রমেযত্ব এবং সপর্ঘ মহানস, 
বিপক্ষ জল ইদ--এইগুলি প্রামাণিক | কিন্তু জল হুদাদি বাস্তব বিপক্ষে প্রমেয়ত্বহেতু বাস্তৰেক 
নাই-_ইহা তো সিদ্ধ হত নাই। স্থতবাঁং বাস্তব বিপক্ষাবৃত্তিত্ব না থাকায় কি কবিয়া 
প্রমেরত্বটি বহিব সাধনে হেতু হইবে। এইভাবে-“'শব অনিত্য চাক্্বত্বহেতুক* এই দ্বিতীয় 
অন্নুমানস্থলে বাস্তব অর্থাৎ গ্রমাণপিদ্ধ শবকে পক্ষ কবিলে তাহাতে প্রমাণ সিদ্ধ হেতুনত্তা 
দেখাইতে হইবে। কিন্ত চাক্ষ্যত্ব ধর্মটি তো বাস্তবিক শবে বাশ্তবিক বৃতি নর | -্ুতবাং 
দ্বিতীয় প্রয়োগে বান্তব পঞ্গসত্বসিদ্ধ না হওয়ার--কিবূপে এ চাক্ষ্যত্বটি ব্েব অনিত্যত্থান্মানে 
হেতু হইবে। এইভাবে তৃতীাহ্্মান প্রয়োগে যে কৃতকত্বকে হেতু বলিয়াছ, দেই কৃতকত্বটি 
বন্তুব ধর্ম অবস্তব ধর্ম নয়। কৃতক মানে যাহাক্রিরা দ্বাবা নিষ্পন্ন হয়। তদ্ৰৃতি ধর্ম কৃতকত্ব। এই 
কৃতকত্বটি যখন বস্তুমাত্রের ধর্ম তখন, উহাতে অস্বয়-অর্থাৎ সপক্ষ নতাটি বাস্তব এবং ব্যতিবেক 
অর্থাৎ বিপক্ষাবৃত্তিত্বটিও বাস্তব দেখাইতে হইবে। কিন্তু তোঁমাদেব [ নৈয়ায়িকেব ] মতে 
বাস্তবিক নিত্য যে আত্ম। প্রভৃতি সপঞ্গ, তাহাতে তো কুৃতকতব বাস্তবিক থাকে না এবং 
বাস্তবিক বিপক্ষ যে অনিত্য ঘটাদি তাহাতে তো কৃতকত্ে বাস্তবিক অবৃত্তিত্ব নাই। সুতরাং 
কতকত্টি কিরূপে নিত্যস্বমানে হেতু হইবে । হেতু রূপত্রর সর্বত্র কান্ননিক শ্বীকার কৰিলে 
উক্ত দোষ হইত, কিন্তু হেতুর রপর্রয় কাল্ননিকও আছে আবার বাস্তবিকও আছে, ভাহাব 
ব্ভাগ পূর্বেই বলা হইয়াছে । এইভাবে বাবস্থা থাকাঁর আঘাঁদেৰ উপব তোমাদেব 
[ নৈষ়াপ্িকেব ] আপাঁদিত দোধ প্রদান অযৌক্তিক_-ইহাই বৌদছ্ের বক্তব্য /৮থা 


প্রলপিতমেতং! ন হি নিয়ামকমন্তব্রণ সগ্মদং প্রতি 
কম্সনা সরতে, বিপদং প্রতি তু ছিলব্বত ইতি শক্যং ব্তম্ত্। 


পপ 
হলঃ শযুদতহাঠুলিতেল 


তথা,  নিবগ্রিক্পি কৃমর্রোম সবুমমিতি কল্যনাধাত্রিণ 
বিপক্ষব্বতিতা হুমোহপি নাগ্রিং খময়ে | বাভব্যাং দ্াপসল্গতে৷ 
কিমনেন কাল্সিনিকেন দোষেণেতি দেও তহি হানতব্যামপগ্সতৌ 
কিং কাল্সনিক্যা তয়েতি সমান! বিরোধাবিরোধ নিশেষ 
ইতি (চণ্, কুত এষঃ1 উভয়োরেকত্র বত্তবন্তভাণ্ড অন্যত্রানব্বহাৎ 
ইতি ঢেও ত€ কিং কাল্সনিকোহপি মো বন্তভুতো যেন 
কুর্রোক্নতেন সহ বিদ্বোঃ স্থৎি। কটিদ্বন্তভূত ইতি ঢেত, 
নিহৃমিতসপি ₹চিদ্ব বন্তভৃতমিতি তেনাপি বিরো এব তস্মাদ্‌ 
যথা কাজ্সেনিকী বিপতির্ দোষায়, তথা হাল্সেনিকী সঙ্গতিরপি 
ন গুণায়েতি ব্যতিদ্বেকভঙ্গঃ [ঢা 


অনুবাদ $-[ কাক্িনিভপ ও বান্তবরপদ্ধারা কোবপ্রশূন ] প্রলাপবাক্য। 
কোৌঁন নিরানক বাতীত হলীক পদার্থে নহু কর্দিকের অভাবদিভিগৰ বম্প্ক বিবরে 
তাড়াতাড়ি কল্পন। হর, জরি বঙ্গেহুকে অনন্গেহ বলি জপিত্তি করা রূপ বিপে 
কঈনার বিলম্ব হর-_ইছা। বল। হায় না লুরাং কল্পনার নিভ্াদক ত্বীকার না 
করিলে অদ্রিশুদ্ধ কুর্নরোণও ধুররবান্‌ এইজপ কলনাঘাত্রের বহাহ্যে ধূমহেহুটি 
বিপদ্ষবৃত্তি হগুয়ার অগ্নি-অনুমানের নাঁধক হইবে না! | পূর্বপক্ষ ] বাস্তব [ ধুম 
হেহুর 1 বপবন্ত। থাকার, এই কাল্পনিক লোক রেখাইতার প্ররোজন কি? [উত্তর] 
তাহা! হইলে! বৰ্হেহুর ] বাস্তব জপবন্পন্তি না থাকার কাছিনিক বপদম্প্তি 
দেখাহিবার প্ররোছন কি? এইভাবে উভরপক্ষে সমান দোব আছে। | পুর্বপন্ষ ] 
বিরেধি এবং জকিরোধ ূপ বিশ্ব একস্থলে কছুনা জন্তত্র ভকল্পনার বিশে ] 
আছে। [উন্তরতলির প্রশ্ন ] কিহেত বিরোধি এবং অবিরোধরপ বিশেক 
[ পূর্ধপন্ষ ] একস্থলে | ধুমের দ্বারা গভির বাধনে ] উভরের [ধুম এবং কুর্মরোনাপি! 
মধ্যে একটি বন্ত এবং আঁ একটি অবস্থ 1? ভন্থত্র [ ক্রমারিরাহিত্য দ্বারা হদু 
লাধনে 1 উভরই [ পঙ্ছ এবং হেতু বাঁ পক্ষ, হেতু] অবস্থ বলিল বিশ্বেব | [ উত্তর 
পক্ষ ] তাহা হইলে কাল্িনিক ধুম কি বান্তব, যাহাতে ভাঁহার সহিত কুর্মরোমের 
বিরোধ হইবে। | পুর্বপন্ষ] কোনস্থলে [ ধুম ] বাস্তব জাছে। [উত্তর] ধুম 
ভাবও কোনস্থলে বাস্তব বলিঘা নেই কা্ছনিকে্ বহিভ কিরোধ হইবেই ! সুতরাং 
কা্সনিক বিপত্তি [ লেতুতে অবদেত্্ঘরোপ অথবা রপবভার অভাব প্রদর্শন ] 


প্রথম পবিচ্ছেদ--্গণভদ্বাদ ২৮৫ 


যেমন দোষের হেতু নয়, সেইবপ কাল্পনিক রূপ সম্পাদন [ হেতুর বপবন্ত প্রদর্শন ] 
ও গুণের নিমিত্ত নয, এই হেতু ক্রমাদির অভাঁবের দ্বারা স্থিব বন্ততে সত্তার অভাঁব 
সাধন এবং শশশু্দে ক্ষনিকহদাধক সত্তার অভাব প্রদর্শনের ভন্গ অর্থাত খণ্ডন হইব 
গেল 1৮৮1 

তাগুপর্য 2-*্পর্বতে| বহিমান্‌ প্রমেরত্বাৎ” ইত্যাদি স্থলে প্রমেয় গ্রতৃতিব হেতুত্ব 
নাই বলিয়া বৌদ্ধ যে যুক্তি দেখাইলেন___নক্ারিক তাহা যুক্িঘুক্ত নয়, ইহা! দেখাইবার জন্ত-- 
দ্রলপিতমেতৎ” ইত্যাদি বলিতেছেন? বৌদ্ধেব উক্ত বাক্য প্রনাপ অর্থাৎ নিবর্থক, 
অযৌক্তিক। কেন অযৌক্তিক তাহাই "ন হি নিয়ামকম্‌”"..*নাগ্রিং গময়েৎ।” বাক্যে 
বলিয্াছেন। বৌদ্ধ তাহাৰ নিজেব সত্তা হেতুতে কার্ননিক বিপন্ধাবৃত্তিত্থ প্রভৃতি বূপমম্পৃত্তি 
দেখাইয়াছেন। অথচ তুল্য যুক্তিতে নৈয়া্ধিক যখন প্পর্বতো বহিমান্‌ প্রমেরত্বাৎ” ইত্যাদি 
স্থলেও হেডুতে কান্ননিক কূপ সম্পত্তি আছে, ইহা দেখাইলেন, তখন বৌদ্ধ প্রমেরূত্ গ্রভৃতি 
হেতুতে বাস্তব বপ সম্পত্তি নাই, বাস্তব ৰপ সম্পভিব অভাবৰপ বিপদ [ বিপভ়ি ] দেখাইলেন। 
নৈয়ািক বলিতেছেন-ইহাব নিদ্বামক [ ব্যবস্থপিক ] কি? যাহাতে সম্পত্তির [ হেতু 
রূপত্র়বত্।] প্রতি কল্পনা স্বীকাব কবা হইবে অথচ বিপদেৰ প্রতি কর্ন! গরিত্যঙ্য হইবে। 
হেতুব ব্ধপাভাবীত্বক বিপদে কল্পনা অস্বীকার্ধ কেন? কান্গনিক রূপ সম্পত্তি যেষন নাধ্যেব 
অন্থুমাপক, সেইরূপ হেতুর কাল্পনিক বপাঁভাঁব বপ বিপত্তি ও অনন্ুমাঁপক হইবে, সর্বত্র একরূপ 
্রত্রিয়া স্বীকাৰ করাই উচিত। সুতরাং “বহ্িমান্‌ ধূমাঁৎ” ইত্যাদি স্থলে অগ্রিশূহ কৃর্মরোমে 
ধৃম কাল্পনিকভাবে আছে__ইহা! বলা যাইতে পাঁবে বলিয়া ধৃম হেতুটি বন্পনামাত্তে বিপক্ষবৃতিত্ 
রূপ বিপদ্যুক্ত হওয়ায় অগ্নিব অনুমান কবিতে গাঁবিবে না। নৈয়াছ্িকেব এই কথার উত্তবে 
বৌদ্ধ বলিতেছেন-বান্তব্যাম.. দোষেখেতি চেৎ।” অর্থাৎ ধুম হেতুতে বান্তব তিনটি রূপ 
[ বিপক্ষা বৃত্তি, পক্গবৃত্তিত, সপক্ষবৃত্তিত্ব ] যখন আছে তখন কাল্পনিক বিপক্ষবৃতিত্বর্ূপ দৌষ 
দেখাইবাঁব আযবহ্কত! কি? বান্তব গুণ থাকিলে কেহ কল্পনা কবিরা দোষ দেখায় না। ইহাব 
উত্তবে নৈয়ায়িক বলিতেছেন-__দেখ, তৌমাঁদের 1 বৌদ্ধদের ] গ্যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকম্» ইত্যার্দ 
স্থলে সন্বহেতুতে বাত্তব বিপক্ষাবৃতিত্ব নাই, কাবণ বিপক্ষ অক্ষণিক শশশৃহ্বাদিতে সভাব বান্তব 
অবৃত্িত্থ সিদ্ধ হর না, যেহেতু অপ্রামাণিক শশশৃন্ধা দিতে কোন পদার্থ আছে ইহা যেমন জানা! 
যায় না, সেইরূপ কোন পদার্থ নাই__.ইহাও নিশ্চঙ কবা যায় না। অতএব অক্ষণিকরূপ বিপক্ষে 
সত্তাব অবৃত্থিত্বপ সম্পত্ভিব অভাব [বিপত্তি ] বাস্তব থাকার, তোমবা কাল্পনিক বিপক্সী বৃত্তিত্ 
বূপ সম্পত্তি প্রদর্শন কবিগনাছ কেন? বাস্তব দোষ [ অদম্পত্তি বা বিপত্তি ] থাকিলে কীঁ্পনিক 
গত অন্বেষণ বৃথা । সুতবাং আমাদেব পক্ষে তুমি ধেরেপ দোষ দিবাছ, তোঁমাব নিজেবে পক্ষেও 
সেইবপ তুল্য দোষ আছে যেখানে উভরেব দৌষ তুল্য এবং তাহার খণ্ডন বীতিও তুল্য 
দেখানে, একজন আব একজনে উপর দৌষাবোপ কবিতে পাবে না। দ্যশ্চোভগ্বোঃ সমো 
দৌধ পবিহাবোহপি তাদুশঃ। লৈকত্তত্রান্থযোক্তব্স্তাদৃগর্থাবিচাবণে।” | শুর্বজূ্বেদসংহিতার- 
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যহীধবভান্তে উদ্ধৃত ] ইহাঁব উপব বৌদ্ধ বলিতেছেন--“বিবোবাবিরোধী বিশেষ ইতি চেৎ।” 
অর্থাৎ একস্থলে বাস্তব রূপ এবং অপবস্থলে যে কাল্পনিক রূপ গ্রহণ করা হর, তাহার প্রতি 
বিশেব আছে, দেই বিশেষ হইতেছে, বিবোধ এবং অবিবোধ। বাস্তব পঞ্ধাদিস্থলে কাল্পনিক 
বৃপ গ্রহণ করিলে বিরোধ হর_-এইগন্ত বাস্তব সম্পত্তি গ্রহদীযম। আব কাল্পনিক পঞ্গাদিস্থলে 
কাল্পনিক সম্পত্তি গ্রহণ কবিলে বিবোধ হর না _এই্রন্ত দেরূপস্থলে কাল্পনিক দম্পতি গ্রাহ্‌-_ 
এই বিশেষ আছে। নৈরারিক__“কুত এবঃ* বলিরা এ বিরোধাঁবিবোধবপ বিশেষ কিরূপে 
দিদ্ধ হয় তাহা জিজ্ঞানা কবিতেছেন। ইহাব উত্তবে বৌদ্ধ বলিতেছেন “উ ভয়োবেকন্র বস্ত- 
বস্তসথাদ্াতরাবস্তস্বাদিতি চেৎ।” কোনস্থলে উভরেব মুব্যে একটি বস্ত, অপবটি অবস্ত, অন্যত্র 
উভয়ই অবন্ত। এখানে “একত্র-( ইহাব অর্থ) ধৃনাদিহেতু ছ্বাবা বহ্যাদিব অঙ্্রানে। 
উভরোঃস্ধূম এবং শশশূঙ্দের ৷ বন্বন্তত্বাৎ-ধৃমটি বন্ত গার শশশূঙ্দাদি অবস্ত। অন্যত্র 
ক্রমযৌগণগ্ঠাভাবেব দ্বাবা অসত্থা্ছনানে বা! সত্বহেতু দাবা গ্গণিকত্বান্ুযানে ৷ উভরোঃ- প্রথমা" 
চুমানে পক স্থিব পদার্থ এবং হেতু ক্রমযৌগপন্ঘ(ভাবরূপহেতু বা হেতু ক্রমযৌগণপগ্ভাভাব এবং 
সপক্ষ শশণৃ্ঘ এই উর, দ্বিতীপ্ান্মানে বিপক্ষ শশশূর্ধ এবং হেতুব অভাব- এই উন্। 
অবন্তত্বাৎঅবস্ত বন্দিরা । নৈয়ায়িক, অগ্নিশৃন্ত কুর্ণবোণাত্মক বিপণ্দে ধৃম কাল্পনিকভাবে 
আছে বলির! বৃমহেতুটি বিপক্বৃত্তি হইয়া বাওয়ার অগিব অন্মাপক লা হউক--ইহা আশঙ্কা 
কবিপ্াছিলেন। দেই ভন্য বৌদ্ধ বলিবাছেন--ধুগহেতু দ্বাবা বহ্যহথমানস্থলে ধূমহেতুকে কৃর্ম- 
বোমাদি বিপক্ষতভি বলিতে পাঁব না, কাধণ-_বিবেধ আছে! ধৃম বাস্তব বন্ত আব কৃর্মাবোম 
বা শশণুঙ্দ অবস্ত। অবস্ব সহিত বস্তব বিবোধ আছে। এইজন্য বাস্তবস্থলে কাল্নিক 
সম্প্ভি বা বিপত্তি গ্রহণ কর! যাইবে ন৷ কি্তু বাপ্তব সম্পতভি ব। বিপি গ্রহণ কবিতে হইবে! 
ধৃমহেতুতে বাস্থব বিপক্বৃতিত্ব নাই। আব আম(দেব [ বৌদ্েব ] দত্তাহেতু ছার! ক্ষণিকত্ান্- 
মানে-বিপঞ্ষ শণশূঙ্দও অবস্ত এবং নন্তাহেতুর অভাব অপন্ব উহাও অবস্ত। অবস্তব সহিত 
অবস্তব বিরোধ নাই ব্লিরা এখানে কল্পিনিক লম্পত্তি বা বিপত্তি গ্রহণ কবিলে কোন গ্ষতি 
নাই। এইভাবে ক্রমযৌগপদ্াভাববপহেতু দ্বারা অদতানাধনে--পক্ষ [স্থারী ] হেতু বা! 
স্পক্ষ [ শশশৃাদি ] হেতু উভরই অবন্ত বৃলিরা বাল্পনিকরূপ গ্রহণ কবা হর। এইভাঁবে বিশেষ 
আছে। ইহাঁব উত্তবে নৈয়াগ্িক বলিতেছেন-“ত কিং'***“বিবোধঃ স্তাথ 1” কাল্পনিক 
ধম কি বন্ত যাহাতে কৃর্দবোধেব সহিত বিবোধ হইবে। অর্থাৎ বাস্তব ধূমেব সহিত কৃর্মায়োদের 
বিবোঁধ না হন হউক, কাল্পনিক ধূমেব সহিত বিবোধ হইবে কেন। উভয়ই অবন্থ। ইহার 
উত্তরে বৌদ্ধ বলিতেছেন--প্চিদ্‌ বন্তভৃতঃ ইতি চেৎ।” অর্থাৎ ধূম কৌন স্থলে কাল্পনিক 
হইলেও কোনস্থলে বাস্তব আছে। দেই বাস্তব ধূমের সৃহিত অবাস্তব কৃর্দরোমেব বিবোধ 
হইবে। ইহাব উত্তবে নৈরারিক বলিতেছেন_-নিরবেত্বমপি--****ক্যৃতিবেকভনদঃ 1” অর্থাৎ ধুম 
যেমন কোনস্থলে বাস্তব সেইরূপ ধূ্মাভাবও কোনস্থলে বান্তব , অতএব সেই বান্তব ধূযাভাবেব 
নহিত অবাস্তব কুর্মবোমাদিব বিবোধ হইবে৷ তাহা হইলে বহিশৃন্য কুর্ণবোমরূপ যে বিপক্ষ, 
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তাহাঁব সহিত বাস্তব ধূমাভাবের বিবোধ হওয়ায়, বিপক্ষে ধৃমহেত্ব অবৃত্িত্ব দিদ্ধ না হওযায় 
বিপ্ষব্ভিত্‌ দিদ্ধ হইয়া যাইবে, তাহাব ফলে ধ্মহেতু আব বহযানুমীপক হইবে না--এই 
পূর্বোক্ত দোষ থাকিবা গেল। ইহাতে যদি বৌদ্ধ বলেন_দেখ, বন্থৃব সহিত অবস্তব সহ্ধ 
বিরুদ্, অবস্তব সহিত অবস্তব সম্বন্ধ বিদ্ধ নয় | ৃতবাং ধুম বন্ধ, তাহীব কৃর্মবোমে সহ 
বিকন্ধ। স্থতবাং কাল্পনিক কৃর্মবোম প্রভৃতিতে বাস্তব ধূমেব সম্বন্ধ বিকদ্ধ বলিয়া, ধৃমহেতুটি 
কালনিক বিপক্ষে বৃত্তি হইতে পাবে না। অতএব ধূমহেতব বিপন্গবৃত্িত্ব কৌথায। তাহাব 
উত্তবে নৈয়ায়িক বলেন দেখ-_বস্ত ও অবস্তব সম্বন্ধ বিরুদ্ধ, অবস্তবয়েব সন্বন্ধ বিকদ্ধ নয়--এই 
বিষষে প্রমাণ কি? কোন প্রমাণ নাই। আমব! [ নৈয়াফিক ] বলিতে পাবি অবস্থদ্বয়েব 
মন্বদ্ধ বিরুদ্ধ, বস্ত ও অবস্তব সম্বন্ধ বিকদ্ধ নর। প্রমাণ ব্যতিবেকে যদি কল্পনামাত্রেব ছাবা বন্ত 
ও অবস্তব বিবোধ বল, কল্পনামাত্রেব ছাঁব৷ উহাব বিপবীত কল্পনা কেন কৰা যাইবে না। জন- 
সদ প্রভৃতি বাস্তব বিপক্ষে ও বাস্তব ধূমেব কল্পনা কবিষা ধূমহেতৃতে বিপক্ষবৃত্তিত্ব থাকিযা 
যাইবে। স্ৃতবাং কাল্পনিক ৰপাভাব [ হেতুতে বপাভাব ] যেমন দোষেব নয়, সেইরূপ 
কাল্পনিক পবা [ হেতুতে রূপত্রধবতা ] ও প্তণেব নয়, অর্থাৎ বাস্তব পদ্মসভা প্রভৃতি হেতুর 
ৰপকে অনুমানেৰ প্রয়োজক এবং বাস্তব বপাভাবকে অন্মানেব বিবোধী বলিতে হুইবে। 
নতৃব! কৌন স্থলে বাস্তব পক্ষদত্তাদি অনুমানেৰ প্রযোজক, আবাব কোন স্থলে কল্পিত পদ্ষ- 
মত্তাদি প্রয়োজক বিলে নিয়্ামকাভাবে পূর্বোক্ত বপে অব্যবস্থা হইবে, তা ছাঁডা গৌবব দৌষও 
হইবে। অতএব ক্রমযৌগপগ্ভাভাবদ্ধাবা তোমবা যে স্থাযী বন্ততে সত্বাব ব্যতিবেক অর্থাৎ 
অভাব মাধন কবিতে প্রগ্নাসী হইযাছিলে এবং সত্তাহেতুদাবা ক্ষণিকত্বানুমানে শশশৃঙ্ষে সাব - 
বাতিবেক পাঁধনে উদ্যোগী হইয়াছিলে সেই ব্যতিবেকেব ভঙ্গ অর্থাৎ নিবাকবণ হইল । এখানে 
'ব্যাতিবেকয়োঃ ভগ্ঘঃ-_এইরূপ সমাঁস কবিষা দুইটি ব্যতিবেকেৰ খগুনবপ অর্থ দীধিতিকারেব 
অভিমত ॥৮৮| 


অন্ত তহি গ্রবভাঘিভেন বিনাশশ্াহেতুকতপিম্েঃ ক্ষণ- 
ভঙ্গঃ| ন। বিকল্মানুপপত্তেঃ। তন্মি তাদান্ন্যং বা, নিরুপাখ্যত্বং 
বা, তৎকার্যদ্বং বা, ব্যাপকত্কং বা অভাবন্ধমেব বেতি | ন পর্বঃ, 
নিষেধ্যনিষেবয়োরেকতবানুপপত্তেঃ | উপপতৌ হল! বিশ্বশ্য বৈশ্ব- 
রাপ্যানুপপতেঃ11৮৯|| 


অন্থবাদঃ-_ পূর্বপক্ষ ] (উৎপত্ভিমান্‌ বন্ব) বিনাশ অবশ্যন্তাবী বলিষা, 
বিনাশ অহেতুক ইহা! সিদ্ধ হওযাঁষ ( বস্তমাত্রেব) ক্ষণিক্ বিদ্ধ হউকৃ। [উত্তর] 
ন|। বিনাঁশের ঞ্রবভাঁবিত্বের উপর ষে বিকল্প কৰা হইবে, তাহাতে তোমাঁদেব 
[ বৌদ্ধদেব ] পক্ষের অনুপপত্তি হইবে। সেই ভাববস্তুর বিনাশের গ্ুবভাবি- 


৪ আত্মতত্-বিবেক 


[ অবশ্থান্তাবিত্ব"] টি কি (প্রতিষে গীর ) তাঁদত্বি [ অভেদ ] (১)? কিন্বা অলীক 
(২)? অথবা প্রতিযোগিজন্ন্ধ (৩)? কিবা প্রতিযোগিব্যাপকত্ব (8)? অথবা 
অভাঁবত্ব [ অর্থাং অহেতুকছু ](6)1 ইহাদের মধ্যে গ্রথম পক্গ ঠিক নয়, কারণ 
নিষেধ্য ও নিষেধের [ ভাব ও অভাবেব ] একত্ব অনুপপন্ন। ভাব ও অভাবের 
একত্ব উপপন্ন হইলে জগতেব বৈচিত্রের অন্ুপপত্তি হইযা যায় 1৮৯| 

তাশপর্ব £ “যাহা নৎ তাহা ক্ষণিক” সন্তাতে শণিকত্বেব ব্যাপ্তিব কথা বৌদ্ধ পুর্বে 
থে ভাবে দেখাইথাছিলেন--টনঘাধিক, বিভ্ভৃতভাবে তাহাব খণ্ডন কবিঘ্না আপিযাঁছেন। এখন 
বৌদ্ধ অন্ত ভাবে উক্ত ব্যাপ্তিদাধন কবিবাব জন্য বলিতেছেন “অন্ত তহি * '**ক্ষণভঙ্গ:”। 
বৌদ্বেব অকিগ্রায় এই যে উৎপতিঘাঁন্‌ বন্তব বিনাশ অবশ্যন্তাবী | প্রবভাবী শব্দেব অর্থ ঞ্রব 
অবশ্য, ভাব আছে যাহাঁব, তাহা রবভাবী অর্থাৎ অবশ্ঠভাবী। এই যে উৎপতভিমান্‌ সং বন্তব 
বিনাশ অবশ্যন্তাবী ইহা! মকলেই স্বীকাব কবেন। নৈধাগ্গিকও স্বীকার কবেন। এখন বাহা 
যাহাব অবশ্থস্তাবী, তাহ! অন্য কাবণকে অপেক্ষ। কবিতে পাবে না। যেমন দৃষ্টান্ত হিসাবে 
বল| যাইতে পাবে ঘে-_বীজক্ষণেব উত্তবক্ষণ, বৌদ্ধমতে বস্তকে ক্ষণ বলিধা বাবহাঁব কবা হয, 
বীজবপবস্তকে বীজক্ষণ বল! হইরাছে, সেই বীজক্ষণ অর্থাৎ ক্ষণিক বীজেব উত্তবঙ্ষণ অর্থাৎ 
ক্বণিক পববর্তী বীজ, পূর্বক্গণবর্তাঁ বীজেব পববর্ভাঁ বীজটি, পূর্ববীজেব উৎ্পততিব পবঙ্গণেই 
উৎপন্ন হয় বলিয়া, পুর্ববীজক্ষণ ছাডা অন্য কাবশকে অপেক্ষ। কবে না। বৌদ্ধমতে বীজাদি 
বন্ত একক্ষধমান্র থাকে, একবীঙ্রেব পবক্ষণে আর এক বীর্গ উ ত্পন্ন হয, লেই পবক্ষণবর্তাঁ বীজ 
পূর্ব বী্গ ছাড৷ অন্য কাবণকে অপেক্ষা কবে না। ফলত উত্তব বীজক্ষণ অর্থাৎ উভভব বীজ 
অহ্তেক। স্ার়মতে দৃষটান্তবূপে বল! হয় কর্সেব [ক্রিয্াব ] পবঙ্গণে দ্রব্যঘ্ধষেব বিভাগ । 
ক্রিষা উৎপন্ন হইলেই পবঞ্ষণে বিভাগ উৎপন্ন হইবেই। বিভাগের জন্য অন্য কোন কাঁবণেব 
অপেক্ষা নাই। ফলত বিভাগটি অহেতুক। এইভাবে বন্ত উৎপন্ন হইলেই তাহাৰ বিনাশ 
যখন অবশ্ঠ্াবী তখন বন্ধব বিনাশ বস্তব উৎপত্তি ছাডি! অন্য কেনি কাবণকে অপেক্ষা কবিবে 
ন|। তাহা হইলে বন্তব উৎপত্তির পরক্ষণেই বস্তব বিনাশ হইবে । কাবণ বিনাশ ধখন 
অন্য কাবণকে অপেক্ষা কবে না তখন বস্তব উৎপৃত্ভিৰ গবঙ্গণেই কেন উৎপন্ন হইবে না। যাহ! 
অন্য কাবণকে অপেক্ষা কবে না, তাহা উৎপন্ন হইতে বিলম্ব কবে না। তাহা হইলে সৎ বন্ধব 
বিনাশ সৎ বস্তব উৎপত্তিব পরক্ষণে স্ব হওয়ার সৎ বস্তব গণিকত্ব সিদ্ধ হ্ইযা যাঁয়। অতএব 
মভাতে ক্ষণিকত্তবে ব্যাপ্তি পিদ্ধ হইল। ইহাব উত্তবে নৈয়াষিক বলিতেছেন-__-“ন”। না, এই. 
ভাবে সন্ব ক্ষণিকত্বেব ব্যাপ্তি পিদ্ধ হইবে না। কেন দিদ্ধ হইবে না? এই গ্রশ্গেব উত্তবে 
বলিয়াছেন “বিকল্সাহগপপত্েঃ।” অর্থাৎ বন্তব বিনাশেব গ্ুব্ভাবিত্বের উপব ঘে সকল বিকল্প কবা 
হয়, দেই বিকল্নগুলিব অন্ুপপত্তি হইযা! ধাধ। অথব| যে সকল বিকল্প কবা হইবে, তাহাতে 
তোষাদেব [ বৌদ্ধেব ] অভিগ্রেত (সন্্ষণিকত্তবেবব্যান্তি) অঙ্থপপন্ন হইয়া ষাইবে। এখন 
নৈধাধিক সেই বিকল্প গুলি দেখাইবাব জন্য বলিতেছেন_ “্তদ্ধি..""**অভাবত্বমেব বেতি 1” তৎ 


প্রথম গবিচ্ছেদ--ক্ষণভঙ্গবাঁদ ২৮৯ 


পদেব অর্থ সদ্বন্তর বিনাশে গ্রবভাবিস্ব। এই ঞ্রবভাবিত্টি কি? উহা কি তাদাত্মা অর্থাৎ 
অভেদ বা খ্রক্য। কাহার সহিত এঁক্য? এই প্রশ্নেব উত্তবে বলা হয় যাহাঁব বিনাশ অর্থাৎ 
গ্রতিযোগীৰ মহিত তাহাব ধ্বংসের এঁক্য। বীভেব বিনাশ এবং বীন্ এই উভয়েব এঁক্য কি 
বীজেৰ বিনাশেব ঞ্বভাবিত্ব_ইহাই প্রথম কল্প বা বিকল্প! দ্বিতীয় বিকল্প বলিতেছেন__ 
পনিরুপাখ্যত্বং বা" উপাখ্যাব অর্থ কোন ধর্ম, ভক্নত ধর্মশূনযতর অর্থাৎ যাহাতে কোন ধর্ম নাই 
তাহা নিকপাখ্য-অলীক। সতবাং নিকপাঁখ্যত্‌ মানে অলীকত্ব। তৃতীর বিকল্প হঈতেছে 
*তৎকার্যত্" অর্থাৎ যাহার বিনাশ, সেই বিনাশটি তাহাব কার্ধ তক্জন্ত। ফলত প্রতিযোগি- 
জন্ত্বই তৃতীয় বিকল্পেব অর্থ। চতুর্থ বিকল্প হইতেছে 'ব্যাপকতু" প্রতিযোগিব্যাপকত্ব। 
যাহাব বিনাশ, তাহাব ব্যাপক অর্থাৎ বিনাশেব প্রভিযোগিব্যাপকত্বই বিনাশেব গ্রবভাবিভ্ব 
ইহাই চতুর্থ বিকল্পেব অর্থ। পঞ্চম বিকল্প হইল-_“অভাঁবত্ব* বস্তব বিনাশ বা ধ্বংসে যে 
অভাবত্ব থাকে ইহাতে আব নৃতনত্ব কি? ইহা তো সকলেব মতেই প্রসিদ্ধ। স্থৃতরাং পঞ্চম 
বিকল্পটি বলিবাব সার্থকতা কি? এইরূপ মনে হইতে পাঁবে। এইজন্ত প্রকীশিক| টাকাকাব 
বলিবাছেন এখানে অভাবত্থেব অর্থ অহেতুকত। প্রাগভাবে যেমন অহেতুকত্ব থাকে দেই 
ভাবে ধ্বংস অভাব বলিয়া তাহাতেও অহেতুকত্ব থাকে, এই অহেতুকতবই বন্তর বিনাশেৰ 
বভাবিত্ব__ইহাঁই পঞ্চম বিকল্পেব অভিপ্রায়। এই পাঁচটি বিকল্প কবিষঞা নৈদারিক প্রথম 
বিকল্প খণ্ডন কবিতেছেন-“ন পূর্ব: "বৈশ্ববপ্যানপপত্তে:।” অর্থাৎ প্রথম পক্ষটি অযৌক্তিক। 
যেহেতু যাহাব নিষেধ করা হয়, সেই নিষেধ্য-ভাব, আর ভাব নিষেধ অভাব, ইহাঁদের 
তাঁদাত্ম্য বা এক্য সম্ভব নয়। ভাব ও অভাব ইহারা পরস্পব বিরুদ্ধ, ইহাদেব একত্ব কিন্ধূপে 
হুইবে। যদি ভাব ও অভীবের এক্য স্বীকাব করা হয়, তাহা হইলে ভ্রগতে বিবোধ বলিয়! 
কিছুই থাকিবে না। বিবোধ না থাকিলে গোত্ব, অশ্বত্ প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ধেব সম্বন্ধ ও উচ্ছিন্ 
হইয়া ঘাইবে। তাহাতে জগতে ভেদ অসিদ্ধ হইন]! যাইবে । তেদ অসিদ্ধ হইলে জগতের 
বৈচিত্র্য আব থাকিবে না-_ইহাই অভিপ্রার 1৮৯1 


ননু হবালান্তরেহখব্লিয়াং প্রতযশকভিরেঘাশ্য নান্তিতা। সা 
চকালান্তরে সমর্ধেতরত্বভাবতমেবেভি ঢ6৫1 নহয়মেব ক্ষণ- 
ভঙ্গঃ তথাঢাসিহ্বমসিদ্বেন সাধয়তঃ কন্তে প্রতিমন্তরঃ |1৯০॥ 


অনুবাদ $--[ পূর্বপক্ষ ] উৎপত্তিক্ষণের অব্যবহিত উত্তরক্ষণে কার্যোত- 
গাঁদনে অশক্তিই ভাবপদার্থের নাস্তিতা। সেই নাস্তিতা হইতেছে কালাস্তরে 
[ উৎপত্তিক্ষণের পরক্ষণে ] সমথভিন্নন্বভাবতা। [ উত্তর ] এই সমর্থেতর ব্বভাবই 
[ ফলত ক্ষণিকত্ব। ন্ুতবাং অসিদ্ধের [ অসিদ্ধ সামর্থাবিরহদ্ার1] দ্বার! অঙি্ধ 
[ ক্ষণিকদ্] সাঁধনে উদ্ধত তোমার [ বৌদ্ধের ] প্রতিবাদী কে হইবে ? 1৯০1 


৩] 
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তাৎপর্য এখন বৌদ্ধ বলিতেছেন-বন্তুব বিনাশটি অভাধাত্মক হইলে বস্তব সহিত 
তাহাব তাদীআ্্য হইতে পাবে না। কিন্ত বস্তব বিনাশটি হইতেছে ভাব বস্তুব কার্লাস্তরে 
সমর্থেতবস্বভাঁব। , ভাববস্তটি নিজেব উৎপতভিব অব্যবহিত পবক্ষণে কোন কার্যোৎগাঁদনে 
অনমর্থ, ভাববস্তব এই অশক্তি ব৷ অসামর্ঘই তাহাঁৰ নাস্তিতা। মমর্থভিন্ন স্বভাব ভাবই 
নাস্তিতা, এবং সেই নাস্তিতাই তাহার নাশ। স্ৃতবাং ভাবেব সহিত উহার তাদাত্ম্য হইলেও 
পুর্বোন্ত বিরোধ দোষ হয না-এইবপ অভিপ্রায়ে মূলে “নন্থ কালাস্তবে*.**'সমর্মেতিবন্বভাবত্ব- 
মেবেতি চেৎ।” বৌদ্ধেব মতে ভাব পদার্থ যে ক্ষণে উৎপন্ন হয়, সেইক্ষণে সে কার্য কবিতে 
সমর্থ বলিয়া দ্বিতীয় ক্ষণে কার্য উৎপাদন করে। তৃতীয় ক্ষণে সেই ভাব পদার্থ কার্য উৎপাদন 
কবে না-_কারণ ভাবপদার্থেব তৃতীয ক্ষণে যদ্দি কোন কার্যকারিতা, স্বীকাব করা! হয সেই 
কার্ধোৎপাদনে ভাব পদার্ঘট উৎপত্তি শণে সমর্থ কিন1? সমর্থ না হইলে, সে তৃতীষ ক্ষণেও 
সেই কার্ধ উৎপাদন করিতে পাঁবিবে না। আব যদি উৎপভি ক্ষণে ভাব পদার্থটি তৃতীয় 
ক্ষণিক কার্যোৎপাদনে সমর্থ হয, তাহ! হইলে, সমর্থ বস্ত কখনও বিলম্ব কবিতে পাবে না বলিয়া! 
ভাব রস্ত দ্বিতীষ ক্ষণেই সেই তৃতীয় ক্ষণিক কার্য উৎপার্দন কবিবে। অথচ তাহ! কবিতে 
দেখা যাঁষ না। স্ুতবাং ভাব পদার্থেব উৎপতি ক্ষণেই কার্ধকাবিতাব সামর্থ থাকে , পবঙ্ষণে 
তাহাব সামর্থ থাকে না-_ইহাই বলিতে হইবে। বৌদ্ধ এই অভিপ্রায় বলিযাছেন--ভাববস্ত 
যে কাঁলাস্তবে অর্থাৎ নিজেৰ উৎপত্ভিব পবক্ষণে কার্যকাবিতাবিষয়ে সমর্থেতরম্বভাব হয়, উহাই 
তাহাব নাস্তিতা। এবং উহাই তাহাব বিনাঁশ। স্ৃতবাং এইবপ বিনাশেব প্রতিযোগ্ি 
তাদাত্্য থাকিতে কোন বাঁধক নাই। বৌদ্ধেব এই কথাব-উত্তবে নৈগায়িক বলিতেছেন 
দ্নরযম্বে'"*** গ্রতিমন্লঃ 1” অর্থাৎ উহাই ক্ষণভঙ্গ ব! ক্ষণিকত্ব। অভিপ্রায় এই ধে তুমি যে 
[বৌদ্ধ ] বলিয়াছ-_কালাস্তবে সমর্থেতবস্বভাব ভাব পদার্থই তাহাব নাস্তিতা। উহাব অর্থ 
কি? যেভাব পদার্ঘট পুর্বক্ষণে সমর্থ ছিল, কালান্তবে সমর্থেতবন্বভাবটি কি তাহা হইতে 
ভিন্ন, অথবা অভিন্ন। যদদি বল পুর্ব সমর্থ ভাব হইতে সমর্থেতরভাব স্বভাবটি ভিন্ন, এবং 
উহাই পূর্বভাব পরদার্থেব বিনাশ । তাহা! হইলে বলিব, দেখ ভাবপদার্থেব সাধর্ঘাাভাবই তাহার 
ভেদ প্রতিগাদন-কবিষ! দিল, ভেদ হইলেই ভাঁবটি ক্ষণিকে পর্যবসিত হইয়া গেল। ফলত-_- 
তৌমার [ বৌদ্ধেব ] এই সমর্থেতর দ্থভাবটি ক্ষণিকত্বে পর্যবদিত হইল । তাহা হইলো! তোমবা 
[ বৌদ্ধেবা ] ভাবপনার্থেব সামর্থাভাবি দ্বাব! ক্ষণিকত্ব সাধন কবিতেছ। ইহাই বুঝা গেল? 
কিন্ত ভাবপদার্থেব কালাস্তবে সামধ্যাভাবটিতো এখনও সিদ্ধ হয় নাই। ুতবাং তুমি অপিদ্ধ 
সামর্থাভাব বাবা ভাবে অসিদ্ধ ক্ষণিকত্ব সাধন কবিতে উগ্ভত হইয়াঁছ। কিন্তু সর্বত্র দিদ্ধ- 
হেতু.ছাবাই অসিদ্ধ সাধ্য সাধন কবা হয়। আব তুমি অসিদ্ধেব দাবা অগিদ্ধ সাধন কবিতেছ। 
তোমাব প্রতিমন্্ অর্থাৎ প্রতিবাদী কে হইবে? এই কথা দ্বাব! নৈয়াধিক বৌদ্ধকে উপহাস 
করিতেছেন। যাঁহাঁবা অসিদ্ধ হেতু দ্বারা অসিদ্ধ সাধ্য সাধন কবে তাহারা! বিচাবেব যোগাই 
নয়। তাঁহাদের সহিত বিচাব হইতে পারে না (৯০। ্ 


॥ 


প্রথম পরিচ্ছেদ--্ণভদ্গবাদ ২৯১ 


অপি ঢ দেশান্তরকালাভরানুষঙ্গিণ্যস্য নান্তিত! যত্তয়মেব, 
নুনমনক্ষরমিদমুক্তত যদয়মেব (শাশরকালান্তপ্ানুষঙ্গীতি। যদি 
বা হদেশকালব কালান্তরদেশান্তরয়োরপি নান্তিতাননুষ্গেই 
ভিতপ্রসঙ্গঃঃ। অশভেঃ কথমন্ত, শক্তেঃ সতালক্ষণতাদিতি ঢেখ। 
অথ কালান্তরকার্ষং প্রতি হ্বকালেহ শক্তিরসত্যূ, কিন্বা হ্ববার্য- 
মপি প্রতি কালান্তপ্নে শকতিরসত্বম 11৯১|| 


অন্বাঁদ ঃ_-আরও কথা এই ষে অন্দেশে অন্তকালে এই ভ!ব বস্তর 
অনুবর্তমান নাস্তিতাঁটি যদি এই ভাব বন্তুই হয, তাহা হইলে নিশ্চিতভাবে ইহা 
[ ভাব বন্ত ] অবিনাশী ইহাই কথিত হইয়া যায়, যেহেতু এইভাবই অন্যদেশে অন্ত- 
কালে অনুবুন্ধ। আর যদি, ভাঁববস্ত যেমন নিজের দেশে এবং নিজের কালে 
নাস্তিতাবিশিষউট নয়, সেইবপ অন্যকালে অন্যদেশেও ইহার [ ভাবের ] নাস্তিতার 
অনুবৃত্তি হয় না বল, তাহা হইলে [ ভাবের অন্যদেশে অন্তকালেও ] অস্তিত্ব প্রসঙ্গ 
হইয়া যাইবে। [পুর্বপক্ষ] কালাস্তরে ভাববস্ত অশক্ত, সেই অশক্ত ভাঁবে কাঁলাস্তরে 
কিৰপে অস্তিতা থাকিবে? কারণ শৃত্তিই অন্বাত্ববপ। [উত্তর] আচ্ছা? 
কালাস্তরীষ কার্ষেব প্রতি ভাববস্তব নিজকালে অশক্তিটি কি [ উহার ] অত্তা, 
কিন্বা নিজ কাধের প্রতিও কালাস্তরে [ ভাঁবের ] অশক্তিটি তাহার অবস্তা ৯১ 


তাঁৎপর্ব ঃ-_ভাব পদার্থের বিনাশ, ভাব পদার্থেব সহিত তাঁাত্যাপন্ন বলিলে জগতে 
বৈচিত্র্য অনুপপন্ন হয়_-ইহা বলা হইয়াছিল। তাব পর ভাব বস্তুটি কালীন্তবে সাঁমর্থ্যাভাব- 
বশত পুর্বভাব হইতে ভিন্ন হইস্কা অভাবস্বরূপ হব বলিলে সামর্থ্যাভাবটি অসিদ্ধ বলিয়া তাহাঁব 
বাবা ভাবের ক্ষণিকত্ব সাঁধন করা যায় না। ইহাঁও বলা হইয়াছে ॥ এখন যদি বৌদ্ধ বলেন 
কালাস্তরবর্তা ভাববন্তটি পূর্বভাব হইতে অভিন্ন হইয়া সামর্ঘাভাববশত নাস্তিতা বা বিনাশ 
গদবাচ্য হয় অর্থাৎ উৎপতিক্ষণে ষে ভাব বস্তব সামর্থ ছিল, উৎপত্তি ক্ষণেব পবক্ষণে তাহার 
সেই সামর্থা থাকে না, সেই সামর্ঘাভাববশত উৎপভিক্ষণকানীন পূর্ব ভাব বস্ত হইতে অভি্ 
গবকালিক সেই ভাব বস্তাটিই তাহাব বিনাশ ব! নান্তিতা ইহার উত্তবে নৈর়ায়িক বলিতেছেন 
"অপি চ * “অস্তিত্বপ্রস্গঃ 1» অর্থাৎ যেই দেশে যেই কাঁলে ভাব বন্ত উৎপন্ন হর, দেই দেখ 
হইতে ভিন্ন দশে এবং সেই কাল হইতে ভিন্ন কালে যে অন্বৃত্ত হর ভাবেব নান্তিতা, তাহা 
মেই ভাববস্তই অর্থাৎ দেশীন্তবে কালান্তবে বিদ্যমান দেই পুর্বভাঁব হইতে অভিন্ন ভাব বন্তহ 
নাস্তিতা বাঁ অভাব-_ইহা' বলিলে-_নিশ্চিতভাবে সিদ্ধ হইয়া যায় যে ভাব্বস্ত অবিনাশী এবং 
বিভু। কারণ সেই উৎপতি দ্েখকালে স্থিত সেই ভাব বস্তই অন্যকালে থাকার, অবিনাশী 
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এবং অন্য দেশে থাকায় বিভূ হইক্স! যায়। বৌদ্ধ ভাব বন্তব ক্ষণিকত্ব সাধন করিতে গিয়া 
অবিনাশিত্ব সাধন করিয়! বসিল-_নৈয়ায়িক এইভাবে বৌদ্ধকে উপহাস করিলেন। আঁর ভাব 
বস্তুর উৎপত্তি দেশে এবং উৎ্পত্িকালে ষেমন তাহাব নাস্তিতাৰ অন্ুবৃত্তি নাই, সেইরূপ অন্য- 
দেশে এবং অন্যকাঁলেও ভাঁববস্তর নান্তিতাব অনন্ুবৃত্ি স্বীকার কর। হয়, তাহা হইলে অগ্যদেশে 
অন্তকালেও ভাববস্তর অস্তিতাব প্রসঙ্গ হইয়া যাইবে, তাহাঁতেও ভাববস্তর অবিনাশিত্ব এবং 
বিভূত্ব সিদ্ধ হইয়া! যাইবে। এইভাবে বৌদ্ধের উভয় দিকে পাশারজ্জ্‌ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ 
উভয় পক্ষেই বৌদ্ধের অনিষ্টাপত্তি হয়। নৈষায়িকেব এইবপ বক্তব্যেব উত্তবে বৌদ্ধ আশঙ্কা 
কিয়া বলিতেছেন--“অশক্তে কথমন্তর, শক্তেঃ সভালক্ষণত্বাদিতি চেৎ।” অর্থাৎ দেশাস্তরে 
এবং কাঁলাত্তবে ভাববস্তর অশক্তি থাকে, ইহা আমরা বলিয়াছি, অশক্তি থাকিলে ভাববস্তর 
সত্তা কিরূপে থাকিবে । যাহাতে ভাবে অবিনশ্ববত্ব ও বিভৃত্বেৰ আপত্তি হইতে পাবে। 
কারণ শক্তি বা লামর্ঘ্যই সত্ভাব লক্ষণ। কাঁজেই অশক্তি অভাবেব গ্রতিপাদন কবে। ইহাব 
উত্তরে নৈমা়িক ছুইটি বিকল্প কবিয়! বনিতেছেন_-“অথ....''অসত্মূ।” দেখ অন্যকালীন 
কার্ধেব প্রতি যেইকাঁলে ভাব উৎপন্ন হয় সেইকালে কি তাহার অশক্তিটি অসত্তা অথবা ভাব- 
বৃস্তর যাঁহী নিজের কার্য, সেই কার্ধের প্রতি তাঁহাব [ ভাবের ] অন্তকালে [ উৎপত্তিকাঁল- 
ভিন্ন কালে ] অশক্তিটি অসত্বা 1৯১। 


আগ্তে হ্বকালেহপ্যসতবপ্রগঙ্গঃ তদানীগপি তস্য তাক্্রপ্যাৎ। 
কালান্তরকার্ষং প্রত্যেবমেতদ্দিতি (9৬, কিময়ং মন্্রপাঠঃ। ন 
হি যো যন্রাপর্ঃ স তদপেক্ষয়। নাভীতি ব্যবহ্িয়তে। নহি 
নলাসভাপেক্ষয়৷ ধুমে! জগতি নান্তি, ত€ কশ্ব হেতোঃ, ন হ্শতস্ 
হ্কাপং নিবততি ইতি ॥৯২|। 


অনুবাদ £_-গ্রথমপক্ষে [ ভাঁববন্তর] নিজকাঁলেও অসন্তার আপত্তি হইবে । 
কারণ তখনও [ভাঁববস্তুর উৎপত্তি কালেও | তাহার [ ভাববস্তর ] সেইবপ স্বভাব 
[ অন্যকালিক কার্ষের প্রতি অশক্তি ] থাঁকে। [ পূর্বপক্ষ ] অন্কালিক কার্ধের 
গ্রতি ইহা এইবপ [ কালাস্তরবর্তা কার্ধের প্রতি ভাববস্ত নিজকালে অসৎ ]। 
[ উত্তরবাদী ] ইহা কি মন্ত্রপাঠ? [ কালাস্তরবর্তা কার্ধের প্রতি নিজকালে 
বিদ্যমান ভাববস্ত অসত-_এই উক্তিটি কিমন্ত্রের উচ্চারণ নাকি ] যেহেতু যে যেই 
বিষয়ে [যেই কার্ধে] অসমর্থ, সে তাহার অপেক্ষায় নাই-_এইরূপ ব্যবহার হয় 
না। গর্ভের অপেক্ষায় জগতে ধুম নাই-_ইহা বলা যায় না। ইহার হেতুকি? 
অসমর্থের দ্বরূপ নিবৃত্ত হইয়। যায় না ॥৯২1 রর 


গ্রথম পরিচ্ছ্দ-ক্ষণভদ্ববাদ হও 

ভাশুপর্য £__গ্রথমবিকল্পটি অযৌক্তিক--ইহ! দেখাইবার জন্য নৈয়াছিক বলিতেছেন__ 
দ্আত্নে”***“তীদ্রপ্যাৎ |» একটি ভাবপদার্থ যেই কালে উৎপন্ন হয়, সেই কালের পবক্ষণে সে 
যে কার্য উৎপাদন করে তাঁহার প্রতি ভাবে উৎপত্তিকাঁলে সাম্য থাকে, কিন্তু ভাববস্তব, 
উৎপত্তি ক্ষণেব অপেক্ষা তৃতীয় চতুর্থ প্রভৃতি গববৃতিকালিক কার্ধেব প্রতি, ভাববস্তব 
নিজকাঁলে অর্থাৎ উৎপত্তিকালে পাধ্র্থয থাকে না-ইহা বৌদ্ধেবা স্বীকার করিয়। থাকেন। 
এখন নিক্গকালে কালান্তরীয় কার্ধেব প্রতি ভাববস্তব অশক্তিই যদি অসভা হয়, তাহা হইলে 
তো! বৌদ্ধমতান্গাবেই ভাববস্তব উৎপত্তিকালেই অসত্তাব আপত্তি হইন্া পডিবে। কাবণ 
ভাব্বন্বর উৎপতিকালে কালান্তবীয় কার্ষেৰ প্রতি শক্তি রহিয়াছে। বৌদ্ধ এই দোষ বাবণ 
কবিবার জন্য বলিতেছেন--“কালান্তব "'এতদ্দিতি চেৎ।” অর্থাৎ বৌদ্ধ ইঞ্টাপত্তি কবিতেছেন। 
একজন আর একজনের উপর যে আপত্তি দেন, সেই আপতি দি দ্বিতীয় ব্যক্তি আপাগ্য ] 
স্বীকাব করিদ্না নেন, তাহা হইলে তাহাকে ইঞ্টাগতি বলে। ইষ্টাপতিটি তর্কেব একটি দৌষ_- 
ইহা মৃলগ্রন্থে পবে দেখান হইবে। নৈতিক বৌদ্ধেব উপব আপত্তি দিলেন--ভাববস্তব 
শ্বকালে কীলান্তবীয় কার্ধেব প্রতি অশক্তি থাকে, তাহা হইলে, ভাববন্তব শ্বকীলেই অনত্া 
হউক1 বৌদ্ধ বলিলেন, হা! ভাববস্তব হ্বকাঁলে কালান্তবীয় কার্ধের প্রতি অসত্। আছে। 
ইহাই “এবমেতৎ্ত কথাব অর্থ! ইহাঁৰ উত্তরে নৈয়াষিক বলিতেছেন-_-"কিময়ং মন্ত্রপাঠ:*. 
নিবর্তত ইতি।” অর্থাৎ মন্ত্রের যে শক্তি তাহা ঘুক্তি দ্বাবা জানা যায় না) মন্ত্র উচ্চাব্ণ 
করিলে তাহাব যে কল হয়, তাহা মন্ক্রন্য অদৃষ্টবশত হয়। এমন কি লোকে দেখা যায়, 
সপ ব্যক্তির বিষ নিবারণ করিবার জন্ত ওঝা] যে মন্ত্র পে, ভাহাব কোন অর্থ বুঝা খায় না, 
ওঝাও তাহার অর্থ জানে না, অথচ সেই মন্ত্র বারা বিষ নিবারণ হয়। এখনও সংবাদ পত্রে 


" জানা যায়, কৌন কোন স্থলে চিকিৎসকগণ যে বিষ নিবারণ কবিতে পাবে নাই। গঝাব মনত 


শক্তিতে তাহা আশ্র্ঘভাবে নিবাবিত হইয়াছে! স্থতরাং মন্ত্রের শক্তি অনন্বীকার্য। এখন 
এখানে বৌদ্ধ ষে বলিলেন ভাববস্ত নিজকালে কালাস্তরীয় কার্ধে অনৎ্__ইহা কি তাহাঁব 
মস্্ো্চীরণ? বাস্তবিক এখানে তোআাব মন্ত্র পাঠ নয, ইহা তর্ক-যুক্ির বাবা প্রতিপান্। 
ইহাকে নিজেব খুশীমৃত যা, তা! বলা যায় না। নৈযািক যুক্তি ্বাবাবৌদ্ধেব এ আশঙ্কা খণ্ডন 
কবিবার ভন্য বলিয়াছেন--ষে বন্ধ যে কাঁর্ধে অপমর্থ, সেই বন্ত সেই কার্ষের অপেক্ষায় নাই- 
ইহা কি সাঁধারণ লোক কি শীস্ঙ্ ] বিচাবশীন লৌক-_কেহই বাবহার করেন না! দৃষ্টান্ত 
বারা সহজে বুঝ্বাইবাব জন্য বনিয়াছেন--*ধৃম গর্দভ উৎপাদন করে না গর্দভকার্ধে ধূমের 
অশক্তি বা অসামর্থা আছে ইহা সকলেই স্বীকার কবেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি গর্দভের 
অপেক্ষায় জগতে ধূম নাই-ইহা! কেহ বলেন, না-_ইহা যুক্তিযুক্ত। গর্দভেব অপেক্ষায় ধূম 
নাই--ইহা বিদ্ধ হর না। ইহাঁব হেতু কি? অর্থাৎ কেন এইরূপ হয়? চিন্তা কবিলে দেখা 
যায় যে অসীমর্ঘয, অসত্া নয়। গর্ভের প্রতি ধৃম অসমর্থ, তাই বনিয়া ধূমের স্বরপপ ব। সা নিবৃত্ত 
হইয়া ধায় না। সুতরাং বৌদ্ধ যে অশক্তি বা অপামর্থকে অসতা বলেন তাহা ঠিক নয় ॥৯২। 


২৪৪ আজ্তহ-বিবেক 


-  দ্বিতীয়ে তু যদি কালান্তরাধধারা অশকতি& হথং তদদা- 
ভিকা। তদাধারা ৩, তদৈবাপসত্বপ্রপঙ্গঃ কালান্তরে তু 
বিপর্যয় | তস্মা_ 

বিধিরাত্বাস্য ভাঘস্ব নিষেরন্ত ততঃ পর্বঃ] 


সোহপি ঢান্বেতি কঃ প্রেক্ষঃ শুথনপি ন লজতে 1৯৩] 

অনুবাদ £দ্বিতীষ পক্ষে অশক্তির আধার ঘি কালাস্তর [ ভাবের 
উৎপত্তি কাল ভিন্ন কাল ] হয়, তাহা! হইলে কিবপে সেই অশক্তি ভাবাত্বক 
[ অর্থাৎ প্রতিযোণিন্ববপাম্বুক ] হইবে। ভাববস্ত ঘদি নেই অশক্তির আঁধরি হরঃ 
অথবা ভাঁববস্তুর কাঁল যদি অশক্তির আধ'র হর, তাহা হইলে দেই ভাববন্তুর 
কাঁলেই [ উৎপত্তিকালেই ] ভাবেব অসহৃপ্রসন্গ হইবে, আর প্রতিবোগিবপ 
আধারে দি অশক্তি অর্থাৎ অসত্বা। থাকে, তাহা। হইলে অন্যকাঁলে প্রতিযোগী না 
থাকায় বিপর্যর-অসন্তার বিপর্যয় অর্থাৎ অভাবের প্রসঙ্গ হইবে অথবা অস্যকাঁলে 
প্রতিষোগীর সত্তার প্রসঙ্গ হইবে! ন্থৃতরাঁং "ভাঁবংস্ব স্ববপ্‌ হইতেছে বিধি, 
তাঁর পর তাহার [ ভাবের ] নিবেধ [ অভাব ] দেই অভাঁবও, ভাঁবের স্ববপ-_-এই 
সমস্ত কথা শুনিয়! কোন্‌ বৃদ্িপূর্বব্বহারকারী না লক্ষিত হয় 1৯৩] 

[ প্রেছ্ঃস প্রকৃষ্টা ঈক্ষা প্রেক্গা তয় ব্যবহরতি ইতি প্রেক্গঃ (কল্ললতা )- 
প্রকৃষ্ট বুদ্ধি দ্বার! ধিনি ব্যবহার করেন। ] 

তানুপর্য £_ভাব্বস্থর নিজ কার্ধেব প্রতি কানাস্থবে অনাদর্ধ্যই অনা এই ছিতীর 
পক্ষ খণ্ডন করিবাব জন্ভ বলিতেছেন-__“ছিতীবে তু ** বিপর্যর:1” দ্বিতীর পর 
প্রশ্ন হন্গ এই যে ভাববন্তর নিজ কার্ধের প্রতি কালান্তরে ষে অশল্তি, দেই অশক্তির অধিকবণ 
কে? কালান্তর কি সেই অশক্তির অধিকবণ অথবা ভাবহ্প প্রতিযোগী বা ভাবব্স্তব 
উৎপত্তিকাঁল নেই অশক্তিব অধিকরণ। কালান্ভবকে দেই অশক্তির অবিকবণ বলিলে-নোৰ 
দিতেছেন “কালান্রাধীক। অশুক্তিঃ কথং তদীত্িকা" অর্থাৎ অশক্তিট যদি অন্কাঁলরপ 
অধিকরণে থাকে, তাহা হইলে দেই অশক্তি কি্পে প্রতিযোগী ভাবাআুক হইবে । তোমরা 
(বৌছেবা) ভাববন্থকে ক্ষণিক হ্বীকাঁৰ কব। নেই ক্ষণিক ভাব কালান্বরে থাঁকে না । 
স্থতরাং কালাস্তরস্থিত অশুক্তি ভাবন্থপ হইতে পারে না। আর ঘর্দি নেই ভাববস্থকে ব। 
ভাববন্তব কালকে অশক্তির আধাঁব বল, তাহা হইন্দে, অশক্তিই অনা বলিরা ভাববন্ককালেই 
কালে ভাববস্তরূপ আধার না থাকার অদভাঁবও অভাব প্রনন্ হইবে। বা ভাঁববস্তকালে 
অন্ত থাকা, অন্তকাঁলে ভাবে সভ্ভীরুপ বিপর্বরেবও প্রনঙ্গ হইবে। জুতরাং বিনাশ বা 





প্রথম পবিচ্ছেদি--শণভক্ষবাদ ২২৯৫ 
অভাবের, গ্রতিষোগীব সহিত তাদাত্য--এই প্রথম পক্ষ কৌনবপে সিদ্ধ হইতে পাবে না। 
অভাবের মহিত ভাবপদার্থেব তাদাত্্য -হইতে পাবে না--ইহাই উপসংহাবে জীনাইবাব জন্য 
রশ্থকাৰ একটি শ্লোক বলিযাঁছেন “বিবিবাত্মাস্ত” ইত্যাদি। উক্ত শ্লোকেব তাৎপর্য হইতেছে-_ 
ভাব বিধি প্রমাণে বিষয় আব অভাব নিষেধ প্রমাণের বিষষ বলি উহাদেব তাঁদাত্মা অসম্ভব 1 
লোকে ভাববন্থকে বুৰাইবাব উদ্-_ইহা এইখাঁনে আছে, বাঁ ইহা এইবপ ইত্যাদি শব 
ব্যবহাঁব কবে। আঁব অভাবকে বুঝাইিবাব জন্য ইহা নয়, ইহা এখানে নাই ইত্যাদি নঞ পদ- 
ঘটিত পব বাবহাব কবে। ভাঁববস্ত্রকে লোকে প্রত্যক্ষ বা অঙ্গমীনেব ছাঁবা একভাবে জানে, 
অভাবকে অগ্তভাঁবে জানে, অতএব উহাঁদেব এক্য অন্থ্পন্ন 1৯৩ 


অন্ত তহি ভাবহরূপাতিন্লিভ। নিবতাজীতি: রর 

(সাপাখ্যা ইতি শেষঃ| নহ্বয়মপি ক্ষণভঙ্গস্যোদগারঃ, 
কফোণিষুড়ায়িতা ঘততি। ভবতু বা নিনবতিরসমর্া, টা 
(হতুকতে তপ্যাঃ কিমায়াতম.। তুগ্ছস্য কীদশং জয়েতি ডে 
যাদঘঃ কালদেশনিয়মঃ | গোইপি তস্য হাদশ ইতি ৪৭ 
এবং তহি ন ঘটনিন্তিঃ ক্বাপি কদাপি বা, সবাত্রব সদৈব রেতি 
স্যাং।198] 

অনুবাদ £-- পূর্বপক্ষ | তাহা হইলে ভাবম্ববপ হইতে অতিরিক্ত নিবৃত্ত 
[ অভাব ] নাই এই বাক্যের | ধর্মকীতিব বাঁকোর ] সোপথখ্যা এই কথাটি অবশিষ্ট 
ভুড়িষা লইতে হইবে। [ভাঁবম্ববপাতিরিক্ত সোপাঁখা অভাব নাই এইবপ অর্থ] 
[ উত্তরবাদী] হা, ইহাঁও [ এই কথাও] ক্ষণভঙ্গের | ক্ষণিকত্ববাদের ] উদগার। 
তাহাও [ এইভাবে ক্ষণিকত্বের লাঁধন ও ] কনুইতে গুড় মাখাইধা লেহন করার মত | 
হউক অভাব নিরুপাধ্য! অলীক ], তথাপি সেই অভাবের অকারণকত্বে কি হইল 
[ অকারণকত্ব কিবপে সিদ্ধ হইল ]। [[পূর্বপক্ষ ] তুচ্ছের [ অলীকের ] জন্ম 
কিন্পপ1 [উত্তর] যেবপ দেশ ও কালের নিয়ম। | পূরবপক্ষ ] সেই ভুচ্ছের 
দেশকালিনিষমও কিবপ? [ উত্তর ] এইবপ হইলে [ অভাবের দেশকালনিয়ম না 
থাকিলে ] কোন দেশে কোন কালে ঘটের অভাঁব থাঁকিবে না অথবা সবদেশে লব 
কালে ঘটাভাব থাকিবে 1৯৪| 

তাৎপর্য ৪_নৈয়ার্িক ভাববস্তব বিনাশেব ঞ্বভাবিত্বেৰ উপব যে পাঁচটি বিকল্প 
কথিয়াছিলেন [৮৯ সংখ্যক গ্রন্থ রষট্য] তাহাব মধ্যে প্রথম বিকল্প খণ্ডন কবি আসিয়াছেন। 
খন-“নিকপাধ্যত্ব বা” অর্থাৎ অলীকত্ব এই দ্বিতীয়পক্ষ খগ্জন করিবাব জন্ত গর্বপক্ষ 


২৯৬ আত্মতত্ববিবেক 


উঠাইয়াছেন_-*অস্ত ভি..." ইতি শেষঃ*। অর্থাৎ বন্তর অভাব যদি বস্তব সহিত এক না 
হয়| গ্রথম্পক্ষে] তাহা হইলে দ্বিতীষপক্ষ হউক্‌--মর্থাৎ ভাববস্তব স্বন্পপ হইতে অতিরিক্ত 
অভাব নাই এই বাক্যে 'সোপাখ্যা; পদ অধ্যাহাব কবা হউক। অভিপ্রায় এই যে ধর্মকীতি 
প্রমাণ বান্তিকে “ভাব্ববপাঁতিবিজতা নিবৃততিীস্তি* এইৰপ একটি বাক্য বলিয়াছেন। এ 
বাক্যের সৌজাজি অর্থ ঈাডায়-_“ভাঁববস্তব স্বরূপ হইতে অতিবিক্ত অভাব নাই”। ফলিত 
অর্থ হয়, অভাব ভাব হইতে অভিন্ন। কিন্তু ধর্মকীতিব অভিপ্রায় তাহা নয, ভিনি অভাবকে 
অলীক বলেন। ভাববস্ত অলীক নয়, যাহাতে তাহ! হইতে অভিন্ন অভাব অলীক হইবে। 
এইজন্ প্রভাকরগুপ্ত প্রমাণবাত্তিকভায্যে উক্ত গ্রন্থেব ব্যাখ্যা করিতে গিষ! একটি “সোপাখ্যাঃ 
পদ অধ্যাহাৰ কবিয়াছেন। ভিনি বলিয়াছেন “সোপাঁখ্যা ইতি শেষ” তাহাতে ধর্মকীততিব 
বাক্যটি এইবপ হইতেছে "ভাবস্বরূপাঁতিবিক্তা সোপাখ্যা নিবৃত্তির্াস্তি* অর্থাৎ ভাবন্বরূপ হইতে 
অতিবিক্ত সোপাখা অভাব নাই। উপাখ্যা মানে ধর্ম। সোপাখ্য স্ধর্মযুক্ত, সধর্মক। এইভাবে 
সোঁপাখ্য অভাব নাই বলা ফলত-_ভাবস্ববপ হুইতে অতিবিক্ত নিরুপাখ্য অভাব বৌদ্ধ মতে 
সিদ্ধহয। নিরুপাখ্য মানে ধর্মবহিত অর্থাৎ অলীক। অতএব পুর্বপক্ষীৰ বক্তব্য হইল-_ 
তাহ! হইলে ভাবস্ববপাতিবিক্ত অলীক অভাব-ম্বীকাৰ কবিব। ইহার উত্তবে নৈয়ায়িক 
বলিতেছেন-_দনন্বয়মূপি "***বর্ততে 1” অর্থাৎ তৌম্র! [ বৌদ্ধেষ। ] যে অভাবেব অলীকত্ব 
বলিলে- ইহাতে সেই দ্ষণভঙ্গেবই [ ক্ষণিকত্বেবই ] উদগাঁব-[ ঢেকুব ] ই করিলে, ইহাঁতে দেই 
পৃ্ৌক্ত ক্ষণিকত্বেরই পুনরুক্তি হইল। যেহেতু অভাব ধখন নিরুপাখ্য অর্থাৎ অলীক, তখন 
তাহার কোন কাবণ নাই। কাবণ ন1 থাকায়, ভাববস্তব উৎপত্িব পরক্ষণেই তাহাব 
বিনাশ হইবে। উৎপন্ন ভাববস্তব পবক্ষণে বিনাশ হইলে ভাববস্ত ক্ষণিক হইবেই। এইভাবে 
অভাবেব নিকপাখ্যত্ব ব৷ অলীকত্ব বলিয়া! তোমবা! সেই পূর্বোক্ত ক্ষণিকত্বেবই পুনকক্তি কবিলে। 
কিন্ত এইভাবে ক্ষণিকত্বের সাধন কবিতে পাঁবিবে নাঁ। কেন পাবা যাইবে না? এই প্রশ্নের 
উত্তরে নৈযাবিক বলিতেছেন--দ্দ চ কফোৌিগুডায়িতো বর্ততে 1” স চ-্ইহাব অর্থ সেই 
অভাবের নিরপাখাত্বসাধম। কফোণিস্কনুই | নিজেব কনুইভে গুড মাথাইয়া সেই গুড 
নিজে যেমন চাঁটিতে পাঁবা যায় না সেইকপ অভাবেব নিকপাখ্যত্বসাধনও অসভব 1 অথবা “ন 
চ* ইহার অর্থ সেই ভাববস্তব ক্ষণিকত্ব সাধন , তাহাও অসম্ভব । কাঁবণ আমবা [নৈষায়িকেবা] 
পূর্বে বহু যুক্তিব দাবা ক্ষণিকত্বেব খণ্ডন কবিয়া! আগিষাছি। এখন ক্ষণিকত্ব সাধন কৰা! যাইবে 
না। যদি তোমবা [ বৌদ্ধেব৷ ] অভাবে অলীকন্ব দ্বারা ভাবেব ক্ষণিকত্ব সাধন কব, তাহা 
হইলেও ভাহা৷ সম্ভব নয। কাবণ অভাবে অলীকত্ব সিদ্ধ হয়, ভাবে ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইলে। 

আঁবাঁৰ অভাবেব অলীকত্বেব দ্বাবা ভাঁবেব ক্ষণিকত্ব সাধন কৰিলে অন্যোইস্ঘঅ্্ধ দোষেব 
আপত্তি হইবে। স্থতবাং তোমাদেব ক্ষণিকত্ব সাঁধন বা অভাবের অলীকত্ব সাধন কফোণি 

গুডলেহনেব মতই। তাবপব নৈয়াধিক বলিষাছেন--“তবতু বা-**...কিমার়াতম্‌।” অর্থাৎ 

অভাব অলীক--ইহা স্বীকার কবিলেও, সেই অভাবের অহেতুত্ব কিব্‌পে সিদ্ধ হ্য। বৌদ্ধ 


গ্রথম গবিচ্ছে- ক্ষপভদদবাদ বিঃ 


ভ নীক বলেন, অলীক বলিষা তাহাব কৌন কারণ নাই। কাবণ না 
টা পবেই ভাঁহাব বিনাশ হইবে, ভাবেব উৎপত্ভিব পবেই বিনাশ 
হইলে ভাবেৰ ক্ষণিকনথ সিদ্ধ হইবে। নৈষার্লিক জিজ্ঞাসা কবিতেছেন, অলীক হইলো রাহা 
কাঁবণ নাই-_ ইহা কিবপে দিদ্ধহযু। ইহাব উত্তবে বৌ প্রশ্ণেব ছলনাব বূলিতেছেন_ তুচ্ছ 
কীদৃশং অন্মেতি চেৎ* অর্থাৎ যাহ! তুচ্ছ--অনীব-_তাঁহাব উৎপত্তি কিষপ? অভিপ্রায় 
এই যে ভুচ্ছ বা অলীক শশশূদ প্রভৃতিব জন্ম নাই, জম নাই বলিয়া তাহাব কাবণও নাই, 
সেইবগ অভীবও যখন তুচ্ছ তখন তাহাঁব জনই বা কোথাব। ফলত তুচ্ছ গরার্থ অকাবপক 
ইহাই দিদ্ধ হয়। ইহাব উত্তবে নৈযাষিক বলিতেছেন-_“যাদৃশঃ কালদেশনিবমঃ1” অর্থাৎ 
'লীকেব যেমন দেশ বা কালেব নিব আছে--এই অভাব এই দেশে, এই অভাব এই কালে 
আাঁছে। এইভাবে অলীক অভাবেব যেমন নিরত দেশদন্বন্ধ এবং নিঘত কালসহবন্ধ থাকে 
সেইরূপ অনীক অভাবেৰ জন্মও হউক। নৈযারিকেব এই উক্তিব উত্তরে বৌদ্ধ জিজ্ঞাসা 
কৰিতেছেন--“লোহপি তন্ত কীদৃ" ইতি চেৎ।” অলীকেব নিত দেশস্ন্ধ এবং নিধ্ত 
কালসযন্বই বা কিরূপ? অর্থাৎ অলীক অভীব প্রভৃতিব দেশকালসন্বদ্বনিয়ম নাই। ইহাঁব 
উত্তবে নৈধাধিক বনিতেছেন_-“এবং তহি**** বেতি স্তাৎ।” অলীক অভাবেব দেশকাল- 
সদ্ধনিষষ নাই বলিলে প্রশ্গ হয়--“দেশকালনবদ্ধনিযমে” বিশেষণ যে দেশকালদন্বন্ধ তাহা 
নাই অথবা বিশেশ্ত যে নিষম তাহা নাই। যদি দেশকালস্ন্ধ নাই ব্ল, তাহা হইলে ঘটাদিব 
অভাব কোন দেশে, কোন কালে না থাক। দেশ বা কালেব সথ্ন্ধ যখন নাই তখন অভাব 
দেশে বা! কালে থাকিবে কিবপে? আঁব যদি বূল অলীক অভাবে কোন নিয়ম নাই। তাহা 
হইলে সেই অভাব সব দেশে নব কালে থাকুক । থাহাঁব নিষম নাই তাহীব স্বদেশে সর্বকাঁলে 
থাকাব কোন বাঁধা থাকিতে পাঁবে না 1৯৪] 


ভবতু প্রথম এবেতি ঢেং।| সোইয়ং ভাবনান্তিভাঞ্চরপ- 
প্রতিষাধা বা, ভানপ্রতিষেধেন নিবৃত্তিঙ্করাপনিরুতির্বা ইতি | 
আস্ত ভাবস্বৈব সদাতনস্প্রসঙ্গঃ দবিতীয়ে তু নিন্ুত্তেরবেতি 1৯৫ 


অনুবাদ ১. পূ্বপক্ষ] প্রথম প্দই [ কোন দেশে কোন কালে ঘটনিবৃতি 
নাই_-এই পক্ষ] হইউক। [উত্তর ] সেই এই প্রথম পক্ষটি কি, ভাঁব পদীর্ঘে 
নাস্তিতার [ অভাবের] স্বরূপ নিষেধ(১), অথবা ভাবের নিষেধের দ্বার অভাবের 
্ববপের নির্ঘচন[ কথন 1(২)। প্রথমে ভাধপদা্থেবই সার্বকালিকহ ও অর্বদেশ- 


বত প্রদন্ধ হইবে। দ্বিভীষ পক্ষে অভাবেবই সার্বকালিকত্‌ 
আপত্তি হইবে 1৯৫॥ & সিট 


তত 


০৪ আত্মতত্ববিবেক 


তাৎপর্য পুর্বে নৈযাধিক বলিষাছিলেন, বৌদ্ধ যদি ঘটাভাবাদ্ধি অলীক অভাবেৰ 
দ্বশকাঁলসম্বন্ধেব নিষেধ করেন, তাহা হইলে কোন দেশে, কোন কালে ঘটাদির অভাব থাঁকিলে 
না। আব যদি অভাবে নিষমেব নিষেধ কবেন তাহা! হইলে সর্বদেশে সর্ব কালে ঘটাদ্দিব অভাব 
থাকিবে। ইহাব উপব এখন বৌদ্ধ বলিতেছেন--“্ভবতু**+**চে্।” অর্থাৎ আমবা প্রথম 
গক্ষ_ঘটাভাব কোন দেশে, কোন কালে নাই-_-এই পক্ষ শ্বীকাঁব কবিবা তাঁহাব উত্তবে 
নৈধাবিক বলিতেছেন__“সোহ্বং-.**নিবৃত্তেবেবেতি ।৮ অর্থাৎ তোযাদেব [ বৌদ্ধের ] 
দেই এই গ্রথম পক্ষটিব অর্থ কি? “ন ঘটনিবৃত্তিঃ কপি কদাঁপি”। ঘটাভাব কোন দেশে 
কোন কালে নাই। এই বাঁক্যে যে নঞটি আছে তাহাব অর্থ কি ঘটাদি গ্রতিযোগীর সহিত 
অন্বিত অথব1 অভাবেব সহিত অন্বিত। সর্বদেশে সর্বকালে কি ঘটাভাবেব নিষেধ অথবা 
ঘটেব নিষেধ। এই কথাই মুলে ভাষান্তবে বল! হুইযাঁছে-_-“ভাবনাস্তিতাস্ববপগ্রতিষেবো 
বা” ভাব্ব__ঘটাদিভাবেব, নান্তিতা__অভাব, তাহাঁব স্ববপপ্রতিষেধ-__অভাবেব স্বরপ-_ 
নিষেধ। “ভাবপ্রতিষেধেন নিবৃতিস্ববপনিকক্তিবা”। ভাবগ্রতিষেধেন-_-ঘটাদিভাবের নিষেধ 
কবিয়া, পনিবৃত্তিস্বরপনিকক্তিং*-_-অভাবেব স্ববূপেব নির্বচন্” ইহাৰ মধ্যে যদি প্রথম পক্ষ শ্বীকাব 
কব অর্থাৎ সর্বদেশে সর্বকালে ভাঁবেব অভাবের স্বরূপ নিবেধ কর তাহা হইলে ভাবপদার্থেবই 
সদাতনত্ব সার্বকালিকত্বেব প্রসন্ধ হইবে । এখাঁনে সদাতনত্ব কথাটি সার্বদৈশিকত্বেরও উপ- 
লক্ষণ! সবদেশে সবকাঁলে ঘটেব অভাব নাই বলিলে_-সবদেশে, সবকাঁলে ঘট আছে-- 
ইহাই সিদ্ধ হইবা ধাইবে। আঁব যদি দ্বিতীষ পক্ষ স্বীকাঁব কবা| হয়-_অর্থাৎ সর্বদেশে পর্বকালে 
ঘটাদিভাবেব নিষেধ কিয়া অভাবেব স্ববপ বুঝাঁন্‌ হু, তাহা হইলে-_নবদেশে সবকাঁলে 
অভাবেব আঁপত্তি হই যাইবে । মোট কথা অভাব বা অলীকেব দেশকলসম্বদ্ধনিয়মও যেমন 
বলা যায় না, সেইবপ উক্ত নিবমেব নিবেধও কবা যাষ না। ফলত অভাবকে অলীক বলিলে 
অমৃক দেশে, অমুক কালে, অমৃক অভাব আছে--_ইত্যািবপে লোঁকেব ব্যবহাব সিদ্ধ যে 
অভাবে ব্যবস্থা তাহা লুপ্ত হইযা যাৰ বলিষা অভাবকে অলীক বলা চলিবে না-_ইহাই 
নৈয়াধিকেব দ্বিতীষ পঞ্ষ [ ৮৯নং গ্রন্থে ] খগ্ডনেব অভিপ্রায় ॥৯৫| 


অন্ত তহি তৎকার্তমেব প্রবভাবিত্রম। ন, তশ্তাপি কার্য 
ইতি পক্ষে বিরোধাও তশ্বেব কার্য ইত্যসিদ্বেঃ! যংকিঞ্িছ্রং 
পনমাত্ুস্য কার্যম, স এব তশ্ব নাথ ইতি (ঢ, তহি যন্যাঃ সাসগ্রয। 
যৎ ক্কার্ষং তং তদতিন্িজানপেক্ষমিতি সাধনার্থঃ, তমিমং কো] 
নাম নানুমন্যতি। হার্ষমেব বিনাশ ইতি তু কেনানুদোধেন 
ব্যবহতব্যম, কিং তদ্বিরহ্বত্বাং কার্যন্য, কিং ঘা তছরিরহ- 
পড়া ॥১৩]| 


প্রথম পবিচ্ছেদ-ক্দগভ্ববাদ ২৯৯ 


অনুবাদ ৫ ূর্বপক্ষ ] তাহা হইলে | পূর্বোজ ছুইটি পক্ষ অসনগত হইলে 
ভাবকার্ধকই বিনাঁশের গ্রবভাবিত্ব হউক [সিদ্ধান্ত] না। তাহারও কার্ধ এই 
[ এইবপ অর্থ পক্ষে] পক্ষে বিরোধ হয। তাহারই কার্য ইহা অসিদ্ধ। [[ূরবপক্ষ ] 
উতর বন্তমা্রেব ধাহ৷ কার, তাহাই তাহাঁব ধ্রংস। [সিদ্ধান্ত] তাহা হইলে 
হেতুর অর্থ হয়, যে সামগ্রী [ কারণকুট ] হইতে যে কার্য হয় তাহা [নেই কার্ধ) 
তাহা সামগ্রী ] হইতে অতিরিক্কে অপেক্ষা করে না। এই [সেই] পক্ষ 
[ এইবপ হেতু] কে না! অনুমোদন করে। কাঁ্ধই বিনাশ-_এই মত কোন্‌ 
অনুরোধে ব্যবহাব করিতে হইবে, কার্ধ, কাঁবশের অন্োইন্যাভাববিশিষ বলিযা 
অথবা! কারণের অভাবস্ববপ বলিযা [কি, কার্যই বিনাশ ইহা! স্বীকাঁব করিতে 
হইবে ]1৯৬ 
ভাগপর্থ ₹_ভাব্বস্তব বিনাশেৰ ফ্বভাবিত্বটি ভাবতীদাত্য বা নিকপাখ্যত্ব--এই ছুই 
পক্ষ নৈয়ারিক কতৃক খত্তিত হওয়ার, বৌদ্ধ তৃতীর পঙ্গেব আশঙ্কা কবিতেছেন-_-“অস্ত তি 
তাৎকার্বত্বমেব ঞ্রবভাবিত্মূ।” তৎকার্ধত্ব_ভাবকার্ধত্ব। ভাববনস্তব বিনাশটি ভাবেব কার্য 
বলিয়া উক্ত বিনাশ গ্রবভাবী অর্থাৎ অবশ্ঠভাবী। ইহাই তৃতীয় পদ্দেব লংঙ্েপ অর্থ । 
' বৌদ্বের এই পক্গও খণ্ডন করিবাব জন্য নৈয্ারিক বলিতেছেন_প্ন। তন্তাপি"+"**অসিত্ধেই |? 
না। এই গঞ্ষও অযৌক্তিক। কেন অযৌক্তক? এই প্রশ্নেব উত্তবে নৈয়ারিক জিজাদা 
কবিতেছেন--তৎকার্ধ-_অর্থাৎ ভাবরূপ প্রতিযোগ্নীৰ কার্য বলিতে কিরূপ অর্থ তোমব! 
[ বৌদেরা] গ্রহণ কব। তাহাব্ও কার্ধ অর্থাৎ গ্রতিষোগীব্ও কার্ধ এইরূপ অর্থে তীৎকার্ধ 
অথবা তাহাবই প্রতিযোগীরই কার্ধ--এইরূপ অর্থে তৎকার্যকে লক্ষ্য কবিয়াছ। ধদ্দি তাহীবও 
ভাবেবও কার্ধ এইবপ অর্থ অভিপ্রেত হত, তাহা হইলে তাঁহাঁবও কথার দ্বারা গ্রতিযোগ্রিভিন্ন 
অন্য কাঁবণও স্বীকার কর! হইল । স্থতবাং-_যদ্ধি তৌঁদাঁদের [ বৌদ্ধেব ] অনুমানের আঁকাব 
এইবপ হর--“এই ঘটেৰ ধ্রংটি, এই ঘটরূপ গ্রতিযোগিভিন্ন কারণকে অপেক্ষা কবে না, 
ষেহেতু এই ঘটেব ধ্বংলটি ইহাব [ এই ঘটেব ] কার্ধ। তাহা হইনে এতৎকার্ধত্ব হেতুতে 
বিরোধ দৌব হইব যাইবে । যেহেতু এই ঘটেব ধ্বংসটি এই ঘটেব কার্ধ বলিলে, এই ঘটভিন্ন 
াদিব [ মুদগবাদি ] ও কার্ধ হওরার, এই গ্রতিযোগিভিন্নকাবণানপেক্ষত্বপ সাধ্যের অভাব 
ঘে গ্রতিবোগিভিননকারণাগেক্গত্ব তাহা ব্যাপ্য হইয়া যা--এতৎকার্ধত্রূপ হেতুটি। আব 
যদি *তন্যৈব-_অর্থাৎ, প্রতিযোগিমাত্রেরই কার্ধ” এইব্লপ অর্থ বল, তাহা হইলে উক্ত অন- 
মানের হেতুটি দাডার এতন্াতর[ প্রতিযোগিমান্র ] কার্যত, অর্থাৎ এই ঘটের ধ্বংটি, এই 
ঘট মাতেব কাধ এই ঘটাতিবিজ্ের কাধ নয়। কিন্তু এইরূপ হেতুটি অসিচ্ধ। যেহেতু দেখ! 
যায় যে, কেহ লাঠি মাবিরা ঘট ভারা দে়। সেখীনে সেই ঘটের ধ্বংসে নেই ঘটমাত্রকার্ধত্ 
থাকে না। ইহাব উত্তরে বৌদ্ধ বলিতেছেন-_“্বৎ কিঞিছুৎপনমাতরস্ত....ইতি চেৎ1৮ 


৩০৪ আত্মতত্ব-বিবেক 


অর্থাৎ তাহীবও কার্খ-এইভাবে অন্ত কারণেব সমুচ্চ্ন বা তাহাবই কার্য এইভাবে প্রতি- 
যৌগিমাত্রের কার্ধ__বলিয়া নিষম--এইভাঁবে আঁমবা তৎকার্ধত্বের অর্থ বলিতেছি না। কিন্ত 
আমাদের বিবক্ষিত হইতেছে এই--যাহা কিছু পদার্থ নিজেব উত্পত্তিব অনন্তব যে কার্ধ 
উৎপাদন কবে, তাহাই ভাহাঁব বিনাশন্বৰপ | মোট কথা ভাঁববস্তমাত্রেব কার্য হইতেছে বিনাশ, 
বিনাশীতিবিক্ত ভাবেব অন্য কার্য নাই। ইহাঁব উত্তবে নৈযাঁয়িক বলিতেছেন *তহি যস্তাঃ 
সামগ্যা'-""তদ্বিবহবপত্বীৎ।” অর্থাৎ যেই সামগ্রী হইতে যেই কার্য হয, সেই কার্ধ, সেই 
সামগ্রী হইতে অতিবিক্তকে অপেক্ষা কবে নাঁ_ ইহাই যদি সাধন বা হেতুব অর্থ হয। তাহা 
হইলে পূর্বোক্ত অন্যানে সিদ্ধাধন দৌষ হয। অভিপ্রায় এই যে বৌদ্ধেব «এই ঘটে ধ্বংস, 
এই ঘটভিন্ন কাব্ণকে অপেক্ষা কবে না, যেহেতু ইহা ঘট ধ্বংস ] ঘটে কার্ধ” এই অনুমান 
যদি 'এতদৃঘটাতিবিক্তকাঁবণানপেক্ষত্বকে সাধ্য বল! হয, তাহা হইলে হেতুটি [ এতৎকার্যত্ব] 
ব্যভিচাবী হয। কাবণ এই ঘটেব ধ্বংসে এতদ্ঘটকার্ধত্বৰপ হেতুটি আছে, কিন্ত এতদ্‌ 
ঘটাতিবিক্তকাবণানপেক্ষত্ববূগ সাধ্য নাই, যেহেতু এই ঘটেব ধ্সটি কেবল এই ঘটমান্রজন্ত 
নহে, ঘটাতিরিক্ত অন্যকাবণজন্যও বটে। অতএব বৌদ্ধ বদি বলেন__এতদ্ঘটধবংসটি, 

এডৎসামপ্রীজন্ত, যেহেতু এই ধ্বংসটি এতৎ সামগ্রী অতিবিক্তকে অপেক্ষা কবে না। তাহা 
হুইলে প্রত্যেক কার্যই সামগ্রীজন্ অর্থাৎ ষতগুলি কাবণ না হইলে যে কার্ধ হয় না, সেই কার্ধ 
ততগুলি কাবণ জন্তা, ততগ্তলি কীবণ ভিন্ন অন্তকে যে অপেক্ষা কবে না, ইহাই ফলে পর্যবসিত 
হওয়ায় এইবপ “দামগ্র্যতিবিক্তানপেক্ষত্বণকে হেতু বলিবে, ইহা আমবা [ নৈয়ায়িকেব 4 

সকলেই স্বীকাব কৰি বলিষা--উক্ত অঙ্ুমানে__« 8৯৫ সাধ্যটটি সিদ্ধ আছে বলিয়! 
বৌদ্ধেব হেতুতে সিদ্ধদাধন দৌষ হয। আব বৌদ্ধ যে বলিষাঁছেন “উৎপন্বন্তমীত্রেব কার্ধ- 
মাত্রই তাহার বিনাশ-_অর্থাৎ ভাঁববস্তবব কার্ধযমাত্রই তাহাব বিনাশ, বৌদ্ধেব এইবপ উক্তি বা 

ব্যবহাবেব হেতু কি-_ইহাই আম! [ নৈষায়িকেবা ] জিজ্ঞাসা কবি। কার্ধমাত্রই কাবণের 
অস্ঠোইম্যাভাববিশিষ্ট বলিষাই কি কার্ধমাত্রই কাবণের বিনাশশ্ববূপ অথবা কার্যমাত্রই কাবণের 

অত্যন্ত অভাবন্বৰপ বলিষ! কাবণেব বিনাশাত্মক । তদ্ধিবহবত্বাৎ--[ ইহাঁব অর্থ ] কারণেব 

অস্তোিভ্যাভাববস্তহেতুক। তদ্িবহবপত্বাৎসকাঁবণেব অভীবস্ববপত্বহেতুক 1৯৬| 


ন তাবৎ পূর্ঘঃ সহকান্রিকপি তথাপ্রসঙ্গাণ্ড বিরহঙ্বর্নাপা- 
নিরুতঞ্য। ন দ্বিতীয়ঃ স হি ক্ষার্ষকালে কারণম্য যাগ্যানু- 
পলগুনিয়মাদ্বা ভবে, ব্যবহান্লানুন্বোধাদ্বা, অভিন্নিভদিনাশে 
নাণকানুরোধাদ্ব। ইতি |১৭|। 


অনুবাদ £--গ্রথম পক্ষ যুক্তিযুক্ত নয, যেহেতু সহকারিসমূহেও কারণের 
বিনাশের ব্যবহার প্রসঙ্গ হইবে, এবং অভাবের স্বরূপের নির্বচনও করা যাইবে না। 


প্রথম পবিচ্ছেদ-দণভর্ঘবাধ হিঃ 


দ্বিতীয় পক্গও ঠিক নয। সেই দ্বিতীয় পক্ষ কি কার্ধকালে কাঁবণের যোগ্যানুপ- 
লবধির নিয়মবর্শত স্বীকার করা! হুঘ, অথবা ব্যবহারের অনুরোধে [ কার্যই কারণের 
বিনাশ এইবপ বাবহারের অনুরোধে ] স্বীকার কৰা হয, কিন্বা অতিরিক্ত বিনাশে 
বাঁধকের অনুরোধে [কাধীতিরিক্ত বিনাশ স্বীকারে বাধক আছে, তাহার অন্ুবোধে! 
এইবপ মত খ্বীকৃত নয় 1৯৭1 


তীৎপর্ধ ৫--কাবণের অন্টোহন্াভাবৰ কার্ধে থাকে, এইজন্য কার্ধকে কাবণের বিনা? 
বলিয়া ব্যবহাঁৰ কৰা হন্_এই প্রথম পক্ষটি ঠিক নর-_-এই কখা। বলিবাব জন্য শৈরাযিক_“ন 
তীবৎ, পুর্ব” এই খ্রন্থেব অবতাবণী কবিহাছেন। কেন এ পক্ষ িক নন্ধ? ইহার উত্তবে 
বলিতেছেন--*্হকাঁবিথণি তথাপ্রসন্ধাৎ, বিবহস্ববপাঁনিককেশ্চ।” অর্থাৎ সহকাবি কাবণেও 
প্রধান কাবণেব অন্তোইস্তাভীব থাকায়, সহকাবীতেও প্রধান কাবণেব বিনাশ ব্যবহাব প্রদঙ্ 
হইবে। যেমন বন্তরূগ কার্ধে ভৃতাৰপ কাবণেৰ অন্থোইন্যাভাব থাঁকায বস্তুকে ক্তাব বিনাশ 
বলিয়া তোমরা ব্যবহার কব, সেইবপ বস্ত্র নহকারী কাবণ মাকু প্রভৃতিতেও কৃতাব অন্যোধ- 
স্ঘাভাব থাকার, মাকু প্রভৃতিতেও হুতাঁব অভাব বা! বিনাশ বলিয়া ব্যব্হাবেব আপত্তি হইবে। 
আব একটি দৌষ এই যে অভাবের স্থবপই নির্ধাব্ণ কৰা যাইবে না । কাবণ তৌমৰা [বৌদ্ধেব] 
অভাঁবকে অলীক বল, সেই অলীকবীটি কিবপে কার্ধবূপ বস্তুতে থাকিবে? অর্থাৎ বন্তভূত- 
কাধ বিরূপে অলীক অন্তোইন্তাভীববিশিষ্ট হইবে? সৎ ও অসতেব্‌ সহন্ক থাকিতে পাঁবে না। 
আর অভাবকে যদি অধিকবনম্বরপ ব্লা হয়, তাঁহা! হইলে কাঁবণেব অন্টোইস্তাভাব কার্ষে থাকে 
বলিয়া কীর্ধকপ অধিকরণটিকেই অন্যোইস্তাভীবেৰ স্বরূপ বলিতে হইবে । কিন্তু নেই কার্ধেব 
দ্বাৰা কাটি কিনধূপে অন্তোইস্ভাভাববান্‌ হইবে । নিজেই নিজবিশিষ্ট হইতে পারে না। কার্ধ 
কার্ধবান্‌ হয না! এইভাবে দৌষ থাকার অভাবেব স্ববূপ নির্ধাবণ কবা যাইবে না। স্থতবাং 
প্রথম পক্ষ অযৌভ্তিক। এখন দ্বিতীর পদ্দ__অর্থাৎ কীর্ঘটি কাবণেব অভাবস্বরপ বনিষা 
কাকে কাবণের বিনাশ বুলিষ! ব্যবহাৰ কৰা হয়--এই দ্বিতীয় পক্ষ খণ্ডন কবিবার জন্ত 
নাক বনিতেছেন--ন দ্বিতীয়: 1” দ্বিতীয় পক্ষ যুক্তিসহ নহে। কেন ঘুক্তিসহ নয়? এই 
রশ্ণেৰ উত্তবে নৈয়ারিক দ্বিতীর পক্ষে উপব তিনটি বিকল্প উঠাইর়াছেন-_“দ হি......বাঁধকান- 
বোধাদ্েতি।” অর্থাৎ তৌঁমবা [ বৌদ্ধেবা ] দেই দ্বিতীর গর্ষ-_কাঁ্ধ, কাবণেব অভাবহগ 
এই পক্ষ স্বীকাব কবিতেছ-_কি জন্য? কার্ধকাঁলে নিয়তভাবে কাঁবণে ষোগ্যান্ছপলদ্ধি 
হয বলিমাই কি কার্ধকে কারণে অভাবদ্বপস্বীকাব কবিতেছ ৫)। কিছু! কার্ধকে কাঁবণেব 
বিনাখ বনিয়া বাবহাব বরা হয় এই ব্যবহারেব অস্বৌধে কার্ধকে কাবণের অভাবহ্ৰপ 
বলিতেছ (২)। অথবা কার্য হইতে অভিবিক্ত বিনাশ স্বীকাবে বাধক আছে, সেই বাঁধকেব 


টি কার্ধবে কাঁবণের অভাবদ্ববপ বলিতেছ (৩)। ইহাই সংক্ষেপে তিনটি বিকল্পেব 
অথ চনগ। 


নি আত্মতত্ব-বিবেক 


ন প্রথমঃ। উপলভ্যন্তে হি পটকালে বেসাদয়ঃ। লন(ত 
তইতি (৩, কিমত্র প্রমাণষূ। অভেদেইপি কিং প্রমাণমিতি 
( মা ভূত তাবণ্ড সন্দেহস্বিতাবপি অনুপলব্বিবলাবলত্বল- 
বিলয়াৎ। নদ্বিতীয়ঃ। ন হি পটো জাত ইত্যুক্তে তন্তবো 
নফা ইতি কণ্িদ্ব্যবহন্নতি। পটম্যানতিরেকাও তত্তমাতরজমবনি 
ঢ ভেদাগ্রহাদব্যবহারন ইতি চে ন তহি ব্যবহারবলমপি। 
বিসভাগসন্ততৌ তাবদ্্যবহারবলমন্ভীতি ঢেঞ্ নৈতদেঘষৃ। যদি 
হি তন্তমালৈব পটনিবৃতিত্তহি কথং তদান্্য়ন্তাত্কে! হা পটঃ 
প্রান্ধ। অন্তেবাসৌ ইতি চে, ন তাবজাতিক্কতমন্যতুমুপলভ্যতে | 
ব্যক্তিক্ষতং তু নাগাপি সিপ্যতি। ইতএব তৎসিদ্ধাবিতরেতপ্লা- 
্রয়ত্ম্ব। তথাপি যগেবং শ্যণ্ড কীদুশা দোষ ইতি চণ্ ন 
কঞ্চিও কেবলং প্রমাণাভাবঃ, ব্যবহার্নাননূুনোথঞ্ড। তৎসিদ্কা- 
পি সিধ্যতন্তস্ত নিমিত্তান্তরাপেক্ষণাৎ ॥৯৮া] 

অন্থবাদ 2 প্রথমপক্ষ [যুক্ত] নয। যেহেতু বস্ত্রোপত্তিকালে বেম! 
গ্রভৃতির উপলদ্ধি হয়। [পূর্বপক্ষ] বস্ত্োৎপত্তিকালীন্‌ বেম! প্রভৃতি, বস্ত্রোৎপত্তি 
পুর্বকালীন বেমাঁদি নয! [ উত্তরবাঁদী ] এই বিষষে [পূর্বকালীন বেমাদি হইতে 
বস্্ীকালীন বেমাদিব ভেদ বিষষে ] প্রমাণ কি? | পূর্বপক্ষ ] অভেদ বিষযেই বা 
প্রমাণ কি? [ উত্তরবাঁদী ] না হউক অভেদ, সন্দেহ হইলেও অনুপ্লব্ধিব সামর্থ 
অবলম্বন করা তিরোহিত হুইয1 যায়। দ্বিতীয় পক্ষও যুক্তিযুক্ত নয। কাবণ 
বস্ত্র উৎপন্ন হইযাঁছে বলিলে ুত্রসমূহ ন হইব! গিধাছে_-এইবপ ব্যবহাৰ কেহ 
করে না,। [ পূর্বপক্ষ ] স্থ্র হইতে বস্ত্র অভিন্ন বলিযা [ পরবর্তী ] তত্তমাত্রের 
উতৎ্পত্তিতে [ পূর্ধতন্তদমূহ হইতে পরবর্তী ভন্তসমূহের ] ভেদজ্জান না থাকায় পবব্তী 
তন্তগুলিকে পূর্ববর্তী তন্তসমূহের বিনাশ বলিয়া ব্যবহার কর! হয় না। [উত্তববাদী] 
তাহা হইলে ব্যবহারের বলও [ তোমাদের অবলম্বনীঘ ] হইতে পাবে না। 
পূর্বপক্ষ] বিসদৃশ সন্ততিতে [ধারাতে] বিনাশ ব্যবহারবপ বল আছে। [উত্তরবাদী] 
না। ইহা এইবপ নয়। তত্তসমূহই যদি বস্তের অভাব হয, তাহা হইলে সেই 
তত্তসমূহে আশ্রিত ব1 তত্তব্ববপাত্মক বন্তর কিবপে পূর্বে ছিল । [ পূর্বপক্ষ ] পূর্বভত্ত- 
সমূহ হইতে পরবর্তী তত্তদমূহ ভিন্নই। [ উত্তবপক্ষ ] জাতিজরনিত ভেদের উপলব্ধি 
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হয় না। ব্যকতিজরনিত ভেদ এখনও সিদ্ধ হয নাই ইহা হইতেই [ পরবর্তী তন 
ূর্বভত্তর অভাঁবন্ববপ-_ইহা হইতেই ] তাহার সিদ্ধি পূর্বাপর তত্ত ব্যক্তিব ভেদ 
নিদ্ধ] হইলে অন্টোইন্াশব দৌষ হয [ পু্বপক্ষ ] তথাপি যদি এইবপ [পরবর্তী 
তত্তগুলি পূর্বতত্তব অভাবন্ববপ হইলে ] হয, তাহা হইলে কিবপ দোষ হইবে? 
[সিদ্ধাস্তী] কোন দৌষ নাই। কেবল প্রমাণের অভাব এবং ব্যবহাব অন্থসবণের 
অভাঁব। ভন্তসমূহ, স্তরের নিরৃতিত্ববপ- ইহা দিদ্ধ [ নিশ্চিত ] না হইলেও বস্ত্রের 
নিবৃত্তি ব্যবহাঁ দি হয বলিযা তাহারা [ বন্ধনিবৃত্তি ব্যবহাবের | অন্য নিমিতের 
[ কার্যভিন্ন ধ্রংসন্ববপ নিমিত্তেব ] অপেক্ষা! করিতে হইবে ॥৯৮॥ 


ভাৎপর্য £_ কার্ধকালে কাৰণে বোঁগ্যান্পলবিবশত কার্ধটি কাবণেব অভীবন্ব্প-- 
এই পক্ষ খণ্ডন কবিবাৰ জন্য নৈরারিক বলিতেছেন_এন প্রথমঃ।” এই প্রথম প্ষ অযুক্ত। 
কেন অযুক্ত? তাহাব উত্তবে বলিবাছেন-__“্উপনভ্যন্তে হি পটকাঁলে বেমাদষঃ” অর্থাৎ কার্ধ- 
কাঁলে নিতভাবে কাবণেব অন্গলকি হ্ষ না, যেহেতু ষখন বস্ত্র উৎপন্ন হয়, তখনও মাকু, তা, 
তত্তবার গ্রভৃতি কাব্ণগুলিকে দেখা যাঁব। কার্ধকাঁলে নিষতভাবে বদি কাবণ দেখা না যাইত, 
ভাহা হইলে না হয্‌-_বলা যাইত যে কার্য কাঁবণেব বিনাশক্বরূপ বা অভাবন্বরূপ। কিন্তু তাহা 
তোন্র। কার্ধকীলে কাঁবণেৰ উপলব্ধি হ্ব। 

নৈরারিকেব এই উক্তিৰ উত্তবে বৌদ্ধ বলিতেছেন-_-“ন তে তে ইতি চেৎ্” তাঁহাবা 
তাহাবা নয়! অর্থাৎ বৌদ্ধ বলিতেছেন দেখ! বস্ত্র উৎপতিকালে যে মীকু, কতা প্রভৃতি 
দেখা যায়, তাহাবা বস্ত্রেব উৎপত্তিব পূর্বে বস্তেব কাঁবণীভূত মাঁকু প্রভৃতি নয়া! অভিগ্রান্ন এই 
যে বৌদ্ধমতে বন্ত মীত্রই ক্ষণিক, এক ক্ষণেব অধিক কোন বন্তই থাকে না। তবে বে আমবা 
ভগতে পৃথিবী, জল প্রভৃতি বা ঘট, পট প্রভৃতি বস্তগুলিকে বহুনমণস্থায়ী বলিধা! মনে কৰি 
তাহা আমাদের ভ্রান্তি! একটি ঘট যেইক্ষণে উৎ্পন্ন হয়, সেইক্ষণেব পবক্ষণে সেই ঘট 
[গরমাগুপুঞ্জ ] থাকে না, কিন্ত পুর্বঘট বা পবমাধুপুঞ্জ গববর্তী একটি সদৃশ ঘট বা পরমাণু 
পু উৎপাদন করে, আবাঁব, নেই দ্বিতীষ ঘটাটি, পবন্ষধে আব একটি তথ্দদৃশ ঘট উৎপাদন 
কবে এইভাবে যে ঘটধাবা চলিতে থাকে তাঁহাকে সন্ততি বা সন্তান বলে। এই সন্ততির 
মধ্যে নানা ঘটব্যজিগুলি যে ভিন্ন ভিন্ন, তাহা সাদৃগ্তবশত বুঝা! যার না, এই জন্য এক ঘট 
বলিব৷ আমাদেব ভ্রান্তি হ্র। এই নকল সন্ততি ছুই প্রকাব--সৃণ সন্ততি এবং বিসদশ বন্ততি | 
একমটেব বিনাশগ্গণে আব এক ঘট, তাহাব বিনাশক্ষণে আব এক ঘট ব্যক্তি এইভাবে যেখানে 
ঘটবযতি পবস্পবা উৎপ্ধ হর, সেই দহতিকে সদৃশ সনততি বলে। আব যেখানে ঘটবযতিব 
বিনাশে ক্ষণে কপাল বাতি উৎপন্ন হর, কপাল ব্যক্তিব ধ্বংনের ক্ষণে, অন্য ঘট ব্যক্তি উৎপন্ন 
হয় ইত্যাদি পে বিসদৃশ ব্যক্তি পবষ্পবা উৎপন্ন হধ, তাহাকে বিদদৃশ সন্ভতি বনে। অবস্ঠ 
বৌদ্ধদতে ঘট, পট গ্রভৃতি অববী শ্বীকাব বৰা হনব না। কতকগুলি পবমাণু পুণ্তই ঘট, 
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পটাি পদার্থ, অবধ্বাঁতিবিক্ত অবয়বী স্বীকৃত নঘ। তথাপি এক পবমাধুপুঞ্ধ হইতে অগর 
পরমাণুপুঞ্জ উৎপন্ন হ্য ইহ! শ্বীকৃত। এবং পবমাণুও ক্ষণিক ইহা তীঁহাদেৰ অভিমত। এই 
জন্য বৌদ্ধমতে তত, বেমা, তন্তবাষ প্রভৃতি সবই ক্ষণিক বলিষা, বন্ত উৎপন্ন হইবাৰ পূর্বে ষে 
তন্ত, বেমা (মাকু ) গ্রভৃতি ছিল, বস্ত্রোৎ্পৃত্তিকালে সেই তত্ব, বে! প্রভৃতি থাকে না। তবে 
থে বস্ত্রোৎপত্তিকালে তন্ত, বেমা প্রভৃতি দেখা যায, তাঁহী পুর্ব তন্ত, বেমা প্রভৃতি হইতে ভিন্ন। 
অতএব কার্ষোৎপত্তিকালে কাবণেব উপলদ্ধি হয না বলিষাঁ, কার্ধকে কাবণেব বিনাশ বলা 
যাইতে কোন বাঁধক নাই-_ইহাই বৌদ্ধেব অভিপ্রাষ। ইহাঁৰ উত্ভবে নৈযায়িক বলিতেছেন 
পকিমন্ত্রপ্রমাণম্৮ অর্থাৎ বস্ত্োৎপত্তিব পূর্বকালীন বেমা প্রভৃতি হইতে বস্ত্রোৎপত্তিকালীন বেমা 
গ্রভৃতি যে ভিন্ন এই ভেদ বিষষে প্রমাণ কি? ইহাঁব উত্তবে বৌদ্ধ গ্রাতিবন্দি মুখে বলিতেছেন-_. 
“অভেদেইপি কিং প্রমাণমিতি চেৎ।” বস্তরোৎ্পত্িব পুর্বকালীন বেমা প্রভৃতি হইতে বন্ত্রোৎ- 
পত্তিকালীন বেমা প্রভৃতি অভিন্ন_ইহা! নৈয়াধিক বলেন ১ বৌদ্ধ জিজ্ঞাসা কবিতেছেন-- 
উহাদের অভেদ বিষয়েই বা প্রমাণ কি? গুর্বকালীন বেমা গ্রভূতি পববর্তীকীলেই বহিঘাছে 
পূর্বাপরকাঁলে উহাঁদেব অভেদ কোন্‌ প্রমাণের বাবা জানা যা ইহাই বৌদ্বেব জিঙ্ঞান্ত। ইহার 
উত্তবে নৈযাগ্রিক বলিতেছেন__“মা ভূৎ্ তাবৎ :***বিলয়াৎ।” অর্থাৎ নৈযাঁধিক বলিতেছেন 
কার্ধোৎপভিপূর্বকালীন বেম৷ প্রভৃতি হইতে কার্যোৎপত্তিকালীন বেমা। প্রভৃতিব অভেদ নাই 
থাকুক, তথাপি উহাদেব অভেদেব সন্দেহও হুইতে পাবে, কাঁবণ ভেদেব নিশ্চষ না হইলে 
অভেদেব সন্দেহ হওয়া অসম্ভব নষ। যদি পূর্বকালীন এবং পবকাঁলীন বেমা প্রভূতি অভিন্ন বলিষা 
সন্দেহ হ্য, তাহাহইলে বস্ত্রেব উৎপত্তিকাঁলে বস্ত্েব কাবণীভূত বেমা প্রভৃতিব উপলব্ধি হু না-- 
ইহা বল! যাইতে পাবে না। অভে্ সন্দেহে লৌকে সেই বেম। [ বস্ত্রোৎপত্ভিকালে বেমা] 
গ্রভৃতিকে বস্ত্রেব কাব্ণ বলিষাঁ মনে কবিতে পাঁবে। এপ মনে কবিলে আব বেমাদিব অন্প- 
লন্ধি হইবে না। স্থৃতরাং তোঁমবা [বৌদ্ধেবা] যে অন্ুপলদ্ধিব বলে কার্ধকে কাঁবণেব বিনাশন্বৰপ 
বলিতে চাহিষাছিলে__সেই অন্গপলব্ধিব ব্লিগ অর্থাৎ অদিদ্ধি হওযাঁয় কার্ধেব কাবণীভাবন্ববপত্ব 
অনিদ্ধ হইযা যায়। এখন দ্বিতীষ পক্ষেব দাবা অর্থাৎ কার্ধকে কাবণেব বিনাশ বলিয়া বাবহীৰ 
কবা হয, এই ব্যবহীবেব অন্গবোধে কার্ধেব কাবণবিনাশাত্মকত্ব খণ্ন কবিবাঁব জন্ত ব্যবহীবান্- 

বৌধবপ দ্বিতীয় পক্ষ খণ্ডন কবিতেছেন--৭্ন দ্বিতীয়ঃ""" ..ব্যবহবতি।” বস্ত্র উৎপন্ন হইযাঁছে 
--এই কথা বলিলে, কেহ তন্তমকল নষ্ট হইযা গিষাছে এইবপ ব্যবহীব কবে না! বলিয়া! উত্ত 
দ্বিতীষ পক্ষ যুক্তিযুক্ত নয। এখন বৌদ্ধ এগ ব্যবহাঁবাভাবেব একটি উপপতি কবিবাব জন্ত 
আশঙ্কা কবিতেছেন-_পটন্তানতিবেকাঁৎ * *অব্যবহাব ইতি চে” বৌদ্ধেব উক্ত 
আশঙ্কাৰ অভিপ্রায এই--তন্তদকল হইতে অতিবিক্ত অব্যবিবপ বস্ত্র নাই, উত্পন্ন তন্তমমূহই 
বস্ত্র বলিষা জাত হইখ! থাকে । স্ৃতবাং তন্ত হইতে বস্ত্র ভিন্ন নয। পুর্বওত্মকল বিনষ্ট 
হইয়া পববর্তা তত্বসকল উৎপাদন কবে। কিন্তু সেই পূর্বাপব তন্বগুলিৰ মধ্যে অত্যন্ত সাদৃ্ঠ 
থাঁকাধ, তাহাদেব ভেদজ্ঞান হয না। ভেদজ্ঞান না হওষাষ। পববর্তী তত্বপুলি যে পূর্বতন্ত জন্য 
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ভাহা জানা যার না, উহা জানা না যাওযাষ পববর্তী ভনতগুলি যাহা বন্ত বলিযা ব্যবহৃত হয়, 
তাহাতে বিনাশেব [ কাঁবধেব বিনাশেব ] ব্যবহার হয না। আসলে বন্থাদিকার্য তন 
্রভৃতি কাবণেব বিনাশসববগ, কিন্তু তাহাতে বিনাশ ব্যবহাঁব না হওযাঁব প্রতি উক্ত যুক্তি 
আছে। ইহাব উত্তবে নৈযারিক বলিতেছেন_“ন তহি ব্যবহাববলমগি*। অর্থাৎ কার্ধে 
কাবণের বিনাশ ব্যবহাব না হও্ঘাব প্রতি তোমবা হে যুক্তি দেখাইিলে, সেই ঘুক্তি অনসাবে 
উক্ত বাবহাব হয় নাঁ_ইহাই তোমাঁদেৰ কথা হইতে পাঁওযা৷ গেল। ভাহা হইলে উক্ত ব্যবহার 
যখন হব না-তখন ব্যবহাববল অর্থাৎ ব্যবহাবেব অন্ুবোঁধও টিকিল না। স্থতবাঁং ব্যবহাঁবেব 
অন্ুবোধবশত আঁ কার্ধেব কাবণীভাবস্ববপত্ সিদ্ধ হইল না। ইহাঁব উত্তবে বৌদ্ধ বলিতেছেন 
“বিসভাগস্ততৌ তাবদ্‌ ব্যবহাববন্মমন্তীতি চেৎ।” অর্থাৎ যেখানে তন্তসমূহ হইতে তত্তসমূহ 
উৎপন্ন হয়, মেখানে, নেই সৃশসন্ততিতে সাদৃবশত বিনাশ ব্যবহাব না হইলেও যেখানে 
বন্ত হইতে তন্তদকল উৎপন্ন হয, সেখানে সেই বিদদৃশসন্ততিতে উৎপর তত্ততে “বস্ত্র ন্ট হইযা 
গিথাছে" এইবপ বিনাশ ব্যবহাব হইযা খাঁকে। সেই বিসদৃশসস্ততিদৃষ্টাত্তে সদৃশসন্থতিতে 
কাবণেব বিনাশ অনুমিত হুইবে। স্থৃতবাং আঁমাঁদেব [ বৌদ্ধেব ] ব্যবহাববল বিলীন হইতে 
পাবে না। ইহা উত্তবে নৈয়াধিক বলিতেছেন_-“নৈতদেবম্‌, না। এইবপ হইতে পাঁবে 
না। কেন হইতে পাবে না? এই প্রশ্নেব উত্তবে বলিয়াছেন প্যদি ছি তত্তমালৈব'".**পটঃ 
গ্রাক্‌।* অর্থাৎ তোমবা! যে বিসদৃশসন্ততিতে বস্ত্র হইতে তন্তসকলেব উৎপত্তি কথা বলিযাছ, 
নেখানে তত্বগুলি যদি বস্তের নিবৃত্তি[ অভাব] স্বরূপ হয়, তাহা হইলে দেই তন্ধতে আশ্রিত 
বস্ত্র বা ততবাত্মক বন্ধ কিবপে পূর্বে ছিল। অভিপ্রায় এই ষে ন্যাধমতে বন্্ তন্ধতে আশ্রিত, 
আর বৌদ্ধমতে বন্ত তনবষরূপ | এখন বৌদ্ধ বস্তের নিৰৃততি বা ধ্বংস ভন্তসমূহস্বরপ-_ইহা 
বিসদৃশগন্ততিতে দেখাইযাছেন। এখন বন্তেব ধ্ৰংস যদি ভন্বস্ববপ হ্য, তাহা! হইলে সেই 
ধংসেব পূর্বে কিরপে সেই বন্র তন্ততে ছিল? নৈষায়িক ইহা নিজতাহুসাবে বৌদ্ধকে প্রশ্ন 
কৰিয়াছেন--“তদাশ্যঃ* কথায়। আঁব বৌন্ধ মতানুসাবে বৌদ্বকে প্রশ্ন কবিষাছেন_. 
'াত্বকো বা” অর্থাৎ বন্্ তত্বসববপ--ইহা বৌদ্ধ ্বীকাব কবেন। এখন বন্ত্ে ধ্বংস যদি 
তবরপ বলা হব, তাহা হইলে ধ্রংসেব পূর্বে সেই বন্ত কিবপে তন্থ স্ববগ হইবে? মোট কথ! 
বৌদ্বের উদ্ত বাক্যে বিবোধ হইতেছে_কাবণ তত্থাত্রিত যে বন্্ সেই বস্েব ধ্বংস 
তন্ত হইব, বন নিজেব ধ্বংপে থাকে-ইহাই দঁডায়। ইহা বিরুদ্ধ। অথব! বৌদ্ধ 
মতাহাবে যে বস্ত্র তত্তম্বষপ, সেই বন্ত্েব ধ্বংস আবাব কিবপে ভন্তম্ববপ হইবে। 
গরতিযোগী এবং তাহাব ধংস এক হয় নাঁইহা৷ পূর্বে বলা হইযাছে। স্ৃতবাং বৌদ্েব 
ই, উড অনৌতিক। ইহা উবে বৌ পবা বলিভেছেন- নৈবদাবিভি 

1 অর্থাৎ ব্ত্বরপ ভন্তপমূহ ভিন্ন এবং বন্তেব ধ্বংসাত্মক তত্তসমূহ ভিন পূর্বে 
উনি ভ ্াকাবে গ্রভীত হইগাছিন, সেই সকব ভন্ক নষ্ট হইবা অন্ভন্তামূহ 
পদ হ-সেই তনতগুনি বন্ধের ধ্বংস। কুতবাং বব গ্রতিযোণি স্বরূপ তন্ধ, এবং 


তর 
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তাহাব ধ্বংসবপ তত্ত ভিন্ন হুওযাঁষ নৈষাধিকেব আক্ফালন বৃথ]। ইহাব উত্তবে 
-নৈষায়িক বলিতেছেন_“ন তাবজ্াতিক্কতম্‌,*******ইতবেতবাশ্রত্বম্1” অর্থাৎ বন্বরূপ 
ুর্বতন্তসমূহ ভিন্ন এবং বন্্রধবংসরূপ পববর্তী তন্তদমূহ ভিন্ন বলিয়া যে তোমব| প্রতি- 
গাঁদন করিতেছ, এ ভেদ কি জাতিকৃত অর্থাৎ পুর্বতন্তমমূহ হইতে পববর্তা তন্তগুলি 
বিজাতীঘ অথবা বাক্তিক্ত-_পূর্বতন্ত ব্যক্তিদযূহ হইতে পববর্তাঁ তন্তব্যভিসমূহ ভিন্ন 
জাতির্ূতভেদ যদি বল, তাহা ঠিক হইবে না--কাঁবণ সেইরূপ উপলব্ধি হয না, পুর্বতত্বস্থিত 
ও পরতত্তস্থিত জাতি ভের উপলব্ধি হয় না। আঁব ব্যক্তিব ভেদ অর্থাৎ পূর্বক্ষণে যে তন্ত 
ছিন পবক্ষণে গে তন্ত থাকে না, কিন্ত তাহা ভিন্ন তন্ত। এইরূপ ভেদ এখনও সিদ্ধ হু 
নাই। পূর্বকাল ও উত্তবকালবততাঁ তন্ত বা বাজারি যে ভিন্ন ভিন্ন ইহা বৌদ্ধ সাধন কবিতে 
চেষ্টা কবিতেছেন। তাহা! এখনও সিদ্ধ হয় নাই। অতএব অদিদ্ধ ভোদাবা কিৰপে 
কার্ধকে কাবণাভাব বলিয়া প্রতিপাদন করিবেন। যদিও জাতিৰ ভেদ ব্যক্তিভেদকৃত, 
ব্যক্তিব ভে? দ্বাবা জাতির ভেদ প্রতিপাদিত হইতে পাবে, তথাপি বুঝাইবাব স্থবিধাব 
জন্ত পৃথকভাবে জাতিব ভেদেব কথা বলা হইযাছে। যাহা হউক জাতিভেদ বা ব্যক্তিভেদ 
জনিত পূর্বাপৰ তন্তমালাব [ তন্বসমূহেব ] ভেদ দিদ্ধ হথ নাঁ_ইহা। নৈধাঁধিকেব বক্তব্য । 
আব যদি বৌদ্ধ ইহা হইতেই অর্থাৎ তন্তব বন্ত্ীভাব্ন্ববপত্ব হইতেই পূর্বাপবতন্তব্যক্তিব 
ভেদ সিদ্ধ হয় _-এই কথা বলেন তাহ! হইলে অস্ঠোহস্তাশ্রষ দোষ হইবে। তন্ত ব্যক্তিগুলি 
[ভিন্ন ভিন্ন বলিধা, তন্তসমূহ বশ্বনিবৃতিষ্ববপ, আব তন্তসমূহ বন্ত্রনিবৃতিত্বপ বলিধা ভন্ত 
্যক্তিগুলি ভিন্ন ভিনন-_এইভাবে অন্যোইস্তাশয় দোষের আপত্তি হইবে । ইহাঁৰ উপব বৌদ্ধ 
ব্লিতেছেন--“তথাপি যদ্ধোবং *** “ইতি চেৎ।» অর্থাৎ অস্োইন্তার্িষদৌষ হয় বলিষা 
বস্ত্র স্ব নিশ্চয় না হইলেও পব্বর্তা তন্বগুলি পুর্বতন্তমমূহেব অভাব স্ববপ বা কাধ, 
কাবণেব অভাব ন্বব্প হইলে দোষ কি? ইহাঁব উত্তবে নৈধাগ্িক বলিতেছেন--“ন কশ্চিৎ 
*+*০৭০ নিমিতান্তবাঁপেগপাৎ্” কোন দোষ নাই! কোন দৌষ নাই-নৈযাধিকে 
এই উক্তিৰ অভিপ্রীঘ এই যে-কোন কিছু প্রতিপাগ্ঠ বস্ত সিদ্ধ হইলে, তাঁবপব তাহাব 
গুণ-বৌষু বিচার। বস্ত বাধর্মী সিদ্ধ না হইলে, দোষেব বা গুণেব কথা উঠিতে গাবে ন1। 
গেইজন্য বলিযাঁছেন--«কেবলং প্রমাণাভাবঃ ব্যবহাবানন্থবৌধণ্চ” অর্থাৎ পববর্তী তন্বগুলি 
ুর্বভন্তসমূহেৰ অভাব-_বা! কার্ধ, কাবণেব অভাব--এই বিষষে কোন প্রমাণ নাই এবং 
পববর্তাঁ তন্তসমূহ পূর্ববর্তী তন্তসমূহেব অভাব__এইৰপ ব্যবহাবও হয না। আব 
তন্তমূহ বস্ত্েব অভাব স্বরূপ--ইহা গিদ্ধ না হইলেও [নিশ্ষ না হইলেও ] বসতে 
অভাব্বে ব্যবহাঁৰ লোকে দিদ্ধ হইবা থাকে অর্থাৎ লোকে তন্তকে বস্ত্রেব অভাব 
ব্লিষা নিশ্চম না কবিলেও বজ্ত্রেৰ অভাব ব্যবহাব কবিষা থাকে, সতবাং বস্ত্রে 
অভাব ব্যবহাবের প্রতি অন্ত কোন নিমিভেব ' অন্ুপন্ধান কবিতে হুইবে। কার্যমান্রই 
কারণে ধ্বংম ইহা! বলিলে চলিবে না, কার্য হইতে “অতিবিভ্ত ধ্বংস স্বীকাঁব কবিতে 
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হইবে। নতুবা বনু তন্তব ধ্বংস ইহা না জান! সত্বেও লোকেব বন্তাভাবেব ব্যবহাঁব কিরূপে 
হয়? যাহা ব্যতীত যাহা হয়, তাহা তাহার কাঁবণ নর়। গর্দভ ব্যতীত ঘট হয় বলিযা 
গার্ভি ঘটেব কাঁবণ নয়। এইবূপ বন্ত্র ভন্তনিবৃতিতবরূপ ইহা না জীনিলেও বা বন্ত্র তত্তনিবৃত্তি” 
স্ববপ না হইলেও যখন বস্্াভাবেব ব্যব্হাৰ হয, তখন বস্্ীভাবেব ব্যবহাঁবেব প্রতি তন্তর 
কার্য বা বস্ত্র কার্য [ বৌদ্ধমতে বন্ত্র তন্তম্বৰপ বলিনা বস্ত্েব ধ্বংস বা তত্তব ধ্বংস তন্তর 
বা বস্ত্র কার্য] হইতে অতিবিক্ত ধ্বংস স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ কার্ধমাত্রই 
কাবণেব ধ্বংস ইহা সিদ্ধ হইবে না ॥ ৯৮1 


অপি চ তন্তবিনাশঃ সামাস্যতন্তন্তবির্হম্ভাবো বা স্যাণ্ 
তদ্বিপরীতো া। আগতে কথং তন্ুত্তরঘ, ন হি সামান্যতো 
নীলমনীলবিরুত্বঙ্কভাবমবীলান্তরমূ 1 দ্বিতীয়ে কথং তদ্দিরোধী, 
ন হি নীলং সামান্যতোইপি নীলান্তরবিরোধি। হিশেষমাত্র 
এনায়ং হিরো ইতি দে তৎ কিং সামান্যতোহনুভয়ঙ্গভাব এব 
বিনাশঃ| ওমিতি ক্রবতোহখ্মতরমুপাদায় বিনাশব্যবহান্রানু- 
পপত্তিঃ। সামান্যস্বালীকত্বাৎ তত্র ঘিরোবোহপি কিং করিয্য- 
তীতি ঢেণ্ড বিলীনমিদানীং বিক্ুদ্মাঁধ্যাসেন ভেদপ্রত্যাশয়া, 
তম্য তদান্রয়তাং ॥৯১৯| 


অনুবাদ ৮_-আরও কথা এই যে-_তন্তর বিনাশ সামান্ভাবে [তত্তবিনাশত 
বপে ] তন্তব অন্ঠোইন্াভাবন্বভাঁব অথব। তাঁহার বিপরীত অর্থাৎ তন্তসাঁমান্ত হইতে 
অভিন্ন। প্রথমে [ তন্তব বিনাশ ] কিবপে অন্য তন্ত হইবে । যেহেতু সামান্ভীবে 
অনীলের বিরুদ্ধত্ভভাঁব নীল অন্ত অনীলম্ববপ হয না। দ্বিতীষপক্ষে [ তন্তর বিনাশ] 
কিবপে সেই তন্তব বিরোধী হইবে। যেহেতু সামান্যভাঁবে নীল অন্য নীলের 
বিরোধী হয না। [ পূর্বপক্ষ ] বিশেষমাত্রকে আশ্রষ করিয়া এই বিরোধ । [ উত্তর ] 
তাহা হইলে কি বিনাশ সামান্ভাবে বিবৌধ ও অবিরোধ এই উভযভিন্ন স্বভাব। 
ই-_এইবপ বলিলে-_অন্যতর তন্তকে গ্রহণ কবিষা [ অনুগ্তভাবে ] তন্ত বিনাশ 
ব্যবহাবের অনুপপত্তি হইবে। [[পূর্বপক্ষ] সামান্য পদার্থ অলীক বলিযা সেই 
তত্তবিনাশাদিস্থলে বিরোধ কি করিবে। [উত্তর] তাহা হইলে বিরুদ্ধধর্মের 
অধ্যাসবশত ভেদের প্রত্যাশা এখন বিলীন হইযা৷ গেল, কারণ ভেদ, বিরুদ্ধ ধর্মের 
অধীন ॥৯৯] 


৩০৮ আত্মতত্ব-বিবেক 


তাঁগুপর্য ৪_-ভাবপদার্থের বিনাশ ভাবপদার্থের কার্যই-_বৌদ্ধেব এই মত নৈয়ারিক 
খণ্ডন করিয়া আপিয়াছেন! এখন অন্ভাবে তাহা খণ্ডন করিবার জন্য বলিতেছেন--"অপি 
চ ততন্তবিনাশঃ** “'নীলাভ্তরবিবোধি 1” বৌদ্ধ যে বলেন বন্ত্র তন্তসমূহ ব্যতীত আর কিছুই 
নয় এবং সেই বন্ত্রূপ তত্তসমূহ পুর্বতত্তসমূহের বিনাশস্বব্প। এখন জিজ্ঞান্ত--এই যে তত্র 
বিনাশ তাহা কি সামান্যভাবে অর্থাৎ তত্তত্ববপে তন্তব অভাব [বিনাশ বা অন্োইন্তাভাব] স্বরূপ 
অথব| তাহার বিপবীত অর্থাৎ তন্তসামান্ত হইতে অভিন্ন। যদ্দি প্রথমপক্ষ স্বীকার করা হয় 
অর্থা্থ তন্তব বিনাশ সামান্তভাঁবে তন্তত্বাবচ্ছিন্নেৰ অভাবস্বরপ--বিনাশস্বরূপ বা তত্বত্বাবচ্ছিন্ন 
হইতে ভিন্ন হয়, তাহা! হইলে তাহা অন্য তন্ত কিপ্পপে হইবে । বৌদ্ধ গববর্তাঁ তন্তসমূহকে 
পুর্বতন্তব বিনা স্বীকাঁৰ কবেন। এখন তন্বব বিনাশ সামাগ্ভভাবে তত্তত্বাবচ্ছি্ন ভির্ন হইলে 
তন্তর বিনাশ আব অন্ত তন্ত হইতে পাবে না। কারণ-_সাঁমান্যভাবে যাহা যাহাঁব বিকদ্ধ 
তাহা তাহাব অন্য বিশেষন্বরূপ হয় না। যেগন--সামান্তভাবে নীল অনীলেব বিকদ্বন্বভাব 
বলিয়া নেই নীল কখনও অন্ত বিশেষ অনীলম্বরূপ হয় না। এইভাবে তত্র বিনাশ যদি 
সামান্তভাবে তত্তর বিরুদ্ধ স্বভাব হয়, তাহা হইলে সেই তন্তবিনাঁশ কখনও অন্য বিশেষ ভ্ত- 
স্বরূপ হইতে পাবে না। আব যদি দ্বিতীয়পক্ষ স্বীকাব কর! হ্য় অর্থাৎ তন্তব বিনাশ, সামান্ 
ভাবে তন্তর অভাবশ্বরূপ হইতে বিপবীত অর্থাৎ তন্ত হইতে অভিন্ন--ইহী স্বীকার করা হয়, 
তাহা হইলে সেই তন্তবিনাশ তন্তব বিরোধী কেন হইবে, বিবোধী হইতে পারে না! যেমন 
নীলত্বরূপ-দাধান্বিণিষ্ট নীল, সামান্তভাবে অন্য নীলেব বিবোধী হয নাঁ। অর্থাৎ নীলত্বধর্ম- 
বিশিষ্ট নীল-নীল সামান্ত হইতে ভিন্ন হয় না । এইকপ ভন্তসামান্ত হইতে অভিন্ন তন্তবিনাখ 
কখনও তত্তসামান্ত হইতে ভিন্ন হইতে পাবে না। নৈয়ায়িকেব এই সকল উক্তিব উত্তরে বৌদ্ধ 
বলিতেছেন--"বিশেষমাত্র এবায়ং বিরোধ ইতি চেৎ।” অর্থাৎ তন্তত্ববপে সামান্থভাবে তন্ত- 
বিনাঁশের সহিত তত্ত সামান্ডের বা তন্তজাতীয়েব বিবোধ-_ইহা আমবা [ বৌদ্ধেরা ] বলি 
না। কিন্তু তন্তবিশেষেব সহিত তন্তবিনাশের বিবোধ। পূর্ববর্তী যে বিশেষ বিশেষ তন্ত, 
তাহার কার্ধপ যে তত্তবিনাশ, তাহা সেই পূর্বব্তাঁ বিশেষ তত্র সহিত বিরুদ্, সাঁমাগ্ভাবে 
তত্তজাতীয়ের সহিত বিকদ্ধ নয়। ইহাই আমবা বলিব। ইহাঁব উত্তরে নৈয়ায়িক 
বলিতেছেন--"তৎ কিং" ****এব বিনাশঃ1” অর্থাৎ বিশেবকে অব্লঙ্থন করিয়। যদি বিবোধের 
কথা বৌদ্ধ বলেন, তাহা হইলে তন্তর বিনাশ কি সামান্তভাবে তন্তজাতীয়েব সহিত বিরুদ্ধও 
নয এবং অবিকদ্ধও নয়, অর্থাৎ তন্তজাতীয় হইতে অন্ভয়ন্বরূপ বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ উভযভি্ব্বর্ূগ 
ইহাই জিজ্ঞান্ত! ইহাতে যদি বৌদ্ধ বলেন, হা উহা অন্তয়ম্বভাব বলিব | তাহাব উত্তবে 
নৈম্নািক বলিয়াছেন--“ওমিতি ক্রবতোইন্ততবমূ.*..."অন্পপতভিঃ।” অর্থাৎ তন্তজাতীয়ের 
সহিত তত্তবিনাশের বিরোধ এবং অবিবোধ--কোনটা নাই শ্বীকার কবিলে--তন্ত ও ভন্ত- 
বিনাশের অন্যতব যে তন্ত তাহাকে অবলম্বন কবিয়া বৌদ্ধের পক্ষে অন্থগতভাঁবে তন্তবিনাঁশে 
ব্যবহাবের অঙ্গপপত্তি হইবে । অভিপ্রায় এই যে--অনুগত ব্যবহাবের প্রতি বর্বত্র সামন্তি 


প্রথমপরিচ্ছেদ-ক্ষণভবাঁদ ৩৬০৯ 


ধর্ম কাবণ হইয়া থাকে। , ষেমন এই মান্য, এ মানুষ, সে মান--এইভাবে অঙ্গ মস্ত 
ব্যবহারে প্রতি মনুসততব সামান্াটি কাবণ। এইভাবে এই তত্তবিনাশ, এ তন্তবিনাশ এইরূপ 
অনুগত বিনাশ ব্যবহাবে প্রতি তন্তবিনাশত্রপ অনুগত ধর্মটি কাবণ বলিতে হইবে! 
বৌদ্ধ তন্ত্কে তন্তবিনাশ বলিয়া ব্যবহাব কবেন। তীহাঁবা বলেন পরবর্তাঁ ন্ পু্বতন্তব 
বিনাশ, আবাব দেই পূর্বভন্ত তাহীৰ পূর্ববর্তী তন্তর বিনাশ। এখন ধদি তন্তপামান্য ও 
তন্তবিনাশের সহিত বিবোধ ও অবিবোধ না থাকে, তাহা হইলে কৌন তন্তকে গ্রহণ কবিলে, 
তাহাতে অন্গগত তন্তবিনাশের ব্যবহাৰ হইতে পাঁবিবে না। কাবণ তত্তবিনাশের সহিত 
তত্তব বিরোধ না থাকায় কোনস্থলে তত্ততে তন্তব বিনাশ ব্যবহার হইলেও আবাব অবিরোধ না 
থাকাক তন্ততে তন্তববিনাশ ব্যবহাবেব বাঁধা ঘটিবে। ফলত সামান্তভাবে তন্ত অবলম্বনে 
বৌদ্ধদেব যে অনুগত ত্তবিনাশ ব্যবহাঁব, তাহা, আর ঘর! উঠিবে না৷ ইহাঁব উপব বৌদ্ধ 
একটি আশিঙ্কা করিয়৷ বলিতেছেন-_“সামান্তস্ত”, ইতি চেৎ।” অর্থাৎ সামান্ত পদার্থ 
অলীক। বৌদ্ধমতে নীলত্বাদি সামান্ত বা ঘটত্বাদি সামান্ত বা জাতি অস্বীকৃত। তাঁহাদের 
মতে নীলত্বটি অনীনব্যবৃত্তি, এইবূপ ঘটত্ব অথটব্যাবৃতি। ঝ্যাবৃত্তি মানে অভাব। অভাব 
পদার্থ বৌদ্ধমতে অলীক-_ইহা বলা হইঘ়াছে। স্তরাং সামান্ পদার্থ অলীক। অনীক 
কাহাবও বিবোধী হয় না! অতএব তত্ত্ব সামান্য অলীক বলিয়া তন্তবিনাশেব সহিত বিরোধ 
নাই। তাহা হুইলে বিরোধ এবং অবিবোধের কোন প্রশ্নই উঠে না। ইহাঁব উত্তরে 
নৈয়ািক বলিতেছেন-“বিলীনমিদানীং . ...তদাশররত্বাৎ।” তোমবা [বৌদ্ধেবা] যে 
বিরুতধধর্মেব অধ্যাস ছারা বীজাদি ভাবব্্তব ভেদ সাধন কব, এখন সামান্য পদীরঘ স্বীকার না 
কবিলে, সেই ভেদ সাধনেব আশা তোমাদের নষ্ট হইয়া গেল। বৌদ্ধ বলেন গুর্বতন্ত হইতে 
তাহার পরবর্তা তন্ত ভিন্ন। এক বন্ত অনেকক্ষণ থাকিতে পাবে না। কারণ এক তন্ত যদি 
অনেকক্ষণ থাকে, তাহা হইলে যে তত্ত হইতে বস্ত্র যখন উৎপন্ন হইল, তাহাব পূর্ব পূর্বক্ষণে যদি 
সেই ভন্ত থাকিত, তবে পূর্ব পর্বক্ষণেই বা কেন এ তন্ত হইতে বন্ধ উৎপন হয নাই। খরস্থায়ী 
তসতর প্রথমক্ষণে [ যে ক্ষণে তত্ত উৎপন্ন হয় ] বন্তোৎ্পাঁদন সামর্থ ছিল কিনা। যদি ছিল ব্লা 
হয়, তাহা হইলে যাহা সামর্থাযুক্ত তাহা তো কার্ষোৎপাঁদনে বিল কবে না। সতবাং পূর্বে 
এ তন্ত কেন বন্ত্র উৎপাদন কবে নাই। আব যদি ুথমক্ষণে এ তন্তব অসামর্ঘ্য ছিল বল হয়, 
তাহা হইলে, পবেও উহ বস্ত্র উৎপাদন কবিতে পাবে না। কাবণ যাহা অসমর্থ তাহা কখনও 
কাধ কবিতে পাবে না। আর এ তত্ততে পুর্বে অসামর্থ্য ছিল, পরে সামর্ঘয হইল-_ ইহা বলা 
যায়না কাবণ সামর্থ্য ও অপাধর্থ ইহারা বিকদ্ধর্ম বলিগা এক বস্তুতে থাকিতে পাবে না। 
এই সামধ্য ও অসামধ্যরপ বিরুদ্ধ ধর্ম একস্থানে থাকিতে পারে না বলিয়া পুর্ব তত্ত যাহা! 
অলমর্থ, তাহা হইতে সমর্থ পববর্তা তত্ত ভিনর-_ইহা স্বীকাব কৰিতে হইবে। এইভাবে বৌদ্ধ 
বিদ্ধ ধর্মেব অধ্যাস (আরোপ) দ্বাবা বন্তব ভেদ সাধন করেন। এখন নৈয়ারিক বলিতেছেন 
বৌদ্ধ যদি সীযান্ত পদার্থ ্বীকাব না করেন, তাহা হইলে বিরুদ্ধ ধর্মেব অধ্যাসের শঙ্কা উঠিতে 
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গাঁবে না। যেমন গকতে গোত্ব থাকে, অশ্বত্ব থাকে না, কাৰণ গোঁতু ও অশ্বত্বরূপ সামান্ত 
ধর্মদ্বয় বিরুদ্ধ! বিরুদ্ধ বলয়! গৌত্বেব আশ্রষ গরু হইতে অশ্বত্বেব আশ্রয় ভিন্ন। এখন 
সামান্তকে অলীক বলিলে সাম্র্থা এবং অসামর্ঘ্য অথবা! কুর্বন্পত্ব, অকুর্বন্রপত্ব ] ধর্মঘরও 
অলীক হইয়া যাওয়ায়, অলীকেব সহিত কাহাবও বিবোধ হয় না বলিয়া, বিরুদ্ধ ধর্মেব অব্যাস- 
দ্বাবা আব বৌদ্ধ বন্তব ভেদ সাধন কবিতে পাবিবেন না। বৌদ্ধেব সেই আঁশ! নষ্ট হইয়া 
গেল। কেন ভেদ সিদ্ধ হইবে না? তাহাব উত্তবে নৈয়া়িক বলিয়াছেন-_“তন্ত তদধীনত্বাৎ 1” 
তশ্য-ভেদের। তদধীনত্বাৎ-্বিরুদ্ধ ধর্মাধ্যাসেব অধীন বা সামান্য ধর্ষেব অধীন বলিয়া। 
সামান্য ধর্ম সিদ্ধ হইলে পবস্পব বিরুদ্ধ সামান্য ধর্ষেব অধ্যাস সিদ্ধ হয। এ অধ্যাস সিদ্ধ 
হইলে ভেদ পিদ্ধ হয়। সামান্তকে অলীক বলিলে ভেদেব বিলয় হুইফ্জা যাইবে। ইহাই 
নৈম়াধিকেব বক্তব্য ॥৯৯॥ 

নহ্বতিনিক্তাভাবপক্ষে যথা পটঃ পটান্তরাভাববাং্ড 
তজাতীয়ঞ্ঞ, অভাঘে! ঘা পটবিরোধী পটান্তরসহব্বতিষ্ঞেতি ন 
কম্ছিদ্বিরোধঃ, তথা কার্যাভাবপক্ষেইপি ভবিষ্তীতি। নৈত- 
দবমৃ। প্রতিযোগিনা হি তাদাত্্যসংসর্শিকজাতীয়ানি নেষ্যন্ত, 
অপ্রতিযো গিতবপ্রসঙ্গা্ ভিন্নকালডা্ড সামান্যতো৷ বিরুদ্ধ ঘম- 
সংসর্গান্গ | অপ্রতিযোণিনা তু সংসগে কো দোষঃ। ন হি 
ভেদবিজাতীয়দককাল্রতাঃ সংসর্সবিরোধিন্যঃ তাদাত্্যং হি 
সংসগিছে বিক্ষদ্ধং হিরোধিদ্বং চ, তে ঢ নেস্যেতে এব ॥১০০| 

অনুবাদ :_ পূর্বপক্ষ ] আচ্ছা! অভাব অতিরিক্ত [ প্রতিযোগী হইতে 
বা অধিকবণ হইতে অতিরিক্ত ] এই মতে যেমন একটি বস্ত্র অপর বস্ত্রের ভেদবান্‌ 
হয় এবং বস্ত্র জাতীন্ন হয, অথবা অভাব [ একটি বস্ত্রের অভাব ] বস্ত্রের বিরোধী 
এবং অন্ত বস্ত্রের সমানাধিকরণ হয বলিয়! কোন বিরোধ হয না, সেইবপ কার্ধই 
অভাব--এই মতেও [ অবিরোধ ] হইবে। [উত্তর] না। ইহা! এইবপ নষ। 
যেহেতু গ্রতিষোগীর সহিত [ অভাবেব ] ত দাত্মা, সংসর্গ এবং একজাতীষন্ব স্বীকার 
করা হয না। এপ স্বীকাঁৰ করিলে অভাবের প্রতিযোগীর অগ্রতিযোগিত্বগ্রস্গ 
হইয়! বাধ । আব তাছাড়া প্রতিযোগী এবং অভাব ভিন্নকালীন এবং সামান্যতাবে 
প্রতিযোগী ও তাহাব অভাবে বিরুদ্ধ ধর্মের সংসর্গ থাঁকে। অপ্রতিযোগ্ীব সহিত 
[ অভাবের | সংসর্গ থাকিলে দোষ কি। যেহেতু ভেদ বৈজীত্য ও এককালতা 
[ বিজীতীয়তা ভেদ ও এককালীনতা৷ ] সংসর্সের বিরোধী নয! কিন্তু তাদাত্মা 
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সংসগিত্বের প্রতি বিকদ্ধ এবং বিরোধিত্বও সংসগ্িত্বেৰ প্রতি বিকদ্ধ। সেই তাদাজ্ম 
এবং বিরোধিত্ব [পট ও পটাস্তরাঁভাব] আমবা [ নৈষারিক ] স্বীকার করি 
না ॥১০০॥ 

তাশুপর্য এখন বৌদ্ধ, কার্কে বিনাশ স্বীকাব কবিলেও তাহাদেব মতে বিবোধ 
হইবে না ইহা দেখাইবাব জন্য আশঙ্কা কবিতেছেন-_প্নন্থতিবিক্তাভাবপক্ষে ভবিষ্যতীতি।” 
অর্থাৎ 'নযাঁধিকেবা একটি বস্ত্র অন্ বস্ত্েব অভাব [ ভেদ ] শ্বীকীব কবেন, অথচ সেই একটি 
স্ব বন্তজাতীয় ইহাও শ্বীকাব কবেন। ভাহা হইলে দেখা! যাইতেছে একটি বস্ত্র বন্তসামান্য 
হইযাও অন্ত বন্তেব অভাববান্‌ হইতে পাবে, ইহাতে কোন বিবোধ নাই বলিবা নৈরায়িক 
বলেন। অথচ নৈয়াধিক অভাঁবকে প্রতিযোগী হইতে বা অধিকব্ণ হইতে ভিন্ন স্বীকাৰ 
কবেন। এইৰপ অভাব অর্থাৎ বস্ত্েব [ বন্তাদিব ] অভাবও বস্ত্র বিবোধী। আবাব অপব 
বন্ত্রেব সহবৃত্তি। যেমন একটি বস্ত্রেব অভাব--সেই বস্ত্েব বিবৌধী। যে তন্তুতে যে বস্ত্েব 
অভাব আছে, নেই তন্ততে সেই বস্ত্র থাকিতে পাঁবে না__এইজন্য বন্ত্েব অভাব বস্ত্রেব বিবোধী 
হইল। আবাব অপব বস্ত্রেব সহ্বৃত্তি সমানাধিকবণ। যে তন্ততে যে বস্ত্েব অভাব আছে, নেই 
তন্ততে অন্য বস্ত্র থাকে। অতএব অতিিক্তাভাববাদী নৈয়ার়িকেব মতে বেযন ভাব ও 
অভাবেব এইভাবে বিবোধ হুৰ না, সেইভাবে কার্ধই অভাব এইবগ মতাঁবলম্বী আমাদের 
[ বৌদ্ধদ্েব ] মতেও একটি তত্ত অপব পূর্বতত্তব অভাব [বিনাশ ] হইবে, আবাঁব তন্তগাতীয়ও 
হইবে--ইহাতে কোন বিবোধ নাই__ইহাই বৌদ্ধেব বন্তব্য। ইহাব উত্তবে নৈবায়িক 
বলিতেছেন পনৈতদেবং, **. তে চ নেস্তেতে এব।” অর্থাৎ তোমাঁদেব [ বৌদ্ধদেব ] উত্ত 
যুক্তি সমীচীন নয। কাঁবণ, প্রতিষোগীব সহিত অভাবেব তাদাত্য, বা প্রতিযোগীব সন্ন্ধ 
যেখানে আছে, সেখানে তাহাব অভাব আছে, বা প্রতিষোগীব সহিত অভাবেব এক জাতীযত্ব 
এইসব আমবা [ নৈয়াগিকেবা ] স্বীকাৰ কবি না। বৌদ্ধ--বিনাশ বা! প্রতিযোগী অভাবের 
সহিত গ্রতিযোগীব তাদাত্ম স্বীকাৰ কবেন, প্রতিযোগীর সহিত তাহাব অভাঁবেৰ সন্ন্ধ 
স্বীকাব কবেন, যেমন--তন্তব ধ্বংসরূপ বস্ত্রেব সম্বন্ধ যেখানে থাকে, সেখানে তন্তব অভাব 
[ পূর্ধতন্তব অভাব ] থাকে-_ইহাঁও তাঁহাবা মানেন; আবাব অভাবেব সহিত গ্রতিযোগীব 
একজাতীযত্ব স্বীকাৰ কবেন। যেমন তন্তব বিনাশও তন্ত [ ততৃস্তব ] বলির গ্রতিযোগীও 
তন্ত এবং গ্রতিষোগীব বিনাশও তন্ত। অতএব প্রতিযোগী এবং তাহাব অভাঁবও একজাতীঘ 
স্বীকৃত হইন। কিন্ত আমাবা [ নৈয়ারিকেব! ] তাহা স্বীকাঁব কবি না] কুতবাঁং বৌদ্ধ ষে 
নৈয়াষিকেব সহিত নিজেদেব সাম্য দেখাইতেছেন তাহা অযৌক্তিক। প্রশ্ন হইতে পাবে 
নৈষারিক প্রতিযোগীব সহিত তাহা অভাবেব তাদাত্য স্বীকাৰ কবেন না, তাদাত্যয স্বীকাব 
কবিলে ক্ষতি কি? ইন্বাৰ উত্তবে টনরাধিক বলিতেছেন--“অপ্রতিযোগিততগ্র্দাৎ।” 
অর্থাৎ অভাবেব সহিত খাঁহাব তাঁদাত্য থাকে, তাহা অভাবেব প্রতিযোগী হইতে পাবে না। 
অভাবকে অহ্ুযোগী বলে, আব যাহাব অভাব তাহাকে প্রতিষোগী বলে। এই প্রতিযোগী 
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এবং অনুযোগী ভিন্নই হইয। থাকে--উহীদেব তাদাত্মা হইতে পাঁবে ন!। দ্বিতীয়ত গ্রতি- 
যোগীর সহিত অভাবেব সংসর্গ থাকে না--ইহা নৈযাধিক বলিয়াছেন, এখন সেই অভাবেব 
গ্রতিষোগীর সহিত তাহার সংসর্গ কেন থাঁকে না তাহাব হেতু বলিষাছেন_-“ভিন্নকানত্বাৎ 1” 
গ্রতিযোগী এবং তাঁহাব অভাব ভিন্নকাঁলীন। যেমন-_কপাঁলে যে কাঁলে ঘট থাকে, সেই কালে 
ঘটেব গ্রাগভাব বা! ঘটেব ধ্বংস থাকে ন1। বিভিন্নকাঁলীন পদার্ঘবযেব সম্বন্ধ [ বিষবিতাঁতি- 
বিক্ত ] থাকিতে পারে না। তৃতীয়ত যে বলা হইযাছে প্রতিযোগী ও তাহা অভাবের এক- 
জাতীধত্ব থাকে না, তাহাব কাবণ বলিতেছেন-_“সামান্যতো! বিকদ্ধধর্মসংসর্গাচ্চ।” অর্থাৎ 
সামান্য ভাবে প্রতিযোগিতে যে ধর্ম থাকে, অন্থযোগীতে [ অভাবে ] তাহাব বিদ্ধ ধর্ম থাকে। 
গ্রতিযোগিতায় অবচ্ছেদক ও অহ্থযোগিতাব অবচ্ছেদক অভিন্ন হইলে প্রতিযোগি-_অহুযোগি- 
ভাব থাকে না। অথচ অভাব ও প্রতিযোগীব প্রতিযোগি-অহুযোগি ভাব আছে। অতএব 
অভাব ও প্রতিযোগী একজীতীষ হইতে পাবে না। বৌদ্বেব! তন্ত এবং তত্ব বিনাশ উতযকে 
এক তন্বত্বজাতিবিশিষ্ট বলিতে চান। তাহা সম্ভব নয। প্রতিযোগীব সহিত অভাবের 
মংসর্গ থাকে নাঁইহা! নৈয্াষিক প্রতিপাঁদন কবিয়া এখন বলিতেছেন “অগ্রতিযোগিনা তু” 
ইত্যাদি। অর্থাৎ যে অভাবের যাহা প্রতিযোগী নয, তাহাব সহিত তাহাব সংদর্গ থাকিতে 

কোন বাধক নাই। যেমন্‌ যে কপালে নীল ঘট আছে, সেই কপালে গীতঘটেব অভাব 
আছে, নীলঘট গীতঘটাভাবেব প্রতিযোগী নয় [ অপ্রতিষোগী ] সেইজন্য গীতঘটাভাবে নীল- 
ঘটেব সংসর্গ থাকিতে কোন বাধা নাই। অগ্রতিযোগীর সহিত অভাবেব সংসর্গ বিষয়ে বাধা 
নাই কেন। ইহাঁব উত্তরে নৈয়াঘিক বলিয়াছেন-্ন হি ভেদ "****বিবোধিস্তঃ” অর্থাৎ ভেদ, 
বিজাতীযতা এবং সমানকালীনতা-_সংদর্গেধ বিবোধী নষ। ভেদ থাকিলেই যে নংসর্গ 
থাঁকিবে না এইবপ নিষম নাই। যেমন ঘটেব সহিত পটেব ভেদ আছে, অথচ একই ভূতলে 
ঘট ও গটেব সংসর্গও থাকে, স্থতবাং ভেদ সংসর্গেব বিবোধী নয। এইবপ বিজাতীয়তাও 

সংসর্গের বিবোধী নয়। যেমন সেই ঘট ও পটেব বৈজাত্য থাক! সত্বেও তাঁহাঁদেব একত্র 

সংসর্গ থাকে। এইভাবে এককালতা! ও সংসর্গেব বিরোধী ন্য--যেমন একই কালে কপালে 

নীল ঘট থাকে এবং গীতঘটাভাঁবও থাঁকে নীল্ঘট ও পীতঘটাভাবেব এককালিত। উহাদের 

সংসর্গেব ধিবোধী হয নাই। প্রশ্ন হইতে গাবে-_তাহা হইলে সংসর্গের প্রতি বিরোধী কে? 
তাহাব উত্তবে নৈযাথিক বনিয়াছে--তাদাত্ম্ং হি.*'এব।” অর্থাৎ তাদাত্থ্য কিন্তু সংসর্গে 
বিবোধী এবং বিরোধিত্ব সংসর্গেব বিবোধী। সংলগিত্বের অর্থ ংসর্গ। হি-্পদেব এখানে 

অর্থ কিন্ত” । তাদাত্থ্য থাকিলে সংসর্গ থাকে না। যেমন ঘটেব সহিত তাহাব নিজেব 

সবের তাঁদাত্ম্য থাকে বলিযা! ঘটেব নিজে দ্ববপ সংসর্গ [ সম্ন্ধ ] নাই। এইরূপ বিরোধিত্ব 
থাকিলে সংসর্গ থাকে না। যেমন গোত্ব ও অশ্বত্ব, ইহাঁদেব বিরোধিত্ব থাকে বলিষা সংসর্গ 
থাকে না। এই কথা বলিধা নৈষাঁধিক বৌদ্ধকে বলিতেছেন--“তে চ নেম্েতে এব ।” অর্থাৎ 

আমরা [ নৈষায়িকেব1] সংধ্গস্থলে তাদাত্ম্য, এবং বিরোধিত্ব স্বীকার করি ন1। যেমন 


গ্রথম পবিচ্ছেদ__ণভনববাদ নি 
একটি বন্ত্ে অব বস্ত্রেব অভাব থাকে এবং বন্তত্ব থাকে, ইহা আম্‌বা হ্বীকাঁব কবি। নেখাঁনে 
একটি বিশেষ বস্ত্রে অপব বিশেষ বস্ত্রীভাবেব অর্থাৎ বিশেষ বন্তভেদেব সংদর্গ আছে, অথচ 
সেই বিশেষ বন্ত্রভেদেব তাঁদাত্বয বা! বিবোধিত্ব আমবা শ্বীকাব কবি না। এইভাবে বদ্তেব 
লহিত বন্রত্বেব সংসর্গ আছে, তাদাত্ম্য বা বিবোধিত্ব নাই। 
অনুন্পগ ভাবে-_যেখানে তত্ততে একটি বন্ত সমবায় সম্বন্ধে বহিয্লাছে, সেই তন্ততে অপব 
বন্তেব অভাব বহিয়াছে ৷ এখন সেই তত্ততে যে বন্ত্েব অভাব আছ, সেই অভাবটি নেই 
বস্ত্বেব বিবোধী, সেই অভাব [ প্রাগভাব বা ধ্ংদ ] যতক্ষণ আছে, ততব্মণ তাঁহাব প্রতিযোগী 
বন্্ থাকিতে পাবে না। অথচ সেই তত্তুতে অন্ত বন্ত্র থাকায় সেই বস্ত্রেব সহিত এ বন্তরীভাব 
বহিয়াছে। তাহা হইলে একটি বস্ত্রেব অভাবেব সহিত ষে অপব বস্ত্রেব সংসর্গ আছে, তাহাদেব 
তাদাত্ম্য বাঁ বিবোধিত্ব আঁমবা শ্বীকাব কবি না, অতএব আমাদেব [ নৈয়াদ্িক ] পক্ষে কোন 
বিবৌধ নাই। কিন্তু তোমবা [ বৌদ্ধেবা ] কার্ধবূপ বিনাশেব সহিত তাহা প্রতিযোগীর 
তাদাত্য স্বীকার কব এবং প্রতিযোগীব সহিত তাহাব অভাবে অবিবোধিত্ব স্বীকাব কব। 
এইজন্য তোমাদেব মতে এ প্রতিযোগীব সহিত অভাবের সংসর্গ সাধন কবিতে পাবিবে না। 
তোমাদেব পক্ষে বিরোধ থাকি্া গেল। আমবা [নৈয়া়িকেবা] গ্রতিযোগীব সহিত 
অভাবে তাদ্াত্ময স্বীকাব না কবিলেও বিবৌধিত্ব স্বীকাব কবি বলিঘ্া। আমাদেব মতে 
উহাদেব সংসর্গেব আপত্তি হইবে না ॥১০০] 


নাপি হাধকানুরোধ$, তদভাবাং। ননু ঘটাভাবে 
ঘটোইন্তিন ঘা ৷ আগ্ভে ঘটবতি তদভাব কপালে ঘটোই- 
নাতি তান্যপি তদ্বন্তি প্রসজ্যেরন্। নান্তীতি পক্ষহনবশ্থাপ্রসঙ্গঃ, 
অভাবাভব্মন্ত'রণ তত্র নান্তিতাব্যবহারে ভাবান্তরেহপি তথা- 
প্রপঙ্গঃ। ন। ভাবান্তরস্থ স জাতীয়ছেনাবিক্ষদ্বজাতীয়তাত। 
বিরুদ্ধজাতীয়তে ঘা সমান জাতীয়তানুপপত্তেঃ, অন্যডমাত্রেণ তথা 
ব্যবহারে তদ্বত্যপি প্রসঙ্গাং। অভানশ্য তু বিরদ্বন্বভাবতয়ৈবা- 
ভাঘান্তরানুভবতর্কয়োরভাঘাও 11১0১] 
অন্থবাদ £-_বাঁধকের অন্থুরোধও নাই [ বাঁধকের অনুবোঁধে কার্ধহই অভাব 
এইপক্ষ হইতে পাঁবে না, কারণ বাধক নাই ][ পূর্বপক্ষ | আচ্ছা। ঘটাভাবে ঘট 
আছে কি না৷ প্রথমপক্ষে ঘটের অধিকবণে ঘটের অভাবের [ ঘটপ্রাগভাব বা 
ঘট ধ্বংসের ] প্রসন্ঘ হইবে । কপালে ঘট থাকে, এইজন্য কপালগুলিও [ পরম্পরা- 
ক্রমে ] ঘটধ্রংস বা! ঘট প্রাগভাববান্‌ [ ঘটকালে ] হউক, এইবপ প্রসক্তি হইবে 
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নাই-_ ঘটাভাবে ঘট নাই--এইপক্ষে ] এই পক্ষে অন্বস্থাদোষের প্রসঙ্গ হইবে। 
অন্ত অভাব ব্যতিরেকে সেইখানে [ ঘটাভাবাঁদিতে ] নাস্তিতাঁব[ থট নাই এইবপ ] 
ব্যবহার স্বীকার করিলে অন্ত ভাব পদার্থেও সেই অভাব ব্যবহারের প্রসঙ্গ হইবে। 
[ উত্তরপক্ষ ] না। অপর ভাবের ভাবত্ববপে স্জীতীয়তাঁবশত ভাবের সহিত 
অবিরুদ্ধজাতীঘ। ভাবের সহিত ভাবাস্তরের বিরুদ্ধ জাতীঘতা থাকিলে সমান- 
জাঁতীযতার অনুপপত্তি হইযা যাঁষ। ভেদমাত্রে [ প্রতিযোগীর ভেদমাত্রে ] সেইকপ 
অভাবব্যবহি হইলে ভাঁববান্‌ অধিকরণেও অভাঁবব্যবহারের প্রসঙ্গ হইবে। কিন্ত 
অন্ত ব, ভাঁবেব বিকদ্ধম্বভাঁব বলিয়। অভাবে অভাবাস্তরের অনুভব এবং তর্ক হইতে 
পারে না ১০১] 


তাৎপর্য ₹--নৈষায়িক বৌদ্ধেব দিদ্ধান্তেব উপব বিকল্প কবিয়াছিলেন [ ৯৬ সংখ্যক- 
মূলে ] কার্ধই বিনাশ--ইহ ব্যবহার কৰিব কেন? উহা! কি কার্ষ, কাঁবণেব ভেদবান্‌ বলিয়া 
অথবা কার্ধ, কাবণেব অভাবস্বরনপ বলিষাঁ। এই ছুইটি বিকল্পেব মধ্যে প্রথম বিকল্প [৯৭ 
সংখ্যক গ্রন্থে ] খণ্ডন কবিয়া দ্বিতীষ বিকল্পেব উপর তিনটি বিকল্প কবিষাছিলেন-_কার্ষকালে 
কাবণেব যোগ্যান্থপলব্ধিবশত অথব! ব্যবহাবেৰ অন্থবোধে অথবা কার্ধাতিবিজ্ত বিনাশে 
বাঁধকেব অন্গবোঁধে কর্ধিকে কাঁবণেব অভাবন্ববপ স্বীকার কব! হয়। তাহীব মধ্যে [ ৯৮-১০* 
গ্রন্থ মধ্যে ] দুইটি বিকল্প খণ্ডন কবিধ| আপিষাছেন। এখন তৃতীষ বিকল্প খণ্ডন করিবাব জন্য 
ব্লিতেছেন-এ্নাঁপি বাখকা ্ুবোধঃ, তদ্ভাবাৎ।» কার্ধ হইতে অতিবিক্ত বিনাঁণ ্বীকাঁবে 
কোন বাধক নাই বলিয়া 'বাধকেব অন্ছবৌধে কার্ধকেই বিনাশ" স্বীকাঁৰ কবিতে হইবে ইহা 
অসিদ্ধ--ইহাই তাৎ্পর্য। বৌদ্ধ কার্ধাতিবিক্ত বিনাণ স্বীকাবে বাঁধকেব আশঙ্কা কবিতেছেন__ 
দ্নন্ু ঘটাভাবে:* * তথা প্রনন্গঃ1” অর্থাৎ ঘট।ভাঁবে ঘট আছে কি ন1? এখানে ঘটাভাব বলিতে 
ঘটধ্বংস বুঝিতে হুইবে। নৈধাগ্লিক কপালে সমবাধনন্বন্ধে ঘট থাকে ইহা ম্বীকাব কবেন 
এবং ঘটেব ধ্বংদ ও ঘটেব প্রাগভাব কাঁলান্তবে প্রতিযোগি ঘটের লমবায়িকাবণ কপালে 
থাকে ইহাও ত্বীকাৰ কবেন। আঁবার ঘটেব ধ্বংস ঘট হইতে ভিন্ন ইহাঁও তীহাদেব স্বীকৃত। 
এইজন্য বৌদ্ধ জিজ্ঞাসা করিতেছেন-__ঘটেব ধ্বংস যখন ঘট হইতে ভিন্ন--ইহ1 তোমাদের 
[ নৈয়াধিকেব ] অভিমত--তখন সেই ঘটধ্বংসে ঘট থাকে কি ন1? যদি বল_ঘটেব ধ্বংসে 
ঘট থাঁকে-_ ইহাই প্রথমপক্ষ ] তাহা হুইলে যেখানে ঘট আছে, সেখানে ঘটর ধ্বংস থাকুক্‌ 
এইবপ আপত্তি হইয়া ষাইবে। কাঁবণ ঘটেব ধ্বংসে যদি ঘট থাকে, তাহা হইলে ঘটধ্বংসের 
সহিত থটেব সম্বন্ধ আছে, ইহা বলিতে হইবে। কাজেই ধে কপালে ঘট আছে, সেখানেও 
পবম্পবাসন্বদ্ধে[ স্বািতাশয়ত্ব, স্ব_ঘটধ্বংস, তাহাতে আশ্রিত ঘট, সেই ঘটেব আশ্রদত্ব 
কপালে আছে] ঘটের ধ্বংস থাকুক এইকপ আপত্তি হইবে। মূলে "ঘটবতি তদভাবঃ” 
বলিয়া যে “কপালে ঘটোইস্তীতি তান্যপি তথ্স্তি গ্রসজ্যোরন্‌” বল! হুইয়াছে তাহা এ প্ঘটবতি 
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তদভাবঃ* এই সংক্ষিপ্ত অংশেবই বিশদ অর্থ বুঝিতে হইবে “্ঘটবতি তদভাবঃ” ঘটেব 
অধ্বিকবণে তাহাঁব ঘটেব অভাব ঘটে ধ্বংস থাকুক্‌, ইহাঁবই বিশদ অর্থ "কপালে ঘট থাকে, 
এইজন্য '্তান্যপি” সেই ঘটবৎ কপাল সকলও “তদ্স্তি* ঘটধ্বংসবান্‌ হউক | অর্থাৎ পবম্পবা- 
সম্বন্ধে ঘটেব অধিকবণ কপালে ঘটেব ধ্বংস থাকুক্‌। নৈরায়িক বলিতে পাবেন ঘটেব অধিকবণ 
কপালে কালান্তবে ঘটধ্বংস থাঁকে__ইহা তো! আমবা স্বীকার কবি। স্ৃতবাং এ আপত্তি 
তে। আমাদেব উপব ইট্টাপত্তি হইবে। তাহাব উত্তবে বক্তব্য এই যে_না। উক্ত আপত্বিব 
অর্থ হইতেছে এই যে, ঘটকাঁলেই ঘটেব ধ্বংস থাকুক বা ঘটেব ধ্বংস যেইকালে কপালে 
আছে সেইকালে কপাঁলে ঘট থাকুক্‌ এবং উপলব্ধ হউক্‌। অতএব ঘটাভাঁবে ঘট থাকে 
বলিলে এই অনিষ্টাপত্তি হইবে। এই অনিষ্টাপত্তিব ভযে যদি নৈযাগ্িক দ্বিতীয়পক্ষ অর্থাৎ 
দ্ঘটাভীবে ঘট থাকে না+--ইহা বলেন-__তাহা। হইলে অনবস্থাপ্রস্দ হইবে। প্ঘটাভাবে 
ঘট থাঁকে না__* ইহাঁব অর্থ ঘটাভাবে ঘটাভাব থাঁকে। এখানে প্রথম অধিকবণরূপ 
ঘটাভাব, আব আধেয়ন্ূপ ঘটাভাঁব যদি ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহা! হইলে এক ঘটাভাবে আর একটি 
ঘটাভাব থাকিল। আবাব সেই আধেরভূত ঘটাভাবও অভাব বলিয়া, তাহাতে ঘট না 
থাকায় আব একটি ঘটাভাব খাঁকিবে, আঁবাব সেই তৃতীয্ব ঘটাভাবে অপব চতুর্থ ঘটাভাব 
থাকিবে__এইভাবে অনবস্থাদোষেব গ্রনন্দ হইবে । এই অনবস্থাদোষ পবিহাৰ কবিবার জন্য 
যদি নৈয়ায়িক বলেন-_-“্ঘটাভাবে ঘট নাই” এইবপ ব্যবহীবস্থলে প্রথম ঘটাভাব হইতে 
অতিবিক্ত দ্বিতীয় ঘটাভাব ্বীকীর কবি না৷ কিন্তু এ একই ঘটাভাবেব দ্বাবা উক্ত ব্যবহার 
সিদ্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ প্রথম অধিকবণস্বরূগ ঘটাভাবটি দ্বিতীয় আধেয়ভূত ঘটাভাবেবই স্বরূপ, 
“্ঘট নাই” এই ব্যবহীরেব বিষয়ীভূত অভাবটি প্ঘটাভাবে” এই ব্যবহাবেব বিষয়ীভূত ঘটাভাব 
হইতে অভিন্ন। অভাব অধিকব্ণস্বরূপ। 

তাঁহার উত্তবে বৌদ্ধ বলিযাছেন__“অভাবাত্তবমন্তবেণ তত্র নাস্তিতা ব্যবহাঁবে 
ভাবাস্তবেহপি তথীপ্রসন্বঃ।” অর্থাৎ অভাব অধিকবণম্বৰপ, অধিকবণ হইতে অভিবিক্ 
অভাব স্বীকাব না কবিয্া৷ যদি সেই প্ৰটাভাবে ঘট নাই” এই ব্যবহাবেৰ উপপাদন 
কব, তাহা হইলে অন্য ভাঁব্‌ পদার্থ স্থলেও অর্থাৎ ভূতল প্রভৃতি ভাব পদার্থ স্থলেও 
সেইৰপ অতিবিক্ত অভাব স্বীকাব না কবিয়া, অধিকবণন্ববপ অভাবেব দাবা "ভূতলে 
ঘট নাই” এইবপ ব্যবহারেব গ্রদ্থ হইবে । অধিকরণন্ববপ হইতে অভাব অভিবিক্ত নয়-_. 
ইহা অভাববপ অধিকবণস্থলে যেমন প্রযোজ্য সেইপ ভাবস্ববগ অধিকবণস্থলেও প্রযোজ্য! 
অথচ নৈয়ায়িক অধিকবণীভূত ভূতলাদি ভাব হইতে আধেয়ভূত অভাবকে অতিবিক্ত স্বীকাঁব 
কবেন। বৌদ্ধ বলিতেছেন অভীবাবিকব্ণস্থলে যদি তোমবা অতিবিক্ত অভাব স্বীকাব না 
কব, তাহা! হইলে ভাবাধিকরণস্থলেও অতিরিক্ত অভীব্‌ সিদ্ধ হইতে পাঁবিবে না। এইভাবে 
কার্ধ হইতে অতিবিক্ত বিনাশ স্বীকাব কবিলে-_-এইবপ বিকল্পেব কোনটিই দিদ্ধ হয নাঁ_ইহা 
বৌদ্ধ দেখাইা, অতিবিক্ত বিনাশ স্বীকাবে বাধক আছে-__ইহাই বলিতে চাঁন। আঁব বৌদ্ধ 
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মতে কার্য হইতে অতিবিক্ত বিনাণ ন্বীকাঁব না কবাঁধ, ঘটেব কার্ধই ঘটেব ধ্বংস হওযায়, কার্ষে 
কাবণ বখনই' থাকে না বলিয়া প্ঘটাভাবে ঘট থাকে কি না» এই প্রশ্নই উঠিতে পাবে না। 
স্থতবাং বৌদ্ধমতে উক্ত দোষ নাই ইহাই বৌদ্ধের অভি প্রায়। 
বৌদ্ধেব উক্ত আঁপত্তিব উত্তবে নৈয়ায়িক বলিতেছেন-_“ন । ভাঁবীন্তবস্ত-....*অভাবাস্ত- 
বান্ুভব্তর্কয়োবভাঁবা্দিতি।» অর্থাৎ বৌদ্ধেব উক্ত আপত্তি টিকে না। কাবণ ভাব পদার্থগুলি 
ভাবত্বরূপে সজাতীষ, আঁব অভাবগুলি অভাবত্বরূপে ভাব হইতে বিজাতীয। এই ভাব পদার্থ ও 
অভাব পদার্থে বিরুদ্ধ জাতীয়তাবশত অভাব ও ভাবস্থলে এই যুক্তি খাটিবে না। বৌদ্ধ যে 
বলিয়াছেন “ঘটাভাবে ঘট নাই” এই ব্যবহাঁ স্থলে যদি অধিকব্ণ হইতে অভিবিক্ত অভাব 
স্বীকাব ন1 কবা! হয়, তাহা! হইলে “ভূতলে ঘট নাই” এই ব্যবহাব ক্ষেত্রেও ভূতলাদি অধিকবণী- 
তত ভাব হইতে অতিবিক্ত অভাব স্বীকার্ধ হইতে পাবে ন!।--ইহা ঠিক নয়। কাঁবণ ভাব 
পদার্থ অপব ভাব পদদার্থেব সহিত ভাবত্ববপে সজাতীয় বলিয়া অবিকুদ্ধ জাতীয় । অর্থাৎ একটি 
ভাব পদার্থ যেমন ভূতল, তাঁহা অপৰ ঘটবপ ভাব পদার্থেব বিরুদ্ধ জাতীয় নয় বলিয়া ভূতলের 
জ্ঞান হইলেই, যে ঘটাভীবপে-জ্ঞ'ন হয় তাহা নয় । কাবণ ভূতল ও ভাব পদার্থ, ঘটাদিও 
ভাব পদীর্থ, উহাবা সজাতীয, উহাদেব বিবোধ নাই । ভূতল জ্ঞাত হইলে ঘট বিবোধিরূপে জ্ঞাত 
হয় না, বা ঘট জাত হইলে ভূতলবিরোধিবূপে জ্ঞাত হয না। ঘটাদদিব অভাব, ভূতলাদি ভাব 
হইতে বিরুদ্ধ জাতীয় । বিকদ্ধ জাতীয় বলিষা ভাব, অভাঁবেব স্ববপ হইতে পাবে না অতএব 
ভূতল প্রভৃতি অধিকবণীভূত ভাব হইতে অতিবিক্ত অভাব স্বীকার কবিতে হুইবে। ভাবের 
সহিত অপব ভাবেব যদি বিরুদ্ধ জাতীয়ত। থাকিত তাহা! হইলে ভীবত্বরূপে ভাবসমূহের 
সজাতীয়ত্বেৰ অনুপপতি হ্ইযা ষাইত। এখন যদি বৌদ্ধ বলেন দেখ। “ভূতলে ঘট নাই” 
'্ঘটাভাবে ঘট নাই” ইত্যার্দি অভাব ব্যবহাবস্থলে যে, গ্রতিযৌগীব অভাব ব্যবহীর হয়, 
অধিকরণটি সেই প্রতিযোগী হইতে ভিন্ন বলিঘা, সেই সেই অধিকবণে সেই সেই প্রতিধোগীর 
অভাব ব্যবহার হয়) ভূতলে ঘটেব ভেদ আছে বলিষা ভূতলে ঘটেব অভাব ব্যবহাব হয়। 
এইবূপ ঘটাভাঁবে ঘটেন্র ভেদ আছে বলিষা৷ ঘটাভাবে ঘটেব অভাব ব্যবহীব হয়। এইজন্য 
প্রতিযোগীব ভেদকে সর্বত্র অভাব ব্যবহীবেৰ প্রয়োজক বলিব । অধিকবণ হইতে অতিবিক্ত 
অভাব শ্বীকাব কবিবার আবগ্তকতা কি? তাহাঁৰ উত্তবে নৈযৌধিক বলিয়াছেন__এঅন্যত্ব- 
মান্রেণ তথা বাবহাবে তত্যপি প্রসঙ্দাৎ।” অর্থাৎ ভেদমান্রে অভাব ব্যবহাব হইলে, যে 
অধিকরণে কোন প্রতিযোগী আছে, দেখানেও তাঁহাঁব অভাব ব্যবহাবেব আপত্তি হইবে 
যেমন যে ভূতলে যখন ঘট আছে, ঘটেব ভেদ ভূতলে থাকায়, তখনও “ভূতলে ঘট নাই” এই 
ব্যবহাঁব হইস্ছ। যাইবে। এইজন্য অতিবিক্ত অভাব স্বীকার কবিতে হইবে। অভাবে 
অভাবেৰ ব্যবহীবস্থলে--যেমন স্ঘটাভাবে ঘট নাই” ইত্যাদি ব্যবহাঁবস্থলে-_-অধিকরণ হইতে 
অতিরিক্ত অভাব স্বীকার কবিবাঁৰ আঁবশ্তকতা নাই। কারণ অভাব স্বরূপতই ভাবেব 
বিবোধী। ভাবের বিরোধিরূপেই অভাবে অন্থভব হয় বলিয়া, এক অভাবে অন্য 
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অভাবেব অনুভব হয় না। ঘটাভাবে আব একটি ঘটাভাবেব অন্থভব হু না! অভাব নিজে 
ছবাবাই অভাঁববান্‌ বলিয়া অন্ভূত হইয়া যাইতে পাবে। এই হেতু যদি কেহ এইরূপ তর্ক 
গ্রশ্নোগ কবেন-_গ্ঘটাভাব যদি ঘটাভাববান্‌ না হর, তাহা হইলে ঘটবান্‌ হউক্‌।” এইরূপ 
তর্কও সিদ্ধ হইতে গারে না। কাবণ উক্ত তর্কে_আপাদক হইতেছে__ঘটাভাববত্তার তের, 
আব অগাগ্ভ হইতেছে “্ঘটবত্তা'। কিন্তু এখানে আপাদক নাই। ঘটাভাব নিজে ছারাই 
ঘটাভাববান্‌ ইহা স্বীকাব কবায়, ঘটাভাবে ঘটাভাববতা থাকায় ঘটাভাববত্তা ভেদক্ধপ 
আপাদক নাই। অতএব উক্ত তর্কও অভাবশ্ষেত্রে অৃতিবিক্ত অভাবেব সাধক হয় না [১০১ 

ভিন্নাভাবজরনি ঘটতাদবশ্থযুং দোষ ইতি চেন্ন। ঘট- 
তাদবশ্ব্যং হি যদি ঘটতুসেবাভিমতমৃ এবমেতও| ন হ্ভাব- 
জন্মনি ঘটোইঘটতামুপৈতীত্যুভ্যুপগচ্ছামঃ | তৎকালসত্বং ঢেখ 
ন, তন্তভাবো জাতঃ, কালান্তরে ঘটানবশ্বানস্বভাব এব হি 
তদভাবঃ1 অন্ত তহি নিরুপাদানত্বং বাধকত, জন্মন উপাদান- 
ব্যাওভাদিতি (নন! এশ্রিগ্রাহকপ্রমাণবাধাণ্ড ভাবাবদ্ছেদাচ্চ 
ব্যান্তেঃ। এতেন নিরুপাদেয়তং ব্যাখ্যাতযবা] গুণাদিসিস্ 
ঢানৈকান্তিকতাদিতি ॥১০২| 

অনুবাদ £__ পূর্বপক্ষ ] (কার্য হইতে) অতিরিক্ত অভাবের উৎপ্তি 
হইলে ঘটের তদবস্থতা [ ঘটেব ধ্বংসেও ঘটেব অবস্থান ] দোষ হয [উত্তর] 
না। ঘটের তদবস্থৃতা যদি ঘটত্বই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে ইহা! এইবপ 
[ ঘটের ধ্বংস হইলেও ঘটজাতীঘ বন্ত থাকে]! যেহেতু অভাব উৎপন্ন হইলে 
ঘট অঘট হইযা যাষ-_ইহা৷ আমরা! স্বীকার করি না । [ পূর্বপক্ষ ] তৎকালসত্ত! 
অর্থাৎ ধ্বংসকালীনসত্তা ঘটের তদবস্থৃতাঁ। [উত্তর] তাহা হইলে আর অভাব 
[ ঘটাদ্দির অভাব ] উৎপন্ন হয নাই, যেহেতু ঘটের অভাব হইতেছে কালান্তরে 
[ ঘটের প্রাগভাব বা ধ্বংসকালে ] ঘটেব অনবস্থানম্ববপ। [ পূর্বপন্ষ ] তাহ! 
হইলে সমবাঁধি কারণের অভাবই কার্ধাতিবিক্ত অভাবের [ বিনাঁশের ] বাধক 
হউক্‌, যেহেতু জন্মমাত্রই সমবাধিকাবণব্যাপ্ত। [উত্তর]না। ধর্মীব [ ধ্বসেব] 
জ্ঞানেব জনক প্রমাণের দ্বাবা [ ধ্বংসের অন্ুৎপত্তিব ] বাধ হয। উক্ত ব্যান্তি- 
[জন্মে সমবায়িকারণতীর ব্যাপ্তি] টি ভাবপদার্থাবচ্ছেদে-[ ভাব পদার্থে! ই 
আছে। এই যুক্তি দাঁব। [ ভাব-পদার্থের জন্ম সমবাধিকারণব্যাণ্ত ] এবং পরবর্তী 
যুক্তি দ্বারা সমবে তকার্যশৃন্তব ও ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ খণ্ডিত হইল। গুণ, কর্ণ 
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গ্রভূতিব সিদ্ধিতে [ গুণী বা! ক্রিয়াবান্‌ হইতে ভিন্নৰপে সিদ্ধি হইলে ] ব ভিচার 
[ নিরূপাদেয়ত্ব হেতুর ] হইয়া! যায় ॥১০২, 
তাপর্ব ৪__বৌদ্ধ পুনরায় কার্ধাতিবিক্ত বিনাশ শ্বীকাবে আঁব একটি বাধকেব আগঙ্কা 

কবিতেছেন--“ভিন্নাভাবজন্মনি "* “ইতি চেৎ1” ঘটেব অভাব যদি ঘট হইতে ভিন্ন হয়, 
তাহা হইলে যেমন ঘট হইতে ভিন্ন বস্ত্র উৎপন্ন হইলেও ঘটেব কোন হানি হয় না, ঘট বিগ্রমান 
থাকে, সেইরূপ ঘটেব ধ্বংন ঘট হইতে ভিন্ন হইলে ধ্বংসেব উৎপত্তিতেও ঘট বিদ্যমান থান্থুক। 
ঘটে তদবস্থ অর্থাৎ পুর্বেব মত অবস্থান ককক। ইহাই বৌদ্ধেব আশঙ্কা। ইহাঁব উত্তবে 
নৈয়ায়িক বলিতেছেন-ন। ঘটতাদবস্থ্যং হি.****অভ্যুপগচ্ছামঃ |” বৌদ্ধেব উপব 
নৈষাগ্নিক বিকল্প কবিয়া তাহাব খণ্ডন কবিতেছে। ঘটের তাদবস্থা-_তাবস্থতা বলিতে 
তোমর! [ বৌদ্ধেব! ] কি লক্ষ্য কবিয়াই। ঘটত্ব অথবা ধ্বংসকালে সত্ব! যদি ঘটত্বকে ঘটেব 
তদবস্থতা বল--তাহা হইলে, এবপ তদবস্থৃতা ঘটেব ধ্বংস হইলেও থাঁকে-__ইহা আঁমবা 
[ নৈয়ায়িক ] ইষ্টাপতি কবিব। ঘটেব ধ্বংস হইলে ঘটত্ববপ যে ঘটের তদবস্থতা! তাহারই 
গ্রতিপাদ্দন কবিবাব জন্য নৈয়াফ্মিক বলিধাছেন-“ন হি অভাব জন্মনি* ইত্যাদ্দি। অর্থাৎ 
ঘটেব ধ্বংস উৎপন্ন হইলে তাহাব ঘটত্ব চলিয়! যায় না, ঘট অঘট হইষ| যায না। একটি ঘট 
নষ্ট হইলে অন্য ঘট অঘট হইয়া! ধাঁ না, কিন্তু ঘটই থাকে। অতএব এইরূপ তদবস্থৃত। 
আঁমাঁদেব অভিপ্রেত। বৌদ্ধ ষদি বলেন তৎকালসত্ব--ধ্বংসকালীনসত্বই ঘটতস্থতা অর্থাৎ 
ঘটেব ধ্বংস উৎপন্ন হইলে, সেইকাঁলে ঘট তর্দবস্থ ইউক ঘট বিদ্বমীন থাকুক -ইহাই আমব| 
[ বৌদ্ধেবা] আপত্তি দ্িতেছি। কার্ধ হইতে অতিবিক্ত ধ্বংস স্বীকাঁব কবিলে ঘটবপ কার্য 
হইতে অতিবিক্ত ধ্বংস উৎপন্ন হইলেও তথৎকাঁলে ঘট [ তদবস্থ ] বিদ্যমান থাকুক। তাঁহার 
উত্তবে নৈয়ায়িক বলিয়াছেন--“তৎ্কালসত্বং চেন্ন তহি * তদভাবঃ।» অর্থাৎ ধ্বংসকালীন 
সত্ভাই যদ্দি ঘটেব তদবস্থা বল, তাহা হইলে অভাব [ ধ্বংস] জন্মাইতে পারে না। কাবণ 
ঘটেব অভাব [ ঘটেব গ্রাগভাব বা! ধ্বংস | হইতেছে, ঘটের অনবস্থানম্বভাব। ঘটেব 
গ্রাগভাব বা ঘটেব ধ্বংস আছে বলিলে--ইহা৷ বুঝা যে ঘট অবস্থান কবিতেছে না। ঘট - 
অবস্থান কবিলে, ঘটেব প্রাভাব বা! ঘটেব ধ্বংদ থাকিতে পাঁবে না। ঘটেব প্রাগভাব 
বা ধ্বংস থাকিলে ঘট অবস্থান কবিতে পাঁবে ন।। অতএব ধ্বংসকাঁলে ঘটেব তদবস্থৃত! 
অর্থাৎ সত্বা সম্ভব নয়। 

এখন বৌদ্ধ কার্ধাতিরিক্ত বিনাশেব প্রতি আব একটি বাঁধকেব আশঙ্কা কবিতেছেন__ 
“অস্ত তহি নিরুপাদনত্বং....* ইতি চেন্ন। বৌদ্ধেব অভিপ্রায় এই-_ঘটাদিব ধ্বংসকে ঘটাদি 
হইতে অতিবিক্ত স্বীকার কবিলে ধ্বংসেব উৎ্পত্তি হইতে পাঁবিবে না। কাঁবণ বস্তব 
উৎপতিমাত্রই উপাদান অর্থাৎ সম্বাপ্রিকাবণেব দ্বাব! ব্যাপ্ত। যাহা যাহ! উৎপন্ন হ্য, 
তাহা তাহা সমবারিকাবণক। উৎপত্ভিটি ব্যাপ্য আব সমবাধিকাব্ণকত্বটি ব্যাপক। 
নৈয়ার়িক ধ্বংসেব সমবায়িকারণ হ্বীকাঁব করেন না। সুতরাং ধ্বংসেৰ উৎপত্তি হইতে পাবে 
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না। বৌদ্ধ নৈয়ায়িকেব উপবে ধ্বংসের অন্তৎপর্ভিব একটি অনুমান প্রয়োগ করেন। যথা 
প্বংস উৎপন্ন হয় না, যেহেতু তাহা! নিরুপাদান অর্থাৎ সমবায্লিকাঁবপাঁভাববান্। যেমন 
আকাশ। এইসব দৌধেব জন্য কার্যকেই বিনাশ স্বীকাঁব কবা উচিত__ইহাই বৌন্ছেব বক্তব্য । 
ইহার উত্বে নৈরাধিক বলিতেছেন-“্ন। ধসিগ্রাহক: ব্যাপ্ডেঃ।” অর্থাৎ বৌছেব 
উক্ত আশঙ্কা ঠিক নয়। কারণ “এই কপালে এখন ঘটেব ধ্বংস উৎপন্ন হইরাছে* এইভাবে 
ধ্রসেব প্রত্যক্ষ আমাদেব হইয়া থাকে। অতএব বৌদ্ধ ঘে ধ্বংসরপধর্মীব অন্ৎপত্তিব 
অন্যান কবিয়াছেন তাহা বাবিত। যেহেতু ধ্রংসরূপধর্মী বে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের 
দ্বাবা বিষয় হইয| থাঁকে, সেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বাবা ধ্বংলেব উৎপত্ভিও বিষয় হইয়া 
যায় বলিয়া ধর্িগ্রাহক প্রমাণের দ্বাবা বৌদ্ধেব ধ্বংসে অন্ৎ্পত্তি সাধ্যটি বাধিত হইয়া যায়। 
আব বৌদ্ধ যে যাহা যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা তাহা সমবায়িকাবণক-_এইবপ ব্যাপ্তি বলিয়া- 
ছেন_তাহা ঠিক নয। ব্যাপ্তিটি ভাবপদার্থাবচ্ছেদেই সিদ্ধ হয়-_অর্থাৎ যে যে ভাঁবপদার্থ 
উৎপন হয় তাহা তাহা সমবাযিকাবণক-_এইরপ ব্যাঞ্ধিই স্বীকাঁৰ করিতে হইবে। অভিপ্রায় 
এই বৌদ্ধ যে প্ৰংস উৎপন্ন হয় নাঁ_যেহেতু তাহা সমবাদিকাবশশৃন্য” এই অনুমান পররোগ 
কবিয়াছিলেন_ সেই অন্গানটি সৌঁপাধিক। উপাধি হইতেছে প্ধবংসেতবত্ব”। এখানে 
মূলেব ভাব পদটি "ধ্রঃনেতব” অর্থে বুঝিতে হইবে। ধ্বংটি বৌদ্ধেব অনুযানে পক্ষ 
হইয়াছে বলিয়া ধবংসেত্রত্বকে উপাধি বলা যায় না-কাঁরণ পক্ষেতবত্বকে উপাধি বলিলে 
সদ্বেতুও সৌপাধিক হইয়। যাইবে--এইবপ আশঙ্কা হইতে পাঁবে না। কাবণ যেখানে পক্ষে 
সাধ্যেব বাধ থাকে, সেখানে সেই বাধে দ্বাবা সাধ্যের ব্যাপকৰপে নিশ্চিত পক্ষেতরত্বকে 
অনেকে উপাধি স্বীকাব কবেন। পক্ষে সাধ্যের বাধ না থাকিলে অবশ্য পক্ষেতরত্ব উপাধি 
হয় না। এখানে ধ্বংসরূপপক্ষে অজন্যতাঁব বাধ থাঁকায, তাহাব দ্বাবা ধ্বংদেতরত্বকে 
অজন্যতাব ব্যাপক বলিয়৷ নিশ্চয় কৰা যায়। যেখানে যেখানে অজন্যতা থাকে, নেখানে 
সেখানে ধ্বংসেতবত্ব থাকে, যেমন আকাশাদিতে। এইভাবে ভাবাবচ্ছেদাচ্চ ব্যাণ্থেঃ” 
এই উক্তির দ্বাবা নৈযায়িক বৌদ্ধেব উক্ত অস্মানে উপাঁধিব আবিষ্াব কবিয়াছেন। 

নৈয়ায়িক এই কথা বলিয়া গবে বলিয়াছেন-“এতেন ব্যাখ্যাতম্চ। অর্থাৎ কার্ধাতি- 
বিজ্ত বিনাশ বিষয়ে বৌদ্ধ আব একটি বাঁধকেব আশঙ্কা কবেন। সেটি হইতেছে-_নিরু- 
পাদেয়ত্ব অর্থাৎ সমবেতকার্ধবহিতত্ব। যাহার সমবেত কার্ধ নাই, তাহাঁব জন্ম হইতে পারে 
না। অতএব বৌদ্ধ বলেন প্ধ্রংল উৎপন্ন হয় না, যেহেতু তাহা সমবেতকাধশন্ত। যেদন 
ঘটত্বাদি। ন্যাষমতে ধ্বংসেব কোঁন সমবেতকার্ধ স্বীকার কৰা হন্গ না। অভাবে সমবায়ই 
অস্বীকৃত। কপালেব যেমন ঘটরূপ সমবেত কার্য আছে, সেইরূপ ঘটত প্রভৃতির কোন 
সমবেত কার্ধ নাই, দামান্তার্দিতে সমবায় স্বীকাব কবা হত্র না। অতএব ঘটত গ্রভৃতি 
সামান্তেব যেমন জন্ম নাই, নেইরূপ ধ্রংদ ও সমবেতবার্ধশূন্ত বলিদ্া তাহার জন্ম না থাকুক্‌। 
কার্ধ হইতে অতিবিক্ত ধ্বংস স্বীকার করিলে এই বাধক আছে-_-ইহা৷ বৌদ্ধের ব্তব্য। ইহার 


৩২০ আত্মতত্ব-বিবেক 

উত্তরেই ষেন নৈয়াধিক বলিযাঁছেন--“এতেন* ইত্যাদি। “এতেন”_ইহাব অর্থ সেই 
পূর্বোক্ত যুক্তি অর্থাৎ ধমিগ্রাহক প্রমাণের দাবা বাধবশত। বৌদ্ধেব উক্ত নিরুপাদেয়ত্ব_ 
হেতুক অনুমান ও ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ অনুমানেব খণ্ডন দ্বারা বাধক আশঙ্কাব খণ্ডন কবা 
হইল। ধ্বংসেব জন্তত্ব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বলিয়া ধ্বংসবপ ধর্মী গ্রাহক প্রত্যক্ষ প্রমাণের বাব! 
ধ্বংসের জন্তাব নিশ্চয় হওযায় তাহা দ্বাবা বৌদ্ধেব প্রযুক্ত "অজন্যতা” অনুমানের বাধ হইল। 
এই বাধেব দ্বাবা পূর্বোক্ত বীতিতে পক্ষেতবত্বকে উপাধি বলিয়া বুঝিতে হইবে । অতএব 
এ ক্ষেত্রেও বৌদ্ধেব নিরুপাদেযত্ব [সমবেতকা্ধশন্তত্ব ] হেতুটি সোপাধিক। এ ছাড! 
নৈয়ায়িক বৌদ্ধেব উক্ত “নিরুপাদেয়ত্ব” হেতুতে অন্তস্থলে ব্যভিচাঁবও দেখাইয়াছেন__"গুণাদি- 
সিদ্ধ চানৈকান্তিকত্বাদিতি*॥ অর্থাৎ বৌদ্ধ--গুণ বা ক্রিয়াকে দ্রব্য হইতে পৃথক্‌ পদার্থ 
বলিয়া স্বীকাব কবেন না। নৈয়ায়িক বলিতেছেন-_গুণগুণিভেদবাদপ্রকবণে--গুণাদিকে 
গুণী প্রভৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়৷ আমর। সাধন কবিব। কাজেই গণ গুণী হইতে ভিন্ন, ক্রিয়া 
ক্রিষাবান্‌ হইতে ভিন্ন_ইহা সিদ্ধ হওয়ায় বৌদ্বেব উত্ত “নিরুপাঁদেয়ত্ব” হেতুটী গুণ ও কর্মে 
ব্যভিচাবী হুইয়! যায়। কাঁবণ গণ বা কর্মে কোন সমবেত কার্ধ উৎপন্ন হয় না_-অতএব গুণ 
ও কর্ম নিরুপাদেষ অথচ গণ ও কর্মেব উৎ্পত্তি আছে । আব গুণ ও কর্মাদিব গুণাদি হইতে 
ভেদ স্বীকাব না কবিলেও পূর্বোক্ত বীতিতে নিরুপাদেয়ত্ব হেতুটি সোপাধিক হওয়ায় উক্ত 
হেতুতে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি দৌষ আছেই__ইহাই নৈয়ায়িকেব বক্তব্য 1১০২ 


অন্ত তি ব্যাপকন্বং প্রভাবিতমিতি চেন্ন। অতাদাত্ব্যা 
অতৎকার্ণত্বাচ্চ। অন্মদ্দিশাপি ব্যাত্তিগ্রহে! ন সাহিত্যনিয়মেন, 
বিরোধিতয়া৷ বিষমপময়তাত | নাপি জন়ানত্ত্যনিয়মেন। তদ- 
সিদ্বেঞ সিদন্ধী ঘা তত এব ক্ষণভঙ্গসিদ্ধেঃ কিমনেন। ভবিয্ত্তা- 
মান্রেণ হ্যাপকতসন্তাতি ঢেঞ্ড অন্ত, ন তিতাবতা১ হেতন্তরান- 
পেন্তৃসি্বিঃ, অগ্ততনঘটন্য শ্বশ্নকপালমালয়ৈবানৈকান্তিকতা- 
দিতি 11১০৩|| 

অনুবাদ £_[ পুর্বপক্ষ ] তাহা হইলে ব্যাপকত্বই [ বিনাঁশেব ] প্রভাবিত 
হউক। [উত্তর] না। প্রতিযোগীৰ সহিত ধ্বংসের তা্দাত্ নাই এবং ধ্বংসে 
প্রতিযোগীব কাবণতাঁও নাই । আমাদের [ নৈযাঁধিকের ] মতানুসারেও প্রতি- 
যোগীর সহিত ধ্বংসেব সাহচর্যনিযমবশত ব্যান্তিজ্ঞান হইতে পারে না, যেহেতু 
প্রতিযোগী ও তাহাব ধ্বংস বিরোধী বলিষ৷ তাহাদের কাল ভিন্ন । ভাবের জন্মেব 


১। “ন ত্বেতাবতাপি'" ইতি “গ" পুস্তকপাঠঃ। 


প্রথম পবিচ্ছেদ-ক্ষণতদবাদি ৩২১ 


আঁনস্তর্ধনিয়মবশতও ভাবে অভাবের ব্যান্তিজান হয না। কারণ ধ্বংসে ভাঁব- 
জন্মের আনন্তর্য অসিদ্ব। ভাঁবজন্ের আনন্তর্য ধবংসে সিদ্ধ হইলে, সেই আননস্তর্ষের 
গ্রাহক প্রমাণ হইতেই ভাঁবের দ্ষণিকত্ব পিদ্ধ হইয়া যাওয়ায় ইহার অর্থাৎ ধ্বংসের 


ঞ্বভাবিত্ানুমানের গ্রযোজন কি? [[ পূর্বপক্ষ ] উৎপন্নভাবের ধ্বংস হইবেই-- 
এই ভবিষযতামাত্রে [ ধ্বসে প্রতিযোগীর ] ব্যাপকতা আছে। [উত্তর ] থাক্‌ 
[ব্যাপকতা] কিন্তু এই ভবিষ্যতাবশত ব্যাপকত্ব দ্বারা [ধ্বংসে প্রতিযোগিভিন্ন ] 
অন্য কারণের অনপেক্ষত্ব সিদ্ধ হয না। যেহেতু আজকার ঘটে আগামীকালের 
কপালসমূহ দার! [ আগামীকালের কপাল মুদগরাদি অন্য কারণজন্তও হওযাঁয় ] 
বাভিচার হইয়া থাকে ॥১০৩॥ 

তাগুপর্য 8৮৮ সংখ্যক গ্রন্থে ] পুর্বে নৈষায়িক বিনাশের ঞ্রবভাবিত্ব বিষয়ে যে 
পাঁচটি বিকল্প করিয়াছিলেন, তাহাঁদেব মধ্যে তিনটি বিকল্পেব খণ্ডন কবিয়া আসিয়াছেন। 
এখন বৌদ্ধ চতুর্থ বিকল্পকে অর্থাৎ ব্যাপকত্বকে বিনাশেব ঞ্বভাবিত্ব বলিয়া আশঙ্কা করিতে- 
ছেন--“অন্ত তি ব্যাপকত্বং ঞ্র্বভাবিত্বমিতি চে!» বিনাশে প্রতিযোগীব ব্যাপকত্ব আছে 
বলিয়া প্রতিযোগী ভাব পদীর্ঘ উৎপন্ন হইলেই তাঁহাঁব বিনাশ অবশ্ঠত্াবী। অতএব ভাবের 
বিনাশ অবশ্তভাবী হইলে বিনাশ অহেতুক [ প্রতিযোগিভিন্ন কাঁবণনিরপেক্ষ ] হইবে। 
বিনাশ অহেতুক হইলে ভাবের ক্ষণিকত্ব নিদ্ধ হইবে_ ইহাই বৌদ্ধেব অভিপ্রায় 

বৌদ্ধের এই আশঙ্কাব উত্তরে নৈয়াদিক বলিতেছেন--”ন। অতাদাত্্যাৎ্, এতৎ- 
কারণত্বাচ্চ।» বৌদ্ধমতে তাঁদাত্ম্য ঘ্বারা এবং তছুৎপত্তি-তন্মাৎ উৎপত্তি অর্থাৎ কাবণ 
হইতে [ কার্ষেব] উৎপত্তি দাবা ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়। যেমন--শিংশপা [ একগ্রকাব গাছেব 
নাম] বৃক্ষ তদাত্মা অর্থাৎ ৃক্্বরপ হ্য বলিয়া শিংখপাতে বৃ্ষেব ব্যাপ্তিজান হয়। ধুম বহি 
হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া অর্থাৎ বহিতে ধৃমকারণত। আছে বলিয়া ঘৃমে বহির ব্যান্তিজান 
হয়। নৈয়ািক বৌদ্ধ মতান্থদারে দেখাইতেছেন-_ প্রতিধোগীতে ধ্বংদের তাদাত্ম্ও নাই 
এবং ধ্বংসে প্রতিযোগীব কাঁর্ণতাও নাই বা! গ্রতিযোগীতে ধ্বংসকার্যতা নাই। সুতরাং ধ্বংসে 
গ্রতিযোগীব ব্যাপকতা থাকিতে পাবে না। এইভাবে বৌদ্ধমতে গ্রতিযোগীতে ধ্বংসের 
ব্যপ্তিজ্ঞান হইতে পারে না-ইহা দেখাইয়া নৈয়ারিক নিজমতেও ও স্থলে ব্যান্থজ্ঞান হইতে 
পারে নাঁইহা দেখাইতেছেন-_“অন্দিশীপি....কিমনেন।* স্ভারমতে সাহচর্য নিয়ম 
ব্যাপ্তি। এই সাহচর্য নিয়ম কোথাও কাঁলঘটিত হয়, কোথায়ও বা দেশঘটিত হ্য়। কোথায়ও 
দেশ এবং কাল উত্মঘটিত হয়। যেমন_-যেইকালে ঘটেব রূপ থাকে, সেইকাঁলে ঘট 
থাকে-_এইভাবে ঘটে, কানঘাবা ঘটেব বূপেব সাহচর্য নিম আছে। দেশঘটিত সাহচর্য 
নিযুষ যেমন--যেই দেশে ঘট থাকে, সেই দেশে ঘটেব সমবায় থাকে । দেশ ও কাঁলঘটিত 
দি £-থেই দেশে যেইকালে ধৃম থাকে, সেই দেখে সেইকালে বি থাকে। 


৪ আত্মতত্ব-বিবেক 


নৈয়ারিক বলিতেছেন এই সাহিত্য নিবষ অর্থাৎ সাহচর্য নিয়মব্শত যে আমাদের মতেও 
গ্রতিযোগীতে ধ্বংসেব ব্যাপ্থিজ্ঞান হইবে_-তাহাব উপায় নাই। কাঁব্ণ প্রতিযোগী এবং 
তাহাব ধ্বংস পবস্পব বিবোধী বলিধ|[ এককালে অবস্থান কবে না বলিযা ] উহাদের দম 
বিষম অর্থাৎ কাল ভিন্ন ভিন্ন। উহাদেব কাঁল ভিন্ন ভিন্ন হওয়াঁধ কাঁলঘটিত ব্যাপ্তিজান হইতে 
গাঁবে না। দেশঘটিত ব্যাপ্তিজ্ানও হইতে পাবে না। কাঁধণ--েস্থলে কপাল নষ্ট হওবায় 
ঘট নষ্ট হয, সেখানে ঘট ধ্বংস, ঘটেব দেশ যে কপাল তাহাতে থাকে না। এইভাবে দেশ 
এবং কালেব ব্যাপ্তি না থাকার উভয়ঘটিত ব্যান্তিও প্রতিযোগীতে থাকিতে পাবে না। ইহাঁও 
বুঝিবা লইতে হইবে। 


এখন যদি বৌদ্ধ বলেন--ভাববন্তব জন্মেব অব্যবহিত পবক্ষণেই ভাঁহাব ধ্বংস হয় 
বলিয়া গ্রতিযোগীতে ধ্বংসেব ব্যাপ্তিজ্ঞান হইবে! তাহাব উত্তবে নৈযা্িক বলিয়াছেন__ 
“্নাপি* ইত্যার্দি। অর্থাৎ। ধ্বংসে ভাবেব জন্মেব আনন্তর্ধ নিয়মবশতও ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে 
পাবে না। কাবণ এ নিয়ম অসিদ্ধ! ভাঁববস্তব উৎ্পভিব অব্যবহিত পবক্ষণে তাহাব ধ্বংস 
উৎপর হয়ই__ইহা বৌদ্ধ সাধন করিতে চাহিরাছেন, তাঁহা এখনও সিদ্ধ হয় নাই। আব যদি 
স্বীকাৰ কবিযা লওয়া হয যে ভাববস্তব উৎপত্তির পবক্ষণেই তাহাঁব ধ্বংস উৎপন্ন হ্য়-ইহা৷ 
[ ধ্বংসে ভাবানিন্তর্য নিরম ] পিদ্ধ হ্যাঁছে, তাহা হইলে--ধে প্রমাণেব দাবা ভাব্বস্তব ধ্বংসে 
ভাবানন্তর্ব নিষম সিদ্ধ হইয়াছে, সেই প্রমাণেব দ্বাবাই ভাবেব ক্ষণিকত্বও সিদ্ধ হইয়া বায় 
বলিয়া--বৌদ্ধ যে ভাঁববস্তব বিনাশেব খ্রবভাবিত্ববশত, বিনাঁশেব অকাবণকত্ব এবং উহাঁব 
অকাবণকত্ববশত ভাবের জন্মে অনন্তব তাহা ধ্বংস, সেই ধ্বংস হইতে ভাবেব ক্ষণিকত্ব- 
এইভাবে এত গৌবব কল্পনা কবিয়াছেন সেই গৌবব কল্পনাব আবশ্তকতা কি? এইভাবে 
গুরুতব প্রক্রিয়া অনুসবণ কব! নিশ্রয়োজন-_-ইহাই নৈয়ারিক বৌদ্ধকে বলিতে চান। ইহাঁব 
গর বৌদ্ধ অন্যভাবে ব্যাপ্তিব আঁশঙ্কা কবিতেছেন-_“ভবিস্ত্বামাত্রেণ ব্যাঁপকত্বমন্তীতি ঢেৎ।” 
অর্থাৎ উৎপন্নভাঁব পদার্থে বিনাশ অবশ্তই হইবে৷ ভবিগ্যতে ভাঁবেব বিনাশ অবশথস্তাবী। 
যাহা যাহা উৎপত্তিমান ভাব তাহা তাহা ভবিঘ্যৎকাঁলে বিনাশসন্বদ্ধী। এইভাবে ভবিয্যত্া 
অর্থাৎ ভবিস্ৎকালবতাঁবপে ধ্বংসে প্রতিযোগীর ব্যাপকত্ব আছে। স্থতবাং প্রতিযোগীতে 
ধ্বংসে ব্যাণ্ডিজ্ঞান হইবে ইহাই বৌদ্ধেব অভিগ্রায়। ইহাঁব উত্তবে নৈয়ারিক বলিতেছেন-_ 
্ন। এতাঁবতাপি.*...অনৈকান্তিকত্বাদিতি।” অর্থাৎ এভাবে ভাববন্তব ভবিন্যতে বিনাশ 
অবশ্তই হইবে--অতএব বিনাশে উৎপন্ন ভাবে ব্যাপকৃতা আছে-_ইহা! প্রতিপা্দন কবিলেও 
বৌদ্ধেব উদ্দে্ঠ সিদ্ধ হইবে না। বৌদ্ধেব উদ্দেস্ঠ হইতেছে ভাববস্তব ধ্বংস, সেই ভাবৰপ 
প্রতিযোগিভিন্ন অন্ত কাঁবণকে অপেক্ষা কবে না। অন্য কারণকে অপেক্ষা না কবাঁয় ভাববন্তৰ 
উৎপত্তি হইলেই পবক্ষণে তাঁহাব ধ্রংস হইলে ভাবেব ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইবে। কিন্তু এইভাবে 
ধ্বংসে প্রতিযোগিভিন্নকাব্ানপেক্সত্ব সিদ্ধ হয় না। কাব্ণ যাহা যাহা ধ্বংস তাহা তাহা 
তাহাব্‌ প্রতিযোগিভিন্নকাবণানপেক্গ এইবপ ব্যাপ্তিতে ব্যভিচার আছে। যেদন--আজ 


প্রথম পবিচ্ছেদ--ক্ষণভ্ঘবাঁদ ৩২৩ 


যে ঘট বিদ্যমান আছে, মাগামী কান সেই ঘট ভাদ্িঘা গিয়া হরত ছুইটি [ছুই বা বহু] 
কপালে পর্যবনিত হইবে, কিন্তু সেই ঘটেব ধ্বংসরূপ কগালদয় ঘটমাত্র জন্য নহে কিন্ত 
মুগরপ্রহাবাদি অন্ত কাঁব্ণ সাপেক্ষ! অতএব এইভাবে ব্যভিচাব হইন বলিরা ধ্বংসে 
প্রতিযোগিভিন্রকাবণানগেক্ত্ব দিদ্ধ হইল না। সৃতবাং ইহাতে বৌদ্ধেব ক্ষণিকত্সাধনও 
দূুবপবাহত ॥ ১০৩] 


এতেন সাপেক্ষতে বিনাশশ্য ব্যভ্ঢারোহপি স্যা বিনাখ- 
(হত্নাং প্রতিবন্ধবৈকল্যসন্তবাদিতি পরান্ম্। পালসন্ততি- 
তুল্যযোগক্ষেমাদ্‌ বিনাশন্যেতি 1১0৪]! 


অনুবাদ £-বিনাশ [ প্রতিযোগিভিন্নকাবণ ] সাপেক্ষ হইলে, তাঁহার 
ব্যভিচার [ অভাব ] হইযা৷ ষাঁয়, যেহেতু বিনাশেব কারণগুলির প্রতিবন্ধক বা! 
বৈকল্য, সম্ভব হইতে পারে-__এইবপ আশঙ্কা--ইহাঁর বাবা অর্থাৎ কপাঁল সম্ভতির 
সহিত বিনাশেব সমান যোগক্ষেম-মান আশঙ্কা ও পবিহাঁরনিবন্ধন খণ্ডিত 
হইল 1১০৪| 

ভাগপর্ধ £_ নৈয়ারিক গ্রতিপাদন কবিষাছেন-খ্বংদ মাত্রই প্রতিযোগিমাত্রজন্ত 
নয়, কিন্তু প্রতিযৌগিভিন্ন অন্ত কাবণকেও ধ্বংদ অপেক্ষা কবে। ইহাঁব উপব বৌদ্ধ এক 
আশঙ্কা কবেন। যথা :_ধ্বংস যদি প্রতিযৌগিভিন্ন অন্তান্য কাবণ হুইতেও উৎপন্ন হর__ 
তাহা হইলে সেই অনেক কাঁবণেব কৌন প্রতিবন্ধক বশত বৈকল্য হইতে পাবে অর্থাৎ 
প্রতিবন্ধক বশত কোন একটি বা ছুইটি কাবণেব সমাবেশ কখনও নাও হইতে পাবে। 
তাহাতে ধ্বংদ আব উৎপন্ন হইতে পাঁবিবে না। যেখানে অনেক কাবণ হইতে কোন কার্য 
হয়, সেখানে যতগুলি কাৰণ হুইতে কার্য হওযাব কথা, তাহাব একটি কাবণেব বৈকল্য 
[ অভাব ] হইলেও সেই কার্য হইতে পাবে না-_ইহা লৌকে দেখা বার়। যেখন-__বীজ, 
কষত্রকর্ষণ, বীজবপন, জল, বৌন্র, কীটাদি নিবাবণ ইত্যার্দি কাঁবণ হুইতে অস্কুব উৎপন্ন হয়, 
উহাদেব কোন একটি কাঁবণেবও যদ্দি অভাব হম--তাহা৷ হইলে যথাযথ ভাবে অস্কুব উৎপন্ন 
হয না। এইক্সগ প্রতিযোগী এবং আবও অনেক কাঁবণ হইতে যদি ধ্বংদেব উৎপত্তি শ্বীকাব 
কবা হয়, তাহা হইলে কোন প্রতিবন্ধক বশত একটি কাঁবণেব অভাবও ঘটিতে পারে, 
তাহাতে ধ্বংদ আব উৎপন্ন হইবে না। বা! ধ্বংসেব সমস্ত কাব্ণ উপস্থিত হইছে, কিন্ত 
কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতে পাবে, তাহাঁতেও ধ্বংস উৎপন্ন হইবে না। ধ্বংদ উৎপন্ন 
না হইলে উৎপন্ন ভাবপদার্থ অবিনাশী হইদ্না পভিবে। অথচ উৎপন্ন ভাবপদার্থ অবিনামী 
হয় না। এইজন্য বলিতে হইবে ধ্বংন প্রতিযোগিমাত্রভন্ত প্রতিযৌগিভিন্কাবণীভন্য। ধ্বংস 
প্রতিযোগিভিননকাবণাজন্য হইলে প্রতিযোগীব উৎ্পৃত্তিব অব্যবহিত পবেই ধ্বংদ অব্শস্তাবী। 


৩২৪ আত্মতত্ব-বিবেক 


স্থুতরাং ।ভাঁবপদার্থেব ক্ষণিকত্ব অবশ্ঠই সিদ্ধ হইযা যায়। আঁব গ্রতিযোগী মাত্রকে ধ্বংসের 
কারণ বলিলে কৌন প্রতিবন্ধক বা বৈকল্যও সম্ভব হইতে পাবে না। ঘ্খনই প্রতিযোগী 
উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তো তাহাব কোন প্রতিবন্ধ বা বৈকল্য হইতে পাবে না। গ্রৃতিবন্ 
বা বৈকল্য থাকিলে প্রতিযোগী উৎ্পন্নই হয না। স্থতবাং ধ্বংস প্রতিযোগিমাত্রজন্য-_-এই 
পৃক্ষে কোন দৌষ নাই ইহাই বৌদ্ধেব আশঙ্কাব অভিপ্রাষ। ইহাঁব উত্তবে নৈয়ায়িক 
বলিতেছেন-__এতেন-".".*বিনাণস্তেতি।” এতেন-ইহাব অর্থ পরে উল্লিখ্যমান হেতু 
[যুক্তি] বশত। সেই পৰে উল্লিখিত যুক্তিবশত--ধ্ধ্বংস অন্য কারণসাপেক্ষ হইলে 
গ্রতিবন্ধকবৃশত ধ্বংসেব কাঁবণগুলিব বৈকল্য সম্ভব হইতে পাঁবে বলিষ! ব্যভিচার হইতে 
পারে অর্থাৎ ধ্বংস উৎপন্ন নাও হইতে পাবে” এইমত নিবন্ত হইল। কেন নিবস্ত হইল 
তাহাতে বলিতেছেন-_“কপালসন্ততিতুল্যযৌগক্ষেমত্বাৎ বিনাঁশস্ততি।” অর্থাৎ বৌদ্ধ এক 
কগাল হইতে অপব কপাল, তাহা হইতে অপব কপাল এইভাবে কপালেব ধাঁরাব [ সন্ততি ] 
উৎপত্তি স্বীকাৰ কবেন। এখন সেখানেও আশঙ্কা হইতে পাবে ষে কোন প্রতিবদ্ধবশত 
কারণেব বৈকল্য হওয়ায় কপাল সমূহ উৎপন্ন না হউক। তাহা উত্তবে যদি বৌদ্ধ বলেন 
কপাল অমৃহ উৎপন্ন হইতে দেখা যা বলিয়া কপাল সমূহ্বে কাঁবণ সকল পুর্বে অবশ্ই 
উপস্থিত হইয়াছে। তাহাব উত্তবে আমবাও [ নৈয়ায়িকেবাও ] বলিব উৎপন্ন ভাঁববস্তব 
বিনাশ অবশ্তই দেখা যায় বলিয়া তাহাব কাবণসমূহ পূর্বে উপস্থিত হয়ই, তাহাব বৈকল্য 
হয় না। স্ৃতবাং বৌদ্বের কপালধাবাব উৎপৃভি ক্ষেত্রে যেবপ আশঙ্কা ও পরিহাব হয়, 
সেইবপ ধ্বংসের উৎপতি ক্ষেত্রেও আশঙ্কা ও তাহাব পবিহাবতুল্য বলিয়া পুর্বোস্তবপে 
বৌদ্ধের আশঙ্কা! উঠিতে পাঁবে না। বপাঁলধাবাব উৎপত্তি কাবণেব যেমন সমাবেশ হয়, 
সেইরূপ উৎপন্ন ভাববন্ত অবিনাশী দেখা যাঁয় না বলিয়া! উৎপন্ন ভাঁবেব বিনাশের নিয়ম বশত 
তাহার যতগুলি কারণ সেই লবগুলিব সম্মিলন হয--ইহা দিদ্ধ-হইয়া যাঁয়। অতএব প্রতিযোগী 
এবং প্রতিযোভিন্নকাব্ণজন্তত্ব ধবংসে শ্বীকাব করিলে কোন দোষ নাই--ইহাই নৈয়ায়িকের 
বক্তব্য ॥১০৪| 


অন্ত তহি চদ্পমঃ পক্ষঃ! তথাহি, বিলালো! ন জায়তে 
অভানতাণ প্রাগভাববণ্ড জাতোইপি না নিবর্ততি, জাতত্বা 
ঘটবদিতি। নৈতদেবস্ব] প্রাথভাঘে! জায়তে, অভানতাদ্‌, 
বিনাশিতাদা, '্ংসবণ্ড ঘটবদ্বা, অজাতো না ন নিব্ততে, 
অজাতদবা্ড আকাশঘণ্ড শশবিষাণবদ্ব| ইতিবদসারনত্বাং 1১০৫ 


অনুবাঁদ ৫--তাঁহ! হইলে শেষ [ গঞ্চম ] বিকল্প হউক্‌। যেমন বিনাশ 
উৎপন্ন হয় না, অভাবত্বহেতুক, প্রাগভাঁবের মত। [বিপক্ষে বাধক ] যদি 


গ্রথম পবিচ্ছে ্দণভঙ্গবাদ ৩২৫ 


[বিনাশ ] উৎপন্ন হয, তাহা হইলে নিবৃত্ত হইবে, যেহেতু তাঁহা [ বিনাশ ] উপর, 
যেমন ঘট। [উত্তর পক্ষ] না, ইহা এইবপ নয়। প্রাগভাব উৎপন্ন হয়, 
অভাবত্বহেতুক, যেমন ধ্বংস। অর্থ বা! প্রাগ্ভাঁব উৎপন্ন হয়, বিনাশিত্বহেতুক যেমন 
ঘট। [বিপক্ষে বাধক ] যদি প্রাঁগভাব উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে, নিবৃত্তও 
হইবে না, যেহেতু তাহা অনুপন্নঃ যেমন আকাশ বা শশশূ্দ_-ইত্যাদি প্রযোগে 
অভাবন্ব বা বিনাশিত্ব যেমন হেতু [ সদ্ধেতু ] নয, সেইবপ বিনাশের অনুপ্তি- 
সাধ্যে অভাবহৃও হেতু নয় ॥১০৫॥ 

তাগুপর্য £__বিনাশের গ্রুবভাবিত্ব বিষয়ে শেষ বিকল্প অভাবত্ব, তাহা খণ্ডন কবিবাঁব 
জন্য নৈয়ায়িক এখন বৌদ্ধেব দ্বাবা আশঙ্কা উঠাইতেছেন--“অস্ত তহি :."*"ঘটবদিতি ।» 
বিনাশ গ্ষবভাবী [ অবশ্ঠভাবী ] বলিষা অহেতুক, বৌদ্ধ পুর্বে ইহা! বলিয়াছিলেন। তাহাতে 
নৈয়া়িক বিকল্প কবিয়াছিলেন বিনাশেব গ্রবভাবিত্বটি কি? তাহা কি তাদাত্য ইত্যাদি। 
শেষ বিকল্প ছিল অভাবত্ব। অর্থাৎ বিনাশ অভাব বলিয়া অহেতুক। ইহাই শেষ বিকল্টেব 
ভাৎপর্য। বৌদ্ধ এখন বিনাশেব অভাবত্ব ঘাবা অহেতুকত্ব সাধন করিবাব জন্য জন্মীভাব 
সাধন কবিতেছেন। জন্মেব অভাব দিদ্ধ হইলে কাঁবণেব অভাব অবশ্ঠই সিদ্ধ হইয়া! যাইবে | 
গেইজন্য "তথাহি” ইত্যাদি বলিয়্াছেন। উহার অর্থ এই-_বিনাশ [ধ্বংস] জন্মবহিত, 
যেহেতু তাহাতে অভাবত্ব বহ্যাছে। যাহাতে অভাঁবত্ব থাকে তাহাব জন্ম হয় না। তাহাব 
দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন। যেমন গ্রাগভাব। ন্যায়মতে প্রাগভাবে অভাবত্ব স্বীকৃত এবং জন্মা- 
ভাবও শ্বীন্কত, এই প্রাগভাব দৃষ্টান্ত দাবা ধ্বংসেব জন্মাভীব সিদ্ধ হইবে, জন্মীভাব দিদ্ধ 
হইলে ধ্বংসের অকারণকত্ত সিদ্ধ হইয়া যাইবে । ধ্বংসেব অকাব্ণকত্ব সিদ্ধ হইলে ভাঁববস্ব 
ধ্বংল অবশ্তভাবী হওয়ায় ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইয়া যাইবে-_-ইহা বৌদ্ধেব অভিপ্রায়। বৌদ্ধেব 
উক্ত অন্থষানেব বিপক্ষে যদি কেহ আশঙ্কা কবেন-_ধ্বংসে অভাবত্ব থাকুক, তথাঁপি তাহাব 
উৎগতি হয়__ইহা ত্বীকাব কবিব। তাহাব উত্তবে বৌদ্ধ বিপক্ষে বাধক তর্কেব অবতারণা 
করিয়াছেন_-“জাতোইপি বা নিবর্ততে জাতত্বাদ্‌ ঘটব্দিতি।” অর্থাৎ ধ্বংস যদ্দি উৎপন্ন 
হয়, তাহা হইলে নিৰৃত হইবে, যেমন ঘট উৎপন্ন হয়, নিবৃতও হয়। ধ্রংসেব নিবৃত্তি অর্থাৎ 
ধ্ং হইলে ধ্বংসের প্রতিযোগী ঘট প্রভৃতি আবিভূর্ত হইয়া পড়িবে। কিন্তু যাহাব ধ্বংস 
হয়, তাহাব আর উন্সজ্জন অর্থাৎ পুনবাঁবিভীব হয় না। হ্ৃতবাং ধ্বংসেব ধ্বংস না হওয়ায় 
জন্ম হইতে পাঁবে না, ইহাই অভিপ্রায়। বৌদ্ধেব এই আশশ্কাব উত্তবে নৈয়ামিক বলিতেছেন 
-নিতদেবম্‌।' *“ইতি ব্দসাধনত্বাৎ।” অর্থাৎ বৌদ্ধ যে অন্ুমানেব প্রয়োগ করিয়াছেন 
তীহার সেই অন্মানে হেতু সন্েতু নয় কিন্ত উহা ছুষ্ট। কেন দুষ্ট? তাহার উত্তবে 
নৈয়ায়িক বৌদ্ধেব অহ্রপ অন্মান প্রয্বোগ কবিতেছেন-পপ্রাগভাবো জারতে” ইত্যাদি। 
অর্থাৎ নৈয়াযিক বৌকে বলিতেছে দেখ-প্রাগভাব উৎপন্ন হয়, যেহেতু ভাহাতে অভাবতব 


৩২৩ আত্মতত্ববিবেক 

আছে, যেমন ধ্বংস। অর্থ বা! প্রাভাব উৎপন্ন হয়, যেহেতু তাহাতে বিনাশিত্ব আছে 
[প্রতিযোগী উৎপন্ন হইলে গ্রাগভাব নষ্ট হুইয়া যায ইহা! উভযে ( নৈযায়িক ও বৌদ্ধ) স্বীকাঁব 
কবেন] যেমন ঘট। আব এই অন্মানে যদি কেহ বিপক্ষেব আশঙ্কা কবেন- প্রাগভাঁবে অভাবত্ব 
বা বিনাশিত্ব থাকুক তথাপি তাহীব উৎপত্তি না হউক। তাহা! হইলে সেই বিপক্ষে বাঁধক 
তর্ক প্রয়োগ কবিয়াছেন-_্যদি প্রাগভাব না জন্মাঘ তাহা হইলে তাহা নিবৃত্তও হইবে না, 
যাহা জন্মায় না তাহা নিবৃত্ত হয় না! যেমন আকাঁশ বা শশশূ্দ। এইবপ অনুমান প্রয়োগে 
যেমন অভাবত্ব বা বিনাশত্বটি প্রাগভাবেব জন্মবপসাধ্যে সাধন [ হেতু নয় ] সেইৰপ তোমাব 
[ বৌদ্ধেব] প্রযুক্ত অঙ্মানে ধ্বংসেব জম্মাভাবসাধ্যে অভাবস্বটি হেতুই নম! অতএব যাহা 
প্রকৃত সদ্ধেতু নয়, ভাহাব দাবা বাদী বা প্রতিবাঁদীব অভিলধিত সাধ্য ও সিদ্ধ হইতে 
পারে না। সুতরাং এ অভাবত্ব দ্বাবা বৌদ্ধেব অভিপ্রেত ধ্ৰংসেব জন্মীভাব দিদ্ধ হইবে 
না। ইহাই নৈয়াষিকের বক্তব্য। এখানে অভাবত্ব কেন হেতু নম্ব--তাহা পরেব গ্রন্থে 
দেখান হইবে |১০৫| 


কিমেতেষাং দূষণমিতি ঢেও ভাবাঘাছ্ছিনব্যাতিকহাদ- 
প্রয়োজকত্বম্‌, প্রাকৃপ্রধ্বংসাভাঘগ্রাহবপ্রত্যক্ষবারঃ, প্রান পঙ্চান্চ 
কার্যোনমজনপ্রসঙ্গলক্ষণপ্রতিকুলতর্কষ্্। অখোন্মজনে কো 
দোষ ইতি ঢে্ কালবিচ্ছেদপ্রত্যয়শ্যানুভয়াঘবত্প্রসঙ্গং। অয- 
থার্থড়ে তস্য দ্বিঢন্্রর্শনকালে চন্দ্রদেশাবিদ্ছেদবত তন্বতঃ কালা- 
বিছ্েদে ভাবস্ব প্রাকৃধ্ংসসহদ্বতিতেনাবিরোধপ্রসঙ্গাৎ | যখার্থতে 
তু ভেদস্থিতী তদ্ুন়জনানুপপতেই| এতেন প্রাগভাবকালে 
প্রধংসোন়জনং তত্কালে ঢ প্রাগভাবোম়জনমপান্তযু। ভাববদ- 
ভাবয়োরপি উভয়ঘিরোধ্রিস্বভাবড়াদিতি 1১০৬ 

অনুবাদ £_[ পূর্বপক্ষ | এই [পূর্বোক্ত ] অনুমান ও তর্কসমূহের দোষ 
কি? [উত্তর] তর্ক ছইটিতে ভাবাবচ্ছিত্নব্যাপ্রিথাকায় অনুমানঘয়ে অভীবত্বহেতু 
অপ্রয়োজক, প্রাগভাবের এবং ধ্বংসাভাবেব গ্রাহক প্রত্যক্ষের দ্বাবা জন্যত্ব ও 
অভস্তত্বানুমানের বাধ, এবং পূর্বে ! প্রাগ্রভাবের জন্মের পূর্বে ] ও পরে | ধ্বংসের 
ধ্বসে] ঘটাদি কার্ধের উত্নজ্জন [ পুনরাবিতাৰ ] প্রসঙ্গবপ প্রতিকূল তর্ক এই 
সব দোষ ]। [ পূর্বপক্ষ ] ঘটাদি প্রতিযোগীর পুনরাবি্ভাব হইলে দোষ কি? 
[ উত্তর 1 কাঁলে[ প্রতিযোগীব ] বিচ্ছেদ জ্ঞান যথার্থ ও অযথার্থ_এই উভঘা- 
তিরিক্ত স্ববপ হইয়া পড়িবে। যেহেতু এ বিচ্ছেদজ্ঞান অধথার্থ হইলে ছুই চন্রের 


প্রথম পরিচ্ছেদ_্ণভদবাঁদ টস 


দর্বনকাঁলে চল্রেব প্রদেশের যেমন অবিচ্ছেদ থাকে, সেইবপ বাস্তবিক পূর্বাপর- 
কাঁলে ভাঁবেব অবিচ্ছেদ প্রনঙ্গ হওযাঁষ প্রাগভাঁব ও প্রধ্বংসেব সহিত প্রতিযোগ্বীব 
ৃত্িত্ব থাকা ] প্রাগভাঁব ও ধ্বংসেব সহিত প্রতিযোগীব ] অবিরোধের আপত্তি 
হইবে। [কালে বিচ্ছেদঙ্ঞান ] বার্থ হইলে ঘটশৃহ্তকাল এবং ঘটকালের 
ভেদ সিদ্ধ হওযাঁষ ঘটেব উন্মজ্জনেব অনুপপত্তি হব। এই বিচ্ছেদজ্ঞানের অন্ু- 
ভযাত্মকত্প্রসন্গবশত প্রাগভাঁবকালে ধ্বংসের আঁবিভাঁব এবং ধ্বংসকালে প্রাগ- 
ভাবের আবির্ভাব খণ্ডিত হুইল। ভাঁবপদার্থ যেমন প্রাগভাব ও ধ্বংসের 
বিরোধিত্ববপ সেইবপ প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাঁবও যথাক্রমে ভাব ও ধ্বংস, ভাব ও 
প্রাগভাবের বিরোধিস্ববপ 1১০৬] 

তাৎপর্য পূর্বে বৌদ্ধ প্বংল উৎপন্ন হর না, অভাবত্বহেতুক যেমন প্রীগভাব” এই 
অনুমান এবং তাঁহাব বিপক্ষে প্যদি ধ্বংস উৎপন্ন হয়, তাহা! হইলে বিনষ্ট হইবে” এই বাধক 
তর্কের প্রয়োগ কবিষাছিলেন। তাহাতে নৈয়ারিক অহ্্রপভাবে--'প্রীগভাব উৎ্পন্ন হয়, 
অভাবত্বহেতুক যেমন ধ্বংস বা৷ এপ্রাগভাব উৎপন্ন হুর, বিনাশিত্হেতুক, যেমন ঘট” এইবপ 
দুইটি অন্থমান এবং তাহাঁব বিপক্ষে “যদি প্রাগভাঁব উৎপন্ন না হয়, তাঁহা হইলে নিবৃত্ত 
হইবে না, যেমন আকাশ বা শশশূ্দ 1” এইবপ বাধক তর্কে প্ররোগ কবিরা বলিক্মাছিলেন-_ 
এই প্রাগভাবেব জন্ত্বমাথক অভাবহেতু বা! বিনাশিত্ব হেতু এবং অজতত্ব থাকিলে বিনাশিত্ব 
থাঁকিবে না-_এই তর্কেব অজাতত্বপ আপাদকও ছুষ্ট সেইবপ ধ্ৰংসেব অজন্ত নাধক 
অভাবত্বহেতু এবং জাতত্ব থাকিলে বিনাশিত্ব থাকিবে এই তর্কেব জাতত্ব আপাদক ও ছুষ্ট। 

ইহাঁব উপবে এখন বৌদ্ধ জিজ্ঞাসা কবিতেছেন-_কিমেতেবা দুবণমিতি।” অর্থাৎ 
এই তিনটি অনুমান [ একটি বৌন্ধেব প্রযুক্ত আব দুইটি নৈারিকেব প্রযুক্ত ] এবং দুইটি 
তর্কের দোষ কি? তাহাব উত্তবে নৈর্বাপ্বিক বলিতেছেব-_ভাবাবচ্ছিবব্যাপ্তিকতৎ****** 
প্রতিকূলতর্কশ্চ।* অর্থাৎ বৌদ্বেব কথিত প্বদি ধ্বংদ জাত হয় তাহা হইলে বিনাণি হইবে” 
এই তর্কে আপাদক জাতত্ব এবং আপা বিনাশিত্‌ , জাততববপ আঁপাদকে বিনাঁশিত্বেব 
্যাপ্তিটি ভাবাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ ভাববন্ত জাত হইলে তাহা বিনাশী হয়, ভাবাবহন্নদাততে 
বিনাশিত্বেব ব্যাপ্তি আছে, কেবল জাতন্বে বিনাশিত্বে ব্যান্তি নাই। ফলত ভাতত্রূপ 
নাধনীবচ্ছিনবিনাশিত্ব সাধ্যেব ব্যাপকতা ভাবত্বে থাঁকার ভাবস্থটি জাতত্হেতুব উপা 
হইন। দাধ্যে ব্যাপক এবং হেতুব অধ্যাপক হয উপাধি। উপাধি র্বচ্িসাধযে 
ব্যাপক হইবে, তরদর্মাবচ্ছিরহেত্ব অব্যাপক হইবে। গ্ররৃতম্থলে অর্থাৎ জাতত্বের ছার 
বিনাশিশ্ব গ্রতিপাঁদনম্থলে জীতত্বাবন্ছিন্রবিনাশিত্তেব ব্যাপক হয় ভাবত, আবাঁব নেই . 
জাতত্বেৰ অব্যাপক হর বনি ভাবত্টি জীতত্ব হেতুব উপাঁধি। তর্কে আঁপাদকটি থে 
বানী আব আগানাটি সাধয্থনীয় বনি গুর্বোস্ত বৌদ্বপরুক্ত তর্কে ভাততবটিকে « 


৩২৮ আত্মতত্ব-বিবেক 


ব্লা হইযাছে। যে ভাঁবপদার্থ উৎপন্ন হয তাহা অবশ্যই বিনষ্ট হয়--এইজন্য জাতত্াবচ্ছিন্- 
বিনাশিত্বেব ব্যাপক হুইল ভাবত্ব, আব জাতত্বেব অব্যাপক। কাঁবণ ধ্বংসে জাতত্ব আছে, 
কিন্তু ভাঁবত্ব নাই। অতএব বৌদ্ধেব প্রযুক্ত তর্কটিব মূলে যে ব্যাপ্তি তাহা ভাবাবচ্ছিন্ন হওয়ায় 
তর্কটি হুষ্ট। তর্কটি ছুষ্ট হওযাষ__ওঁ তর্ক বৌদ্বপ্রযুক্ত ধ্বংসেব অজন্থত্বপাধে সাধক অভাব 
হেতুব অনুকূল তর্ক নয। সেইজন্য অভাবত্ব হেতুটি অগ্রয়োজক অর্থাৎ অনুকুল তর্বশূহ্য। 
হেতৃতে অন্থকূল তর্ক না থাঁকিলে হেতুতে সাখ্যেব ব্যভিচাঁৰ আশঙ্কা হইলে, সেই আশঙ্কা 
খণ্ডিত হয় না। ফলত হেতুটি ছুষ্ট বলিষা প্রমাণিত হ্য। তাহাঁৰ বারা সাধ্যেব অনুমান 
হইতে পাবে না। এইভাবে নৈ্াধিকেব প্রযুক্ত অঙ্্মানঘ্য্ধে যে তর্কটি প্রযুক্ত হইয়াছে-_ 
প্পরাগভাব যদ্দি অজাত হয় তাহা হইলে অবিনাশী হইবে” এই তর্কের মূলে ব্যান্তিটিও 
ভাঁবাবচ্ছিন্ন। কেবল অজাতত্বে অবিনাশিত্বেব ব্যাপ্তি নাই। প্রাগভাব জন্মা না, অন্তত 
প্রাগভাবেব জন্ম সন্দিপ্ধ বলিয়া তাহাতে অজাতত্বও সন্দিপ্ধ হইতে পাবে, অথচ প্রাগভাব 
বিনাশী ইহা সর্ববাদিসিদ্ধ। কিন্তু যে ভাবপদার্থে অজাতত্ব আছে তাহা অবিনাশী হয়ই 
যেমন আকাশাদি। স্ৃতবাং এখানেও অজাতত্ববপসাধনাবচ্ছি্ন অবিনাশিত্বর্ূপ সাধ্যটি 
আকাশীদি ভাব পদার্থে থাকে, আব তাহাতে ভাবত্ব থাকে বলিষা ভাবত্বটি সাধনাবঙ্ছিন্ 
নাধ্যেব ব্যাপক হওয়ায় ভীবত্বটি উপাধি হইল। অতএব এই তর্কটিও ছুষ্ট বলিয়া ইহা 
প্রাগভাবেব অভন্তত্ব সাধ্যেব সাধক অভাবত্ব বা বিনাশিত্ব হেতুব অন্ধকূল তর্ক নয়। অন্কুল 
তর্ক, না হওয়ায অভাঁবত্ব বা! বিনাশিত্ব হেতু অপ্রয়োজক। এইভাবে ছুইটি তর্ক ও অন্যান 
তিনটিব দোধ দেখাইয়া অন্নমান তিন্টিব অপর দৌধ দেখাইযাছেন-প্রাকৃপ্রধ্বংসাভাব- 
গ্রাহ্কপ্রতক্ষবাঁধঃ।” অর্থাৎ আমাঁদেব সকলেবই “এই কপালে এই ঘট এখন নষ্ট হইয়াছে" 
«এই তত্ভতে বস্ত্র ধ্বস্ত হইযাছে” এইভাঁবে ধ্বংসেব প্রত্যক্ষ হয। এই প্রত্যক্ষেব দ্বাৰা ধ্বংস 
যে উৎপন্ন হয় তাহা! নিশ্চিতভাবে জানা যাঁয়। তাহা হইলে যে প্রত্যক্ষেব দ্বাবা ধ্বংসের 
নিশ্চয় হয, তাঁহীরই দ্বাৰা ধ্বংসেব জন্তত্বও নিশ্চিত হওয়ায় বৌদ্ধেব প্রযুক্ত অন্থমানে ধ্বংসেব 
অভন্যত্ব সাঁধ্যটি বাধিত হুইয়া। যাঁয়। «এই তন্ততে বস্ত্র উৎপন্ন হইবে” এই কপীলে ভবিষ্যতে 
ঘট হইবে।» এইভাবে প্রাগভাবেৰ প্রত্যক্ষ হয়। যদিও এইরপ প্রত্যক্ষেব দ্বাবা প্রাগভাবেৰ 
অভন্তত্ব নিশ্চয় হয় না, তথাপি যদি প্রাগভাঁব উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে প্রাগভাবেব প্রাগভাব 
থাকিবে, আবাঁৰ সেই প্রাগভাবেব জন্ত্বে তাহীবও প্রাগভাব থাকিবে-_এইরূপে অনবস্থা 
দৌষবশত প্রাগভাবেব অজ্ন্যত্ব নিশ্চয় কবা৷ হয়। স্থৃতরাঁং প্রাগভাবের অজন্যত্ব নিশ্চয়েব 
দবাবা প্রাগভাবেব ভনত্ান্মান বাধিত হই যায়। এই ছুইটি দোষেব কথা বলিয়া উক্ত 
অন্ুমীন এবং তর্কেব উপব তৃতীয় দৌষ বলিতেছেন-প্রাক্‌ গশ্চাচ্চ কার্যোনজ্জনপ্রস্- 
লক্ষণগ্রতিকূলতর্কশ্চ।” অর্থাৎ যদি প্রাগভাব উৎপন্ন হয তাহা! হইলে প্রাগভাবেব উৎ্পত্তিব 
পর্বে ঘটা কার্যেব উন্মজ্জন অর্থাৎ আবিত্ভীব হউক। এইবপ ধ্বংস যদি বিনষ্ট হ্য, তাহা! হইলে 
ধ্বংসের বিনাশের পশ্চাৎ ঘটাদি কার্ধেব উন্নজ্জন হউক--এইবপ প্রতিকূল | ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের 


প্রথম গবিচ্ছেদ--ঘণভর্ঘবাদ তই১ 


বিবোধী ] তর্কেব আপত্তি হইবে। এই তিন প্রকাবদোধ উক্ত অনুমান ও তর্কে আছে__ 
ইহা! নৈযাধিক বৌদ্ধকে বলিলেন__ইহাঁব উপব বৌদ্ধ একটি আশঙ্কা কবিতেছেন-_'অথোম্- 
জ্বনে কে! দোষঃ1” অর্ধাৎ কার্ষেব প্রাগভাবেৰ প্রাগভাবিকালে বা কার্ষেব ধ্বংদের 
ংসকালে কার্ধেব উদ্মজ্জন অর্থাৎ আবির্ভাব হইলে দোষ কি? ইহাব উত্তবে নৈষাপ্নিক 
বলিতেছেন--«কালবিচ্ছেদগ্রত্যয়স্তানগভঘাআ্ুকত্বপ্রসঙ্ধঃ॥ কালে বা কালছষে যে প্রতিযোগীৰ 
বিচ্ছেদ গ্রত্যঘ অর্থাৎ বিচ্ছেদ জ্ঞান, সেই জ্ঞান্টি অনৃভন্ধ যথার্থ ও অধথার্থ এই উভব হইতে 
ভিন্ন -্থবপ হইস্স! যাইবে। ঘটেৰ ধ্বংস হইলে এখন এখানে ঘট নাই--এইভাবে ধ্বংদকালে 
ঘটেব বিচ্ছের জ্ঞান হয়। ব| ঘটেব প্রাগভাবকালে এই কপালে ঘট হইবে-_-এখনও ঘট 
হয় নাই_-এইভাবে ঘটেব বিচ্ছেদ জ্ঞান হয। এখন ষদি প্রাগভানেব প্রাগভাব বা ধ্বংসের 
ধ্বংস স্বীকাব কবিষা ঘটাদি কার্ষেব উন্মজ্জন স্বীকাঁব কবা হর তাহা হইলে কালে ঘটাদিব 
বিচ্ছেদেজ্ঞান য্থার্থও হইতে পাবিবে ন|! এবং অধথার্যও হইতে 'পাবিবে না কেন যথার্থ 
বা! অধথার্থ হইতে পাঁবিবে না? 
ইহাঁব উত্তবে বলিতেছেন-_এঅযথার্থত্বে ' অন্থপপত্রে:।” নৈযাপ্িক বলিতেছেন 
দেখ_-যেখানে অধধার্থজ্ঞান হয, সেইথাঁনে বাগুবিকপক্ষে জ্ঞানেব বিষরীভূত বস্ত অন্যবপ 
হযনা। যেমন--য্খন আমবা ভ্রমবশত এক চত্ত্রকে দুই চন্দ্র বলিম্া দেখি, তখন 
বাস্তবিক পক্ষে চন্দ্রের ছুইটি অংশ বিচ্ছিন্ন হইযা যাধ ন। কিন্তু অবিচ্ছিনই থাকে-- 
ইহা সকলেই স্বীকার কবিবেন। দেইৰপ "এখন কপালে ঘট নষ্ট হইষা গিয়াছে বা নাই 
এইভাঁবে যে কালে ঘটেব বিচ্ছেদ জ্ঞান হয, সেই জ্ঞান অযথার্থ হইলে বলিতে হইবে যে 
বাস্তবিক কালে ঘটেব বিচ্ছেৰ হয় নাই কিন্তু কীলে ঘটেব অবিচ্ছেদ আছে। কালে ঘটাদি 
ভাব পদীর্থেব যদি বিচ্ছেদ ন| হয়, তাহা হইলে প্রাগভ।বকালে বা ধ্ংসকালেও ঘটাদি ভাব 
পদার্থ আছে বলিতে হইবে। প্রাগ্ভাব ও ধ্বংদকালে ঘটাঁদি ভাবেব সত্তা স্বীকার কবিলে 
ঘটাদদি ভাবপদার্থ গ্রাগভাব এবং ধ্বংসাভাবেব সহিত থাকে-_ইহা সিদ্ধ হইয়া যাইবে, তাহা 
হইলে প্রাগভাঁব বা ধ্বংসেব সহিত ভাবেব অবিবৌখেব [ এককাঁলবৃত্তিত্ব ] আপত্তি হইয়া 
যাইবে । অথচ প্রাগভাব ও ধ্বংসের সহিত প্রতিযোগীব বিবোধিতা প্রীঘ র্বনতনপ্রসিদ্ধ। এইজন্ত 
কালে ভাবৈব বিচ্ছেদজ্ঞানকে অধথার্থ বলা যাইবে না৷ আব ঘদ্দি কালে ভাঁবেব বিচ্ছেদক্জানকে 
যথার্থ বলা হয়--তাহ। হইলে প্রাগভাবকীলে “ঘট কপাঁলে নাই কিন্তু হইবে" এইরূপ বিচ্ছেদজান 
এবং ধ্বংসকীলে “কপালে ঘট নষ্ট হইয়। গিয়াছে" এইবপ বিচ্ছ্দজ্ঞান ষ্বার্থ হওয়ায়--উহাঁদেব 
বিষ প্রাগভাবকাল এবং ধ্বংসকাল এবং ঘটকালেব ভেদ নিদ্ধ হইগা যাওয়ার প্রাগ্গভাবকাঁলে 
বা ধবংসকালে ঘটেব উন্নজ্ন হইতে পাবে না অথচ তুমি [ বৌদ্ধ] ঘটেব উত্তজ্ছন স্বীকাব 
কবিতেছ। ন্থৃতবাং উন্মজ্জন স্বীকার কবিলে আর কালে ঘটেৰ বিচ্ছ্জ্ঞান বার্থ হইতে 
পাঁবে না। অতএব কার্ধেব উন্ঙ্জন স্বীকাব কবিলে কালে কার্ধেব বিচ্ছেদজ্ঞান যথার্থ হইতে 
পারিবে না. এবং অবথার্থও হইতে গাঁবিবে না। কিন্তু জ্ঞানেব যাথার্থযও অধাখার্থা 
গ্ৎ 


৩৩৪ আত্মতত্ব-বিবেক 
হইতে ভিন্ন তৃতীয় প্রকাব নাই। সেইজন্য কার্ধেব উন্মজ্জন হইতে পাঁরে না_ ইহাই 
অভিপ্রায়। 

এবপর একটি আশঙ্কা হইতে পাবে এই যে-্যখন ঘটাঁদি ভাবেৰ প্রাগভাব থাকে 
তখন ঘট থাকে না, ঘট না থাকিলে ঘটেব ধ্বংস থাঁকুক। বা! ঘটেব ধবংসকাঁলেও ঘট থাকে 
না, কিন্ত তখন ঘটে গ্রাগভ।ব থাকুক 1” এই আশঙ্কা উত্তবে বল! হুইযাঁছে--"এতেন "* 
অপাস্তম।» এতেন অর্থাৎ কালে বিচ্ছেদজ্ঞানটি যথার্থ ও অযথার্থ এই উভয হইতে ভিন্ন 
হউক এইবপ আপত্তিশত। প্রীগভাঁবকালে ধ্বংসেব উন্গজ্জন বা ধ্বংসকালে প্রাগভাবেৰ 
উন্নজ্জনেব আপত্তি কবিলে কালে ভাব্বস্তব বিচ্ছ্দেজ্ঞানেব অন্ুভয়াত্মকত্ব প্রসঙ্গ হয় বলিষা 
উক্ত উদ্মজ্জনেব আপত্তি হইতে পাবে ন|। প্রশ্ন হইতে পাবে যে ছুইটি বিবোধী পদার্থ একই 
মমঘ থাকিতে পাঁবে না_-ইহা! ঠিক কথা৷ কিন্তু একটি বিবৌধী যখন নিবৃত্ত হইস্লা গিয়াছে 
বা নাই তখন অপব বিরোধী থাকিতে বাঁধা কি? ঘটবপ বিবোধী থাকিলে তাহাঁব 
প্রাগভাব বা ধ্বংস থাকিতে পাবে না। কিন্তু যখন ঘট নাই তখন ঘটেব প্রাগভাষ এবং 
ধ্রংস ছুইই থাকুক। ইহাঁৰ উত্তবে নৈয়াগ়িক বলিষাঁছেন_?ভাববদভাবয়োঃ **ত্বভাবত্বা 
দিতি ।” অর্থাৎ ঘটািভাব পদার্থ যেমন তাহীব প্রাঁগভাব ও ধ্বংস এই উভযেব বিবোধী, 
ঘট থাকিলে তাহাব প্রাগভাঁব বা ধ্বংস থাকিতে পাবে না। সেইবপ ঘটেব গ্রাগভাবও, 
ঘটের এবং ঘট ধ্বংসের এই উভয়েব বিবোধী। স্থতবাঁং ঘটেব প্রাগভাবকাঁলে ঘটও যেমন 
থাকিতে পাবে না সেইরূপ ঘটেব ধ্বংসও থাঁকিতে পাঁবে না। এইবপ ঘটেব ধ্বংলকালে, 
ঘট এবং ঘটেব প্রাগভাব থাকিতে গাঁবিবে না। এখানে বিবোধিত্বেব অর্থ এককালানব- 
স্থাধিত্ব 1১০৬] 


কুতঃ পুনঃ ম্বিরসিপ্ধিঃ? প্রত্যভিজ্ঞানা্, ক্ষণিকতানু- 
পপত্তেষ্জ। লঙ্গণাভেদেন ব্যভিগার্িজাতীয়াৎ প্রত্যভিজ্ঞানম- 
প্রমাণমিতি ঢেং। ন। অবান্তরলক্ষণভেদেনাব্যভিঢান্নিয়মাং | 
কিং তদিতি (6, বিরত্বধর্মীসংসৃষ্টবিষয়তৃঘৃ, শিন্ধং 5 তদত্র! 
এবন্ভতমপি কদাটিদ্‌ ঘ্যভিঢরেদিতি ঢেং। ন। বিরুদ্বণম্ন- 
সংসর্গনাহ্বন্দিশ্থৈকতুপ্রত্যয়ন্য ব্যভিঢাননে পবত্রেকত্বোচ্ছেদ- 
প্রসঙ্গাতড তথা ঢানেকত্বমপি ন স্যাদিতি ভব নিক্ষিঞনঃ। 
তস্মাদৃভপপ্রন্ত্তাববশ্যং বিরুদ্ধধম সংসর্ণঞ, তদসংসর্গে বা অবশ্যং 
ভেদব্যাবুতিন্িতি ভ্দোভেদব্যবহাদ্রমর্যাদা |1১0৭॥ 

অনুবাদ ঃ- পূর্বপক্ষ ] কোন্‌ প্রমাণ হইতে স্থিরত্বসিদ্ধি হয়? | উত্তব ] 
প্রত্যভিজ্ঞ। হইতে এবং ক্ষণিকত্বের অন্নুপপত্তি [ অর্থাপত্তি। হইতে । [ ুর্বপক্ষ] 


প্রথম্‌ পবিচ্ছেদ-_-ঘণভঙঈবাদ ৩৩১ 


গ্রদীপশিখার একত্ব প্রত্যভিজ্ঞাব এবং ভাববস্তর পূর্বাপরকালীন একত্বপ্রত্য- 
ভিঙ্ঞ য়, প্রত্যভি গ্রাব লক্ষণে অভেদ থাঁকায ব্যুভিচাঁবিজাতীষ হওযায প্রত্যভিজ্ঞ 
অপ্রমাঁণ। [উত্তব ]না। বিশেষলক্ষণেব ভেদ থাকাঁধ প্রত্যভিজ্ঞায় অব্যভি- 
চাঁবের নিষম আছে। [[পূর্বপক্ষ ] প্রমাণের ব্যাবর্তক সেই লক্ষণটি [প্রতা- 
ভিজ্ঞার লক্ষণ ] কি? [ উত্তর ] বিকদ্ধ ধর্মের বাবা অসম্বদ্ধবিষষত্ব[ উহার লক্ষণ ]1 
সেই লক্ষণ এখানে [ভাববস্তব স্থিরত্বগ্রাহক প্রত্যভিজ্ঞাষ] সিদ্ধ আছে। [[পূর্ব্বপন্ষ! 
এইবপ লক্ষণেবও কখনও ব্যভিচার হয। [উত্তব ] না। বিক্ধর্মসংসর্গাবিষয়ক 
একত্ঙ্ঞানের ব্যভিচার হইলে সর্বত্র একত্বেব উচ্ছ্দেগ্রসঙ্গ হইবে। তাহাতে 
[ একত্ব উচ্ছিন্ন হইলে ] অনেকত্বও সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং সর্বসবশূন্ হও 
[ একত্ব ও অনেকত্ব কোনটাই তোমাদের বৌদ্ধের মতে পিদ্ধ হইবে না] । এইহেতু 
বন্ততে ভেদের প্রবৃত্তি হইলে [ ভেদ থাকিলে ] বিকদ্ধ ধর্মের সংসর্গ অবশ্যই হইবে, 
আর বিকন্বধর্মেব সংদর্গ ন। থাকিলে অবশ্যই ভেদের নিবৃত্তি_এইভাঁবে ভে্দব্যবহাঁব 
ও অভেদবাবহাঁরের নিয়ম [ প্রযোজকত্ব ] ॥১০৭া 

তাৎপর্য ৪ ্রন্থকাব আচার্ধ গ্রন্থের প্রথমে এই গ্রন্থে আত্মতত্বে বিচাব কবা 
হইতেছে ইহা প্রতিজ্ঞ! কবিয়া ব্সিযাছেন--এই নৈযোগ্নিকেব অভিমত আত্মতত্্‌ স্থাপনে 
ন্মণিকত্গ্রাহক প্রমাণ, বাহার্থভেপরগ্রাহক প্রমাণ, গুণগুণিভেদ ত্গগ্রাহক প্রমাণ এবং আত্মার 
[স্থাধী আত্মা ] অন্নপলব্ধি এইগুলি বাধক। ইহাদেব মধ্যে প্রথমে ক্ষণিকত্ব গ্রাহক প্রমাণ- 
রূপ বাক, এতদৃর পর্যন্ত গ্রন্থে বহু যুক্তি ছ্বাবা নিবাকবণ কবিয়া অসিযাছেন, অর্থাৎ বৌদ্ধের 
ক্ষণিকত্ববাদ খণ্ডন কবিষাছেন। ক্ষণিকত্ব খশ্ডিত হইলে বন্তব স্থাধিত্ব সিদ্ধ হওযায় আত্মাবও 
স্থানরিত্ব গিদ্ধ হয। কিন্তু কেবলমাত্র বাঁধক প্রমাণেব খণ্ডন কবিলেই বস্ত সিদ্ধ হয় না। বস্ত 
সিদ্ধিব জন্ত সাধক প্রমাণেরও উপন্যাস কবিতে হ্ষ। বাঁধক প্রমীণেব অভাব এবং সাধক 
প্রমাণ এই উভয়েব দ্বাবা বাদীব অভিপ্রেত সাধ্য সিদ্ধ হয। নতুবা সাঁধক প্রমাণের অভাব ও 
বাধক প্রমাণে অভাবে সন্দেহ হইবে, নিশ্চয় হইবে না। এইবপ অভিপ্রীয্প করিরা বৌদ্ধ 
জিজ্ঞাপা কবিতেছেন-_বুঝিলাম-_বন্তব ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হয় না, কিন্তু স্থিবত্ব বিষষে গ্রমাঁণ কি? 
ইহাই “কত: পুনঃ স্থিবসিদধিঃ” গ্রন্থে অভিব্যক্ত হইনাছে। ইহাব উত্তবে নৈম্াষিক বলিতেছেন-- 
্রত্যাভিজ্ঞানাৎ্, ক্ষণিকত্বান্বপপত্তেশ্চ।* অর্থাৎ প্রত্যভিজা প্রমাণের দ্বাবা। এবং ক্ষণিকত্বেব 
অস্থপপত্তিবশত অর্থাপত্তি প্রমাণেব দ্বাৰা বস্তব স্থাগ্রিত্ব সিন্ধ হয়। পুর্বাপবকালীন বস্তব একস 
প্রত্যক্ষ প্রত্যভিজ্ঞা। “সেই এই বৃক্ষ» এইভাবে যে বৃক্ষকে পূর্বে দেখা গিয়েছিল, সেই 
বৃক্ষকে গবেও দেখা ন্নাইতেছে--এইভাবে পুর্বকালে এবং পবকালে বৃক্ষেব অভেন প্রত্যক্ষরূপ 
প্রত্যভিজ্ঞা প্রমাণে দাবা বুঝা যাধ বৃক্ষটি পুর্বাপবকালস্থাধী। এইভাবে সর্বত্র প্রত্যভিজ্ঞা 
প্রমাণেব দ্বাবা বন্তব স্থায়িত্ব [ বহুকালীবস্থিতত্ব ] সিদ্ধ হয়। আব "ইহা গক' ইহাও গঞ। 


৩৬৩২ আত্মতত্ব-বিবেক 


সেটাও গক” এইভাবে আগাদেব অন্্গত জ্ঞান হইঘ| থাবে। তাহাতে বিভিন্ন দেখে, 
বিভিন্কাঁলে অনুগত গোত্বাদি সামান্যেব ব্বদ্ধ, গো ব্যক্তিতে আছে ইহা বুঝ যায়। এখন 
যদি গে ব্যক্তিগুলি ক্ষণিক হয়, তাহা হইলে তাহাতে গোত্বাদি সামান্যের জ্ঞান বা অন্য 
ব্যবহার হইতে পাবিবে না। অথচ অন্গগত ব্যবহার সকলেব হইপ্লা থাঁকে এই অন্গত 
ব্যবহাব অন্যথা [ ক্ষণিকত্ে ] উপপন্ন হন্ন না বলিয়া বগ্তব স্থাগ্রিত্ব কল্পিত হয়। ক্ষণিকত্তে উক্ত 
অনুগত ব্যবহারের অন্গপপত্তি হই যায়। 

বদ্দিও ন্যাপ মতে অর্থাপত্ভিব প্রাণান্তবত্ব স্বীকুত হয় না তথাপি কাহাবও কাহারও 
মতে আচার্য [ উদরনাচার্য ] অর্থাপত্তি প্রাণ স্বীকার কবেন__এই অভিপ্রায়ে “ক্ষণিকত্বান্- 
গপত্েশ্চ* বল! হুইয়াছে। অথব! অর্থাপত্তির প্রমাণান্তবন্ব স্বীরুত ন| হইলেও ভাটাদিমতে 
যেখানে যেখানে অর্থাপত্তিব প্রাধান্ত স্বীকাব কৰা হয়, সেখানে সেখানে গ্তারমতে ব্যতিরেক 
ব্যাপ্ডিজ্ঞান দ্বারা অন্ুমিতি হয়--এই অভিগ্রায়ে প্ষণিকত্বান্গপপতেশ্চ” বল৷ হইয়াছে। 
র্ণিকত্বে অন্থগত ব্যবহাবের অন্যথা অস্থপপতি নিবন্ধন বস্তব স্থারিত্ব কল্পিত ব1 অনুমিত হয়। 
এইভাবে স্থায়িত্ব বিষয়ে দুইটি প্রমাণ আছে--ইহা! দেখানোই নৈযায়িকেব অভিপ্রায় । 

ইহার পৰ বৌদ্ধ আশঙ্কা কবিতেছেন-“লক্ষণাঁভেদেন - **'অগ্রমাণমিতি চেৎ।” 
অর্থাৎ একটি গ্রদীপ জলিতেছে, তাঁহাঁব দিকে লঙ্গ্য কবিয়। বিশেষ লুল্মভাবে বিচার 
কৰিলে দেখা বাধ প্রদীপের খিখাগুলি ভিন্ন ভিন্ন, একটি শিখ| ন্ট হইয়া গেল, তাহার 
পবে তত্রর্শ আব একটি শিখা উৎপন্ন হইল, তাহাঁও নষ্ট হইল, তারপব অপব শিখা উৎপন্ন 
হইল-_-এইভাবে কোন ণিখাই পুর্বাপবকাল স্থায়ী নয়। অথচ স্থুলভাবে আমাদের প্রত্যক্ষ 
হর “সেই এই দীপণিখা” | পূর্বাপবকালে শিখাব অভে্ প্রত্যঙ্গবপ প্রত্যভিজ্ঞা হয। এই 
গ্রত্যভিজ্ঞা কিন্তু গ্রমা নধ, কাবণ অবিদ্যানি খিখার অভেরদ প্রতিভাত হয়। বিষযেব ব্যভিচাব 
[ধে জ্ঞানে যাহা প্রতিভাত হয, তাহা না থাকা ] নিবন্ধন উক্ত প্রত্যভিজ্ঞা অপ্রমাণ। 
এইভাবে “সেই এই ঘট” এইবপ প্রত্যভিজ্ঞাতেও প্রত্যভিজ্ঞাব উক্ত লঙ্গণ থাকে । লক্ষখেব 
ভেদ নাই। অর্যাৎ “সেই এই দীপণিখা, এই প্রত্যভিজ্ঞাব লক্ষণ ভিন্ন এবং “সেই এই বৃক্ষ” 
এই গ্রত্যতিজ্ঞাব লক্ষণ ভিন্ন এইরূপ নঘ। «সেই এই দীপশিখা” এই প্রত্যভিজ্ঞাটি ব্যভিচারী 
হওরাঘ, একই প্রত্যভিজ্ঞাত্ব "সেই এই ঘট” ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞাষ থাকাব--প্রত্যভিজঞা 
ব্যস্বিচাবি জাতীয় হওয়াষ, তাহা প্রমাণ হইতে পাবে না। 

ইহাব উত্তবে নৈয়ারিক বলিতেছেন--“ন। অবাস্তবলপণভেদেনাব্যভিচাবনিষনাৎ | 
অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞাব সামান্য লক্গণ এক হইলেও অবাস্তব অর্থাৎ বিশেষ প্রত্যভিজা 
লক্ষণের ভেদ থাকায় বিশেষ প্রত্যভিজ্ঞাতে অব্যভিচাধে [ ষথার্থতার ] নিরম আছে 
কোন প্রত্যভিজ্ঞা অধথার্থ হইলে সব গ্রত্যভিজ্ঞ! অধথার্থ হইবে--এইবপ নিরম নাই৷ 
ষথার্থ প্রত্যভিজ্ঞার লক্ষণ ভিন্ন। সুতরাং তাহা! অপ্রমাণ হইতে পাঁবে না। অতএব তাহা 
ছারা বন্তব স্থিরত্ব সম্ভব--ইহাই টনয়ারিকেব বক্তব্য । 


প্রথম পবিচ্ছেদ_ ক্ষণভঙ্গবাঁদ ৩৩৩ 


নৈরাপ্িকের এই কথাব বৌদ্ধ জিজ্ঞাস কবিতেছেন কিং তর্দিতি চেৎ1” 
অর্থাৎ অধথার্থ প্রত্যভিজ্ঞাতে খাকে না অথচ বথার্থ প্রত্যতিজ্ঞাতে থাকে এইবপ 
 প্রত্যভিজ্ঞাব ] লক্ষণ কি? তাহাঁব উত্তবে নৈয়াধিক বলিতেছেন__“বিকন্ধধর্মাসংস্- 
বিষষত্বমূ পিদ্ধং চ তদত্র।” বিকদ্ধধর্মাস্বনধবিষয়ত্ব বার্থ প্রত্যভিজ্ঞাব লক্ষণ, অর্থাৎ যে 
প্রত্যভিজ্ঞাব বিষষে বিরুন্ধ ধর্মেব সহন্ধ থাকে নাঁ_সেই প্রত্যভিত্ঞা ষথার্থ। আব বস্তব 
স্থিবত্বমাধক প্রত্যভিগ্রাতে বিকদ্ধবর্মীসংহ্বিষয়ত্ব সিদ্ধ আছে। কাবণ "সেই এই ঘট” 
এই প্রত্যভিজ্ঞাব বিষনীতৃত ঘটে কোন বিরুদ্ধ ধর্মঘয়েব সম্বন্ধ নাই। ইহার উপব বৌদ্ধ 
আশঙ্কা কবিয়া বলিতেছেন_্এবস্ৃতমপি কদাচিঘ্‌ ব্যাভিচবেদিতি চে” অর্থাৎ বিরুদ্ধ- 
ধর্মীসংস্ট বিষয়ক- প্রত্যভিজ্ঞাব কখনও ব্যভিচাব [ বিষষেব ব্যভিচাব, অধথার্থতা ] হইতে 
পাঁবে। ব্যভিচাঁব থাকিলে, তাহা প্রমাণ হইবে ন|। তাহার উত্তবে নৈয়াগ়িক বলিতেছেন-_ 
গন। বিকুত্ধর্ষ| ' 'ভব নিষ্ষিঞ্চনঃ1৮ অর্থাৎ বিকদ্ধধর্মেব সংসর্গেব অবিষরীভূত বস্তব 
একত্বজ্জানে যদি ব্যভিচাঁব হয়, তাহা হইলে কোন স্থলেই একত্ব সিদ্ধ হইবে না। «এই 
একটি ঘট” «এই একটি, বস্ত্র” এইভাবে যেখানে ঘট বা বস্ত্র--ভাবন্থ, অভাবত্ব বা ঘটত 
ঘটত্বাভাব ইত্যাদি বিকদবধর্মেব সম্বন্ধ নাই, সেইখানে ঘটাদিব একতন্ঞানে যদি ব্যভিচাব হর, 
তাহা হইলে, সেই জ্ঞান অপ্রমা হইযা যাইবে, অপ্রমাত্মক ভানেব দ্বাবা একত্ব সিদ্ধ হইবে না। 
আব যেখানে বিকন্ধ ধর্মেব সংসর্গ থাকে দেই জানেব ও অপ্রমাত্বত তাহাঁব বাবাও একত্ 
পিদ্ধ হইবে না। ফলত একত্বেব উচ্ছেন হই যাইবে । একত্ব সিদ্ধ না হইলে অনেকত্বও 
পিদ্ধ হইবে না। কাবণ অনেকত্বটি একত্বদাপেক্ষ। একত্ব না থাকিলে একত্বের অভাব 
বাঁ একত্বেব বিবৌধী অনেকত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? এইভাবে একত্ব ও অনেকত্ব কোনটিই 
দিদ্ধ না হওরাষ বৌদ্ধ যে একক্ষণে বস্তব একত্ব সাধন কবেন এবং ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণে অনেকত্ব 
সাধন কবেন, তাহা আব সাধন কবিতে পীঁবিবেন নাঁ। অতএব বৌদ্ধ নিষ্ষিঞ্চন অর্থাৎ 
সর্বার্থসাধন শৃম্ হইঘ! পৃড়িবেন, কোন কিছুই সাধন কবিতে পাবিবেন না। 

এইভাবে 'নৈয়াগ্িক বৌদ্ধেব আশঙ্কা খণ্ডন কবিষ! নিজেব সিদ্ধান্ত উপনংহারে 
বৃলিতেছেন--“তম্মীদ্‌ ' মর্ধাদী1” অর্থাৎ যেখানে ভেদ থাঁকে, সেখানে বিকদ্ধ ধর্মেব সংদর্গ 
থাকে। যেমন ঘট ও পটে ভেদ থাকে, সেখানে ঘটত্ব, পটত্ব, বা ঘটত্ব, ঘটত্বাভাবরূপ 
বিকন্ধ ধর্মেব সংসর্গও থাকে৷ বা এক ঘট ব্যক্তি হইতে অপব ঘট ব্যক্তিব ভেদ 
থাকে, সেখানেও তথ্যক্তিত এবং তাঁহাব অভাবৰপ বিকদ্ধ ধর্মঘর়ের সংসর্গ আছে। 
আব বিৰদ্ধ ধর্মের সংসর্গ না থাকিলে ভেদও থাকিবে না, অভেদ সিদ্ধ হইবে। 
সেই এই ঘট* এইবপ প্রত্যভি্ঞাস্থলে পুর্বীপরকালীন ঘটে কোন বিকদ্ধ ধর্ষেব সংস 
নাই বলিবা! ভেদ থাকিতে পাঁবে না। অতএব উদ্ত প্রত্যভিজ্ঞা দ্বাবা ঘটাদিভাবেব একত্ 
সিদ্ধ হওয়া স্থায়িত্ব সিদ্ধ হইয়া যাঁয়। আব ভেদনিদ্বি ও অভেদ সিদ্ধিব-+এইরূপ মর্যাদা 
বা নিয়ম ইহা বুঝিতে হইবে 1১০৭। 


৩৩৪ আত্মতত্ব-বিবৈক 
নিকষগ্রপ্রদীপকুভ সলেষু নিপুণং নিভালয়ন্তোপি ন বিকুদ্ধ- 

এমগংসখমাক্ষামহে, অথ ছ প্রত্যভিজ্ঞানমবখুয় তত্র ভেদ এব পদং 
বিধ্ত ইতি ঢেং। বন্য প্রসাণশ্ব বলেন। আশ্রয়নাশশ্য 
হুতাশননাশহেতুত্বন বিজ্ঞাতভাং তশ্য ঢাত্র প্রতিক্ষণমুপলবেঃ 
বতিতৈলয়োক্ষতরোত্তরমপচীয়মানভাও পূর্ধন্য নাশ উত্তরোৎ- 
পাদণ্ড স্যায়সিত্ধ ইতি ঢে। নহ্বয়ং প্রত্যনীকধর্ম পংসর্গ এব, 
নফভানফ্তয়োরাশ্রয়নাশানাশয়োর। একত্র তেজশ্নুপপত্তেঃ| 
(সাহয়ং শতং শিরশ্েদহপি ন দরদাতি বিংখতিপঞ্চকং তু 
প্রযচ্ছতাতি কিমন্র জাম |১০৮| 

অন্থবদ £-- পূর্বপক্ষ] নিশ্চল প্রদীপ কলিকাগুলিকে নিপুণভাবে দর্শন 
করিলেও বিরুদ্ধ ধর্মেব স্বন্ধ দেখিতে পাই না, অথচ প্রত্যভিঞ্জাকে তিরস্কৃত করিযা 
সেখানে [কলিকাগুলির- শিখাগুলির]ভেদই পিদ্ধ হয়। [উত্তরপক্ষ] কোন্‌ প্রমাণের 
সামর্ঘ্ে [ কলিকাঁর ভেদ সিদ্ধ হয।]? [ পূর্বপক্ষ ] ইঞ্ধন প্রভূতি আয়ের 
[ নিমিত্তকারণের ] নাশ, বহিনাশের কারিণ বলিয়া জ্ঞাত হওযাঁয়,। এখানে 
[ প্রদ্ীপস্থলে | প্রতোকন্দণে সেই ইঞ্ধনারদি আশ্রয়ের নাশ উপলব্ধ হয। 
উত্তরোত্তরক্ষণে বতি ও তৈলের হস হয় বলির! পূর্ব বহির নাশ, পরবর্তী বহর 
উৎপত্তি যুক্তিসিদ্ধ। [উত্তরবাদী ] ওহে ইহাই [ পূর্ববহির নাশ উত্তর বহির 
উতপত্তিই ] বিরুদ্ধ ধর্মের সংসর্গ। নফ্টহ অনইত্ব, বা নষটাশ্রয়্, অনফীশ্িয়ত্ব-_ 
এইগুলি একই তেজে অন্ুপপন্ন [অসম্ভব] | এ নেই শিরশ্ছেদেও একশত টাঁকা দেয় 
ন! পাঁচকুড়ি দেখ এইবপ কথা হওযায় ] এ বিষয়ে কি আর বলিব ॥১০৮| 

তাঁগুপর্য £--নৈয়ার্িক পূর্বেই বলিয়াছেন যেখানে ভেদেব প্রবৃত্তি [ ব্যবহার ] হয় 
লেখানে বিরুদ্ধ ধর্মেব সংসর্গ থাকে , আব যেখানে বিরুদ্ধ ধর্মের সংসর্গ থাকে না-_-সেখানে 
ভেদ থাকে না। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, ভেদ ব্যাপ্য আর বিরুদ্ধ ধর্মেব সংদর্গ ব্যাপক-. 
ইহা নৈয়ায়িকেব অভিপ্রায় । ইহাঁৰ উপবে বৌদ্ধ আশঙ্ক! করিতেছেন *নিষম্পপ্রদীপ.* 
ইতি চেৎ।” অর্থাৎ প্রদীপ শিখাগুলির দিকে একাগ্র মনে চক্ষুঃসংযোগ করিয়া দর্শন কবিলে 
সেই শিখাগুলিতে কোন বিরুদ্ধ ধর্ষেব সংসর্গ দেখা যায় না। অথচ খিখাগুলিব ভেদ স্পষ্টই 
বুঝা ঘায়। “সেই এই প্রদীপ শিখা” এইরপ প্রত্যভিঙ্ঞা সেখানে টিকে না অর্থাৎ, প্রত্যভিজ্ঞাব 
দ্বারা শিখার একত্ব পিদ্ধ হয় না। কাঁবণ স্কুলভাবে দেখিলে মনে হয় একটি শিখা, কিন্ত 
সুস্থাভাঁবে দেখিলে শিখাব ভেদ স্পষ্টই জান| যাঁয়। তাহা হইলে প্রদীপ শিখাসমূহে ভেদ 


প্রথম পবিচ্ছেব-ক্ষণভঙলবাদ ৩৩৫ 


আছে, অথচ বিকদ্ধ ধর্মেব সংসর্গ নাই। অতএব ভেদ বিকদ্বধর্মসংসর্গেব ব্যভিচাবী। ইহাই 
বৌদ্ধেব আশঙ্কাব অভিগ্রায়্। ইহাঁব উত্তবে নৈযায়িক বৌদ্ধকে জিজ্ঞাসা কবিতেছেন-_একস্ত 
প্রধাণন্ত বলেন।” অর্থাৎ কোন প্রমাণের দ্বাবা তুমি [বৌদ্ধ] প্রদীপ শিখা ভেদ 
জানিলে? তাহা উত্তবে বৌদ্ধ বলিতেছেন-__-“আশ্রয়নাশশ্য '* ইতি চেৎ1” এখানে 
আশ্রয এব্দেব অর্থ সমবায্রিকাবণ নয়, কিন্তু ইন্ধন প্রভৃতি--যাহাকে অবলম্বন কবিরা অগ্নি 
গ্রজালত হয। বৌদ্ধ বলিতেছে- ইন্ধন গ্রভৃতিব নাশ হইলে বহিব নাশ হয়--ইহা! নিশ্চিত- 
ভাবে দেখা গিয়াছে। নেইজন্ ইন্ধনেব নাশ বহিন!শেব প্রতি কাবণ। প্রদীপে বাতি ও 
তেল যে, ভ্রমেই ক্ষীণ হইতে থাঁকে তাহা নিশ্চিতভাবে জান। যায । স্ৃতবাং বাতি ও তেল 
গ্রতিক্ষণে শীণ হওযাষ, তজ্জনিত পূর্ব বহিব নাশ এবং পববর্তী বহ্ধিব উৎপত্তি _ইহা৷ যুক্তি- 
[দ্ধ। অর্থাৎ বাতি ও তেলেব নাশ গ্রত্যক্ষ কবিয়া প্রত্যঙ্গ সহিত যুক্তি দ্বাবা বহিব নাশ ও 
উৎপত্তি জনা যায। এইভাবে প্রদীপ শিখাব ভেদ জ্ঞাত হ্য__ইহাই বৌদ্ধেব বক্তব্য । 
ইহাব উত্তবে নৈয়াধিক বলিতেছেন-_“নন্বয়ং*** * কিমন্র ব্রমঃ।” অর্থাৎ বৌদ, পূর্ব বহ্ছিব 
নাশ এবং পববর্তাঁ বন্িব উৎপত্তি হ্য--ইহা! নিজেই স্বীকাব কবিতেছেন। অথচ প্রদীপ 
শিখা বা বহিগুলিতে বিকদ্ধ ধর্মেব সংসর্গ নাই__ইহা বলিতেছেন। বৌদ্ধেব এই কথা “একশ 
টাকা দিব না, গাঁচকুডি টাকা দিব” এই উত্ভিব মত। কাবণ পূর্ব বহ্ছিব নাশ ন্বীকাঁৰ কবিলে 
বৃছিতে নষ্ট ধর্ম থাকিল! আঁব পববর্তাঁ বহি উৎপন্ন হইলে তাহাতে অনষ্টত্ব থাকিল। এই 
নষ্টত্ব ও অনষ্টত্ব বিকদ্ধ ধর্ম। আব পূর্ব বহিব আশ্রয় [ ইন্ধনাদি ] নষ্ট হওয়া পূর্ব বহিতে 
নষ্টাশত্ ধর্ম থাঁকিল। গববর্তা বহ্ছিৰ আশ্রধ নাশ না৷ হওষাষ তাহাতে অনষ্টাশ্রত্ব থাকিল। 
এই নষ্টাশযত্ব এবং অনষ্টাআযত্ব ও বিরুদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধেব উক্তি হইতেই বহ্িগুলিতে বিদ্ধ 
ধর্মেব সংসর্গ সিদ্ধ হইতেছে, অথচ বৌদ্ধ তাহা! বিকদ্ধ ধর্মেব সংসর্গ, এই শব্দেব দ্বাবা উল্লেখ 
কবিতেছেন না, কিন্ত বলিতেছেন বিকদ্ধ ধর্মেব সংসর্গ নাই। এইভাবে বৌদ্ধ নিজেব 
উল্লিখিত শবেব অর্থই নিজে পবিফাব কবিষা বুঝেন না! তাঁহাব সহিত কি বিচাঁব কবিব। 
বিচাবেব অযোগ্য । এইভাবে নৈয়াধিক বৌদ্ধকে উপহাস করিতেছেন ॥১০৮| 


ভবিষ্যতি তি ইহাপি বিরুপ্নসংসর্গে! ছরাহ ইতি ঢ৩1 
অথ স এবায়ং ক্ষটিক ইত্যন্্ প্রমাণপ্রতীতসংসর্খাণাং বিলোধ 
আশঙ্ক্যতি, ততপ্রভাতবিরোধানাং সংসর্শ, অথ অপ্রতীভঙ্বরাপ- 
বিরোধপংসর্ণ! এব কেটিদ্‌ বিক্ষদ্ধতয়া সংসৃষ্টতয়! বেতি ॥১০১। 


অনুবাদ 8 পূর্বপক্ষ ] তাহা হইলে এখানেও [সত্য প্রত্যভিজ্ঞাস্থলেও] 
অবিতক্য [ আপাতত যাহা নিশ্যয করিতে পারা যায় না! এইবপ ] বিরুদ্ধ ধর্ম 
সংসর্গ থাকিবে । [ উত্তরবাদী ] আচ্ছা! “সেই এই ল্ফটিক' এইরূপ জ্ঞানের 


৩৩৬ আত্মতত্ব-বিবেক 


বিষয়ে প্রমাণের দ্বারা যাঁহাঁদেব সম্বন্ধ জান! গিয়াছে, তাহাদের বিরোধ আশঙ্কা 
করিতেছ (১)। অথব! প্রমাণের দ্বারা যাহাঁদের বিরোধ জান! গিয়াছে তাহাদের 
সন্ব্ধ আশঙ্কা করিতেছ (২)। কিম্বা যাহাদের স্ববপ, বিরোধ, ও ধর্মীর সহিত 
সম্বস্ক জানা যাঁয় নাই--এইবপ কতকগুলি পদার্থ বিরুদ্ধৰপে [ বিরুদ্ধ ] (৩ক) বা 
সংস্থউরূপে (৩) [ সংস্থষ্ট ]_ ইহা আশঙ্কা করিতেছ ॥১০৯। 
তাৎপর্য £_ প্রদীপশিখাসমূহে নষ্ট, অনষ্টত্ব প্রভৃতি বিকদ্ধ ধর্মেব সংসর্গ আছে ইহ! 
নৈয়ায়িক বৌদ্ধকে বলিষ! আঁসিযাছেন। এখন «সেই এই ঘট” এইপ আকারেব যে অভেদ- 
প্রত্যভিজাব দ্বাব! নৈয়াগ্িক বস্তব স্থিবত্ব সাধন কবেন, সেই প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়েও বিরুদ্ধ ধর্মেব 
সংসর্গ থাকিতে পাবে, বৌদ্ধ এইবপ আশঙ্কা কবিতেছেন--“ভবিস্তি তছি.....*ইতি চেৎ।” 
এখানেও অর্থাৎ নৈয়ািক যাহাকে ষধার্থপ্রত্যভিজ্ঞা বলিতেছেন, তাহার বিষষেও দুরূহ 
যাহা তর্কে দ্বাবা বুঝা! যায় না বা! অতিকষ্টে তর্কে দ্বাবা যাহ! জানিতে পাবা যায়--এইবণ 
বিকদ্ধ ধর্ম সংসর্গ থাকিবে। বিরুদ্ধ ধর্ম সংসর্গ থাকিলে তাহাব অভাব সিদ্ধ হইবে ন|। 
বিকদ্ধ ধর্মেব সংসর্গাভাব সিদ্ধ না হইলে অভেদও সিদ্ধ হইবে না। স্ুতবাঁং এ প্রত্যভিজ্ঞাব 
দাবা নৈষাগ্নিক বস্তব স্থাযিত্বসান কবিতে পাঁবিবেন না_ইহাই ঝৌদ্ধেব আঁশঙ্কাৰ অভিগ্রায। 
ইহার উত্ভবে নৈষাগ্নিক বৌদ্ধেব উপব তিনটি বিকল্প কবিতেছেন-_'অথ স এব ...** 
সংস্ষ্ঠতথা! বেতি।” অর্থাৎ-_«সেই এই স্টিক” এইবপ প্রত্যভিজ্ঞাস্থলে কি তোমব [বৌদ্ধেরা] 
গ্রমাণেব বাবা যে পদার্থগুলিব সম্বন্ধ জানা গিযাছে তাহাদেব বিবোঁধ থাকিবে-_-এইরূপ 
আশঙ্কা কবিতেছ (১)। কিন্বা প্রমাণের ছাবা যাহাদের বিবেধি জান! গিযাছে, তাহাদের 
মংসর্গ [ সন্ন্ধ ] থাকিবে--এইবপ আশঙ্কা কবিতেছ (২) অথবা যাহাদের ন্বৰপ, বিবোঁধ এবং 
সংসর্গ জানা যাঁয় নাই --তাহাঁব! বিরুদ্ধ বা সংসষ্ট হইবে--:এই আশঙ্কা কবিতেছ (৩) 1১*৯| 
ন্‌ প্রথমঞ। প্রাগেব নিরাহ্ষততাং। ন দ্বিতীয়, 
(যাগ্যানামনুপলভ্তবাধিতক্কা্৬ড অফযোগ্যানামপি কান্পণাদি 
ব্যাপ্যব্যাপকবিগমবিলোকনব্যাবভিতত্কাৎ। ন তৃতীয়ঃ 
তশ্তাতিপ্রসগকতয়! সবত্রেকতোদ্ছে'প্রসঙ্গাদিতি ॥১১০।॥ 
অন্ববাদ £_ প্রথম পক্ষ [যুক্ত] নয়, যেহেতু পূর্বেই তাহার খওন কর! 
হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষ [ঠিক] নয়, যাহার! যোগ্য অনুপলব্ধিব দ্বার। [ তাহাদের 
সংসর্গ]বাধিত। আর যাহাবা অযোগা, কারণ, কার্য, ব্যাপ্য, ব্যাপক--ইহাদের 
অভাঁব দর্শনের দ্বার! তাহাদের নিবৃত্তি হইয়া যায়। তৃতীয় গক্ষও [যু] নয, 
সেই তৃতীয় পক্ষটি অতিব্যাণ্তির হেতু বলিয়! রব একত্র উচ্ছেদের আপত্তি 
হুইয়। পড়ে ॥১১০| 


প্রথম পবিচ্ছেদ--ক্গণভন্গবাদ ৩৩৭ 


ভাৎপর্য ৪ পূর্বোক্ত বিকল্পগুলিব খণ্ডন কবিবাব জন্চ নৈবাধিক বলিতেছেন--“ন 
প্রথমঃ """পপ্রসঙ্গাৎ।” যাহাদেৰ সম্বন্ধ প্রমাণের ছাবা জানা গিষাছে, তাহাদেব বিবোঁধ 
হউক্‌--এই প্রথম বিকল্প ঠিক নয। কেন ঠিক নর? তাহাব উত্তবে বলিদ্বাছেন-+গ্রাগে 
নিবারুতত্বাৎ” পূর্বেই আমবা [ নৈবারিক ] খণ্ডন কবিবা আসিয়াছি। পূর্বে বৌদ্ধ বলিয়া- 
ছিলেন, বীজাদি ভাববস্ত স্থাধী হইতে পাঁবে না। কাঁবণ স্থাধী হইলে, একই বীজীদিতে 
অস্কুবাদিসামর্থা ও অসামর্থ, বা অঙ্কুবাদিকাবিত্ব ও অস্থুবা্যকাবিত্বপবিরুদ্ধ ধর্মেব সংসর্ণ 
হইয়া পডে, বিকদ্ধ ধর্মেব সংসর্গ হইলে বীজাদিভাবেব ভেদ হইবা! যাইবে, অভেদ হইতে 
গাবিবে না। ফলত ভাবেব ক্ষণিকত্ব পিদ্ধ হইঘা যাইবে তাহাঁব উত্তবে নৈযাছ্িক বহু 
যুক্তি ঘাবা সামর্থ্য ও অসামর্থা বা কাবিত্ব ও অকাবিত্বেব বিবোধ অপিদ্ব_-বলিষা বিবোধেব 
খণ্ডন কবিয! আপিষাছেন। এখন সেই কথা বলিতেছেন-_বাহাঁদেব সনন্ধ প্রমাণের ছাবা 
জানা গিয়াছে-_তাহাদেব বিবৌধ খণ্ডিত হইয়াছে । একই বীজে সহকাবীব অভাবে 
অঙ্কুবাকাবিত্ব আঁবাঁব সহকাবিণম্মেননে অগ্কুবকাবিত্বেব সম্বন্ধ জানা যাওবাঁষ তাহাদেব 
বিবোধ নাই। এইরূপ-_“সেই এই স্ফটিক* এই সত্য প্রত্যভিজাব বিষ স্কটিকে সত্ব, ত্ব্্ব, 
স্কটিত্ব--গ্রভূতিব সম্বন্ধ আছে-ইহা জানা গিয়াছে বলিয়া তাহাদের বিবৌধ থাকিতে 
পাবে না। স্থতবাং প্রথম বিকল্প খণ্ডিত হইয়া গেল। 

এখন দ্বিতীয বিকল্প খণ্ডনেব অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন--“্ন ছিতীযঃ, ঘোগ্যানাম্‌."..ব্যাব- 
তিতত্বাৎ 1” যে পদার্থগুলিব বিবোধ প্রমাণের দ্বাবা জান! গিয়াছে, তাহাদেব স্ব্ধ "সেই এই 
ক্ষটিক* এই প্রত্যভিজ্ঞাব বিষয়ে থাকিতে পাঁবে__এই দ্বিতীয় পক্ষ সমীচীন নয় । কাব্ণ উক্ত 
্রত্যভিজ্ঞাব ব্ষিয়ে-_[ স্ফটিকে ] এপ কোন্‌ বিরুদ্ধ পদীর্থসমূহ জানা যাৰ নাই, যাহাতে 
তাহাদেব সম্বন্বের আশঙ্কা হইতে পাবে। উক্ত প্রত্যভিজ্ঞাব বিষয় স্কটিকে প্রত্যক্ষ বা অনুমানের 
যোগ্য বিরুদ্ধ ধর্মসমূহ আছে ইহা! জানা যাঁয় না, কাবণ তাহাঁদেব উপলবি হয় না, তাহাদেব 
অন্ুপলব্ধিবশতই উহাঁদেব অভাব দিদ্ধ হয! আব যদি বলা হষ উক্ত স্বটিকাদিতে যে বিদ্ধ 
ধর্মগুলি আছে, তাহাবা অযোগ্য- প্রত্যক্ষা্দি প্রমীণেব অযোগ্য, এইজন্য অনুপলব্ধিব ছাবা 
তাহাদেব অভাব জানা যা না। স্থতবাং সেই অযোগ্য বিকন্ধ ধর্মগুলিব বংসর্গ স্কটিকে থাকিবে, 
তাহাতে স্কটিকেব অভেদ দিদ্ধ হইবে না। তাঁহার উত্তবে বলা হইবাছ-_দেখ- ব্যাপকেৰ 
অভাব নিশ্চয়েব দাবা ব্যাপ্যেব অভাবেব নিশ্চন্ হয, যেমন বহ্বির অভাবে নিশ্চরেব ছ্বাবা 
ধূমেব অভাবেব নিশ্চয় হয়। এইজন্য কাবণেব অভাব নিশ্চযে কার্ষেব অভাবেব নিশ্যঘ হইবে! 
আঁবাব কার্ধেব অভাব নিশ্চয় হইলে কাবণেব অভাব নিশ্চয হইবে । যদিও কার্য, কাঁবণেব 
ব্যাপ্য বলিয়া ব্যাপ্যাভাবেব নিশ্চব দ্বাবা কাবণবপ ব্যাপকেব অভাব নিশ্চষ হইতে পাবে না। 
তথাপি কার্ধট শেষ সামগ্রীতে প্রবিষ্ট কাবণেব ব্যাপক হঘ। যেখানে চবম সামুদ্রী প্রবিষ্ট 
কাঁবণ থাকিবে সেখানে অবশ্যই কার্ধ হইবে । অতএব কার্ধেব অভাব নিশ্চরেব ছাঁবা চবম 
সামগ্রী প্রবিষ্ট কাবণেব অভাব নিশ্ঘ কবা যাইবে। আঁবাব যে ব্যাপ্যটি ব্যাপকেব দমনিয়ত 


৪৩ 


৩৩৮ আত্মতক্-বিবেক 


[যাহা ব্যাপ্য অথচ ব্যাপক তাঁহা সমনিয়ত ] নেই ব্যাপ্যেব অভাবে নিশ্য দ্াব। ব্যাপকেব 
অভাবেব নিশ্চয কবা যাষ। আঁব অপমনিয়ত ব্যাপকেব অভ।ব নিশ্চষ ছাবা ব্যাপোব অভাব 
নিশ্ঘ কবা যাষ। সৃতবাং যেখানে বিরুদ্ধ পদদার্থগুলি অযোগ্য, সেখানে স্ববপত তাহাদেব বা 
তাহাদেব অভাবে নিশ্যয কবিতে না পাবিলেও, তাহাদেব কাবণ বা ব্যাপক গ্রভৃতিব 
অভাব-_নিশ্চয কবিতে পাঁবিলে তাঁহাঁদে অভাবেবও নিশ্চষ হুইঘা যাইবে, তাহারা দেখানে 
ব্যাবৃত্ত হইবে। স্কৃতবাঁং উক্ত যথার্থ প্রত্যভিজ্ঞাব বিষ স্টিক প্রভৃতিতে অযোগ্য বিকদ্ধ 
ধর্ম নকলেব কাবণ বা ব্যাপক গ্রভৃতিব অভীঁব প্রত্যক্ষেব দ্বাবা ভাহাবা [সেই অধোগ্য বিকদ্ধ 
ধর্গগুলি ] যে সেখানে নাই-_ইহা বুঝা! যাষ। এখানে মূলে থে কাঁবণাদি-_এইঝপ আদি শব্ধ 
আছে তাহাঁব দ্বাব। কার্ধ বুঝিতে হইবে। কার্ধেব অভাবেব দ্বাব! কাঁবণেব অভাব নিশ্চ্ব ন। 
হইলেও কাধেব অভাবেব দ্বাব। ণেষ সামগ্রী প্রবিষ্ট কাবণেব অভাব নিশ্চয কব। যাঁষ__ইহা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে । যেমন-_যেখানে কপাল, দণ্ড, চক্র, কুন্তকাব প্রভৃতি কাৰণ আছে অথচ 
ঘটবপ কার্য হইতেছে না, সেখানে শেষ কাঁবণ_-কপাঁল সংযোগ বা অন্য কিছু উপস্থিত হুইলে 
কার্য হইবে। কার্ধ যেখানে থাকিবে সেখানে চবম কাব্ণ থাকিবেই। অতএব কার্েব 
অভাব দ্বাবা চবম সামগ্রী প্রবিষ্ট কাঁবণেব অভাব নিশ্ঘ হইবে। আঁব এ মূলেব ব্যাপ্য' 
বলিতে “্লমনিষত ব্যাপ্য* বুঝিতে হইবে--ইহা দীধিতিকাঁব বলিযাছেন। বিগম্‌ শব্দে 
অর্থ ব্যতিবেক অর্থাৎ অভাব। এইভাবে নৈযািক সত্য প্রত্যভিজ্ঞা্দিব বিষয়ে যোগ্য ও 
অযোগ্য বিকদ্ধ পদার্থে সমাবেশ খণ্ডন করিষা দ্বিতীধ পক্ষেব নিবাঁকব্ণ কবিলেন। 

এখন তৃতীঘ বিকল্পেব খণ্ডনে বলিতেছেন-_ন তৃতীঘঃ” ইত্যাদি। অর্থাৎ যে পদার্থ 
সকলের স্ববপ, বিবোঁধ এবং ধর্মীব সহিত সম্বন্ধ জান যায় না, সেইবপ পদার্থগুলি বিরুদ্ধে বা! 
সংহ্নপে আশদ্ধিত হইলে, উহা সর্বত্র আপস্কিত হইতে পাবে বলিষাঁ, সর্বত্র উহা অতিব্যাপ্ত 
হইযাযাইবে। তাহাতে কোন স্থলেই বস্তব একত্ব সিদ্ধ হইবে ন|। যেমন বৌদ্ধ অর্থক্রিগাকাবিস্ব 
-গ সত ঘাবা একক্ষণে অবস্থিত বীজেব একত্ব স্বীকাঁব কবেন। এখন সেখানেও অর্থাৎ 
এক্ষণিক একটি বীজেও এপ বিকদ্ধ ধর্মেব আশঙ্কা হইতে পাঁবিবে। যাহাঁদেব ব্ববূপ, 
বিবোধ ও জংসর্গ জানা যাষ ন| তাহাদেৰ আশঙ্কা! যদি হয়, তাহা হইলে ক্ষণিক একবীনে 
তাহাদের আশঙ্কা হইতে কোন বাধ| থাকিতে পাঁবে না। স্থৃতবাং ন্ঘণিক একবীজেও এঁবপ 
বিকদ্ধ ধর্মের সংসর্গ আশঙ্কিত হইলে এঁ বীজেবও একত্ব বা! অভেদ সিদ্ধ হইবে না। অতএব 
একত্বমাত্রেব উচ্ছেদ হই যাইবে |১১॥ 


এতেন প্রত্যভিন্তানাদেব লক্ষণভাগমাক্কয্য অনুমানেন 
(হধসিদ্ধিঃ| তথাহি, বিবাদাধ্যাসিতো ভাবঃ কাল্রভেদেইপি ন 
ভি্তে, তাভদেপি হিরুত্বধর্মণসংসৃ্তাত্ যে] যভেদেইপি ন 
বিরুদ্ববর্ম সংসৃষ্টো নাসৌ তভেদেহপি ভিগ্ততে। যথা! প্রতিস্ন্ি- 


প্রথমপবিচ্ছ্দ ক্ষণভব্ববাদ ৩৯ 


পরগাণুভেদেইপি একঃ পর্রমাণুঃ তথা ঢায়ং বিবাদাধ্যাসিতো 
ভানঃ তম্মাত কালভেদেপি ন ভিন্ততে ইতি |১১১| 


অনুব|দ £-_ ইহার দ্বাবা [ সত্য প্রতাভিজ্ঞাবিষষে বিকন্ধ ধর্মের অসংসর্গ- 
সাধন দ্বাব] ] প্রত্যভিচ্ঞা হইতেই লক্ষণেব অংশটি বিভক্ত করিষা অনুমানের দ্বারা 
[ভাবের ] স্থাধিত্বপিদ্ধি হয । যেমন-_বিবাঁদের বিষষ ভাবপদার্থ কালের ভেদ 
হইলেও ভিন্ন হয না, যেহেতু কালে ভেদ হইলেও তাহাতে [ ভাঁবে ] বিকদ্ধ 
ধর্মাসংস্থঘত্ব থাঁকে। যাহার ভেদ হইলে যাহ! বিকন্ধধর্মসন্বন্ধ হয না, তাঁদের ভেদ 
হইলেও তাহা ভিন্ন হয না, যেমন সগ্ধদ্ধ পবমাণু গুলিব প্রত্যেক সন্বন্ধী পবমাণুব 
ভেদ হইলেও এক পরমাণু । এই বিবাদের বিষয ভাবটিও সেইবণ [ কালভেদে 
অভেদব্যাপা কালভেদে বিকদ্ধ ধর্মাসংস্থষ্ট 1 সুতবাং কালভেদেও ভিন্ন নয ॥১১১। 


তাৎপর্ধ £__ন্যোয়িক পূর্বেই বলিযাছেন_ বন্তব স্থিবত্থেব প্রতি প্রত্যভিজ্ঞা প্রমাণ, 
তবে বিরুদ্ধর্মানংহষ্টব্ষয়ক প্রত্যভিজ্ঞ! প্রমাণ, যে কোন প্রত্যভিজ্ঞা প্রমাণ নঘ। এখন 
বলিতেছেন সেই প্রত্যভিজ্ঞাব বিশেষণ বির্ধর্মাসংস্ষত্বকে হেতু কবিষা বস্তব স্থিবত্বেব 
অন্ুমানও হইযা থাকে-“এতেন "' তম্মাৎ কালভেদেইপি ন্‌ ভিস্ভত ইতি।” “এতেন” 
শব্দেব অর্থ “সেই এই ঘট” “সেই এই ক্ষটিক” ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞাব বিষয় ঘট, স্কটক গ্রভৃতিতে 
কৌন বিরুদ্ধ ধর্েব সংসর্গ নাই বলিযা__বিকদ্ধ ধর্মেব অসংসর্গ প্রতিপাদন ছাবা। পবিরুত্ধধর্মী- 
সংক্বিষয়ত্ব যথার্থ গ্রত্যভিজ্ঞাব ল্ঘণ। ইহা পুর্বে বলা হ্ইয়াছিল। সেই প্রত্যভিজ্ঞাব 
লক্ষণের অংশ বিরুদ্ধধর্মানংসষটতবপ্রত্যভিজ্ঞা হইতে বাহিব কবিঘা! অর্থাৎ বিরুত্বধর্মীসংসথষ্টত্বকে 
হেতু কবিয়! তাদৃশহেতুক অন্ুমানেব দ্বাবা বন্তব স্থাধিতবসিদ্ধি হইবে । যেহেতু উক্ত যথার্থ 
গ্রত্যভিজ্ঞাব বিষধে বিরুত্ধর্মেব অসংসর্গ পিদ্ধ হয, সেই হেতু সেই বিকদ্ববর্মাসংক্বহেতৃক 
অনুমানের দ্বাবা বস্তব স্িব্ত্বেব নিশ্চঘ কৰা যাঁষ। প্রত্যভিজ্রাকেই হেতু কবিধ৷ স্থিবত্বেব 
অন্থমান হউক্‌, প্রত্যভিজ্ঞাব লক্ষণেব অংশেব হেতুত্ব স্বীকাৰ কবিবাব প্ররোজন কি? 
এইবপ আশঙ্কা হইতে পাবে না। কাবণ পনেই এই দীপশিখা” এইবপ প্রত ভিদ্রাস্থলে 
দীপশিখাগুলি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় প্রত্যভিজ্ঞদামান্ স্থাধিত্বেব ব্যভিচাবী। এইজন্য বিশিষ্ট 
প্রত্যভিজ্ঞাকে হেতু বলিতে হইবে। বিশিষ্টজ্ঞানে বিশেষণ ভ্ঞীন কাব্ণ বলিয়া প্রথমেই 
বিকদ্ধর্যাসংসথটত্ব বিশেষণেব জ্ঞান হওযাঘ_ইহাকেই হেতু কব! হইঘরাছে। কি ভাবে 
বিকদ্ধধর্মানংসত্বেৰ দ্বারা স্থিবত্বেব অনুমান হঘ--তাহাই নৈধাধিক দেখীইতেছেন-_“তথাহি” 
ইত্যাদি । বিবাদীব্যাসিতঃ-বিবাঁদেব বিষঘ।. ঘট, পট প্রভৃতি ভাবপদীর্য--বৌদ্ধ মতে 
দ্বণিক, ন্তায় মতে স্থায়ী বলিঘা বিবাদেব ব্বিধ হইল। এই বিবাদের ব্ষির ভাবপদার৭থকে 
পক্ষ কথা হইযাঁছে। আব কালভেদে ভেদাভাবকে সাধ্য কব! হইযাছে। কেবল ভেদাভাব 


৬৪৬ -আত্মতত্ব-বিবেক 


বা অভেদকে সাধ্য কবিলে, বৌদ্ধমতে ক্ষণিক ভাঁবপদার্ঘগুলি নিজ হইতে অভিন্ন ইহ সিদ্ধ 
থাকায়, সিদ্ধ সাধন হ্ইয়! পডে, এইজন্ত “কালভেদেহপি* এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। 
বৌদ্ধমতে কাঁলভেদে ভাঁব ভিন্ন হুইযা যায, পুর্বক্ষণে যে ভাঁব পদার্থ ছিল, পবক্ষণে সেই ভাব 
পদার্থ থাকে না, কিন্ত ভিন্ন ভাব পদার্থ উৎ্পন্ন হঘ। আঁব এ অন্মানে “কালের ভেদ হইলেও 
বিরুদ্ধ ধর্মেব দ্বাবা! অসংস্ত্ব” অংখটিকে হেতু কৰা হইম্মাছে। কেবলমাত্র বিরুদ্ধ ধর্ম- 
সংস্টত্বকে হেতু করিলে হেতুটি স্বরপাসিদ্ধ হইত। কারণ বন্তকে স্থায়ী স্বীকাব কবিলে একটি 
বস্তুতে পূর্বকাল ও পবকালরূপ কাঁলভেদেব সংসর্গ থাকায় এ কালভেদেব সংসর্গই বিরুদ্ধ 
ধর্মসংসর্গ বলিয়া বিরুদ্ধ ধর্মীসংস্্্ব হেতু স্থায়িভাবে থাকিতে গাবে না। এইজন্য “কালের 
ভেদ হইলেও বিরুতবধর্ধাসংস্ষত্ব” এই লমগ্র অংশকে হেতু বল। হইয়াছে । এইভাবে উক্ত 
অন্গমানের পক্ষ, সাধ্য ও হেতু বাঁক্য দেখাইয়! উদাহবণ বাক্য দেখাইয়াছেন__“যো যদ্ডেদেংপি 
তা এক: পবমাগুঃ।” যাঁহাব ভে? হইলে যাহা বিরুদ্ধর্মসংসষট হয় না, তাহা, তাহাব ভেদ 
হইলেও ভিন্ন হয় না। উভযপক্ষসম্মত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন “যথা! গ্রতিসমব্ধি'*” ইত্যাদি । 

বৌদ্ধমতে পরমাগুব সংঘাতই জগথ্। ছয়টি পবমাণুব সংযোগই ত্রসবেণু। 
পবমাণু ছয়ট হইতে অতিবিক্ত ত্রসরেণু নাই ইত্যাদি। ঘাহা হউক এঁ ছয়টি পরমাঁগুব সংযোগ 
হইলেই, দেই সংযোগ সন্বন্ধের সম্বন্বী এক একটি পবমাণু ভিন্ন নয়। অর্থাৎ সংযুক্ত ছয়টি 
পরমাণুব একটি হইতে অপবেব ভেদ থাঁকিলেও প্রত্যেক পবমাণু নিজ হইতে ভিন্ন নয_ইহা! 
্বীকাঁৰ করা হ্য। নৈয়ারিকও একটি পবমাণুব ভেদ স্বীকাঁব কবেন না। উদাহরণ বাক্য 
প্রযোগ কবিয়া উপনষ বাক্য প্রয়োগ কবিষাছেন- “তথা চায়ং বিবাদাধ্যাসিতো। ভাবঃ।” 
এখানে তথা শব্দের অর্থ প্রাচীন নৈষায়িক মতে হেতুমান্। আব নব্যমতে সাধ্যব্যাপ্যহেতু- 
মান্। অর্থাৎ বিবাঁদেব বিষয় ভাব পদার্থ কালের ভেদেও বিদ্ধ ধর্দাসংস্্। নব্যমতে 
উক্ত ভাব পদার্থ কাঁলভেদে অভেদব্যাঁপ্য কালভেদে বিরুদ্ধ ধর্মাসংস্ষ্ট । তারপব নৈয়ায়িক 
উপসংহাব বা নিগমনবাক্য দেখাইয়াছেন_“্তম্মাৎ কালভেদেইপি ন ভিগ্ভত ইতি। “তম্মাৎ্, 
শবেব অর্থ হেতুজ্ঞানজ্ঞাপ্য। তথা শব্দেব অর্থ সাধ্যবান্। তাহা হইলে এখানে নিগযন 
বাক্যের অর্থ হইবে-_বিবাঁদবিষয়ভাব, কালভেদেও বিরুদ্ধ ধর্মাসংসটতবজ্ঞানেব দাবা জ্ঞাপ্য 
কালভেদেও অভিন্ন। যর্দিও বৌদ্ধমূতে পরার্থান্মানে উদাহবণ এবং উপনম--এই ছুইটি মাত্র 
অবয়ব ন্বীকাঁব করা হুষ, তথাপি ন্যাধমতে পাঁচ অবধব স্বীকৃত বলিয়া এখানে নৈয়ায়িক বস্তব 
স্থিবন্তু সাধন করায়, নিজমতান্থসাবে পাঁচটি অবর্ব বাক্য দেখাইয়াছেন 1১১১ 


অত্র ব্যাত্তৌ ন হঞ্চিদ্‌ বিপ্রতিপগ্ভতি। পক্ষবর্ম€া তু 
প্রসাঘিতৈব। ক্ষণিকড়ানুপপতিজ্ঞ, অনুখতব্যবহারানম্যথা- 


(১ "অত্র চ ব্যান্ড” ইতি পা" পুন্ক পাঁঠ। 


প্রথম পবিচ্ছেদ-_ক্ষণভবাঁদ ৩্ট১ 


সিদ্বেঃ। শব্দলিঙ্গবিকল্তা হি সাধারণ/নাপমনৃপশ্থাপয়ন্তো ন 
ভুণরুজীকরনণেইপি সমর্য। ইত্যনিবাদঘ ৷ হাহ্তার্থশ্থিতৌ শ্রিল্া- 
স্থিরবিঢারাও 1১১২! 


অনুবাদ 2-_-এখাঁনে ব্যাপ্তিবিষষে [ কাঁলভেদেও বিরুদ্ধধর্মীসংস্ত্বহেতুতে 
কাঁলভেদে অভেদ সাধ্যের ব্যাপ্তিতে ] কেহ বিকদ্ধ মত পোষণ করেন না। পক্ষ 
ধর্মতা সাঁধন কর! হইঘাঁছে [ ১১৭ সংখাক গ্রন্থে ]। অনুগত ব্যবহাঁবের অনন্তথা- 
সিদ্ধিনিবন্ধন ক্ষণিকত্বের অনুপপত্তি হয। যেহেতু শব্দ, লিঙ্গ এবং বিকল্পাত্মক 
[ ভমজ্ঞান] জ্ঞান, সাধারণ [ সামান্ত ] বপেব জ্ঞান ন! কবাইযা৷ তৃণকেও বক্র 
করিতে সমর্থ হয় না__এই বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। বাহ্‌ পদার্থ "সিদ্ধ হইলে 
স্থিরত্ব এবং ক্ষণিকতথের বিচার হইয়। থাকে 7১১২। 


তাৎপর্য ঃ_ নৈয়ারিক বন্তব স্থিবত্বসাধনে যে অন্থুমান দেখাইয়াছেন-_সেই অন্থমাঁনে 
ব্যাপাত্বানিদ্ধি এবং স্ববগ।পিদ্ধি দোষ বাঁরণ কবিবাঁব জন্য অত্র ব্যাপ্টো” ইত্যাদি বলিতেছেন। 
যাহা কালেব ভেদেও বিকন্ধ ধর্মসংস্থষ্ট হয় না, তাহা যে কাঁলভেদে ভিন্ন হয় না-_এইব্ূপ 
ব্যাপ্তিতে কাহাবও বিবোধ নাই__ইহাঁই নৈষাধষিক বলিতেছেন। বৌদ্ধও ক্ষাণিক বস্তব এক- 
ক্ষণে ভেদ শ্বীকাব কবেন না৷ তীহীদেব মতেও বিকদধর্মাসংস্ট ক্ষণিক বস্ত সেই একক্ষণে 
ভিন্ন নয় ইহা শ্বীকার কবা! হয়। যদি বলা বাঁয় বৌদ্ধমতে কালভেদে পূর্ব ক্ষণিক বস্ত হইতে 
পবব্তী ক্ষণিক বন্ত তো ভিন্ন, কালভেদে অভিন্ন তো হয না। তাহাব উত্তবে বলিৰ কীল- 
ভেদে যে ক্ষণিক বন্তগুলি ভিন্ন তাহাতে কালভেদে বিকন্ধধর্মাসংস্থটতৃব্প হেতু তো থাকে না। 
বৌদ্ধমতে পূর্বক্ষণে যে বন্ত ছিল, পবক্ষণে অপব বস্তু উৎপন্ন হইলে, সে আব থাকে না। 
স্থৃতবাং ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন বন্ততে বিকদ্ধ ধর্মের সংসর্গ থাকে । অতিএব হেতু থাকে 
না বলিয়া তাহাতে সাধ্য না থাকিলে কোন দোষ হঘ ন|। ক্গণিক একটি বস্তুতে বিকন্ধ 
ধর্মীসূস্ত্ব এবং কাঁলভেদে ভেদীভাঁব বৌদ্ধমতেও থাকে বলিয়া এ ব্যাপ্তিতে কাহীবও বিবাদ 
নাই। সৃতবাঁং উক্ত হেতৃতে ব্যাপ্যত্বাপিদ্ধি দৌধ থাঁকিল না। আব নৈয়াধিক পূর্বেই 
[১১০ সংখ্যক গ্রন্থে ] দেখাইয়া আপিয়াছেন “সেই এই ক্ষটিক”-_এইরপ প্রত্যভিজ্ঞাব বিষষে 
প্রাগজাত সংসর্গেব বিবৌধ, প্রাণজঞাত বিবৌধেব সংসর্গ, অজ্ঞাতম্বৰপ বিবোধ সংদর্গেব 
বিকুদ্ধতা বা সংস্থ্টতা কোনটাই নিদ্ধ হয না বলিষা বিদ্ধ ধর্মানংস্থষ্টত্ব পহেতু অব্যাহতভাবে 
থাকে। পক্ষে হেতুব থাকা, পক্ষ ধর্মতা। পর্গবর্মতা থাকিলে পক্ষে হেতুব না থাকা বগ 
অদিদ্ধি থাকিতে পাবে না। অতএব উক্ত হেতুতে অনিদ্ধি দৌষও নাই। এই কথাই 
মূলেব "অত্র ব্যান্ডৌ ন বশ্িদ্‌ বিপ্রতিপদ্যতে, গক্ধর্মতা তু প্রদাধিতৈব” এই অংশেব ছারা 
ব্যক্ত হইয়াছে 


৩৪২ আন্মতত্-বিবেক 


নৈবাধিক,পূর্বে গণিকত্াঙগপপত্তিকে বন্ব স্থিবত্নাধনে দ্বিতীর প্রমাণ [ অর্থাপত্ডি ] 
বলিবা আদিবাছিলেন। এখন দেই ক্ষণিকৃত্বেৰ অন্ুপপত্তি ছাবা! কি ভাবে স্থিবতৃদিদ্ধি হন 
তাহাই “ক্ষণিকত্বাঙগপপত্তিশ্চ.** **ইত্যবিবাদম্” গ্রন্থে বলিতেছেন। “ইহা গক” “উহা! গ্ুকঃ 
“তাহা গক" ইত্যাদি বপে আনাঁদেব অনুগত ব্যবহার হইরা থাকে। এই অশ্ুগত ব্যবহাবকে 
অন্যথা-_অন্তবণে ব্যাখ্যা কবা যায় না বা অন্তকপ কবা বাধ না । এইজন্য এই অন্থগত ব্যবহাব 
অনন্যথাসিদ্ব। এই অনন্তথাদিদ্ধ অনুগত ব্যবহাবেব প্ররো্জক গোস্ত প্রভৃতিকে অনুগত 
নাধাবণ ধর্ম স্বীকাৰ কবিতে হইবে । দেই অনুগত দাবাবণ ধর্ণ নিক হইলে অনুগত 
ব্যবহাবই হইতে পাঁবিবে না। অথচ অনুগত ব্যবহাব হর, এবং তাহা অনন্তথাদিদ্ধ। 
অত্তএব ক্ষণিকত্বেব অন্থপপতি-_ক্ষণিকত্বে ব!ধ হইদ্রা যাব। এই অনুগত ব্যব্হাঁবেৰ অন্তথা 
অন্গপপভিবশত বস্তব অগণিকত অর্থাৎ স্থাধিত্ব কল্পিত হদ্[ অর্থাপতিগ্রঘাণগণ্য হর ]। 

অনুগত ব্যবহাব কিবপে হর এবং কিধপে তাহা অন্যথা অন্পপনন--তাহাই দেখাইতেছেন 
_প্শব্বলি্ববিকল্সী” ইত্যাদি । প্রথঘে শব্ধ হইতে আমাদেব যে শবববোঁধ হ্ষ, নেখাঁনে অনুগত 
সাধাৰণ ধর্মেব জ্ঞান আবশ্যক 1 এবেব শক্তিজ্ঞান না হইলে শব্ধ হইতে অর্থের জ্ঞান হর না। 
শুক্তিজ্ঞান হইতে গেলে অন্থগত দাধাবণ ধর্মের জ্ঞান প্রবোন্ধন। যেমন গে শব্দেব শক্তি 
[ শব্েব নহিত অর্থেব সহ্দ্ধ ] গো ব্যক্তিতে- মতান্তবে ] ই থাকুক বা গোতেই থারুক ব! 
গোত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিতেই থাকুক কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট গক গো খব্দেব অর্থ__এইভাঁবে এক্তি 
জ্ঞান হয না। এইভাবে পক্তি জ্ঞান হইলে নেই গৃক ভিন্ন গকতে গোশবেব প্রযোগেব 
অহ্পপ্তি হইয়া বাইবে। অতএব নেই গক্, এই গক ইত্যাদিকপে বকল গ্রকতে গোশবেব 
শক্তি জ্ঞান স্বীকাব কবিতে হইবে৷ দকল গকতে শক্তি জন হইতে হইলে অনুগত বর্ব গে। 
সাধাবণ গো সামান্তেব জান অবশ্ঠভাবী। আুতবাং অন্থগত লাধাবণ ধর্ণ গোতহুকে ক্ষণিক 
বলিলে অনগতভাবে শক্তি জান হইতে পাবিবে না। শক্তি জান না হইলে শব্দ শ্রবণ কবিয়া 
শাব্ধবোধপুর্বক আমাদে ঘে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হুর তাহা অনুপপন্ন হুইঘা৷ যাইবে | এই হেতু 
শাববোধেব কাবপকপে শক্তি জানটি অন্থগতধর্মবিশিষ্ট প্দীর্থে স্বীকাব কবিতে হর বলিগা 
সেই অন্নগ্রত ব্যবহাবেব অন্থা অন্গপক্ষত্ভিই বন্থব স্থাবিত্ব পাধন কবিবা দের। 
গ্রোত্ব প্রভৃতি অঙ্গত ধর্ধ ্দণিক হইলে যেমন অগ্গগত ব্যবহাৰ হইতে পাবিবে নাঃ 
নেইবপ গোতেবে আশ্রষধ গো ব্যক্তিও ক্বণিক হইলে অনুগত ব্যব্হীবই হইবে না? 
কাঁবণ যাহাঁবা উৎপতিব পবচ্ষণেই নষ্ট হইবা যাৰ তাহাদেব সাঁধাবণ ধর্ষেব জ্ঞানই 
হইতে পাবে না। একটি ব্যক্তিতে গোত্‌ দেখিত্রা, অপব ব্যক্তিতেও দেই গোত্্‌ 
আছে--ইহা ভানিবাব অবকাশই থাকে না। স্বতি বাবাও ইহা সম্ভব নর ১ কাবণ স্ৃতি 
পুর্ব বিষয্নকে বিষর কবে, পববতীঁকে বিবঘ ববে না। এই সমস্ত দোব ণিকবাদে 
আছে বলিঘা ন্দণিকবাদে অনুগত ব্যবহাঁবের অনুপপত্তি হইবা যার। এইভাবে লিঙ্ব 
বা হেতুতে সাধ্যেব্‌ ব্যাণ্তিজ্ঞানেও অন্গগিত ধর্সেব জ্ঞান আবহক হব! একটি নির্দি 


প্রথম পবিচ্ছেদ্--্গণভন্ববাদ ৩৪৩ 


[পর্বতীয় ধূমে বাঁ মহাঁনসীব ধূথে ] ধূমে একটি নির্দিষ্ট বহ্ছিব ব্যান্তিজান ছাবা ধৃষ- 
দর্শন মাত্রেই বহিব অন্থমিতি হইতে পাবে না। কিন্তু ধৃমত্ববপ অনুগত ধর্দাবচ্ছিন্ম 
বন্ধিতুব্প অনুগত ধর্মবচ্ছিন্নেব ব্যাপ্তিজ্ঞন আবশ্তক। ক্থৃতবাং ব্যপ্তিজ্ঞানেও বহুস্থলে 
[ একব্যক্তি সাঁধ্যক, একব্যক্তিক হেতু ভিন্ন স্থলে] অন্গত ধর্মেব জ্ঞান আবশ্যক বলিষা 
সেই অঙ্থগত ধর্মেব জঞানেব জন্য বস্তব স্থাধিত্ব শ্বীকাৰ কবিতে হইবে। এইবপ 
বিকল্প স্থলেও বুঝিতে হইবে । 

বৌদ্ধ সবিকল্পক জ্ঞানকে বিকল্প বলেন। তীহাঁদেব মতে বিকল্প মাত্রই ভ্রম।আুক । 
সেখানেও অন্গত ধর্মেব জ্ঞানেব আঁবশ্ঠকৃতা আছে, তল্ন্যও বন্তব স্থাধিত্ব সিদ্ধ হয। 
থেষন-_বেখান শুক্তিতে বজতেব ভ্রম হওসাব ফলে লোকে নেখানে বজত আঁনিতে 
যাষ, সেখানে সম্মখবতাঁ বস্তটি আমাব ইষ্টজনকতাবচ্ছরক যে বজতত্‌, তদ্িশিষ্ট 
অর্থাৎ এ সম্থুখবর্তী বন্ত ইঞ্টবতজাতীব এইৰপ জান না হইঘা বজত আনিতে 
যার না। স্ৃতবাঁং উক্ত বিকল্প বা ভ্র্ঞান স্থলেও অন্থগত বজতত্ববপ সাধাৰণ 
ধর্মেব জান আবশ্তক বলিষা এইসব অনুগত ব্যবহাবেব জন্য বস্তকে স্থাষী হ্বীকাব কবিতে 
হইবে। শব, লির্ঘ এবং বিকল্পাত্মক জ্ঞান, লাধাবণ ধর্মে জ্ঞান ব্যতীত তৃণকেও বক্র 
কবিতে অর্থাৎ লোকেব প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি জন্মাইতে পাঁবে না। এই ব্িষে কাহাবও 
বিবাদ নাই। আশব্ব! হইতে পাবে যে [ বিজ্ঞানবাদীব আশঙ্কা ] গৌত্‌ প্রভৃতি যে সাধাবণ 
ধর্ম তাহা জ্ান-্বরূপই, জ্ঞান ভিন্ন গৌঁত্ব প্রভৃতি বাহ্‌ বন্তই নাই, স্থৃতবাং দেই বাহ্বস্থব 
স্থিবত্ব কিবূপে সিদ্ধ হইবে? 

ইহার উত্তবে নৈয়ািক বলিযাছেন-_“বাহার্থস্থিতৌ স্থিবাস্থিববিচাবাঁৎ।* অর্থাৎ বাহু 
বস্তব পিদ্ধি হইলে তবেই স্থিবত্ব ও অস্থিবত্থেব বিচাঁব সম্ভব হুইয়া থাকে৷ বিজ্রানমাত্রবাদে 
স্থিবত্‌ ক্ষণিকত্ব বিচাব সম্ভব নয়। কাব্ণ বিজ্ঞানবাদী বলেন, প্রত্যেক জ্ঞান ্ণিক এবং 
তাহা নিজেকে প্রকাশ কবিষা পবক্ষণে ন্ট হইষাঁ যাব। এক জান অপব ভানকে বিন 
কবে না। স্ৃতবাং তাহাদের পবস্পবেব কৌন বার্তালাপ অর্থাৎ দত্দ্ধ নাই। তাহা! 
হইলে স্থিবত্ব ও অস্থিবত্ব বিজ্ঞানের বিষয় হইতে পাবে না| বিষব না হইলে বিচাবেব 
স্বত্ব ও অস্থিবত্ব কোনটিই পিদ্ধ হয না বলিবা স্ছিবত্বাদিব বিচাবই হইতে পাঁবে না। 
একটি জবান অন্তজ্ঞানেব বিষর হর না বলি্না একটি জ্ঞানেব হিবত্‌ ও অস্থিবত বিজ্ঞানের 
বিষন্ধ হইতে পাঁবে না। কুতবা বিজ্ঞান্বাঁদে উক্ত বিচাব সম্ভব নয়৷ বাহবস্ত সিদ্ধ হইলে 
তবেই উক্ত স্থিবত্ব, ্ষণিকত্ব বিচাঁব অম্তব। আঁব জ্ঞানাতিবিক্ত বাহ্বস্ক আমবা 
[ নৈয়াধিকেবা] সাধন কবিব। অতএব বাহ্বস্তব স্থিবৃত্‌ সিদ্ধ হব | ১১২ ॥ 


তচ্চালীকং হা, আকার ঘা, ঘাহং ঘন্ত বেতি ত্রয়ঃ 
পক্ষাঃ। তত্রন প্রথমঃ পক্ষঃ তথ্ধি ন তানদনুভবাদেব তথা 


৩৪৪ আত্মতত্ব-বিবেক 


ব্যবস্থাপ্যমৃ, তশ্বালীকতানুলেখাণখ, তথাতে হা প্রব্বতিবিরোধা্ড 
ন হ্লীকমেব তদিত্যনুভুয়াপি অর্রিয়ার্ী প্রবর্তে। 
অন্বনিনৃতিক্রুরণানষ দোষ ইতি ডেং। এতদেবাসঙ বিধি- 
রাপশ্যেব স্বুরণাত |! ন হি শব্দলিঙ্গাভ্যামিহ মহীধরোদেশে 
অনগ্নির্ন ভবতীতি ক্কুরণষৃ, অপি তৃগ্রিরন্াতি || ১১৩ || 


অনুবাদ ঃ--সেই অন্থগতবপটি অলীক (১), কিংবা আকার (২), 
অথবা বাহ্বস্ত্ (৩) এই তিনটি পক্ষ [উখিত হয] তাহাদের মধো 
প্রথম পক্গ নয়, যেহেতু তাহা অনুভব বশত সেইবপ [ অলীক বপে ] প্রতি" 
পাঁদন কর! যাঁর না, অন্থভবে তাহা অলীক বপে উল্লেখ [বিষয় ] হয় না। 
অঙ্থভবে অলীকবপে তাঁহার উল্লেখ হইলে প্রবৃত্তির বিরোধ হইঘা! যাঁইত। 
যেহেতু “তাহ। অলীকই" এইবপ অনুভব করিয়াও বন্থ প্রার্থী প্রবৃত্ত হয না। 
[ পূর্বপক্ষ ] (অনুভবে) অন্যেব নিবৃত্তির প্রকাশ হয বলিঘা এই দোষ 
[ প্রবৃত্তিবিরোধ ] হয় না। [উত্তর] ইহা ঠিক নয়। ভাববপেরই প্রকাশ 
হয়। শব্ধ বা হেতুধ দ্বারা এই পর্বতপ্রদেশে 'অবহ্তি নাই' এইভাবে 
গ্রকাশ হয ন] কিন্ত অগ্নি আছে এইবপ জ্ঞান হয ॥ ১১৩ ॥ 

তাণপর্ব £__-অঙ্গগত ব্যবহাবেব অন্যথা অন্থপপত্তি বশত বস্তব স্থিবত্ব সিদ্ধ হন্ন। 
নৈয়াধিক ইহা গ্রতিপাঁদন কবিবাছেন। সেই অন্থ্গত ব্যবহাবে যে অঙ্গগত বপ স্বীকাঁৰ 
কৰা হইগ়্াছে__তাহাঁব স্বরূপ নির্ধাবণ কবিবাব জন্য নৈয়াদিক “তচ্চালীকম্‌” ইত্যাদি 
গ্রন্থের অবতাঁবণা কয়িতেছেন। সেই অঙন্গগত গোতাদি কি অলীক, অথবা আকার, 
অথবা বাহ্বস্ত! বৌদ্ধমতে গোত্বাদিৰপ সামান্য ধর্ম ভাবস্বরূপ স্বীকাব কবা হয় না। 
কিন্ত অগোব্যাবৃত্তি বপে অভাব স্বরূপ স্বীকাঁৰ কব] হ্য়। আব অভাব পদার্থ 
বৌদ্ধমতে অলীক । এইজন্ প্রথম পক্ষে সেই অহুগতরূপ অলীক কিনা, তাহা নির্ণয় করিবাব 
জন্য বা উহা খণ্ডন কবিবাবি জন্য বর্ণন| কবা হইগ্রাছে। দ্বিতীৰ পক্ষে বলা হইয়াছে, উহ! 
কি আকাঁব। বৌদ্বমতে বিকপ্সাত্মক জ্ঞানে অর্থাৎ “ইহা নীল" ইত্যাদি সবিকল্প জ্ঞানে 
অন্থগত নীলত্ব প্রভৃতিকে ভ্ঞানেব আকাব শ্বীকাৰ কবা হয। আব সেই নীলত্ব প্রভৃতি 
ভাবভূতধর্ম নর, কিন্তু অতদ্ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ অনীলব্যাবৃত্তি স্ববপ, ব্যাবৃত্তিব অর্থ অভাব, 
স্থুতবাং নীলত্ব প্রভৃতি আঁকাবও অলীক। অতএব অলীক পক্ষ এবং আকাব পক্ষের ভেদ 
যদ্দিও নাই, তথাপি বাহ্‌ আঁকাবকে অলীক এবং আনব আর্যাৎ জ্ঞানেব ভিতবেব আঁকাঁরকে 


(১) পতন্তালীকতেনানুল্েখা, ইতি “গ: পুস্তকে। 


প্রথম পবিচ্ছেদ--ক্ষণভদ্ঘবাদ ৩৪? 


আঁকাঁব বলির! উল্লেখ কৰা হইাঁছে। সুখ ছুঃখ ইত্যাদি আন্তব পদার্থকে আকাঁব বলিঘা 
উল্লেখ কৰা হয। নীনত্ব প্রভৃতি অগ্গতৰণ কি বাহৃভূত অলীক অথবা আন্তবক্ষপে অলীক-_. 
ইহাই উভবেব ভেদ বুঝিতে হইবে৷ তাবপব তৃতীৰ পক্ষে বলা হইছে সেই অন্লগতৰপ 
কি বাহ্বস্ত। এই বাহ্বস্ পঞ্ঘট নৈযাধিকেব মত। নৈরাঁধিক পুর্বে ছুইটি পক্ষ খগ্তন কবিধ। 
এই তৃতীবপক্ষ স্থাপন কবিবেন। এইভাবে তিনটি বিকল্প কবিষা নৈষাগ্নিক প্রথমে প্রথন 
গৃক্ষেব খণ্ডন কবিতেছেন--“তত্র ন প্রথমঃ। *****অর্থক্রিঘার্থী গ্রবর্ততে ।” অর্থাৎ “ইহা! 
ঘট,” «উহা! ঘট" ইত্যাদি অন্থগত ব্যবহাবেব বিষয ঘটত্বাদি অন্থগতবগটি অলীক নঘু। কাবণ 
অন্ুভবেব ছবাবা সেই অনুগত ঘটত্বাদিকে অলীক বলিযা ব্যবস্থাপিত ববা যা না। অনুভবে 
নেই অনুগতনূপগুলি অলীকত্ববপে-_অর্থাৎ “ইহা! অলীক” এইভাবে বিষ্য হঘ না। যদি 
অনুভবে অনুগত ধর্মগুলি অলীক বলিধা বিব় হইত, তাহা হইলে, লৌকে অভিলধিতবস্ত- 
প্রী্থীর প্রবৃত্তি হইত না। সম্মুখেব বন্তকে বত বলিয়া বুঝিবা লোকে প্রবৃত্ত হব, কিন্তু ইহা 
অলীক--এইভাবে যদি লোকে অন্তভব কবিত তাহা হইলে লোকেব প্রবৃত্তি হইত না। 
অথচ লোকেব প্রবৃত্তি হয। লোকেব এই প্রবৃত্তি দেখিঘা বুঝা যাষ যে অন্থুগতরূপটি অলীক 
নয়। ইহাই অভিপ্রাফ। ইহাব উপব বৌন্ধ একটি আশঙ্কা কবিঘা বলিতেছেন_“অন্- 
নিবৃত্তিক্কুবণানৈষ দৌষ ইতি চেৎ। অর্থাৎ বৌদ্ধ বলিতেছেন-_দেখ, বন্রততব বা ঘটত গ্রভৃতি 
যে ষকল ধর্মকে তোমবা! [ নৈবাধিক ] অন্থগত বলিতেছ, তাহা! অলীকই, তবে সেই অলীক 
পদার্থ অলীকত্ববপে বা অবঙ্ৃতাদিবপে প্রকাশিত হয় না, কিন্তু অন্তনিবৃত্তির্ূগে প্রকাশিত 
হঘ। “ইহা বজত" এইবপ সবিকক্নজ্ঞানে বজতত্বটি অবজতব্যাবৃত্তি, অবজতনিবৃতিরূপে 
গ্রকাণিত হয়, এইজন্য লোকেব প্রবৃত্তিবিবোধদৌষ হয় না। রঙ্ুতকে অলীক বলিষা বা 
অবজত বলিষা জানিলে লোকেব প্রবৃত্তি হইবে না। কিন্তু ইহা অবজ্ত নর--এইভাবে 
জানিলে প্রবৃত্তি হইতে পাবে। ইহাই বৌদ্ধেব অভিপ্রায। তাহাব উত্তবে নৈঘা়িক 
বলিতেছেন-_“্এতদেবাপৎ* *অগ্নিবস্তীতি।* অর্থাৎ পুর্বোক্তবূপে বৌদ্ধেব উক্তি যুক্তিযুক্ত 
নহে। কাবা বজ্ততত্ব, ঘটত্ প্রভৃতি অশ্থগত ধর্মগুলি বিবিক্ধপে--ভ|বরূপেই লোকেব সবিকল্পক 
জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। “ইহ বজত” “ইহা ঘট" এইক্সপ-_অনুভবে, অন্তনিবৃত্তি অতদ্‌- 
ব্যাবৃতি ] রূপ অর্থাৎ অভাববপে প্রকাশিত হয় না। কিন্তু ভাবেবই প্রকাশ হয! ইহাই 
প্রতিপাদন কবিবাঁব জন্য ব্লিষ়্াছেন__খব শুনিষ্কা বা ব্যাপ্তি ও পর্দধর্মতাবিশিষ্টলি্ঘ হইতে 
লোৌকেব "পর্বতে অনি নাই” এইভাবে জ্ঞান হয় না, কিন্তু পর্বতে অগ্নি আছে” এইভাবেই 
জ্ঞান হব। জ্ঞানেব প্রকাশ ছ্বাবাই ভ্রানেব বিষব কি তাহা বুঝা যার়। জ্ঞানের গ্রকাঁশ 
যদি পর্বতে অবন্ি নাই” এইভাবে হইত তাহা হইলে অগ্থনিবৃত্তি বিবর হইত, কিন্ত তাহা 
তো হয় না, "পর্বতে বহি আছে” এইভাবে জ্ঞানেৰ প্রকাশ হর বলির ভাব্পদার্থবেই অন্গত- 
বপ বনিতে হইবে, অভাব বা অনীক অন্গতন্ধপ হইতে পারে না। মূলে যে “শব্লিদাভ্যাম্‌ 
বলা হইন্বাছে তাহাব শভিপ্রা এই যে, বৌস্ক শব্ধ হইতে বা লিঙ্গ হইতে অগ্দিতআবত্ষিব 
5৪ 


৩৪৬ আত্মতত্র-বিবে 

জ্ঞান ্বীকাঁৰ কবেন। অম্ুমিতি মাত্রই তীহাদেব মতে বিকল্প অর্থাৎ ভ্রমাত্মক। কেবলমীত্র 
নিবিকল্প গ্রত্যক্ষই ষথার্থজাঁন, সবিকল্প প্রত্যক্ষও ভরমাত্বক ৷ নিবিকল্প প্রত্যক্ষে ব্বলক্ষণ- 
[ অসাধাঁবণ ব্যক্তি ]ই বিষয় হয। সামান্তৰপ অলীক বিষয্ন হয না। নির্ধিকল্পক প্রত্যক্ষভিন্ 
আঁব সমস্ত জ্ঞানে স্বলক্ষণ বস্ত বিষ হয না বলিযা এ সকল জ্ঞান বিকল্প। অনুগত সাঁমান্ত- 
বিষযক জ্ঞান বিবল্লাআ্মক। এইভন্ত প্রত্যঙ্ষেব কথা না বলিয়া «শন্দলিঙ্বাভ্যাম্‌* ইত্যাদি বলা 
হইযাঁছে। নৈযায্নিক বৌদ্ধেব খণ্ডন কবিতেছেন বলি! তাহাদেব মতানুসাবেই এপ 

প্রয়োগ কবিয়ীছেন ॥১১৩॥ 
য্পি নিন্বৃতিসহং প্রত্যেমীতি ন বিকম্মঃ, তথাপি নিনৃত্ত" 
পদার্যোলেখ এব নিনতযুলেখঃ, ন হানন্তরাবিতঘিখেষণা বিশিষ- 
প্রতীতির্নাম। ততো! যথা সামান্যমহং প্রত্যমীত্যনুব্যবসায়া- 
ভাবেংপি সাণারণাকার্ক্ষরণাৎ বিকল্স্রীঃ সামাম্যরুস্থিঃ 
পরেষামৃ, তথা নিন্বততপ্রত্যয়াক্ষিত্ত। নিব্বতিনৃদ্ধিরস্মাকমিতি ঢেও। 
হস্ত, সাধার্ণাকারপরিক্ষরণে বিধিদ্পতয্না যদি সামাবাবোধ- 
ব্যবশ্বা, কিমায়াতমক্ষ,ব্লদভাঘা্ষারে ঢেতসি নিন্ৃতিপ্রতীতি- 

ঘ্যবশ্বায়াঃ |1১১৪|] - 
অনুবাদ £_ পূর্বপক্ষ] যদিও 'আমি নিবৃত্তিকে জানিতেছি' এইবপ 
বিকল্প অর্থাৎ অনুব্যবসাঁয় হয় না, তথাপি নিবৃত্ত [ অভাববিশিষ্ট ] পদার্থের উল্লেখ 
[ বিষয়রপে প্রকাঁশ ] হইলে নিবৃত্তিব উল্লেখ হইয়া যাষ। যেহেতু বিশেষণকে 
অন্তর্ভাবিত [বিষষ ] না কবিষা বিশিউ জ্ঞান হয না । সেই হেতু পরের মতে 
[ নৈয়াষিক মতে ] যেমন 'আমি ামান্তকে জানিতেছি এইবপ অনুব্যবসায না 
হইলেও [ অন্ুব্যবসাষে ] সাধারণ আকারের প্রকাশ হয় বলিয়া অনুব্যবসাধাত্মক 
জ্ঞানটি সামান্ত বিষয়ক জ্ঞান, সেইবপ আঁমাদেব [ বৌদ্ধদের ] মতেও নিবৃত্তজ্ছানের 
দ্বারা নিবৃততিজ্ঞান আক্ষিপ্ত [ অর্থাৎ প্রাপ্ত] হয়। [উত্তর] আহা] সাঁধাঁবণ 
[ সামান্ত ] আকারের প্রকাশ বিষয়ে, ভাঁববপে যদি সাঁমান্ত জ্ঞানেৰ ব্যবস্থা হয়, 
তাঁহ! হইলে, যে জ্ঞানে অভাবেব আঁকারেব স্কুরণ হয না! সেই জ্ঞানে নিবৃত্তি জানের 

ব্যবস্থার কি হইল ॥১১৪॥ 
তাৎপর্য ₹__যেখানে অন্্গত ব্যবহাব [ অন্গত জ্ঞান] হ্য, দেখানে অনুগত 
আকাবটি গোত্ব ইত্যাদি ভাঁববপে প্রকাশিত হয়, অনি [অগ্োব্যাবৃতি ] ৰপে গর 

- ৯। 'নিবৃদ্িঃ, ইতি খ পুস্তকগঠ। 


প্রথম পবিচ্ছেদ-_ক্ষণভঙ্গবাঁদ ৩৪ম 


হয় না-_নৈয়াফিক বৌদ্ধকে ইহা বলিয়া আসিয়াছেন। এখন বৌদ্ধ তীহাব নিজেব মত বঙ্গা 
করিবার জন্য বলিতেছেন-_“যগ্পি নিবৃভিমহং প্রত্যেমি '****অন্মাকমিতি চেৎ। অর্থাৎ 
যুদ্দিও অন্গত ব্যবহাবস্থলে "আমি নিবৃত্তিকে জানিতেছি” বা আমি "অগোনিবৃত্তিকে 
জানিতেছি; এইভাবে অন্যনিবৃত্তিব অনুব্যবসাষ হয় না, তথাপি যাহা অন্য হইতে নিবৃভ 
[ নিবৃতিবিশিষ্ট ] তাঁহাঁব জ্ঞান হওয়া, নিবৃত্তিব জ্ঞান্‌ হইযা যাঁয়। বৌদ্ধেব অভিপ্রায় এই 
যে নির্ধিকল্পক জ্ঞানেব পবে যে বিকল্প বা সবিকল্পক জ্ঞান হয়, তাহাতে স্বলক্ষণ বস্ত বিষয় হয় 
না, তথাপি স্বলক্ষণবনস্থবিষয়ক. নিধিকল্পকজ্ঞানজন্য বলিয়া সবিকল্পক জ্ঞানটা প্রমাণ বলিয়া 
বাবহাব হয। নিবিকল্পক জ্ঞানে শব্দা্দিব উল্লেখ থাঁকে না, সবিকল্পক জ্ঞানে নাম, জীতি, দ্রব্য 
ইত্যাদির উল্লেখ থাকে বলিয়া সবিকল্পক জ্ঞানেব ছাবা নিধিকল্পেব বিষষ বুঝা যায়। মববিকল্নক 
জ্ঞানে অতব্ব্যাবৃত্তিরপ সামান্যেব উল্লেখ থাকে। এই অতদ্ব্যাবৃত্তি অলীক বলিরা, তা্ৃশ 
অলীক বিষয়ক সবিকল্পক জ্ঞান ভ্রমাতবক। যাহা হউক ন্যাষমতে যেমন অনুব্যবসায দ্বাবা 
ব্যবদায়াতক জ্ঞানেব বিষয়েব নির্ণষ্‌ হয়, বৌদ্ধমতে অন্ব্যবসায় স্বীকৃত নয়, কাবণ উহাদের 
মতে জ্ঞান স্বগ্রকাশ। স্থৃতবাং তীহাদেব মতে সবিকল্পক জানেই [ ন্যায়মতানুসাঁবে অনথ- 
ব্যবসাযস্থলীয় ] নাম, জাতি প্রভৃতিব উল্লেখ থাঁকে। যদিও তাহাঁবা গোত্ব প্রভৃতি ভাবভূত 
জাঁতি শ্বীকাঁব করেন না। তথাপি “্গক" "্গক" ইত্যাদি অনুগত জ্ঞীনেব জন্য অতদ্ব্যাবৃত্তি 
বা অন্তনিবৃত্তিৰপ অলীক পদার্থ স্বীকাৰ কবেন। উহাঁবই প্রদর্ধ এখানে চলিতেছে। 
নৈয়ায়িক বলিয়াছেন “গর” এইবপ জ্ঞানে গোত্বৰপ ভাবই প্রকাশিত হয, অন্তনিবৃত্তি অগাৎ 
অগোনিবৃতিৰপ অভাব প্রকীণিত হয না। “এখন বৌদ্ধ বলিতেছেন__দেখ_-গকুকে যখন 
ইহা গরু' বলিধা আমাদের জান হয়, তখন অগৌনিবৃত্তিকে আমি জানিতেছি-_এইবপ 
বিকল্লাত্মক জ্ঞান না হইলেও গরুটি গরুভিন্ন পদার্থ হইতে নিবৃত্ত অর্থাৎ গরু ভিন্ন পদার্থের 
অভাব বিশিষ্ট বনিযা, "আমি গরুকে জানিতেছি” এই জ্ঞানটি অগৌনিবৃত্তেব অর্থাৎ অন্য- 
নিবৃত্বের জান-.ইহা স্বীকাব কবিতে হইবে। অন্নিবৃত্তেব জ্ঞান হইলে, অন্যনিবৃত্তিব জ্ঞান 
অবশতস্তাবী। বিশিষ্ট জ্ঞানেব প্রতি বিশেষণ জ্ঞানটি কাবণ--ইহা সকলে স্বীকাঁব কবেন। 
পত্রী” এই বিশিষ্ট জান হইতে হইলে বিশেষণ দণ্ডেব জ্ঞান আগে হইতেই-হুইবে। 
অন্তনিবৃত্ত--অর্থে--অন্তনিবৃতিবিশিষ্ট । নিবৃত্তিটি বিশেষণ নিবৃত্ত বিশেষ্য। স্থৃতবাং 
গরু, ঘট, প্রভৃতিকে যখন আমবা অগ্োনিবৃত্ত, অঘটনিবৃত্ত বলিয়! জানি, তখন অগোনিবৃত্তি, 
অঘটনিবৃত্তিব জ্ঞান অবশ্যই আঁকিপ্ত হয়-_[ অগ্তথা অন্রপপত্তিব দ্বাবা প্রাপ্ত হয় ] বিশেষণেব 
জান না হইলে বিশিষ্টেব ভান হইতে পাবে না, বিশিষ্ট জ্ঞান অন্যথীঅন্থপপন্ন হইন্স! যায়, সেই 
অন্থপপৃভিবশত বিশেষণেব জ্ঞান অর্থাৎ প্রাপ্ত। বৌদ্ধ এইভাবে নিজেব মত দিদ্ধ কবিবাব 
জন্য নৈয়ায়িকসন্মত এক দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন। ্খা £__নৈনাপ্িক, সকল গকতে গোত্বৰপ যে 
নামান্যেব জান তাহা "আমি সামান্তকে বা গোত্বকে জানিতৌছি* এইবপ অন্ব্যবসায়রূপঙ্ঞান 
স্বীকার না কবিলেও, "আমি গককে জানিতেছি" ইত্যাদি আকাবেব্‌ অন্গব্যবসাধ স্বীকার 


৬৪৮ আত্মতত্ব-বিবেক, 


কবেন। সেই অনুব্যবসায়ে গরুব সাধাবণ ধর্ম গোত্বের জ্বীন হইয়া যায়। এইভাবে আমবাঁও 
[ বৌদ্ধেবা ] "আমি নিবৃত্তিকে জানিতেছি” এইবপ বিকল্প স্বীকাঁব কবি না, তবে অন্যনিবৃত্তের 
জ্ঞান হওয়ায় নিবৃত্তিব জ্ঞান স্বীকাঁৰ কবি। 
ইহাব উত্তবে নৈয়ায়িক বলিতেছেন-_“হন্ত'""*ব্যবস্থাযাঃ 1” অর্থাৎ নৈয়ারিক 
বৌদ্ধকে বলিতেছেন দেখ। অনুগত ব্যবহাবস্থলে বা অনুগত জ্ঞানক্ষেত্রে গো গ্রভৃতির 
সাধারণ ধর্ম যে গোত্ব তাহীব প্রকাশ হয় ইহা তোমবাঁও [ বৌদ্ধেবা৷ | আমাদেব অভিপ্রেত 
জ্ঞানেব আকাবের দৃষ্টান্ত গ্রহণ কবিয়া স্বীকাব কবিষাছ। তাঁহ! হইলে--সকল গো সাধাবণ 
ধর্মটি বিধিকপে অর্থাৎ ভাবৰপে প্রকাশিত হইলে যখন সামান্ জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া যায়, তখন 
তোখাদের নিবৃত্তি জ্ঞানটি কিরূপে পিদ্ধ হইল। গন প্রভৃতি পদার্থ বাস্তবিকপক্ষে অগৌঁভিন্ন 
হইলেও অগোৌভিনত্ববপে বা অগোনিবৃত্বৰপে তো জ্ঞানে প্রকাশিত হষ না। যদি 
“অগোব্যাবৃ” এইবপ লোকেব জ্ঞান হইত, তাঁহা হইলে অগোনিবৃতিজ্ঞানেব ব্যবস্থা তোমব। 
[বৌদ্ধেবা] কবিতে পাবিতে। কিন্ত লোকেব দ্গক” এইভাবেই জান হয়। স্ৃতবাং 
এবপ জানে গোত্ববপভাবপদার্থই প্রকাশিত হয় বলিষা ভাঁবরূপ সামান্যই স্বীকাঁব কবিতে 
হইবে, নিবৃত্িকে সামান্য বলা যাইবে না। অতএব বৌদ্ধেব অভিপ্রেত দিদ্ধ হয় না। 
অক্ফুবদভাবাকাঁবে- '্কুবিত হয় না, গ্রকাশিত হয় না অভাবের [ নিবৃত্তিব ] আকাব যে 
জ্ঞানে__গেই জ্ঞানকে_-অস্ফুবদভাবাকাঁব বলা হইযাছে। চেতসি-জ্ঞানে |১১৪| 
ন হ্গোহপোঢ়োইয়মিতি বিকল্পঃ, কিন্ত শৌরিতি। 
ততোহ্নিন্বর্তিমহং প্রত্যেমীত্যেবাকারাভাবেহপি নিন্বত্যা- 
কারন্স,রণং যদি শ্যা কো নিদৃত্রিপ্রতীতিমপহখীতঃ অন্যথা 
ভৃতগ্প্রতিভাগে, তপ্রতীতিব্যঘহাতিনিতি গবাহ্ষারে ঢেতসি 
তুরখবোধ ইত্যন্ত।| ন চ নিন্বৃতিসাত্রপ্রতিভাসেৎপি প্রন্ত্তি- 
সম্ভব ন হাঘটো নাভীত্যেব ঘটার্থী প্রবরতে অপি তু 


ঘ(টাহভীতি |১১৫| 

অন্ুবাদঃ-__অগোব্যাবৃত্ত ; অগোর অত্যন্তাভাববান্‌ | এইবপ সবিকল্পক 
জ্ঞান হষ না, কিন্তু 'গক' এইবপ আকারেই হইযা থাঁকে। অতএব “আমি অন্যেব 
নিবৃত্তি জাঁনিতেছি' এইবপ আকার [ সবিকল্পকজ্ঞানের বা অনুব্যবসায়ের ] না 
থাকিলেও যদি নিবৃত্তির আকারের প্রকাশ হইত, তাহ! হইলে কে নিবৃত্তির জ্ঞানের 
অপলাপ করিত? অন্যথা [ জ্ঞানে যেই আকার প্রকাশিত হয় না, সেই আকারের 
জ্ঞান স্বীকার করিলে ] যাঁহাঁর ব্যবহার করিতে লোকে চাঁর, তদ্ভিন্নেব [ জ্ঞানে ] 
৯) ক্রততিভানং অথতি ব্যবহতিরিতি' ইতি খ পন্তকপাঁঠি। 


প্রথম পরিচ্ছেদ--ক্ষণভর্মবাঁদ ৩৪৪ 


প্রকাশ হইলে, তৎ যাহা অভিপ্রেত ] জ্ঞানেব ব্যবহার হইতে পারে বলিয়া গো 
আকারের জ্ঞানে অঙ্থের গ্রকাশ হ্কৃ! তা ছাড়া নিবৃতিমাত্রর প্রকাশ হইলেও 
্রবৃততি অন্তব হয় না। অঘট নাই_এইবপ জান হইলে তাহার বিষয়ে ঘটপ্রার্থা 
বৃত্ত হয না, কিন্তু ঘট আছে” এইবগ জ্ঞানের ব্ষিষে ঘটারথী গ্বৃত্ত হয় ॥১১৫। 


ভাঁগপর্য £সামান্যের জ্ঞানে ভাবরূপ অনুগত আকারেব প্রকাশ হইয়া থাকে, 
নিৃতির আকাব প্রকাশিত হয না, হৃতবাং বৌদ্ধেব নিবৃতি-জানেব ব্যবস্থা সিদ্ধ হয না_এই 
বধা পূর্বে নৈযািক বৌদকে বলিয়াছিলেন_এখন সামান্তের জানে যে নিবৃতি বা অভাব 
প্রকাশিত হয় না_-তাহাই বিশদভাবে বলিতেছেন_“ন হি অগোহপোচোহ্ঘমিতি***** 
ঘটোইস্ীতি।” বৌদ্ধকে অপোহবাদী বলা হয়৷ তাহাবা অপোহ্‌ শব্দটি নিবৃতিঃ ব্যাবৃতি 
ধা অভাব অর্থে বাবহাঁব কবেন। নৈম্াপ়িক গ্রভূতি যেমন সর্বগৌসাধাব্ণ গোত্ব জাতি 
্বীকাব করেন, বৌদ্ধ সেইৰপ ভাবভূত জাতি স্বীকাঁব কৰেন না, সকলব্যক্তিসাধাবণ কোন 
ধর্ম তীহাঁবা যানেন না। কিন্তু "গক* প্গক” ইত্যাদি অঙ্গত জ্ঞানে ব্যবস্থাঁব জন্য তীহীব! 
নবিকল্পক জ্ঞানে "অগোহগোহ” "অগোনিবৃতি” বা “অগোব্যাবৃভি” এবেব উল্লেখ কিয়া 
অন্যনিবৃততিরূপ অলীক অভাব স্বীকাঁব কবেন। জুতবাং বৌদ্ধমতে গৌত্ব বলিতে অগোইপোহ 
ঝা! অগোব্যাবৃতিই বুঝায়, গৌত্বেব জ্ঞানটি অগোহপৌহ্রূপে হয়। আঁব গক, অগরু হইতে 
ভিন্ন বলিয়া গরুব জ্ঞান “অগোহপোঁট” প্অগ্গোব্যাবৃত্ত” এইভাবে হয়। গককে অগোইপো 
বলিয়া জানিলে সেই অগোইপোঢ'তে অগোইপোহটি বিশেষণ বলিরা তাহাবও জ্ঞান হইয়া 
যাফ-_ইহা পূর্বে বৌদ্ধ আশঙ্কা কবিয়াছিলেন। 

নৈয়ায়িক বলিতেছেন দেখ। গো! বিষষে যে আমাদেব সবিকল্পক জ্ঞান হয়, 
তাহা “অগোৌগৌট” এই আঁকাঁবে কাহাব্‌ও হয না কিন্তু গগৌঃ" “গরু” এইরূপ 
আঁকাবেই সব্কল্পক জান হইয়া খাকে। দ্অগোঁপোচ” এইবপ আকাবে সবিকল্প 
জান হইলে, না হয় অগোঁপৌহ বা! অন্যনিবৃত্তিটি বিশেবণকূপে বিষ হইত, কিন্তু তাহ! 
যখন হয় না তখন অন্নিবৃত্েব বিশেষণৰপে বা “অন্যনিবৃত্তিকে জানিতেছি” এইবপ 
সবিকল্প হয় না বলিযা ব্বতন্ত্ররূপে সবিকল্পক জ্ঞানে অন্তনিবৃতিব আকাঁব না থাকা সত্বেও 
যদি অন্নিতৃত্তিৰ আকাব প্রকাশ গাইত তা হইলে কেহই অন্যনিবৃত্বিব জ্ঞান অস্বীকার কবিত 
না। মোট কথা এই যে, যে জানে যে আকাৰ প্রকাশিত হয়, সেই জান সেই বিষয়ক--ইহা 
নকলেই স্বীকাৰ করেন। কিন্তু “গক” এইবপ জানে অগোনিবৃত্তিটি স্বতন্বভাবে বা অন্ত- 
নিৰৃতেব বিশেষণরূপেও প্রকাশিত হয় না। অতএব উত্ত সবিকল্পক জ্ঞান অন্যনিবৃত্তি জান 
নহে। অন্যথা অর্থাৎ যে জানে যাহা প্রকাশিত হয় না! কিন্ত অন্য বিষয় প্রকাশিত হয়, সেই 
জানকে যদি তদ্বিষয়ক বলিয়া গ্রহণ কা হয়, তাহা হইলে তদ্ভিননের প্রকাশ হইলেও তৎ- 
জানেৰ ব্যবহার হইয়া ঘাইবে। যেমন বৌদ্ধমতে "গক" এই জানে অন্তনিবৃত্তি হইতে ভিন্ন 


৬৪০ আঁস্বুতত্ব-বিবেক 
গত অতৎ] প্রকাশিত হওরাতে এ জনকে অন্যনিবৃত্তি জান বলিয়া ব্যবহাব কৰা হইলে 
প্গরু” এই আকাঁবেব জ্ঞানে “অশ্ব বিষয় হইয়া যাইবে অর্থাৎ সমস্ত ভানই সকল বিষ 
হইয়া যাইবে এইভাবে নৈবাধিক দেখাইলেন-_সৃবিকল্পক জ্ঞানে অগ্যানিবৃত্তিব প্রকাশ হুর না। 
এখন বলিতেছেন-_-যদি সবিকল্পক জানকে অন্যনিবৃত্যাকাবেব প্রকাশ বলিবা স্বীকাবও কবিরা 
লওয়া যাঁষ, তাহা হইলেও অন্য অন্পপত্তি দোব থাকিপ্রা যাইবে । নবিকল্লপক জ্ঞান হইতে 
লোকেব উক্ত জঞানেব বিষে প্রবৃত্তি হয, অন্ভিলধিত হুইলে আবাব নিবৃত্তিও হয়। কিন্ত 
সবিকল্পক ভান অগ্নিবৃত্তি বিষধক হইলে তাঁহা হইতে পাবিবে না। কাৰণ এখানে “অঘট 
নাই” এইভাবে অঘটেব নিবৃতি প্রকাণিত হইলে ঘটার্থ সেখানে প্রবৃত্ত হর না। “অঘট 
নাই”জানিলে প্ঘট আছে” ইহা নিশ্ন্্ হব না। অঘট অর্থাৎ পট নাই, ইহা জানিলেও মনে 
হইতে পাঁবে ঘট নাঁও থাকিতে পাঁবে। কিন্তু এখানে প্ঘট আছে” এইভাবে জ্ঞান হইলে তবে 
লোকের প্রবৃত্তি হয়। অতএব জ্ঞান হইতে প্রবৃত্তি ও নিবুতিব উপপত্ভিব জন্যও সবিকর্নক 
জ্ঞানে অন্থ নিবৃততিব প্রকাশ স্বীকৃত হইতে পাবে না ॥১১৫| 
অঘটশ্বৈব নিবৃত্তিক্রিতি প্রতীতৌ নায়ং দৌষ ইতি, ঢের | 

ঘটনিবৃত্যপ্রতিক্ষেপে নিয়মস্ৈবাসিস্কেঃ। তপ্প্রতিক্ষেপে তু 
কল্ততোহন্যো বিধিঃ, নিষেধপ্রতিক্ষেপস্থৈব বিধিতাও। নিব্ত্তের- 
পরিক্ষ রণে গাং বধানেতি দেশিতোহম্বমপি ন্ধীয়ািতি। ঢেন্ন। 
ভবেদপ্যেবং যম্বোহপি গৌঃ স্যা্ কিন্ত গৌপোরস্বোহশ্ব ইতি 
অন্যথা নিন্বত্তাৰপি কুতন্তে পমাশ্বাস ইতি | নিত্বত্যন্তরাচ্ডেদন- 
নস্থা, নিবত্নিন্বতিতদধিকরণানাং স্বরাপসাক্র্ষে প্রবৃতিসহ্করঃ 
স্যা্ ব্বরাপভেদেনৈব নিয়মে বিধিষাত্রপ্রতিভাসেইপি তথা কিং 
নস্াং1১১৩]। 

অনুবাদ _[ পূর্বপক্ষ ] অঘটেরই নিবৃত্তি -এইবপ জান হইলে এই দোঁধ 
[ প্রবৃত্তির অন্ুপপত্তিদোষ ] হয় না । [উত্তর] না । ঘটের নিবৃত্তির নিষেধ না! করিলে 
নিয়মেবই [ অঘটেরই এই নিয়ম ] সিদ্ধি হয না। ঘটেৰ নিবৃত্তির নিষেধ করিলে, 
তাহা হইতে ভিন্ন বিধি আর কি আছে? যেহেতু নিষেধের নিবৃত্তিই বিধি। 
[ পূর্বপক্ষ ] নিবৃত্তির প্রকাণ না হইলে গরু বাঁধ” এইবপ আদি হইযাঁ অশ্বকেও 
বাঁধিবে। [উত্তর] না। হী এইবপ [ গোঁক বাঁধ বলিলে অশ্ব বাধিত ] হইত 
যদি অশ্বও গোপদবাঁচা হইত, কিন্ত "গোক' গোপদবাচা, 'অঙ্ব" অশ্বপদবাচা। অন্থথা 
নিবৃভিতেও তোমার কিবপে বিশ্বান হইবে। অন্যনিবৃত্তি হইতে যদি নিবৃত্তির 


প্রথম পবিচ্ছেদ--ক্ষণভঙ্কবাদ ৩৫১ 


স্ুরণ হ্য তাঁহা হইলে অনবস্থা। হইবে। নিৰৃত্তির প্রতিযোগী, নিবৃত্তি এবং নিবৃত্তির 
অধিকবণ ইহাদের ব্বপের সাক্ষর্ধ হইলে প্রবৃত্তির সান্বর্ধ হইবে। নিবৃত্তি স্ববপত 
ভিন্ন বলিযাই [নিবৃত্তিব স্ফ.রখে ] প্রবৃত্তি নিষম ব্বীকাঁব করিলে বিধিমাত্রের 
প্রকাশেও সেইবপ প্রবৃত্তিনিষম কেন হইবে না॥১১৬॥ 


তাৎপর্য £-নৈয়ায়িক বৌন্ধকে বলিঘাঁছিলেন “অঘট নাই" এইবপ জ্ঞান হইলে ঘ্টার্থ 
বৃত্ত হইবে এইৰপ নিযম নাই | কাবণ “অঘট নাই” জীনিলেও প্ঘট নাই” এইরপও মনে 
হইতে পাবে। “অঘট নাই” এই জ্ঞানের ছ্বাবা “ঘট আছে" ইহা তো সিদ্ধ হয না। তাঁহাতে 
ঘটার্থীর প্রবৃত্তি হইতে পাঁবে না। এখন বৌদ্ধ উহাব উত্তবে অন্তঃ্প আশঙ্কা! কবিবা 
বলিতেছেন-_“অযটন্তৈব-**." ইতি চেন্ন।” অর্থাৎ অধটেব নিবৃত্তি এইকপ সবিকল্পক জ্ঞান 
আমরা বলিতেছি না, কিন্তু "অঘটেবই নিবৃত্তি” এইবপ জ্ঞান স্বীকাঁব কবিন। অঘটেবই নিবৃত্তি 
বলিতে ঘটেব নিবৃত্তি বুঝায় না। সৃতবাং ঘটার্থীব প্রবৃত্তির বিবৌধৰপ দো হইবে না! 

ইহাব উত্তবে নৈযাধিক বলিতেছেন_ন। ঘটনিবৃত্ত প্রতিক্ষেপে বিবিত্বাৎ।” 
নৈধাধিকেব অভিগ্রায় এই-দেখ তোমবা [ বৌদ্ধেবা ] বলিতেছ, সবিকল্পক জ্ঞানে অঘটেবই 
নিবৃত্তি এইকপ "এব" পদ দিবা নিষমেব ক্ফুবণ হ্য। কিন্তু জিন্রাস্ত এই যে__দঘট বলিতে 
ঘট ভিন্ন পটাঁদি এবং ঘটেব অভাব এই উভঘকে বুঝাঁধ, তাহাঁবই নিবৃত্তি--এই নিঘন স্বীকাব 
কবিলে পটাদিব নিবৃত্তি এবং ঘটাভাবেব নিবৃতি_-ইহাই বুঝাইযা থাকে। এখন সেই 
নবিকল্পক জ্ঞানে ঘটাভাবেব নিবৃত্তিব ক্ফুবণ হয কি না? যদি বল ঘটাভাবেব নিরৰৃত্বিব গ্রবাখ 
হয় না-তাহা হইলে তোমাব যে নিষম-_অর্থাৎ "অঘটেবই নিৰৃতিব প্রকাখ” তাহা দিষ্ 
হয় না। কাঁবণ অঘটেব মধ্যে ঘটাভাবেব নিবৃত্তি প্রকাণিত হইতেছে না। আব যদি বল, 
হা, ঘটাভাবেবও নিবৃত্তি প্রকাশিত হয__তাহা হইলে, বসি উহ্াই বিধি। অর্থাৎ তোমাৰ 
অঘটেব নিবৃত্তিটি ঘটত্বরূপ ভাবপদীর্থে ই পর্যবসিত হইল বলিরা অন্যনিবৃত্তিটি ফলত ঘটত্বাদি 
ভাবপদার্থ হইয়া! গেল। আমবাঁও তাহা! স্বীকার কবি। হুতবাং তোমাদেব সহিত আমাদের 
বিবৌধ নাই। যদি বল, ঘটাভাবেব নিবৃতিটি কিকপে বিধি অর্থাৎ ভাব পদার্থ হইল। তাহাব 
উত্তবে নৈয়াষিক ব্লিাছেন-__নিষেধেব অর্থাৎ অভাবেব নিৰৃত্তিই বিধি বা ভাব। অভাবেব 
নিবৃত্ত হইতে বিধি অতিবিক্ত নয় । ঘটাভাবে নিবৃত্তিই ঘট বা ঘটত্ব। নৈয়াঁয়িকেব এই 
কথাব উপবে বৌদ্ধ একটি আশঙ্কা কবিয়া বলিতেছেন-_-“নিবৃত্তেপবিস্ফুবণে '*** বধীয়াদিতি 
চেৎ।” অর্থাৎ "গক “অশ্ব” ইত্যাদি সবিকল্পক জ্ঞানে যদি গোত্ব প্রভৃতি ভাবপদার্থ মাত্রেবই 
প্রকাশ হর, নিবৃত্তি বা অভাবেৰ প্রকাঁশ হর না বল- বেখানে শব্দ হইতে “ইহা গক" বা “ইহা 
অশ্ব” এইকপ-_-শাব্বোধ হয়, সেখানে "গু বাধ” এই শব্দ হইতে বদি অগ্ো! অর্থাৎ গো ভিন্ন 
অশ্বাদিব নিবৃত্তি না! বুঝাব, তাহ। হইলে একজন লোক অপব ব্যক্তি কর্তৃক প্গরু বাধ” এইবপ 
আদিষ্ট হইযা অশ্ব বাধুক। ইহা উত্ভবে নৈয়াদ্িক বলিতেছেন-্ন। ভবেদপ্যেবং ..... 


৩৫২ আত্মুততু-বিবেক 


কিং ন স্তাৎ।” অর্থাৎ_-গোত্ববিধিষ্টে-গো পদেব শক্তি জান হইলে গে! পদ হইতে গোঁ 
বিশিষ্টেরই জ্ঞান হইবে, অশ্বস্ববিশিষ্টে অশ্থপদেব শক্তি জ্ঞান হুইলে অশ্বপদ্দ হইতে অশ্বত্ববিপিষ্টে” 
ক্ই জ্ঞান হইবে । “গক বাধ” এইবপ বাক্য শুনিবা উক্ত বাক্যে অন্তর্গত গোঁপদ এবং “বধধীধাৎ্” 
ইত্যাদি পদেব যাহাব শক্তিজ্ঞান আছে তাহাব গোত্ববিশিষ্টেবই উপস্থিতি হঘ, অশ্বত্বি শিষ্টেব 
উপস্থিতি হয ন|| অতএব শ্রোতা অশ্ব বাধিতে যাইবে না। যদি অশত্থবিখিষ্টটি গোপদব 
শক্য হইত, তাহা হইলে তোমাব [ বৌদ্ধেব ] আপত্তি এখানে হইত। কিন্তু তাহা তো নব। 
অশ্বত্ববিশিষ্টই অশ্বপদেব বাচ্য। গোঁত্ববিশিষ্টই গোপদেব বাচ্য । ইহীতে যূদ্দি বৌদ্ধ বলেন-- 
দেখ-গোপদ হইতে গোত্ববিিষ্টেবই উপস্থিতি হয, এইবপ নিধম তোম্‌ব! স্বীকাঁব কবিতেছ। 
এখন গৌত্ুটিব জ্ঞানে ঘদ্দি অখব্যাবৃত্তি ক্ফুবণ না হ্ব--তাহা! হইলে এপ নিয়ম কিবপে দির্দ 
হইবে। গোঁপদ হইতে অশ্বত্ববিশিষ্টেবই ব| উপস্থিতি কেন হইবে না? তাহাঁব উত্তবে 
নৈষাধিক ব্লিয়াছেন__“অন্যথা নিবৃত্তাবপি" ইত্যাদি। যদি গোত্বেব জানে অশ্বব্যাবৃত্তি এবং 
অখত্বেব জ্ঞানে গোব্যাবৃত্তিব প্রকাশ হয়, বল, তাঁহ। হইলে জিপ্রাস। কবি অগোব্যাবৃত্তি হইতে 
অনশ্বব্যাবৃত্তিব ব্যাবৃত্তি প্রকাশিত হয কি না? যদ্দি অগোব্যাবৃত্তি এবং অনশ্বব্যাবৃত্তিব 
ব্যাবৃতিব গ্রকাশ স্বীকার কব, তাহা হইলে নেই তৃভীব ব্যাবৃত্তিটি আবাৰ যদি অন্তব্যাবৃত্তি 
হইতে প্রকাণিত হয বল, তাহা হইলে অনবস্থা দোষ হইবে । আব যদি বল, অগোব্যা বৃত্তি 
হইতে অনশ্বব্যাবৃত্তিব ব্যাবৃত্তি গ্রকাশিত হয না__তাহা হইলে ব্যাবৃত্তিব প্রতিযোগী, ব্যাঁৃত্তি 
এবং ব্যাবৃত্তির অধিকবণ ইহাদেব স্ববূপত লাহ্কর্ধ হওয়া অর্থাৎ উহাঁদেব ব্যাবৃত্তি বা ভেদ দিদ্ধ 
ন! হওষাঁয় গ্রবুভিব সান্বর্য হইবে, অর্থাৎ অগোব্যাবৃতিব প্রতিযোগী অগোবপ অশ্বেও গোঁপদ 
হইতে প্রবৃত্তি এবং অপ হইতে গোকতে প্রবৃত্তি হইবে। ্ৃতরাং তোমাদেব নিবৃত্ত ব1 
ব্যাবৃত্তিতেও বিশ্বাস কব! যাইবে না। এখন যূদ্দি বৌদ্ধ বলেন-_-দেখ নিবৃত্তি বা ব্যাবৃত্তি 
স্বভাবতই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাণিত হয়, অগোব্যাবুতি অপব ব্যাঁবৃত্তি হইতে প্রকাশিত হয় না, 
কিন্তু তাহাবা স্বর্ূপত ভিন্নবপে প্রকাশিত হর_-অতএব অনবস্থা দোষ নাই । তাহাব উত্তবে 
নৈযাধিক বলিষাছেন-_তাহ। হইলে আমবাঁও বলিব, গোত্ব প্রভৃতি বিধি বা ভাবপদর্থও স্বব্ূপত 
ভিন্ন ভাবে গ্রকাণিত হয বলিয়া, গোত্বেব জ্ঞানে অশ্ব বাধিতে যাইবে না, কিন্তু গরুই বীঁখিবে 
- এইভাবে প্রবৃত্তিব নিষম পিদ্ধ হইবে। স্থতবাং বিধিরূপ সামান্িপক্ষে কোন দৌধ নাই 1১১৬। 


স্বল্নাপভেদ এবাস্থাপোহঃ অহাপোহরাপত্াদ্বিধেনিতি 
(ঢ। ন। অলীকপক্ষে তদভাবাণ্ড তস্য স্বরাপধিধাবনলাকত্ত- 
প্রসঙ্গা্ড হ্বলক্ষণশ্য 5 বিকল্পানারোহাং। অপি 5 গাং বধানেতি 
দেশিতে| গবি প্রনুত্বো নাশ্বে। তদপ্রতীতেঃ| যদ] তৃশ্বুপলক্র্যতে 
তদা তত্র প্রন্ত1নুখো২পি গোন্নভাবং প্রতীত্যেব নিবং দগা়ি 
কিমনুপপনমূ ? 11১১৭] 


প্রথম পরিচ্ছেদ-_ব্ণভঙ্গবাঁদ তত 


অনুবাদ £--[ পূর্বপক্ষ ] স্ববপভেদই | স্ববপবিশেষই ] অষ্থানিবৃত্তি, যেহেতু 
বিধি অন্যাপো [ অন্যনিবৃন্ত ] স্ববপ। [উত্তব] না। অন্তাপোহবপে গোহাদি 
(স্ববগভেদ ) ষদি অঙ্গীক হয, তাহা হইলে স্ববপভেদ হইতে পারে না। আ'র 
স্ববপবিশেষ হইলে উক্ত অন্যাপোহবপে অভিমত গোত্বাদি অনলীক হইযা যাইবে। 
[ব্ববপ বিশেষ বিধি বাস্তব হইলে তাহা স্বলক্ষণ হইয| যায় বলি! ] ব্বলক্ষণবস্ত 
সবিকল্পকঙ্জানে বিষয় হয না! আরও কথ! এই যে, গরু বাঁধ' এইবপ আদিষ্ট 
হইয| গকতে প্রবৃত্ত হইবে, অশে প্রবৃন্ত হইবে না, কাবণ অশ্বের গ্রতীতি হয় না । 
যখন অশ্বেব উপলব্ধি করিবে তখন তাহাতে [ অশ্থে ] প্রবৃত্ান্মখ হইয়াও [সেই 
অশ্থে] গোকর অভাব [ভেদ] জান্ধাই নিবৃত্ত হই যাইবে, নুতবাঁং কি 
অন্ুপপন্ন হইল ? 0১১৭1 

তাগপর্য £-_অন্যব্যাবৃতি শ্ববপতই ভিন্ন বলিম্না তাহ! নিজ্জেব গ্রকাশেব জন্য অপব 
ব্যাবৃত্তিকে অপেক্ষা কৰে নাঁঁ_বৌদ্ধ এই কথা পুর্বে বলিয়াছিলেন--তাহাতে নৈয়াঘিক উত্তব 
দিয়াছিলেন--বিধিৰপ গোত্বাদিও ন্ববপত ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয় বলিব, তাহাতে “গক বধ" 
বলিলে অশ্বাদিতে প্রবৃত্তি হইবে না। হৃতবাং প্রবৃতি নিয়মে জন্য অশ্বাদিব্যাবৃত্তিব প্রকাশের 
আবশ্যকতা নাই । 

এখন বৌদ্ধ বলিতেছেন--অন্যনিবৃততি বা ব্যাবৃততি ভূচ্ছ, নিঃস্ব, তাহাব কোন ম্বৰগ 
নাই, অতএব ব্যাবৃততিৰ স্ববপভেদ ব! স্বরূপ বিশেষই সম্ভব নয়, উহ! আপনা হইতেই ব্যাবৃত্ব। 
কিন্তু বিধি বা ভাবস্ববূপ ব্লিয়! তাহীব স্বৰপবিশেষ আছে, তাহাব শ্ববপবিশে হইতেছে 
অন্যাপোহ অন্যনিবৃত্তি [ অন্তব্যাবৃত্তি ]1 নৃতবাং বিবি বা ভাবেব প্রকাশ হইলেই অগ্- 
নিবৃত্তিব প্রকাশ হইবেই, গকব জ্ঞানে অগোব্যাবৃত্তিব জ্ঞান অবশ্ঠনাবী। অগোব্যাবৃত্তি 
অর্থাৎ অশ্বাদি ব্যাবৃত্তিব প্রকাখ ন! হইয়া গরুব প্রকাশ হইতে পাবে না। বৌদ্ধেব এই আঁখঙ্কাই 
মূলে-্বরূপভেদ এবান্তাপোহ:, অন্যাপোচম্বরূপত্বাদিধেবিতি চেৎ্” এই গ্রন্থে অভিবাক্ত 
হইয়াছে। ইহীঁব উত্তবে নৈবারিক বলিগাছেন_“ন অলীকপক্ষে'** * বিকল্লানাবোহাৎ।” 
অর্থাৎ বৌদ্ধেব পূর্বোক্ত আশঙ্কা ঠিক নঘ। কারণ বৌকে আম্বা ভিজাঁসা করিতেছি_-সেই 
স্বরূপভেদবিশিষ্ট[ স্বরূপভিন্ন ] বিধি কি 'অপারগাধিকভাবে প্রকাশিত হর অথবা! পাবনাধিক- 
ভাবে প্রকাণিত হন্গ। যদি বৌদ্ধ বলেন বিবি অপাবগাথিকভাবে প্রকাণিত হচ্ছ, তাহা হইলে 
তীহা অলীক হওয়ায় [যাহা অপাবনার্ধিক তাহা অলীক ] তাহাকি দ্বরূপবিশেষ থাকিতে 
পাবে না। আব যদি সেই বিবিব স্থরূপভেদ স্বীকাৰ বর, তাহ! হইলে ভাহ! অলীক অর্থাৎ 
অপাবমার্ধিক হইবে না, কিন্ত অনলীক-পাবদাধ্ধিক হই বাইবে। বৌ ধদি বলেন, 1 
সেই বিধিকে পাবমার্দিক ভাবে প্রকাশিত হব ইহা ্ীকাব করিব, ভাহাব উত্তরে নৈগ়ািক 
বনিয়াছেন__দেখ তোঘবা [বৌন্সেরা] ছলক্ষা বহ্ছকেই পারমািক গ্বীকাত কর বৌগগনতেন 
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৩৫৪ আত্মতত্ব-বিবেক 


বস্তব ছুইটি, স্ববপ-_স্বলক্ষণ এবং সামান্য। “ম্বম্‌ অসাঁধাবণং লঙ্গণং তত্বমূ*--অর্থাৎ বন্তব 
অনাধাবণ স্বৰপকে ্বলক্ষণ বল হয়। মোট বা প্রত্যেক গোব্যক্তি বা ঘটাদি ব্যক্তি বৌদ্ধমতে 
অসাধারণ, একটি গোৌঁব্যক্তি যে স্বভাববিশিষ্ট অপরটি তাহ হইতে ভিন্ন স্বভাববিশিষ্ট বলিয়া 
প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসাধাবণ। এইভাবে প্রত্যেক অসাধারণ ব্যক্তিকে তীহারা 
হ্বলক্ষণ বলেন। এই স্বলক্ষণই বাস্তবে বস্ত এতদ্ভিন্ন যাহা কিছু তাহা! সাঁদাগ্ত_-সাধাবণ, 
যেমন গোত্ব ঘটত্ব বা অগোব্যাবৃত্তি অঘটব্যাবৃত্তি | সামান্য মাত্রই অলীক। হ্বলক্ষণবণ 
পাবমাধিক বস্ত নির্ধিকল্প জ্রানেবই বিষষ্‌ হইযা' থাকে। এইজন্য বৌদ্ধ একমাত্র নির্বিকক্- 
জানকে প্রমাণ স্বীকাৰ কবেন, যেহেতু তাহাব ব্ষিষ পবমার্থ সত্য! আব বিকল্প বা 
সবিকল্পকজ্ঞানে স্বলক্ষণ বিধঘ হ্য না, কিন্তু অলীক সামান্তই বিষয হ্য। এইজন্য বিকল্পমাত্রই 
অপ্রমা। এখন বিধিকে পাবমাধিক বলিলে, বৌদ্ধমতে তাহা শ্বলক্ষণ পদার্থ হইবে। অথচ 
স্বলক্ষণ পদার্থ নিষিকল্লজ্ঞানে বিষয় হয়, সবিকল্পক জ্ঞানে বিষষ হয না। কিন্তু বৌদ্ধ বিধিব 
ত্ববপভেদ আছে বলিযাছেন, সেই স্ববপভেদ হইতেছে অন্যাপোহ, অথচ স্বলক্ষণ ভিন্ন 
অন্তাপোহ প্রভৃতি সবই সবিকল্প জ্ঞানেব বিষষ হ্য-ইহা বৌদ্ধ ম্বীকাৰ কবেন। 
এখন স্বঝপভিন্ন বিধিকে পাবমার্িক বলিলে তাহা আব বিকগ্লাত্মক জ্ঞানের বিষষ হইতে 
গাবে না। স্কৃতবাং বৌদ্ধেব উক্তি অর্থাৎ বিধিব স্ববপভেদ আছে তাহা! অন্যাপোহ ইত্যাদি, 
অলমীচীন। নৈয়ায়িক বৌদ্ধেব উপব এইসব দৌষ দা অন্য এক দৌষ দিবাব জন্ত 
বলিতেছেন-“অপি ৮*****কিমন্থুপপন্নম্‌।* বৌদ্ধ নৈযাধিককে বলিগ়াছিলেন গোশবদ 
হইতে অন্যনিবৃভিব [ অশ্বাদিনিবৃভিব ] জ্ঞান না হইলে “গক বাঁধ” এই শব শ্তনিযা লৌকে 
অশ্থকেও বাধিতে যাইবে । ইহাঁব উত্তব পূর্বে নৈয়ায়িক দিয়া আসিষাছেন। এখন ইহাব 
আব একটি উত্তব দিতেছেন। নৈধাধিক বলিতেছেন-দেখ, তোমবা যে গোশব হইতে 
অগোনিবৃভিব জ্ঞান স্বীকাব কবিতেছে, তাহ! কিসেব জন্য বল দেখি, গোশব্দ হইতে গকতে 
গ্রবৃত্তিব জন্ধই কি অগোনিবৃতি জ্ঞানেব প্রয়োজন, কিন্বা অশ্বাদিতে প্রবৃতিব অভাবের 
জন্য অথবা অশ্বাদি হইতে নিবৃত্তিব জন্য উক্ত জঞানেৰ প্রয়োজন । প্রথমত গরুতে প্রবৃত্তির 
জন্য অন্যনিবৃতিব অগোনিবৃত্তিব জ্ঞানেব প্রয়োজন নাই, কাবণ প্গরু বাঁধ” এইভাবে অপব 
ব্যক্তি কর্তৃক অন্াব্যক্তি আদিষ্ট হইযা গককেই বীধিবে, কাবণ গোঁশব্ব হইতে গরুব জান 
হয়, আর অশে প্রবৃত্তিব অভাবের জন্যও অগোব্যাবৃত্তিব জ্ঞানেব প্রধোজন হয না। কারণ 
গোঁপদ হইতে অশ্বেব জ্ঞান হয় না বলিষ1 অশে প্রবৃতিব সম্ভাবনা নাই। যদি বল কোন 
স্থলে প্গক বীধ” শুনিবাব পর একই স্থলে গরু এবং ঘোডা দেখিতে পাইল বা কেবল ঘোড 
দেখিতে পাইল, সেখানে ঘোঁভা হইতে নিবৃত্ভিব জন্ত অগোব্যাবৃত্তির জ্ঞান আবশ্তক, তাহাব 
উত্তরে বলিব, না_যখন অশ্বেব উপলব্ধি | প্রত্যক্ষ ] হয়, তখন “গক বীধ” ইহা শুনিয়া অশ্ব 
বাধিতে প্রবৃতনমথ হইলেও ঘখন দেখিবে ইহা! গরু হইতে ভিন্ন তখন অশ্ব হইতে আপনিই 
নিবৃত্ত হুইযা যাইবে । গৌশবেব অর্থ গরু, “ইহা অশ্ব, গরু নধ--এই জ্ঞানটি প্রত, 


প্রথম পবিচ্ছেদ-ক্ষণভম্ববাঁদ ৩৫৫ 
এই জ্ঞান গোঁশবেব অর্থজান নষ্‌, যাহাতে গোশবেব অর্থজানে অগোব্যাবৃত্তিব প্রকাশ 
হইতে পারে। স্থৃতরাং গৌশব্ধ হইতে অগোব্যাবৃত্তিব জান না! হইযাও অশ্ব হইতে নিবৃত্তি 
হইয়া যাক্স। এইভাবে অন্থানিবৃত্তির জান না হইরাও যখন গরুতে প্রবৃত্তি, গক ভিন্ন প্রবৃত্তিব 
অভাব ও নিবৃত্তি হইয়া যাষ, তখন অন্যনিবৃত্তির জ্ঞানেব অভাবে কোন অহুপপত্তি নাই, 
অতএব অন্নিবৃতি বিধিব স্বর্নপভেদ হইতে পাবে না_ ইহাই নৈম্াঙ্ধিকেব বক্তব্য ৪১১৭ 


স্যাদেতৎ। ন হ্তনুভবমবধূয় ভবিতুং ক্মমমিতি কে বিধি- 
ক্মব্ণমপহৃতাঘৃ, তদ্রপপঞ্জনীভূতনুনিষেধোইপি ক্ষব্নত্যেন, 
অন্যথা বিধেরবদ্ধেদকদ্বানুপপত্ে&, ন হ্ন্যতো| বিশেযুমব্যাথত- 
য়তে! বিশেষণত্বং নাম, ন ঢান্যতে ব্যাবর্তনং ব্যবদ্ধিত্তি-_- 
প্রত্যায়নাদন্যত ততে! যথনদীবরপুগরীকাদিশব্দেভ্যো গুণীভূত 
নীলধবলাদিবিধিশেখর! প্রতীতিন্ুদস্যব্যবছ্ছেদর্ তদ্গর্ভার্ভকায়- 
মাণন্তথ] স্ধাত্রেতি ঢেখ। অন্ত তাবদেবং, বিঘিন্ত ক্ষরতীত্যত্র 
সম্রতি নো নিরব্ধঃ অন্যথা অবদ্থে্াবাছদকয়োন্নপ্রতীতেরব- 
ছিত্তিরপি ন স্বা্ড যখোতপলাদাবেব নীলত্বাস্তপ্রতীতৌ ॥১১৮॥ 


অনুবাদ ঃ- | পূর্বপক্ষ ] আচ্ছা হউকৃ, অন্ুভবকে তিরোহিত করিষা 
[শান্ত] প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হয না, এইহেতু কে বিধির প্রকাশের অপলাপ কবিবে। 
সেই বিধিব গুণীভূত নিষেধও [ ইতবনিবৃত্তি ] প্রকাশিত হযই, নতুবা [ নিষেধ 
প্রকাশিত না হইলে ] বিধির [গোত্ব প্রভৃতির ] বিশেষণত্বের অন্ুপপন্তি হইযা! 
যাইবে, যেহেতু বিশেষ্যুকে অন্ত হইতে ব্যাবৃত্ত না করিযা বিশেবণের বিশেষণত্ব 
দিদ্ধ হয না। আর অন্য হইতে ব্যাবৃত্তি করা ব্যাঁবৃত্তিজ্ঞানজন্মানো ছাড় অন্ত কিছু 
নয়। সুতরাং যেমন ইন্দীবর [ নীলপন্ন ] পুগরীক[ হ্বেতপদ্ম ] গ্রভৃতি শব্দ হইতে 
গুণীভূত নীল, শ্বেত গ্রভৃতি বিবিপ্রধান জ্ঞান হয়, নীল শ্বেত ভিন্ন ব্যাবৃতিটি 
তাহার [ বিধির ] গর্ভে শিশুর মত অর্থাৎ তাহার অস্তভূি হহযা প্রকাশ পাষ, 
নেইরূপ সর্বত্র হইবে। [উত্তর ] হউক এইবপ, বিধি প্রকাশিত হয_-এই বিষষে 
সম্প্রতি আমাদের অভিনিবেশ। নতুবা বিশেষ্য ও বিশেষণের জ্ঞান না হইলে 
ব্যাবৃত্বি জানও হইতে পারে না, যেমন নীল উৎপল ইত্যাদিস্থলে নীলব্ব প্রভৃতির 
[ নীলত্ব উৎ্পলত্ব ] জ্ঞান না হইলে অনীল হইতে ব্যাবৃত্তি অনুশ্পল হইতে 
ব্যাবৃত্বির জ্ঞান হয় না॥১১৮] 
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তাৎপর্ধ £__গোঁখব হইতে গোত্ব বিশিষ্টেব জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় গকতে প্রবৃভি- 
অশ্বার্দি হইতে নিবৃতি উপপন্ন হওষাষ অন্যনিবৃতিব জ্ঞানের কোন প্রযোজন নাই__ 
নৈয়াঘ়িক এই কথ! বলাষ এখন বৌদ্ধ তাহাৰ উপব এক আঁশঙ্কা কবিযা| অন্তব্যাবৃত্তি- 
জ্ঞানের আবশ্তকতা আছে বলিতেছেন--স্যাঁদেৎ*****শর্বত্রেতি চেৎ।” বৌদ্ধ বলিতেছেন 
গরুব প্রত্ক্ষস্থলে বা গোশব্' হইতে অর্থজ্ঞানস্থলে যদিও “ইহা! অগো ভিন্ন” এইবপ জ্ঞান 
লোঁকের হয় না, কিন্তু "ইহা গক” এইবপ জ্ঞান হয়, তথাপি এ জ্ঞানটি একটি বিশিষ্ট- 
জ্ঞান [ গোত্ববিশিষ্টজ্ঞান ]| বিশিষ্ট জ্ঞানে বিশেষ্য বিশেষণ এবং তাহাদের সম্বন্ধ যেমন 
বিষধ হয়, সেইকপ বিশেষণত্বও বিষয় হয়। আর বিশেষণত্ব হইতেছে ইতবব্যাবৃত্তি- 
জ্ঞানজনকত্ব [গোভিন্ন অশ্বাদি হইতে গরু ভিন্ন এইরূপ ব্যাবৃতিজ্ঞানজনকত্ব ] 
অতএব সেই বিশিষ্ট জাঁনে ইতরব্যাবৃত্তি প্রকাশিত হয়। ইহা অন্গভবসিদ্ধ, অন্গভবকে 
[ প্রত্যক্ষ অনুভবকে ] কেহ অস্বীকার কবতে পাবে না। অন্ুভবকে অস্বীকাঁৰ করিয়। 
শাস্ত্র প্রণয়ন সম্ভব নয়, কারণ, শাস্ত্র অনুভব অন্ুলাবে হইয়া থাকে। তাহা হইলে 
এইভাবে ঘখন বিধি অর্থাৎ গোত্বাদি বিশেষণেব জ্ঞান হয় তখন, সেই গোত্বাদি বিধিতে 
গুণীভৃত রূপে অগোব্যাবৃতি প্রভৃতি নিষেধেব [ অভাঁবেবও ] প্রকাঁশ স্বীকাব করিতে 
হইবে। অন্তথা অর্থাৎ গোত্বাদি বিধিতে গুণীভূত [ অগ্রধান ] ভাবে ঘদি ইতবনিবৃতি 
প্রকাশিত না হঘ তাহা হইলে গোত্বাদি বিবির [ ভাবের] বিশেষণত্বই অন্পপন্ন হইয়া 
যাইবে। কারণ বিশেষণ হইতেছে ইতব ব্যাবর্তক*, বিশেস্তকে অন্ত [বিশে্য ভিন্ন] 
হইতে তফাৎ না কৰিলে তাহা বিশেষণই হয় না। আব অস্ত হইতে তফাৎ কৰা 
মানে অন্য হইতে পৃথক বলিয়া জ্ঞান উৎপাদন কবা। বিশেষণ বিশেষ্তকে অন্য হইতে 
ব্যবচ্ছিন্ন কবে মানে অন্ত হইতে ব্যবচ্ছিন্ন বলিয়৷ জ্ঞান উৎপাঁদন করে। নীলত্বটি 
নীলপন্পকে শ্বেত পীভাদি হইতে পৃথক কবে না। নীলপক্প স্বভাবতই অন্য হইতে গৃথক্‌ 
হইয়াই আছে। বিদ্ত নীলত্ব বিশেষণটি পল্প অনীল হইতে ভিন্ন এইবপ জ্ঞান 
লৌকের জল্সাইয়া দেখ মাত্র । স্ৃতবাং অন্ব্যাবৃত্তিজ্ঞান, বিশেষণেব জ্ঞানে অবশ্ঠন্তাবী । 
অতএব ইন্দীবর বলিলে নীলপন্ম, পুগুবীক বলিলে শ্বেতপদ্ম এইবপ জ্ঞান হয়। এইবপ 
জ্ঞানে পদ্মটি বিশেষ্য বলিয়৷ প্রধানভাবে উপস্থিত হয়, আব নীলত্ব, শ্বেতত্ব বিশেষণ 
বলিয়। পদ্মে গুণীভূত বা! অপ্রধানভাবে উপস্থিত হয়। নীল, শ্বেত এইকপ জ্ঞান বিধি- 
প্রধান অর্থাৎ ভাবপ্রধানৰপে হইয়। থাকে৷ নীলত্ব, পীতত্ব বিশেষণ বলিষ্কা সেই বিশেষণের 
ক্রোডীভূত [ অন্তর্ভক্ত হইয়! ] হইযা অন্যব্যবচ্ছেদ-_অনীলব্যাবৃতি, অশ্বেতব্যাবৃতি প্রকাশিত 
ইয়। এই দৃষ্টান্তে যেমন ইত্রব্যারৃভিব প্রকাশ হয়, সেইরূপ সর্বত্র বিশিষ্বুদধিস্থলে 
ইতরব্যাবৃতি প্রকাখিত হইবে। হৃতবাং “গক বাঁধ” ইত্যাদি স্থলেও গোত্ববিশিষ্টেব 
জ্ঞানে অগোব্যাবৃতিব প্রকাশ হুইবেই-.ইহাই বৌদ্ধেব বক্তব্য। ইহাঁব উত্তরে নৈষায়িক 
বলিতেছেন--গ্অস্ত তাবদেবং,"*,******* নীলত্বাদ্যপ্রতীতৌ ।” অর্থাৎ বিধি প্রতারস্থলে 
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ইতববযবৃত্তিরপ অলীকেব জ্ঞান হ_ইহা তৌমাব [ বৌদ্ধেব ]অভিপ্রার, এই অভিপ্রায় 
তোমাৰ হয়ে থাকিলেও তুমি বিধিব প্রকাশ স্বীকাব কবিয়াছ। আচ্ছা তাহাই হউক, আমবা 
[টয়ারিক] আপীতত তোমাৰ কথা স্বীকার কবিয়া লইতেছি, বিধির প্রকাশবিষরেই 
আমাদের নিরবন্ধ অর্থাৎ অভিনিবেশ, সেইজন্য আমবা এখন তোমাব কথায় সম্মত 
দিতেছি। অন্যথা বিশিষ্ট জ্ঞানে বিশেষ্য ও বিশেষণেব জ্ঞান না হইলে ইতবব্যাবৃত্তিব 
জানও হইতে পাবে না। যেমন "নীলপন্প” এইবপ বিশিষ্ট জ্ঞানে নীল, নীলত্ব বা 
উৎপল, উৎপলত্েব জ্ঞান না হইলে অনীলব্যাবৃত্তি বা অনুৎগলব্যাবৃত্তির জ্ঞান হইতে পাঁরে 
না। সেইবপ আনতত্রও বিশেষ্য এবং বিশেষণেব জ্ঞান না হইলে ইতরব্যাবৃত্তিব জ্ঞান 
হইতে পাধিবে না। অভএব বিশেষ্য এবং বিশেবশৰপ বিধি অর্থাৎ ভাঁবেব জান অবস্ত 
স্বীকার্ধ_ইহা তুমিও স্বীকাৰ কবিয়াছ ॥ অবচ্ছেগ্ভ--শব্দেব অর্থ বিশেত্য, আব অবচ্ছেদক 
শব্েব অর্থ বিশেষণ বলিব! বুঝিতে হইবে ॥১১৮| 


ন ঢ নিষেধ্যম্তুখ্তী প্রতীতিনিষেনং স্ত্র্টমহতি, তশ্ব 
তনিরাপণাধীননিরপণতাং। ন নিষেধান্তরমেব নিষধ্যযূ, 
ইতরেতপ্াশ্রয়প্রপঙ্গাং। পরানপেক্ষনিপাপণ তু বিথো নায়ং 
দোষঃ। ততঃ প্রহীতাবিতরেতাস্তরয়তসুভং সঙ্কেতে সঞ্চার্য য 
পরিহাতং জ্ঞানন্ত্রিয়া, তদেতদ্‌ গ্রাম্যজনধর্ধীকন্পণং গোলকা- 
দিবং স্থানানতরপঞ্চারাৎ 1১১৯) 


অন্থুবাদ £__নিষেধা [ প্রতিযোগী ] কে না বুঝাইযা অভাবের জ্ঞান 
'অভাবকে বুঝাইতে পার না, কারণ নিষেধেব নিরূপণ নিষেধের নিৰপণের অধীন। 
অন্য নিষেধ [অভাব] নিষেধ্য হইবে_ইহা বলিতে পার না, তাহা হইলে 
অন্তোইন্যাশযদৌধের প্রসঙ্গ হইবে। অপরকে অপেক্ষা না করিয়৷ বিধির [ ভাবের ] 
জীন হইতে পারে বলিযা৷ বিধির জ্ঞীনে এই অন্যোহযাশ্িয় দোষ হয় না। এইহেতু 
[ আমাদের কতৃক ] কথিত জ্ঞানে অন্যোইনাশ্রয়দোষকে শভিতে সধ্ারিত করিয়া 
জ্ানগ্রী[ একজন বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ] যে নেই অন্টোহন্াশ্রয়দোষের পরিহার 
করিয়াছেন, তাহা, বাজীকর দ্ষিগ্রহস্তে এক গুটিকে স্বস্থান হইতে উঠিয়া 
সেইস্থানে অপরগুটির সঞ্চার | বদাইয়। ] করিয়। যেমন লোককে চমকিত 
করে, টি গ্রাম টা ধাধ1[ প্রবর্থনা ] দেওয়া 1১১৯। 
ওপখ ৪-বৌদ্ধ বলিরাছেন_-যেমন ইন্দীবব শব্দ হইতে নীলরপভ রর 
ভাবে উপস্থিত হয়, আর অন্থব্যাবৃত্তি অর্থাৎ ই 
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গ্রকাশিত লয়, সেইৰপ সর্বত্র বিশিষ্ট জ্ঞানে অন্তব্যাবৃত্তির প্রকাশ হয। ইহার উত্তবে 
নৈয়ায়িক বলিয়াছিলেন--তাহা হইলে তুমি [ বৌদ্ধ ] বিধি অর্থাৎ ভাবের স্বীকার করিতেছ; 
তাহা যদি স্বীকাৰ কর সম্প্রতি তাহাই হউক, অর্থাৎ তোমার থাই হউক, কেমন! 
আমব বিধি বিষয়ে আগ্রহবান্‌। বিখিষ্ট জ্ঞানে বিধিব জ্ঞান স্বীকার করিলেই আমাদের 
কৃতার্থতা শিদ্ধি হয়। আর নৈয়াপ্িক বলিয়াছিলেন বিশিষ্ট জ্ঞানে বিশেম্ত এবং 
বিশেষণের জান না হইলে-ইতবব্যাবৃতিব জ্ঞান হইতে পারে না। যেমন 'নীল উৎপল" 
ইত্যাদি স্থলে নীলাদিব জ্ঞান ব্যতীত অনীলব্যাবৃত্তি বা অনীলেব নিষেধ জ্ঞান হইবে 
না। এখন নৈয়ায়িক বিশিষ্টজ্গনে বৌদ্ধের কথিত ইতরব্যাবৃত্তিব জ্ঞানে দোষ দিবার 
জন্য বলিতেছেন_-ন চ নিযেখ্যমন্পৃশতী ******* স্থানাস্তরসঞ্চাবাৎ।* অর্থাৎ তোমবা 
[বৌদ্ধ]যে বলিতেছ বিশিষ্ট জ্ঞানে ভাবেব গুণীভূত হইগ্না ইতবনিবৃত্তিব জ্ঞান হয়, 
গোত্বিশিষ্টঙ্জানে অগ্রোব্যাবৃতিব জ্ঞান হ্ধ, সেই অগোব্যাবৃত্তি গোপদেব অর্থ এখন 
জিজ্ঞাসা কবি, অগোব্যাবৃত্তি বলিতে অগোব নিষেধ,» আগোব অভাব বুঝায়। অথচ 
অভাবেব জ্ঞানে প্রতিযোগীব জ্ঞান অপেক্ষিত, প্রতিযোগীব জ্ঞান ন৷ হইলে অভাবের জ্ঞান 
হইতে পাবে না, তাহ! হইলে অগোব্যাবৃত্তিব জ্ঞান হইতে হইলে তাহাব প্রতিধোগী 
'অগো? এব জান আবশ্তক। এই 'অগো" এব জ্ঞান কিৰপে হয়? গো ভিন্ন যেকোন 
একটি মহ্ষি বা অশ্ব জ্ঞানকে যদি “অগো” এব জান বল, তাহা হইলে কোন একটি 
মহিষের ভেদ অশ্ব আছে বলিয়া সেখানেও অগোব্যাবৃত্বি থাকাঘ সেই অস্বেও 
গৌব জ্ঞান হইয়া যাইবে। এইজন্য গোভিন্ন যত পদার্থ আছে, লেইসব পদার্থের জান 
পূর্বক তাহাব অভাঁবৰপ অগোব্যাবৃত্তিব জান স্বীকার কবিতে হইবে। অথচ গোঁভিন্ন 
বিশ্ব্রদ্মা্ডে সমস্ত পদার্থের এক একটি কবিষ! জ্ঞান কোন অসর্বজ্ঞ মানুষের হইতে পাবে 
না। প্রমেযত্বাদিবূপে গোভিন্ন সকল পদার্থেব জ্ঞান হইতে পাঁবে বটে, কিন্ত 
তাহাতে অগোব্যাবৃত্বিব জ্ঞান হইবে না কাবণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেকরূপে গ্রতিধোগীব 
জ্ঞান না হইলে অভাবের জ্ঞান হয্ব না। ঘটত্বরূপে ঘটেব জ্ঞান না হইলে ঘটাভাবেব 
জ্ঞান হইতে পারে না। প্রমেযত্ব কিন্ত প্রতিযোগিতীবচ্ছেদক নয়, প্রম্যেত্ব যেমন অগোরপ 
মহ্যাদিতে আছে, সেইরূপ অগোব্যাবৃতিবপ অভাবে ও আছে! আর গোভি 
মহিষাদিবৃতি মহ্বিত্ব প্রভৃতি পাবমাধিক ধর্ম তোমরা শ্বীকাব কর না। সেইজন্য 
গাবমাথিক মহিষিত্বাদিরূপে কোনদিনই মহিযাঁদিব জ্ঞান তোমার্দেব হইতে গাবে না 
বলিয়া বাসনাবশত মহিষারদির জ্ঞানও তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয। তাহা হইলে অগে| 
রূপ গ্রতিযোগীব জ্ঞান হইতে পারে না বলিয়া অগোব্যাবৃতিরপ অভাবেব জ্ঞান সম্ভব 
হইতে পারে নাঁ। 'ইহাঁতে যদ্দি বৌদ্ধ বলেন--অগোব্যাবৃতিরপ অভাবের প্রতিধোগী 
যে অগো, তাহা! আঁব একটি অভাব, তাহা গোব অভাব, সেই গোর অভাবকেই 
অগোব্যাবৃতির প্রতিযোগী বলিব। তাহাঁব উত্তবে নৈরারিক বলিতেছেন-এন চ 


প্রথম পবিচ্ছেদ-_ক্ষণভন্ববাদ ৩৫৪ 


নিষেধীভ্তবম্৮ ইত্যদি। অর্থাৎ অপব অভাবকে অগোব্যাবৃত্তিৰ প্রতিযোগী বলিলে 
অন্োহন্াশ্রয়দৌষ হইবে । কাবণ গোব অভাবকে জীনিতে গেলে তাহাব গ্রুতিযোগী 
গোব জান আবশ্তক, সেই গৌব জ্ঞান হইলে তবে অগ্োরূপ গোঁব অভাবেব জ্ঞান 
হয, আব গোপদার্থ মানেই তোমাদেব মতে অগোব্যাবৃত্তি, দেই অগোব্যাবৃত্তিকে 
জানিতে গেলে, তাহীব প্রতিযোগী যে অগো অর্থাৎ গোব অভাব, তাহাব জ্ঞান 
আবশ্তক, এইভাবে অন্তোইন্াশ্রয় দৌষেব আপত্তি হইযা যায়। ইহীতে বৌদ্ধ বলেন 
-দেখা এই অগ্ভোহন্যাশ্রযদোষ তোমাদেবও [ নৈয়াধিকদেবও ] আছে। কাবণ 
তৌমাদেব মতে ভাবপদার্থ স্বাভাবাভাব্ববপ, সেই স্বাভাবাভাবেব গুতিযোগী স্বাভাব, 
তাহাব জ্ঞান হইলে তবে স্বাভাবাভাবৰগ [ স্ব] ভাবেব জবান হইবে, আবাব স্থাভাব ও 
স্বএব অভাব বলিয়া তাহাঁব জ্ঞানেব জন্য অর্থাৎ শ্বাভাবাভাবরূপ ভাবে জ্ঞানের গ্রয়োজন। 
তাহার উত্ভবে নৈয়াক্ষিক বলিয়াছেন__্পবানপেক্ষনিরূপণে তু নীষং দৌষঃ1” অর্থাৎ ভাবের 
জ্ঞান যে স্বাভাবাভাবৰপে অবশ্যই হইবে__এইবপ নিধম নাই, কোন স্থলে অভাবাভাবণে 
ভাবেৰ জ্ঞান হইলেও সর্বত্র তাহা হয না, কিন্ত গোত্বাদিৰপে ভাবেব জ্ঞান হইযা 
থাকে । গোত্বাদিৰপে ভাবেৰ জ্রানে আব অন্জানেব অপেক্ষ। নাই বলিঘা আমাদের 
মতে অন্তোহন্যাঅযদৌষ হয় না। 

এখন নৈষাধিক বলিতেছেন- এইভাবে আমাদের মতে ভাবপদার্থেব নিষপণে 
অন্যোইন্তাশ্রধদোষ নাই, কিন্তু বৌদ্ধ মতে অন্তাপোহ স্বীকাবে অন্ঠোইন্তাশ্রয়দোষ আছে 
বলিযা_-জানন্রী” নামূক বৌদ্ধ সেই অন্যোইত্যাশ্রয়দৌষকে পদেব শক্তিজ্ঞানে সঞ্চাবিত কবিষা 
যে দৌষেব পবিহাব কবিযাছেন, তাহা সীধাবণ লোকেব চোখে ধুলি দেওয়া হইয়াছে বটে, 
কিন্ত আমাদিগকে বা! অন্ত শীন্্কাবেব কাছে, তাহাব এই প্রবঞ্চনা ধরা পৃডিযাছে। ততঃ 
সেইহেতু অর্থাৎ আমাদেব কর্তৃক পুর্বোক্তকপে অন্টোইন্যাশ্রবদোষ নিজেদেব পক্ষে বাবণ এবং 
বৌদ্পক্ষে সাধন কবা হেতু--; জ্ঞানশ্্রী বলিযাঁছেন__তোমবা [ নৈয়াধিকেবা ] যদি আমাদের 
বৌদ্ধদেব উপব এইভাবে দোষ দাও--“অগ্োব্যাবৃভ গোপদেব বাগ্যার্থ* এই বাক্য হইতে 
গোপদেব শক্তিজ্ঞান স্বীকাব কবিলে, উক্ত বাক্যেব [ অগৌব্যাবৃদ্ত গোপদবাচ্য-_এই বাক্য ] 
প্রযোগ [ব্যবহাব] ও বাক্যান্তর্গত গোপদ শক্তিজ্ঞানসাপেক্ষ হওয়ায় অন্যোহহ্যাঅয দৌষ হইয়া 
যাইবে। তাহা হইলে আমবা [ বৌদ্ধ] ও তোমারেব [ নৈয়া়িকেব ] উপব দোষ দিব__ 
“গোপদার্থ গোপদবাচয*--এই বাক্য হইতে গোপদেব শ্তিজ্ঞান শ্বীকাব কৰিলে, এ বাকোর 
প্রত্ধোগও গোপদেব শবক্তিজ্ঞান সাপেক্ষ হওয়ায় নৈযায়িকেরও অন্টোহন্াশ্রয়দৌষ আছে।» 
এইভাবে জ্ঞানগ্রী নিজেদেব অন্যোহন্যাশ্রযদৌষকে--প্রতিবন্দিমুখে নৈয়ায়িকেবও উক্তদৌষ 
আছে বলিযা ষে পবিহাবে নিজেদের দৌধক্গাঁলন করিবাব চেষ্টা কবিয়াছেন তাহা গ্রাম্য 
লোককে ধাধাঁন ছাঁডা আব কিছুই নর়। কাবণ আমবা গে! প্রভৃতি পদার্থেব জ্ঞানে বৌদ্ব- 
যতে অন্যোহস্াত্রধদোষ দেখাইযাছি ঃ আর জ্ঞানগ্রী তাহা ছাভিয়া পদেব শতিভানে ছলপূর্বক 


৩৬5 আত্মতত্ব-বিবেক 


অন্যোহস্তাশ্রছরদোষ বাবণ কবিবাব চেষ্টা কবিষাঁছেন। তাও প্রতিবন্দিমুখে অপবেব উপব 
উন্টা দোষ চাঁপাইয়া কবিষাছেন। প্রকৃতপক্ষে নিজেদেব দৌষও বহি! গিবাছে। তাও 
আবাব পদেব শক্তিজ্ঞীনস্থলে এভাবে জ্ঞানগ্রী অন্টোহত্তাশ্ররদৌষ বাব্ণ কবিলেও আমর! 
[ নৈধাগ়িক ] যে গবাদি পদার্থজানে বৌদ্ধেব উপব অন্যোধস্তাশ্রধদোৰ দ্িয়াছি, তাহার বাবণ 
বৌদ্ধ কবে নাই , সেই দোঁষ বৌদ্ধেব থাকিঘা গিবাছে। স্থতবাং বাজীকর যেমন অভ্যাসবলে 
হাতেব ন্সিগ্রতাদ্াব৷ একটি গুটিকে অতি তাডাতাভি সবাইয়া সেখানে অন্য গুটি বা ভব্য 
বদাইয়া সাঁধাঁবণ লোককে চমকিত কবে, বুদ্ধিমান লোককে চমকিত কবিতে পাঁবে না, 
জ্ঞানপ্রীও সেইৰপ আমাঁদেব কর্তৃক একস্থলে প্রদত দোবকে পবিহাঁৰ ন! করিষা অন্যস্থল ধরিয়। 
দোষ পবিহাবেব যে ছল কবিষাছে তাহা সাঁধাবণ লোৌক-ধাধান ছাডা আব কিছুই নয় 
কঙ্গত এই ছল প্রধোগ কবিরা বৌদ্ধ নিজেই নিগৃহীত হইধাছে। কাবণ ছল--অসদুত্তব [১১৯ 


ক্ষুল্নতু বিধ্যলীকমিতি ঢেং| ন। হ্যাঘাতাং। কিঞ্চি- 
দিতি হি বিধ্যর্যঃ, ন কিঞ্িদিতি ঢালীকার্থঃ। অভদ্রপপন্লা- 
হৃতিঘাত্রেণালাকত়ে হ্বলকন্ষণন্যাপ্যলীকতবপ্রপঙ্গাং। হ্বল্াপমাত্র- 
পরাদুতে৷ তু কথং বিধির্নাঘ 1১২০] 


অনুবাদ £_[ পূর্বপক্ষ ] বিধিবপ অলীক [বিকল্পজ্ঞানে প্রকাশিত হউক্‌। 
[উত্তর] না। যেহেতু ব্যাধাতদোষ হয়। একট! কিছু স্ববপ বিধিপদার্থ, আর 
কিছু নর অর্থাৎ নিঃম্ববপ অলীকপদার্থ। অতদ্ব্যাবৃত্তিমাত্রবপে বিধিকে অলীক 
বলিলে স্বলক্ষণ পদার্থেবও [ অতদব্যাবৃত্তি থাকায় ] অলীকত্বের আপত্তি হইবে। 
বিধির স্ববূপমাত্রের নিবৃত্তি হইলে-_তাহা আব বিধি হইবে কিৰপে ॥১২০॥ 
তাৎপর্য ৪ পূর্বে নৈষায়িক যে ভাবে যুক্তিদ্বাবা বৌদ্ধমতে দৌষ দিবাছেন তাহাতে 
ইহাই দেখান হইয়াছে যে বৌদ্ধেব অতদ্ব্যাবৃত্তি বা অন্যাপোহেব ক্ষুবণ সম্ভব নয়! এখন 
বৌদ্ধ আঁশঙ্কা কবিষা বলিতেছেন--ক্ফুবতু বিধ্যলীকমিতি চেৎ।” শগ্কব মিশর বলিযাছেন 
এই আশঙ্কাটি_ধর্মোভবেব ৷ বৌদ্ধেব অভিপ্রাঘ এই-__-লাচ্ছা অন্যাপোহেব ক্ফুবণ না হউক্‌, 
তাহাতে বিধির ক্ফুবণেব বাধা হইবে না! বিধিকে অলীক বলিবি--সেই অলীক বিধি 
গ্রকাঁশিত হইবে । এইভাবে বিধি বিধিতববপে অন্যকে অপেক্ষা কৰে না বলিয়া অন্যোইন্তাশ্র- 
দৌষ হইবে না, আব অলীকত্বপে সেই বিধি অগ্ঠনিবৃত্তি ব্যবহারেব বিষষ হইবে। স্থৃতবাং 
কোনি দৌষ নাই। এখানে মূলেব “বিধ্যলীকম্‌” পদটি কর্ধাবৰ সমাস নিপ্ন্ন বলিয়া বুঝিতে 
হইবে। - বিধিশ্চাসৌ অলীকং চ তৎ। 
বৌদ্ধেব এই আঁশঙ্কাব উত্তবে নৈযাধিক বলিতেছেন-_এ্ন। ব্যাধাতাৎ।""৮.*বথং 
বিধির্নাঘ।” না। এভাবে বিধিকে অলীক বল! যায় না। কাব্ণ বিধিত্ব ও অলীকত্ 


প্রথম পবিচ্ছ্দি--দণভঙ্গবাদ ৩৬১ 


পবস্পব বিকদ্ধ বলিয়া বিধিকে অলীকভাবে প্রকাশিত হয় বলিলে ব্যাঘাতদোয হইয়া পডে। 
বিধি একটা কিছু স্বরূপবিিষ্ট অর্থাৎ, বিধি সম্ববপ, আব অলীক কিছু নর অর্থাৎ নিংস্বরূপ 
উহাবা অভিন্ন হইতে পারে না! এখন যদ্দি বৌদ্ধ বলেন-__গোল্ত প্রভৃতি বিধি "মতদ্ব্যাবৃত্তি 
[অগোব্যাবৃত্তি ] বলিয়া অলীক, আব ব্যবহারবশত বিধি, স্ৃতবাং বিধি ও অলীকত্্‌ 
বিরুদ্ধ হইবে না। তাহীব উত্তরে নৈষাদ্িক বলিয়াছেন_“অতদ্রপপবাবুত্তি” ইভাদি। অর্থাৎ 
অতত্ব্যাবৃত্রিৰপে ধদদি তোমবা[ বৌদ্ধেবা ] বিধিকে অলীক বল, তাহা! হইলে তোমাদের 
স্বলগ্গণরূপ পাবমাথিক পদার্থেও অতদ্ব্যাবৃত্তি আছে [ প্রত্যেক স্বলক্ষণ পদার্থ অপর স্বলক্ষণ বা 
সামান্য হইতে পৃথক্‌ বলিঘা তাহাতে অতদব্যাবৃত্তি আছে ] বলিয়া স্বলক্ষণ পদার্থও অলীক 
হইযা যাইবে । আঁব যদি বৌদ্ধ বলেন__-্বলক্ষণ পদার্থের স্ববপমাত্রেব শিবৃত্তি হয় না, তাহাব 
স্বরূপ আছে, সেইভগ্য তাহা অলীক হইবে না, কিন্তু বিধিব স্বরূপমাত্রের নিবৃত্তি হয। 
তাহাব উত্তবে নৈরায়িক বলিয়ছেন-_যদি বিধিব স্ববপমাত্রেব নিবৃত্তি হর তাহা হইলে, তান 
আব বিধি হইতে পাবিবে না, কাবণ পূর্বেই বলিয়াছি বিধিব একটি স্ববপ আছে, অলীক 
নিঃম্ববপ ঃ এখন বিধিব স্বরূপমাত্রেব নিবৃত্তি বলিলে, তাহাব বিবিতুই থাকিতে পাঁবিবে না। 
নিঃশ্বরপ অলীকে বিধিত্ব থাকিতে পাবে না, আব সম্বরূপ বিধিতে অলীকত্ব থাকিতে পাবে 
না বলিয়া অলীক বিধি স্বীকাব কৰিলে মেই পুর্ধোক্ত ব্যাঘাত দোষেব আপত্তি পুনবায় উথ্িত 
হয ॥১২০। 


বিধ্যংশশ্যারোপিততাদয়মাদাষ ইতি ঢেং। ন। হ্কলক্ষণ- 
বিধেবিকল্মাসংস্মর্শাৎ, সামান্তবিধেরনুপণমাখ্, পরিশেষাদলীক- 
বিথৌ বিরোধশ্বৈব স্থিতিঃ 1১২১ 


অনুবাদ $-_[ পূর্বপক্ষ ] (অলীকে) বিধাশটি আরোপিত হওয়া 
এই দোষ [ব্যাথাতদৌষ] হয না! [উত্তর] না। স্বলক্ষণবাপবিধি বিকল্পী- 
জ্ঞানের বিষষ হয না, সাঁমান্তবপবিধি [ তোমর1] স্বীকার কর না, পরিশেষে 
অলীকবিধি স্বীকাঁৰ কবাঁষ বিবোঁধই থাকিয়া! যাঁধ ॥ ১২১ ॥ 

তাৎপর্য ই পুর্বে বৌদ্ধ বলিয়াছিলেন বিখিটি অলীক-_অর্থাৎ ইতরব্যাবৃত্তিমাত্রক্ূপে 
অলীক, আব ব্যবহীববশত তাহা বিধি হউক, তাহাতে নৈগ্বাদ্ধিক একই বস্মতে নিধি 
এবং অলীকত্ব থাকিতে পাবে না বলিরা বিরোধ দোষেব আপত্বি দিগাছিলেন। এখন 
বৌদ্ধ «বিব্যংশন্তাবোপিততাদর্রঘদোন ইতি চে২” বাকো আশগা করিছা বলিতেছেন-- 
আচ্ছা । একই বস বাস্তব এবং 'অলীক হইলে বান্তহ ও অসীকহ এক বস্তে বাকিগ্ডে 
পাবে না বলিয়া বিবো? হয_-ইভা ঠিক কঘা। আদবা অলীককেউ লাশব দি 
কিন্ক 'অলীকে বিধিতটি আবোপিত এই কণা বলিব ইহাতে বিরোধদো 
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চা) 


2 শি 
বলিন না! 


মে] 


হইবে ন। 


৩৬২ আত্মতত্ব-বিবেক 

অলীকে বাস্তবিক বিধিত্ব স্বীকাঁব কবিলে বিবোধ হইত, কিন্ত আবোপিত বলিলে বিবোধেব 
আশঙ্কা হইবে না । ইহাঁব উত্তবে নৈষায়িক বলিতেছেন-_“ন | ব্বলক্ষণ*'* -. **স্থিতেঃ |” 
অর্থাৎ নৈয়ায়িক বলিতেছেন এভাবে অলীকে বিধিত্বেব আবোঁপ হইতে পাবে না। 
কাবণ তোমাঁদেব জিজ্ঞানী কবি-অলীক ব্বলক্ষাবস্ত বিধিত্বরূপে আবোপিত অথবা 
সামান্যবপটি বিধিত্ববপে আবোপিত। যদি বল স্বলক্ষণবস্ত আবোপিত, তাহা হইলে 
বলিব, দেখ। তাহা হইতে পাবিবে না। কাবণ আরোপ মানেই বিকল্প [ সবিকল্পক ] 
জ্ঞান। কিন্ত তোমবা তো স্বলক্ষণবস্তকে বিকল্প জ্ঞানেব বিষয় স্বীকাবই কব না। আব 
যদি বলি সামান্তন্বরূপই অলীকে আবোপিত হয়--তাহাঁব উত্তবে বলিব-_-তাহাও 
তৌমাদেব পক্ষে সম্ভব নয, কাবণ তোঁমাদেব কেহ কখনই কোথাও সামান্তরূপবিধি 
স্বীকাবই কব না। যাহা অন্যত্র কোন স্থলে বাস্তবিক থাকে, তাহাকে তদ্ভিন্নস্থলে 
আবোপ কবা হৃইয়া থাকে। তোৌমবা যখন সামান্য বলিয়া কোন বন্ত ক্বীকাব কব না 
তখন তাহাব আবোপ কিবপে হইবে। তাহা হইলে স্বলক্ষণের বা সামান্যেব কোনটিবই 
আরোপ সম্ভব ন| হওয়ায় পবিশেষে পাবমাথিকগ্ভাবে বিধিও বটে এবং অলীকও বটে 
এইবপ বিধ্যলীকপদেব অর্থ তোমাদেব বিবক্ষিত বলিয়া স্বীকাব কবিতে হুইবে। এপ 
স্বীকাব কবিলে সেই পূর্বোক্ত বিবোধদোষ থাকিয়া যাইবে || ১২১ ॥ 


ভেদাগরহাদ্বিধিব্যবহারমাত্রমেতদ্দিতি ঢেখ। সম্ভবেদপ্যেতৎ, 
যদি স্বলক্মণমপি বিধিতগ শহায় কুরে, যদি ঢালীকমপি 
নিষেধরাপতাং পনিহৃত্য প্রকাশেত, ন টব । উভয়োরনপি 
নিরংশতয়। প্রকারান্তরমুপাদায়াপ্রথনাঙ্ড অপ্রথমানন্নপাপভত- 
বাচ্চ। কাগ্গনিকশ্যাপ্যংশাংশিভানস্যাত এব মূল এব নিহিতঃ 
কুঠারঃ11১২২। 


অনুবাদ £-[ পূর্বপক্ষ ] ভেদজ্জানের [বিধি ও অলীকেব ভেদজ্ঞানের 
অভাববশত |] অভাববশত বিধিব্যবহারমাত্রই এই বিধ্যলীকেব ন্ফুরণ। 
[উত্তর ] এই ভেদাগ্রহ [ ভেদজ্ঞানের অভাব ] সম্ভব হইত, যদ্দি স্বলক্ষণ 
বস্ত বিধিত্বকে পরিত গ কবিষা প্রকাশিত হইত এবং যদি অলীক অভাব- 
বপতা | বিধিবিলক্ষণন্ববূপতা ]কে পরিত্যাগ করিষা প্রকাঁশিত হইত। 
কিন্ত এপ হয না। উভয়ই নির্ধর্নক বলিযা অন্য কোন সাধারণ প্রকাবকে 
অবলম্বন করিষাও প্রকাঁশিত হয় না। আব উহাদের অপ্রকাঁশমান বপও 
সম্ভব নয। আব ইহাবা সর্বদা বিশেষজ্ঞানের বিষযৰপে প্রকাশিত হয বলিয়। 


প্রথম পবিচ্ছেদ--ক্ষণতঙ্গ বাদ ত৬৩ 


উহাদের কারপনিক ধর্মধমিভাবের যূল যে ভেদজ্ঞানের অভাব, তাহাতে 
কুঠার অর্থাৎ তাহার উচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে [সুতরাং কল্পনাবশত ধর্ম- 
ধমিভাবের আরোপ করিয়া! ব্যবহার হইতে পারে না ] 1১২২1 

ভাৎপর্য £-বাস্তবিক বিধ্যনীকেব প্রকাশ বা আরোপ করিয়া ব্ধ্যিলীকেব স্ফুর্ণ 
খণ্ডিত হুইয়াছে। এখন বৌদ্ধ বলিতেছেন-_আমরা বিধিই অলীককপে প্রকাশিত হয়, 
ইহা বলিতেছি না বা অলীকে বিধষিব আবোপ কবিয়্া' বিধ্যলীকের প্রকাশ বলিতেছি 
না--কিন্তু বিধি এবং অলীক উহাদের পরস্পবের ভেমজ্ঞানেব অভীব্বশত [বা উহাদেৰ 
বৈধর্যযজ্ঞানের অভাববশত ] বিধ্যলীকেব স্ফৃবণটি বিধিব ব্যবহীবমাত্র। যেমন শুক্তি ও 
রজতেব ভেদঙ্জানেব অভাববশত “ইহা বজত* বলিয়া ব্যবহার হ্য়। বৌদ্ধের এই 
আশঙ্কাই মূলেৰ “ভেদাগ্রহাদিবিব্যহাবমাত্রমেতৎ ইতি চেৎ্* গ্রন্থে অভিব্যজ হইয়াছে! 
ইহার উত্তরে নৈয়ায্িক বলিতেছেন-পস্তবেদপ্যেতৎ*.*******নিহিতঃ কুঠার:1” অর্থাৎ 
নৈয়াম্বিক বলিতেছেন দেখ, তোমবা। [ বৌদ্ধেবা ] যে ভেদজ্ঞানেব অভাববশত বিধিব 
ব্যবহারমীত্রেব কথা বলিতেছ, তাহা সম্ভব হইত যদি স্বলক্ষণ এবং অলীক তাহাঁদের 
নিজ নিজ বিধিত্ব ও অভাবস্বরূপতাকে বাদ দিশ্বা প্রকাশিত হইত, কিন্তু তাহা হয় 
না। অভিপ্রায় এই যে__যেখানে ভেদজ্ঞানেব অভাববশত অভেদ ব্যবহার হয়, সেখানে 
ছুইটি বস্তুর যে পরম্পৰ ব্যাব্র্তকর্নপ তাহার প্রকাশ হয় না, অথচ উহাদের উভয় 
সাধারণ ধর্ম প্রকাশিত হয়, এ উভন্ব সাধারণ ধর্মবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত বন্তদ্বয়েব ভেদ- 
জ্ঞান হয় না, তাহার ফলে ছুইটি বস্তকে অভিন্ন বলিম্া মনে হয় বা উহাদেব অভিন্ন 
বৌধের জ্ঞাপক শব্ধ ব্যবহাঁব প্রভৃতি কব! হয়। যেষন যেখানে কিছু দুবে একটি 
শুক্তি চিৎ হুইস্খ! পড়িত্বা আছে, কোন লোক দৃব হুইতে এ শক্তিতে চক্ষুঃ সংযোগ 
করিল। দুবাদিদৌষবশত শুক্তির ব্যাবর্তক ব্বপ শুক্তিত্বেব জ্ঞান তাহীর হইল না। 
হাঁটে বা বাক্সে রজত আছে, অথচ দৌষবশত সেই রজতেব হট্স্থিতত্ব বা তৎ* 
কালীনত্ব প্রভৃতি ব্যাবর্তকধর্মেবও জ্ঞান হইল না। কিন্তু শুক্তি এবং ব্জতের সাধারণ 
রূপ চাকচক্য, শ্বেতত্থ প্রভৃতির জ্ঞীন হইল। এই সাধারণধর্মবিশিষ্টক্ূপে ইদং [ শুক্তি] 
ও রজত প্রকাশিত হইল; কিন্তু শুক্তি এবং রজতের পবস্পর ব্যাবর্তকরূপের জ্ঞান 
না হওয়ায় তাহাদের ভেমদজান হইল না তখন ইদং [শুক্তি] এবং রজতকে ইহা 
রজত এইভাবে অভিন্ন বলিম্বা সেই ব্যক্তি মনে করিল এবং রজত আনিবার জন্য 
সামনে ছুটিতে আরভ করিল। এইভাবে অভেদব্যবহার অন্তত্রও নিশ্পন্ন হয়। কিন্ত 
স্বলক্ষণবস্ত এবং অলীকেব ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নয়। কারণ বৌদ্ধ স্বলক্ষণ বন্ততে কোন 
ধর্ম স্বীকীর করেন না এবং অলীকেও কৌন ধর্ম স্বীকার করেন না। এইজন্ত তীহাদের মতে 
স্বলক্ষণবন্ত ব্খনই প্রকাশিত হন তখনই বিধিত্বরূপে অর্থাৎ স্বলক্ষণন্বর্ূপেই প্রকাশিত হয়, 
আব অলীক যখনই প্রকাশিত হয় তখন অভীব্রূপে অর্থাৎ স্থলক্ষণভিন্নরূপেই প্রকাশিত হয়। 


৩৬৪ রঃ আত্মতত্ব-বিবেক 
উর সাবাবণ কোঁন বর্মও বৌদ্ধ স্বীকার কবেন না। তাহা হইলে উহাদের উতর 
সাধারণবূে প্রকাশ এবং পবস্পবব্যাবর্তকবপে অপ্রকাণ হুওয়াব সম্ভাবনাই বৌদ্ধমতে 
নাই। স্বলক্ষণ বা অলীক প্রকাশিত হইলে সর্বাংশে [ সর্বাংশেব অর্থ এখানে সকন 
অংশ এইবপ নয কিন্তু স্ববপত প্রকাশ, অপ্রকাশের নিবৃত্তি] প্রকাশিত হর। 
স্থৃতবাং তাহাদেব পবম্পব ভেদভ্ঞানই হইয়া যায়, ভেদজ্ঞানেব অভাব থাকিতে পাবে না। 
আঁব বৌদ্বমতে স্বলক্ষণ এবং অলীক অন্যবূপে অর্থাৎ উভষ সাধারণ ধর্মবিশিষ্টৰপে যে প্রকাণিত 
হইবে তাহাবও উপায় নাই, কাবণ তাহাবা উভয়কেই নির্র্ঘক [সকল ধর্মশৃন্ত ] বলেন। এই 
কাবণে স্বলগণ ও অলীক কোনরূপে প্রকাণিত এবং অপর কোনরূপে অপ্রকাশিতও হইতে 
পাবে না__যাহাঁতে ভেদজ্ঞানেব অভাব সম্ভব হইতে পাবে । আব যদি বৌদ্ধ বলেন হ্বলগগণ 
বং অলীকেব বাস্তবিক কোন ধর্ম নাই বটে, তথাপি কাল্পনিক ধর্ম স্বীকার কৰিলে তাহাদের 
উঠ সম্ভব হইবে। তাহাতে উভয়েব ভেদজ্ঞানেব অভাবব্ণত অভেদ- 
ব্যবহাব হইবে। তাহার উত্তবে নৈয়াধিক বলিরাছেন--“কাল্পনিকশ্যাপ্যংশাংশিভাবস্য *-৮ 
ইত্যাদি। অর্থাৎ কাল্পনিক অংশাংশিঙাব অর্থাৎ ধর্মধর্সিভাবও সম্ভব হইবে না, কাবণ 
বলিয়াছেন “অতএব” অতএব ইহার অর্থ স্বলক্ষণ এবং অলীক উহাদের ভান সব সমর 
বিশেধদর্শনরূপেই হইয়া থাকে । পূর্বেই বলা হইয়াছে উহাদেব স্ববপ স্বভাবতই ব্যাবৃত্তরূপেই 
প্রকাশিত হয়। যখনই উহাবা প্রকাশিত হয় তখন উহাদের কোন সামান্য ধর্ম না থাকায় 
উহ্ধাবা বিশেষভাবেই প্রকাশিত হর। বিশেষ প্রকাশ বা বিশেবজ্ঞান হইলে আব 
ভেবজ্রানের অভাব থাকিতে পারে না। যেমন £_ যেখানে লোকেব শুক্তিকে শ্রক্তিত্ববপে 
বিশেষভ্ঞাঁন হয় সেখানে আর বজত হইতে শুক্তিব ভেদজ্ঞানেব অভাব থাকে না। পবস্ত 
ভেদজ্ঞানই হইরা যার। এইভাবে স্বলগগণ এবং অললীকেব যখনই জ্ঞান হর, তখনই তাহার 
বিশেব জ্ঞান হওয়ার ভেদজ্ঞানের অভাব থাকিতে পাবে না। আব ভেদজ্ঞানেব অভাব ন! 
থাকিলে কোন বন্ততে কোন ধর্ম বা অপব ধর্ষেব কল্পনা অর্থাৎ আবোপ হইতে পাবে ন|। ভেদ- 
জ্ঞানেব অভাবই কল্পনা! বা আবোপেব মূল। বৌদ্ধ যে বলিরাছেন শ্বলক্ষণ ও অলীকেব উপবে 
ধর্মধগিভাবেব কল্পনা কবির! সেই কাল্পনিকরূপে কিছু অংশেব [ সামান্ত অংশের ] গ্রকাঁণ এবং 
কিছু অংশেব [বিশেষ অংশেব] অপ্রকাশ সম্ভব হওয়ার তাহাদের ভেদজ্ঞানেব অভাব থাকিতে 
পাবে, তাহাঁব ফলে অভেদ ব্যবহার হইবে। ইহা ঠিক নর, কারণ আরোপ বা কল্পনা ভেদা- 
গ্রহেব [ ভেদজ্ঞানাভাবেব ] কাবণ নর কিন্তু ভেদাগ্রহই কল্সনাব মূল অর্থাৎ কাবণ। অথচ 
স্বলক্ষণ এবং অলীকেব জ্ঞান সব সমর বিশেষভাবেই তাহাদের মতে হ্ইস্জা থাকে বলিয়া 
উহাদেব ভেদাগ্রহ কোন প্রকাবেই সব নয । ভেদাগ্রহ সম্ভব না হইলে উহাদের কাল্পনিক 
র্ধরমিভাবও সম্তব নয়। যেহেতু কর্নাব মূল হইতেছে ভ্দোগ্রহ, দেই ভেদাগ্রহে তীহাবা 
নিজেবাই কুঠাব দিবাছেন। বাস্তব কোন ধর্দধযিভাব না থাকা সর্বদা বিশেষজ্ঞানবশত 
উহাঁদেব ভেদাগ্রহ আব বৌদ্ স্বীকাব কবিতে পাবেন না_ ইহাই ভাবার্থ ॥ ১২২ ॥ 


প্রথম পবিচ্ছেদ-_স্ণভদ্ষবাদ ৩৬৫ 


সাণারণং ঢ ্নাপং বিকল্পগোচরঃ, ন ঢালীকং তথা 
ভবিতুমহতি। ভম্য হি দেশকালানুগমঃ ন স্বাভাবিক, 
তুচ্ছতাং] ন কাল্সনিকঃ, তশ্বাঃ ক্মণিকতাৎ। নারোপিতঃ, 
অনু্রাপ্যপ্রসিষ্বেঃ 1১২৩ | 


অনুবাদ $_-সাধারণ বপ বিকল্পজ্ঞানেব বিষধ হইয়া থাকে, অথচ অলীক 
সেই হইতে পাঁবে না। যেহেতু অলীক তুচ্ছ [ নিঃম্বভাব ] বলিষা৷ তাহার 
দেশকালান্ুগতত্ব স্বাভাবিক হইতে পারে না, কাল্ননিকও [ কল্পনাবপ উপাধি- 
জনিত ] হইতে পাঁবে না, কারণ কল্পনা ক্ষণিক। আবোপিত হইতেও পাঁরে না, 
ঘেহেতু [ দেশকালান্ুগতত্ব ] অন্যত্রও সিদ্ধ নাই ॥ ১২৩1 

তাৎপর্য ঃ--অলীকবিধি স্বীকাৰ কবিলে তাহীব প্রকাশ হইতে পাঁবে না ইহা 
নৈয়াফ্িক বহযুক্তিদ্বাবা দেখাইয়া আদিয়াছেন। এখন বাস্তববিবির প্রকাঁশ সম্ভব হ্ষ, 
ইহা সাধন কবিবাঁব জন্য অন্য এক প্রকাবেব যুক্তিব বর্ণনা কবিতেছেন__“নাধাবণং চ 
ভবিতুমর্হতি।” অর্থাৎ যাহা সাধাবণস্থবপ তাহা সবিকল্পকজ্ঞানেব বিষয় হয। সাধাবণৰপ 
মানে নানাদেশ ও নানাকালেব সহিত সম্বন্ধ | যাহা নানাদেশে ও নানীকালে থাকে, তাহাকে 
সাধাবণৰপ বলে! যেমন নৈষারিকমতে "গো" প্রভৃতি নানা গকতে নানাকালে সন্বদ্ধ বলিয়া 
সাঁধাবণৰপ। অথচ অলীক দেইৰপ নানাদেশ ও নানাকালনম্বন্ধ হইতে পাবে না। 
স্থৃতবাং বৌদ্ধেব অন্ীকটি বিকল্পজ্ঞানেব বিষয় হইতে পাবে না ইহা নৈদ্বাব্িক বৌছ্৮ক 
বলিতেছেন। অলীক নানাদেখ ও নানাকালেব সহিত সন্ন্ধ নব বলিরা দাখাবশবূপ হইতে 
পাবে না ইহা--বলা হইগ্লাছে। অলীক কেন নানাদেশ ও নানকালেব সহিত সন্বদ্ধ নব? 
এই প্রশ্বেব উত্তবে নৈয়ারিক ব্লিয়াছেন_তস্ত হি দেশকালাঙগগম:... ..অপ্রসিছেঃ 1 
অর্থাৎ অলীকেব নানাদেশ ও নানাকালসন্বন্ধ স্বাভাবিক অর্থাৎ পাবমাধিক নয়, 
কাঁবণ অলীক তুচ্ছ অর্থাৎ নিঃস্বভাব। যাহা নি:স্বর্ূপ তাহীব সহিত কাহাবও সম্বন্ধ 
হইতে পাবে না, নানাদেশকালেব সম্বন্ধ তো দূবেৰ কথী। যদি বলা যায অলীকেব 
নানাদেশকালদম্বদ্ধ স্বাভাবিক না হউক কাল্পনিক অর্থাৎ কল্পনাকপ উপাধিবশত হইতে 
পাবে, তাহাব উত্তবে নৈষযাধিক বলিয়াছেন-_না তাহাও হইতে পাবে না। কাবণ 
কাল্পনিক মানে কি কল্পনাৰ্প উপাধিজনিত। জবাঁফুলবপ উপাধি যেমন নিজেব ধর্ম 
লৌহিত্যকে স্ষটিকে সংক্রামিত [ আবোৌপিত ] কবে, সেইকপ কল্পন! নিজে ধর্ধ যে 
নানাদেশকালমন্বদ্ধ, তাহাকে অলীকে সংক্রামিত অর্থাৎ অলীকে ভাহাব জ্ঞান 
জন্মাইবে অথবা অন্যত্র দেশকালসন্বন্ধ আছে, তাহা! কল্পনাতে বিষন্ন হইবে। প্রথম পক্ষ 
বলিতে পাব না অর্থাৎ কল্পনা নিজেব দেশকাঁলগন্বন্ধকে অলীকে সংক্রামিত কবিবে-ইহা 


টি আত্মতত্ব-বিবেক 

বলিতে পাব না। কারণ তোমাদের [ বৌদ্ধদেব ] মতে সবই ক্ষণিক বলিয়া কল্পনাও 
ক্ষণিক। সেই ক্ষণিক কল্পনীতে নানাদেশ এবং নানাকালের সম্বন্ধরূপ অন্ুগতরূণ থাকিতে 
পারে না, দে আবার অলীকে তাহা [ অন্ুগতবপ ] কিরূপে সংক্রামিত করিবে। আর 
দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ অন্যত্রস্থিত নানাদেশ ও নানাকাঁপসন্বন্ধ কল্পনাব বিষয় হইবে এই পক্ষ 
তোমাদের মতে সিদ্ধ হইতে পারে না। কারথ.তোমবা [ বৌদ্ধ] নানাদেশ ও নানাকাল- 
সন্ন্ধ বপ অন্গত সাধারণ কৌন ধর্ম শ্বীকারই কর না। যাহা অন্যত্র এইরূপ কোন ধর্ম 
সিদ্ধ নাই তাহা আর কল্পনার বিষয় হইবে কিবপে? কল্পনার বিষয় না হওয়ায় তাহা 
আব অলীকেও অন্বদ্ধ [জ্ঞানবিষয়ীভূত ] হইতে পারিবে না। স্ৃতবাং বিধি অলীক 
হইলে তাহার ক্ষুরণ হইতে পাবে না ॥ ১২৩॥ 


ভেদাগ্রহাদেকতৃঘাত্রসনুসন্ধীয়ত ইতি 6৩ ন। ভাবিকশ্ত 
(দশ্থাভাবা্ড ভাবে না কাল্সনিহতস্য ব্যাঘাতা। 
পরমার্ধাসতঃ পরম্বার্ধীভেদপর্যবসায়িতাৎ।! আরোপিতশ্ 
অগ্রহানুপপত্তেঃ, অভ্দোরোপানবক্কাণান্চ। আন্লোপিতাসত্বস্ত 
পরমার্যসত্প্রসঙ্গাং। ঢতুঃকোটিনিমুক্তস্ব ঢাতিপ্রসসকতাণ্ড 
তদগ্রহস্য ভ্রিলাক্যেপি শ্ুলভঙ়্াৎ। অস্বত্র পারমাখিকভেদ- 
প্রতীতৌ হথমভেদ আরোপ্যতাম ইতি ঢেং। এবং তহি যস্ 
প্রতিভাসে যন্নারোপ্যতে নিয়মেন ত্বেবাপ্রকাশে তদানোপ্যষূ, 
ন তু তন্নামকমাত্রস্, অতিপ্রসজজকড়াত। অত এব ন ব্যবিকরণ- 
শ্াপি সতোহসতে! ঘা জেবস্াগ্রহোহভেদারোপোপযোগাতি 
|| ১২৪ ॥ 

অনুবাদ $--[ পূর্বপক্ষ ] ভেদজ্ঞানের অভাববশত [ অলীক সকলের ] 
একত্বমাত্রের জ্ঞান হয়। [উত্তর] না। | অলীকের ] পারমাথিক ভেদ নাই। 
[ অলীকের পারমাধিক ] ভেদ থাকিলে [ অলীকের ] কাল্পনিকত্বের ব্যাঘাত 
হইয়া যায়। ভেদ পারমাধিকভাঁবে অসৎ হইলে তাহা পারমাধিক অভেদে 
পর্যবষিত হইয়া যার । যাহা আরোপিত তাহার জ্ঞানাতাব সম্ভব হইতে 
পারে না। [ভেদ আরোপিত হইলে সেই ভেদের জ্ঞান অবশ্বভাবী বলিয়৷ ] 
অভেদের আরোপের অবকাশ হইতে পারে না। ভেদের অযত্বা আরোপিত 
হইলে ভেদের পারমাথিক সত্তার আপত্তি হইয়া ধায়। উক্ত চারিটি প্রকার 


প্রথম পবিচ্ছেদ--ক্ষণভঙ্গবাদ ৩৬৭ 


হইতে বিলক্ষণ [ পারমাধিক (১), পারমাথিকাসত্তীাক (২), আরোপিত (৩) 
আরোপিতাসত্তাক (৪), এই চার হইতে অতিরিক্ত ] ভেদ অতিথ্যাপ্তিব জনক 
হয়, যেহেতু সেইপ ভেদের জ্ঞানের অভাব ত্রেলোকোও সহজে খাকে। 
[ পূর্বপক্ষ | অন্তত্র [ঘট পট প্রভৃতিতে ] পাঁবমাধিক ভেদের জ্ঞান হওযাঁষ 
কিবপে অভে? আরোপিত করিবে! [উত্তর] এইবপ যদ্ধি হয তাহা হইলে 
যাহাব প্রকাশে যাহা আরোপিত হয না, তাঁহাবই অপ্রকাশে নিষতভাঁবে 
তাহার আবোপ হইবে, কিন্তু তন্নামক মাত্রের অর্থাৎ অনির্দেম্ত অলীক ভেদ 
মাত্রের অপ্রকাশে তাহার [অভেদেব ] আরোপ হইবে না, কাৰণ অলীক 
ভেদের অপ্রকাশ অতিব্যাপ্তির জনক। এই অতিব্যাপ্তির জনক বনিয়াই 
বাধিকরণ [যে অধিকবণে যাহা থাকে না] সঙ বা অসশ ভেদের জ্ঞানাভাব 
অভেদ আরোপের উপযোগী হয না ॥১২৪॥ 

তাৎপর্য ৮_অলীকবিধিব প্রকাশ হইতে পাবে না, কাবণ নিবিকল্পক জ্ঞানে 
একমাত্র স্বলক্ষণ বস্ত্রই প্রকাশ হয়, তদ্ভিন্ন সকল পদার্থই সবিকল্পক জ্ঞানে প্রকাশ 
পায়। [বৌদ্ধ ইহা স্বীকাব কবেন] অথচ সবিকল্পক জ্ঞানে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহ! 
সাধাবণরূপ অর্থাৎ যে কোন বস্ত, নানা দেশকালাদিসন্বদ্ধ অন্থগতৰপে সবিকল্পক জ্ঞানে 
প্রকাশিত হয়। যাঁহা অনন্গত তাহা সবিকল্পক জ্ঞানে প্রকাশিত হইতে পাবে না। 
অন্থগত, মানে নানা দেশ ও নানাকালে সন্বদ্ধ। বৌদ্ধমতে অলীকেব নানাদেশকাল- 
সম্বন্ধ সম্ভব নষ, কাবণ অলীকেব নানাদেশকালস্বন্ধ পাঁবমাথিক হইতে পাবে না, কাল্ঈনিক 
ও হইতে পারে না, আবৌপিতও হইতে পাবে না! স্থতবাং অলীকেব অন্থগতরূপ না৷ 
থাকায় বা অঙ্গীক অন্গতরূপবিশিষ্ট না হওয়ায় সবিকল্পক জ্ঞানে প্রকাশিত হইতে পারিবে 
না, নিথিকল্পক জ্ঞানে তে! তাহাব প্রকাশেব প্রশ্নই উঠে না। অতএব অলীকবিধিব 
প্রকাশ অন্ুপপন্ন। এই সকল কথ! নৈয়ার্িক পূর্বে বৌদ্ধকে বলিষা আসিম়াছেন। 
এখন বৌদ্ধ আশঙ্কা কবিতেছেন-_“ভোগ্রহাদেকতমাত্রমন্তসন্ধীরতে ইতি চে।” বৌদ্ধেব 
অভিপ্রায় এই__আচ্ছা। অলীক অঙ্থগত নষ বা তাহার অন্থগতবপ নাই-_ইহা ঠিক 
কথা। তথাঁপি অনম্গগত অলীক পদার্থগুলিব ভেদজ্ঞান না হওয়ার একত্যাত্রজ্ঞান অর্থাৎ 
অন্থগতজ্ঞানমাত্র হইতে পাবে। অনুগত না হইয়াও অন্থগত জ্ঞান ভেদজ্ঞানেব অভাবে 
অসম্ভব নয়। যেমন সম্মুখস্থিত ইদমাকাব শুক্িৰপ বস্তুতে ব্তেব অভেদ না থাকিলেও 
ভেদীগ্রহ বশত অভেদ জ্ঞান হয়। সেইরূপ অলীক পার্থগুলিব ভেদাগ্রহ বশত অভেদ 
আবোপিত হয়, তাহাব ফলে অনুগত জ্ঞান হইতে পাবে। ইহাই বৌন্ধেব আশহ্কাৰ অভিপ্রানর। 

ইহাব উত্তবে নৈম্াধিক বলিতেছেন_ণ্ন। ভাবিকহ্য অভেনারোপোপ 
যোগীতি।” অর্থাৎ নৈয়ায়িক বলিতেছেন এভাবে ভেদাগ্রহ [ ভেদজ্রানাভাব ] বশত 


৩৬৮ আত্মতত্-বিবেক 


অভেদীবোপ পূর্বক অলীকেৰ অন্ুগতজ্ঞান হইতে পারে না। কাবণ বৌদ্ধকে জিজ্ঞাসা 
কবি--অলীক সমূহেব ভেদেব জ্ঞানেব অভাববশত অভেদাবোপ স্বীকাব ক্ষেত্রে অলীকের 
ভেদুটি কিৰপ? উক্ত ভেদ কি পাবমার্থিক$), অথবা উক্ত ভেদ্দেব অসত্তাটি পাব- 
মাথিক(২), কিম্বা ভেদটি আবোপিত(৩), কিংবা ভেদেব অপসত্তাটি আরোপিত (৪), কিছ! 
ভেদটি অলীক(৫), অথব! ব্যধিকবণ [ যেখানে যাহা কখনও থাকে না, সেখানে তাহ! 
ব্যধিকবণ। যেমন বস্ত্রে ঘটত্ব কখনও থাকে না-_-এইজন্য বন্ত্রে ঘটতবটি ব্যধিকবণ ] (৬)। 
নৈয়ায়িক বৌদ্ধেব উক্ত ভেদ্দেব উপব এইভাবে ৬টি বিকল্প কবিষা ক্রমে ক্রমে তাহাব 
খণ্ডন করিয়াছেন। প্রথমে প্রথমপক্ষ অর্থাৎ অলীকনিষ্ঠ ভেদ পাবমাধিক [বাস্তব] 
হইতে পাবে না_ইহা বলিয়াছেন। কাবণ বৌদ্ধ অলীকস্থিত ভেদকে পাবমািক 
স্বীকার কবেন না। যদি বৌদ্ধ বলেন-_উক্ত ভেদকে পাবমাথিক বলিব, তাহাব উত্তবে 
নৈয়ামিক বলিয়াছেন__“ভাবে কা কাল্সনিকত্বস্য ব্যাঘাতীৎ।* অর্থাৎ ভেদকে পাবমাথিক 
স্বীকাঁব কবিলে অলীকেব কাল্পনিকত্ব ব্যাহত হইবে। কাবণ ভেদ গাবমাধিক হইলে 
সেই ভেদেব অধিকবণ অলীক কাল্পনিক অর্থাৎ অপারমার্থিক হইতে পারিবে না, 
যাহা অসৎ তাহা! কখনও সতের আশ্রয় হইতে পাবে না। ভেদ সৎ তাহাব আশ্রস় 
অলীক বা অসৎ হইতে পাবে না, অলীককেও সৎ বলিতে হইবে। অলীককে সৎ 
বলিলে বৌদ্ধেবা যে অলীককে কাল্পনিক বলেন সেই কাল্পনিকত্বেব ব্যাঘাত হুইয়া যাইবে । 
তারপব দ্বিতীয় বিকল্প অর্থাৎ অলীকেব ভেদ পাবমার্থিকাঁসত্বাক-ভেদেব অমত্বাটি 
বাস্তব--এই পক্ষ খণ্ডন কবিবাব জন্য বলিষাছেন “পবমার্থাসতঃ পবমার্থাভেদপর্ধবসায়িত্বাৎ”। 
ভেদেব অসত্বা বাস্তব হুইলে ভেদ বাস্তবিকপক্ষে অসৎ হয্ক। এখন অলীকেব ভেদ 
যদি অসৎ হয়, তাহা হইলে ফলত অঙগীকেব অভেদই বাস্তব হৃইযা যাইবে। 
ভেদের বাস্তব অসভাষ অর্থাৎ বস্তত ভেদ নাই এইরূপ হইলে বস্তত অভেদ আছে 
ইহাই সিদ্ধ হইয়া যাইবে। অবাস্তব ভেদ বাস্তব অভেদে পর্ধবপিত হইবে। 
যেমন বৌদ্ধ মতে ্বলক্ষণ বস্তর নিজেব নিজেতে ভেদ অদৎ বলিষা নিজেতে 
নিজের অভেদ সৎ অর্থাৎ পারমার্িক। এইভাবে অলীকের ভেদেব অসত্বাকে পাবমার্ধিক 
বলিলে অলীকেব ভেদ অসৎ হওয়াষ অলীকেব অভেদ পারমাধিক হইয1! যাইবে । 
তাহাতে বৌদ্ধেব মতহানি আব আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইযা যাইবে। কাব্ণ 
বৌদ্ধ গোত্ব প্রভৃতিকে অলীক বলেন এবং সকল গোব্যক্তিবৃত্তি এক অভিন্ন গোত্ব 
স্বীকাব করেন না, কিন্ত সেই সেই গো ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন তদ্ব্যক্তিত্ব বা! কুর্বদ্রপত্ব 
গ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্বীকাব কবেন। এখন সেই সেই গোব্যক্িবৃভি পদার্থে অভেদ 
স্বীকাব কবিলে এক অভিন্ন গোত্ব সিদ্ধ হইয়া যাওষায়, তীহাদেব সিদ্ধান্তহানি হঘ, 
আব আযাদেব [ নৈষাধিকেব ] গোত্বাদি নিত্য এক অন্থগত জাতি পিদ্ধ হওযায় 
উদ্দেস্ঠ ফলিত হইয যায়। তাবপব তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ অলীকেব ভেদ আবোপিত 


প্রথম পবিচ্ছেদ--ক্ষণভঙ্গবাদ ৩৬৯ 


এই পক্ষে খণ্ডন কবিতেছেন--“আবোপিতন্থাগ্রহীন্পপত্তেঃ* ইত্যাদি! অর্থাৎ অলীক- 
সমূহেব ভেদ যদি আবোপিত হয তাহা হইলে যাহা আবোপিত তাহাব অজ্ঞান বা 
জ্ঞানাভাব থাকিতে পাবে না। আবোপ মানেই জ্ঞান, আবোপ হইতেছে অথচ জ্ঞান 
হইতেছে না-ইহাই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা। স্থতবাং ভেদ যদি আঁবোপিত হয়, তাহা 
হইলে তাহাব জ্ঞান হইবেই। ভেদেব জ্ঞান হইলে ভেঙাগ্রহ থাকিতে পাবিবে না। 
ভেদাগ্রহ না থাকিলে অভেদাীবৌপ সম্ভব না হওয়ায় অলীকেব অনুগত জ্ঞান হইতে 
পাবিবে নী ইহাই অভিগ্রায়। তারপব নৈয়াগ্িক চতুর্থ বিকল্প-ভেদের অসত্বা 
আবোপিত-_-এই পক্ষেব খণ্ডন কবিবাব জন্ভ বলিযাছেন--“আবৌপিতীসতৃস্য পরমার্থ- 
সত্বপ্রস্ধাৎ।” অর্থাৎ ভেদেব অগভ। আবোপিত বলিলে--ভেদেব সত। পারমাথিক 
হইয়া যাইবে। ভেদেব সত্তা পাবমার্ধিক মানেই ভেদ সৎ অর্থাৎ পাবমাধিক ইহাই 
দিদ্ধ হয। ভেদ পাবমার্ধিক হইলে নেই ভেদেব আশ্রষ অলীকও পাঁবমার্থিক হইযা 
যাইবে। ফলত অলীক অন্লীক হইয়! পডিবে। ইহাই অভিপ্রায়। এখন পঞ্চম বিকল্প 
খগ্ুন করিবাৰ জন্ত বলিতেছেন--“চতুঃকোটি নির্মক্তস্.* সুলভত্বাৎ।” পূর্বে ভেদকে 
যে চাবি কোটি অর্থাৎ চাঁবপ্রকাববিণিষ্ঠ বলা হইয়াছে তাহা হইতে 
অতিবিক্ত স্বৰূপ বলিলে অতিব্যাপ্তি হইবে । অলীকেব ভেদ পাবমাথিক নয়, পাব- 
মারধধিকাসভাঁক নয, আবোপিত নধ, আবোপিভাঁসত্াক নয-_ইহাব অতিবিক্ত। ইহাঁব 
অতিরিক্ত বলিলে স্বভাবত বুঝায এই যে তাহাকে_সেই ভেদকে শবেব দ্বাবা বুঝানো 
যায না__অব্যপদেশ্ট। ফলত অনীক, কারণ অলীককে অব্যপদেশ্ত বল! হয। পের 
দ্বাবা অলীককে ঠিক ঠিক বুঝানো অগম্ভব। হুতরাং পঞ্চম পঞ্ঘটি ফলত দায় এই যে-- 
অলীকসমূহেব ভেদ অলীক। এখন ভেদ যদ্দি অলীক হ্য, তাহা হইলে তাহাব জ্ঞান 
হইতে পাবে না। অলীকেব জ্ঞান সম্ভব ন্ন। নৈ্াদ্িক পুর্বে অসৎখ্যাঁতিব খণ্ডন 
কধিয়াছেন বলিঘা অপৎ অলীকেব জ্ঞান হইবে--ইহা| বলা যাইতে পাবে না। এখন অলীক 
ভেদেব জ্ঞান সম্ভব না হওযায় জ্ঞানেব অভাব অর্থাৎ ভেদগ্রহাভাব সহজেই সিদ্ধ হইয়] 
যার়। স্থৃতবাং অলীকভেদাগ্রহ সহজেই সর্বত্র বিশ্বব্দ্ষাণ্ডে থাকিতে পারে বলিয়া বিশ্ব- 
ব্রদ্মাণ্ডেব- সকল বস্ততে সকল বস্তব অভেদ জান হইধা যাইবে । ঘটে গটেব অভেদ, জলে 
পৃথিবীব অভেদ আবোপিত হইয়া যাইবে। স্বতরাং ভেদকে চতুঃকোটিনিমুক্তি বলিলে 
এইভাবে অতিব্যাপ্তি হই! যাধ। ইহাব উপবে বৌদ্ধ এক আশঙ্কা কবেন__বৌদ্ধ বলেন, 
দেখ, অন্থাত্র অর্থাৎ ঘটপটাদি স্থলে-_ঘটে পটেৰ ব। পটে ঘটেৰ যে পাবমাথিক ভেদ আছে, 
সেই ভেদেব জান হয় বলিয়া তাহাদেব অভেদ কিবপে আবৌপিত হইবে । ভেদজ্ঞান 
থাঁকিলে অভেদেব আবোঁপ হইতে পাবে না। ভেদজ্ঞান অভেদভ্ানেব প্রতিবন্ধক । ঘট 
পটাদিস্থলে পারমাথিক ভেদেব জ্ঞান আমাদেব থাকে, মেইন্ন্ত অভেদাবোপ হয় না। 
অলীকের ভেদ পাবমীথিক নয, অলীক। সেইজন্য ভেদেব ভ্রান হয় না, অতএব অভেদ 
৪৭ 


ত৭৪ আত্মতত্ব-বিবেক 

আবোপিত হয। ইহার উত্তবে নৈম্ারিক বলিয়াছেন--তাহা! হইলে তোমার [ বৌদ্ধেব ] 
কথা অন্পাবে বুঝা যাইতেছে যে, পাবমাধিকভেদ যেখানে প্রকাশিত হয়, সেখানে অভেদ 
আরোপিত হয় না, যেখাঁনে পাঁবমার্থিকভেদ প্রকাশিত হয না সেইখানে নিষতভাবে অভেদ 
আবোপিত হ্য়। সুতবাং পাবমার্থিকভেদেব অগ্রহ [জ্ঞানীভাব ]ই যখন অভেদাবোপেব 
কাঁবণ হইল, তন্নামক অর্থাৎ অলীকভেদেব অগ্রহ থাকিলেও [ ঘটপটাদ্িস্থলে ] অভে? 
আঁবোপ হয় না, তখন এইবপ একটা! অলীকভেদাগ্রহ স্বীকাব করিবাব প্রয়োজন কি? 
শ্ীরূপ অলীকভেদাগ্রহবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। এ অলীকভেগীগ্রহ অতিব্যাপ্তিব হেতু । 
এই সমস্ত কখা-অন্তত্র পাবমার্থিক******অতিপ্রসপ্তকত্বাৎ ।” গ্রন্থে অভিব্যক্ত হইয়াছে। 
তাবপব নৈয়ায়িক যষ্ঠপক্ষ অর্থাৎ অলীকেব ভেদ ব্যবিকবণ এইপক্ষ খণ্ডন কবিতেছেন-_ 
«অতএব-..'*নউপযোগীতি।” অতএব-_ইহাঁব অর্থ, এই অতিব্যান্তি হয বলিয়া। অভিপ্রায় 
এই যে ঘটে পটেব ভেদ এবং শশশুদ্দে কৃর্মবোমেব ভের--এই ছুই প্রকাঁব ভেদ ব্যধিকবণ। 
কাঁবণ ঘটে পটের যে ভেদ থাকে , মেইভেদ এশশু্দ ব| কুর্নবোমে থাকে না বলিয়! 
ব্যধিকরণ। আবার শশশৃন্দে কূর্ণবোমের যে ভেদ তাহা! ঘট বা পটে থাকে না বলিষা 
ব্যধিকরণ। এইবপ ব্যধিকবণ ভেদেৰ অগ্রহ্কে অভেদ আবোপেব কাঁবণ বলা যাঁ ন। 
কাঁবণ এইবণ ব্যধিকবণ ভেদেব অগ্রহকে অভেদীবোৌপেব হেতু বলিলে_ কৃর্মবোম ও 
শশশৃঙ্গের ভেদেব অগ্রহ ঘটে ও পটে থাকায় ঘটপটেব অভেদেব আবোপ হইয়া ধাইবে। 
বা ঘটপটের যে ভেদ তাঁহাঁব অগ্রহ শুক্তিবজতে থাকাঁষ শুক্তিবজতে অভেদাবোপ হইয়া 
যাইবে। অন্যত্রস্থিত ভেদেব অগ্রহ্‌ অন্তাত্র অভেদ আরোপের উপযোগী নঘ। যমজ পুত্রদ্ধয়েব 
ভেদজ্ঞান হয় না বলিয়া কি শুক্তি ও বজতেব অভেদ আবোপিত হইবে। স্থতবং এইৰপ 
ব্যধিকবণভে? স্বীকাঁব কবিয়া বৌদ্বেব অলীকপমূহ্ব যে অভেদাবোপপুর্বক অঙ্ছগত জঞানরপ 
উদ্দেস্ঠ তাহ! সিদ্ধ হইতে পাঁবে না ॥১২৪। 


নাপি স্যায়াদন্যাপোহপিদ্বিঃ, তাভাঘাং| যছ্‌ ভাঁবাভাব- 
সাবারণং তদহ্যব্যানৃত্তিনিষ্তং যথা অমূতত্বঘৃ, যন্চাত্যন্তবিল- 
ক্ষণানাং সালক্ষণ্যব্যবহানহেতুল্দ্যব্যান্বতিক্নাপঘৃ, ইতি ম্যায়ৌ শত 
ইতি ঢে। ন। ক্ষালাত্যয়াপদেশা। নহি প্রথমানশ্ত নিষ্ঠ| 
স্যায়পাধ্যা নাম, প্রথনশরীরং তু চিত্তিতমেবেতি নিক্ষনঃ 
প্রয়াসং | যদ! চানলীক এব প্রবং স্থায়স্তান্ভবাভাসঃ, তদ! কৈব 


কথা অলীকে। ন হি তশ্যাপ্রতীয়মানমপি কিঞিদন্তি যন্ন্যায়েন 
সাধ্যমিত্যুক্তমূ ॥১২৫| 


প্রথমপবিচ্ছেদ-_ক্ষণভঙ্গবাদ ৩৭১ 


অনুবাদ ?--অনুমান হইতেও অগ্ব্যাবৃত্তির নিশ্চঘ হয় না, কারণ 
অন্যাপোহেব সাধক অনুমান নাই। [পূর্বপক্ষ] যাহা আশ্রযের বিনাশ ও 
অবিনাশেও অবিনাশী তাহ! অন্তব্যাৃত্তিন্বৰপ, যেমন অমূর্তত্ব। আর যাহ! 
অতান্ত বিলক্ষণ পদার্থগুলির সমানলক্ষবত্ব্যবহারের হেতু অর্থাৎ অন্ুগত- 
ব্যবহাব্র হেতু তাহাও অন্যব্যাবৃততিম্বপ [ যেমন অমূর্তন্ম্‌]। এই ছুই প্রকার 
অনুমান আছে। [উত্তর]না। [উক্ত অন্গুমানে] বাধদৌষ আছে। যেহেতু 
প্রকাঁশমান বস্তর স্ববপ অনুমানসাধা ন্য। প্রকাশের স্ববপ কিন্তু চিন্তা করা 
হইযাঁছে অর্থাৎ প্রতিপাদদিত হইযাছে, এইহেতু [ বৌদ্ধের ] এই অনুমান প্রযোগের 
প্রত বার্থ। অনলীক বস্্তেই যখন অনুমানেব আভাস [দোষ] আছে, তখন 
অলীকবিষয়ে আর কথা কি। সেই অলীকের অজ্ঞাত কিছু নাই, ঘাহ। অনুমানের 
দ্বাবা সাধ্য হইতে পারে--এই কথা বল। হইযাছ্ে 1১২৫ 

তাৎপর্য £--বৌদ্ধ এতক্ষণ গোত্বগ্রভৃতি বিধি অলীক ব! অগ্যাপোহস্ববপ, ইহ। বিকল্প 
[ সবিকল্পক ] প্রত্যক্ষেব সাহীয্যে প্রমাণ কবিতে চেষ্টা কবিয়াছিলেন। নৈয্ারিক তাহ 
খণ্ডন কবিয়াছেন। এখন বৌদ্ধ অন্ুমানেব দ্বাব| বিধির অন্যব্যাবৃত্তিষ্ষবপতা সাধন কবিতে 
পারেন-_এইরূপ আশঙ্ক। কবিদ্া নৈয়াপ্নিক বলিতেছেন-নীপি ভায়াদন্তাপোহসিদ্িঃ 
তদভাঁবাৎ।» অপবেব অন্মানেব জন্য স্তারবাক্যেব প্রয্মোগ কৰা হয়। সেই স্থায়বাক্য 
হইতে অপবেৰ অন্গমিতি হয়। এইজন্য এখানে গ্থায়ণব্বটি ভাহাব কার্য অনুমান অর্থে 
প্রযুক্ত বলিয়া! বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ অন্যান প্রধাণেব দ্বাবাও বিধিব [ গোত্বাদিভাবেব ] 
অন্তাপোহ--অতন্তব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হয় না। কেন সিদ্ধ হয় না? তাহার উত্তরে বলিয়াছেন-_. 
“তদভাবাৎ্*--এবপ অনুমান নাই। নৈয়ায়িকেব এই উক্তির খওনের জন্যই যেন বৌদ্ধ 
আশঙ্কা কবিতেছেন_-্যদ্‌ ভাঁবাঁভাব ' "*ইতি চেৎ1” অর্থাৎ যাহা ভাবাভাবসাধাব্ণস 
আশ্রয়েব ভাবে বিদ্ধামান্তায়, অভাবে অবিদ্গান্তীয়-দাঁধাবণ-ন বিগ্যঘান-_অবিনাশী, 
তাহা অন্তাব্যাবৃত্িনি্ঠ__মন্তব্যাবৃতিত্বরূপ। আন্যব্যাবৃত্তিনিষ্ঠা স্বরূপ যাহাব তাহা অন্য- 
ব্যাবৃত্তিনিষ্ঠ অর্থাৎ অন্থব্যাবৃতিম্বব্প। যেমন অমূর্তত্ব। অমূর্তত্বেৰ আশ্রম বপব্সাদি 
বিদ্যমান থাঁকিলেও অমূর্তত্ব থাকে আব বপবসাদি বিনষ্ট হইয়া গেলেও থাকে। এইছ্ 
অমূরতত্বটি ইতবব্যাবৃতিত্বরপ-মূর্তব্াবৃততিস্বরূপ। অথবা! যাহা ভাবপদার্থ ও অভাবপদার্থ 
এই উভয় সীধাবণ উভতনজ্ঞানেব বিষয় তাহা অন্যব্যাবৃত্তিরূপ, যেমন অমূর্তত্ব। আত্মাদি 
ভাবপদার্থের জ্ঞানে বা ঘটাভাবাদি অভাবপদার্থেব জ্ঞানে অমূর্তত্বের জান হয় বলিদ্া 
অমূর্তত্বটি অন্যব্যাবৃত্তি মূর্তব্যাবৃত্তিত্বরপ। বৌদ্ধ এইভাবে প্রথম স্যারপ্রয়োগ করিক্মাছেন। 
বৌদ্ধমতে স্থানববাক্য ছুইটি উদ্দাহবণ ও উপনগ্ন। এখানে বৌদ্বেব গ্যদ্‌ ভাবীভাবসাধারণং 
তযস্তব্যা বৃত্তিনিষ্ঠম্‌ ঘথা অমূর্তত্বম্ এই বাক্যটি উদাহ্রণবাক্য। উপননবাক্য এখানে প্রগ্নোগ 
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করেন নাই, তাহা এই, উদাহরণবাক্য অন্গসাবে বুঝির! লইতে হইবে । ঘ্থা £--গোত্বাদিকং 
তথ! [ ভাবাভাব্সাধাব্ণম্‌।” ] দ্বিতীধ স্তাযপ্রয়োগ কবিযাছেন--যাঁহা অত্যন্ত বিলক্ষণ পদীর্থ- 
সমূহেব ব্যবহারেব হেতু--যেমন সাদা গক, কাল গরু, লাল গরু ইহাঁবা অত্যন্ত ভিন্ন[ বৌদ্ধমতে 
প্রত্যেক গবাদিব্যন্তি পবস্পব অত্যন্তভিন্ন ] এই সকল অত্যন্তভিন্ন পদার্ধেব সালক্ষণাব্যবহারেব 
হেতু-সলক্ষণতাব্যবহাঁবের অর্থাৎ অন্গগত “ইহা গরু, তাহাও গঞু, উহাঁও গরু” এইবগ 
ব্যবহাবেব কাবণ, তাহাঁও অন্যব্যাবৃত্বিন্ববপ। এখানেও অমূ্তত্বকেই দৃষ্টান্ত বলিয়া বুঝিতে 
হইবে। ৰূপ, বদ প্রভৃতি অত্যন্তভিন্ন পদার্থে "ইহ। অমূর্ত, তাহা অমূর্ত” ইত্যাদিরূপে অন্থগত- 
ব্যবহাবেব কাবণ হয় অমূর্তত্ব। এইজন্য অমূর্তত্থটি মূর্তব্যাবৃভিবপ অন্থব্যাবৃত্িত্বরূপ। এই 
দ্বিতীয় স্যায়প্রয়োগেও উদীহব্ণবাক্য প্রয়োগ কবা হইযাছে, উপনযবাক্য গ্রযোঁগ কা হয় 
নাই। এখানেও পুর্বোক্তভাবে উপনয়বাক্য বুঝিয়া লইতে হইবে। যেমন- "গোত্বাদিকং 
তথা বা অত্যন্তবিলক্ষণেষু সলক্ষণব্যবহাব হেতুঃ। বৌদ্ধেব এইৰপ দুইপ্রকাব ন্যান্ন প্রয়োগ 
হইতে দুইপ্রকাব অগ্ছমান হইবে। যথা :__গোত্বাদি অগ্যব্যাবৃততিষ্ববপ, ভাবাসাধাবণ হেতুক 
বলিয়া যেমন অমূর্তত্ব। (১) গোত্বাদি অন্থব্যাবৃতিষ্বব্প অত্যন্তবিলক্গণশ্বেতরুষ্ণাদি গরুতে 
অন্তুগতব্যবহাবকাবণ বলিয়।, যেন অমূর্তত্ব (২)। বৌদ্ধ বলিতেছেন এইভাবে গোত্বাদি- 
বিধিব অন্যাপোহ্বিষয়ে ছুইপ্রকাৰ অন্ুমানরূপ প্রমাণ আছে। 

ইহাব উত্তবে নৈধাঁধিক ব্লিয়াছেন--ন। কালাত্যয়াপদেশীৎ |." ***সাধ্যমিত্যুক্তম্‌1” 
অর্থাৎ এইরূপ অস্্মানেব ছারা গোত্বাদিব অন্ব্যাবৃতিষ্ববপতা সিদ্ধ হয় না। কাবণ 
বৌদ্ধেৰ প্রযুক্ত এ ছুই প্রকার অন্থ্যানেই কালাত্যয়াপদেশ অর্থাৎ বাধদোষ আছে। কিরূপে 
বাধদোষ আছে, তাহাব উদ্ভতবে বলিয়াছেন_-“্নহি প্রথমান্য নিষ্ঠা *****চিন্তিতমেবেতি 
নিক্ষলঃ প্রযাঁসঃ1” অর্থাৎ প্রকাশমান বন্তব স্বরূপ কখনও অনুমানের দ্বাবা সাধিত হইতে 
পারে না। যে বন্ত প্রত্যক্ষ অনুভবে যেরূপে প্রকাশিত হয, সেই বই সেই বস্তর স্বরূপ। 
যেমন-_অগ্নিব উষ্ণতা! প্রত্যক্ষান্গভবে প্রকাশিত হয় বলিয়া উষ্ণতা তাহাব শ্ববপ। সেই 
উষ্ণতাঁকে অন্মযানেব সাহায্যে সাধন কবা যায় না। গোত্বাদি বিধিব প্রকাশ শবীব অর্থাৎ 
গ্রকাশত্ববপ আমবা চিন্তা কবিয়াছি। গোত্বাদি পদার্থের প্রকাশ, বিধিবপে বা ভাবরূপেই 
হইয়া থাকে_ইহা নৈষায়িক পূর্বে প্রতিপাদন কবিযা আসিযাছেন। [১১৫নং গ্রন্থ জ্টব্য ] 
অভিপ্রা এই যে গোত্বাদিবিধিব প্রকাশ সকলেবই প্গক গরু” ইত্যাদিকপে হইয়| থাকে, 
অগোব্যাবৃত্তিৰপে হয় না। এখন প্রত্যক্ষান্গভবে গোত্বাদিব, বিধিবপে প্রকাশ হওয়ায়, 
বৌদ্ধ গোত্বাদিতে অন্গমানেব দ্বাবা অন্তব্যাবৃতিস্বরূপতাব দাধন কবিলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ 
অগ্নির উষ্কতাব বিপবীত অগ্নিব অনুফতাহ্থমান যেমন বাধিত হয়, সেইরূপ বৌদ্ধেব অনুমানও 
বাধিত হইয়া যায়। বৌদ্ধ গোত্বপ্রভৃতিকে পঙ্গ কবিষা তাহাতে অন্যব্যাবৃত্তি সাধন কবিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু গোত্বরপপক্ষ বা ধর্মী প্রত্যক্ষে ভাববপে প্রকাশিত হুওষায় অন্ত- 
ব্যাবৃতিৰপ অভাবৰপতা ধরিগ্রাহক প্রত্যক্ষের দ্বার! বাধিত হইয়া যায়। স্থৃতরাং বৌদ্ধেব 


প্রথম পরিচ্ছেদ--ক্ষণভদ্ববাদ ৩৭৩ 


এ চেষ্টা নি্ষল হইয়াছে। আবও কথা এই যে গোত্বাদি পদার্থ যদি অভীবরূপেও প্রকাশিত 
হইত, তাহা হইলেও বৌদ্েব অনুমান ব্যর্থ হইয়া যাইত। কাঁবণ যে বন্ক যেভাবে অস্থভবে 
প্রকাশিত হয়, তাহাব স্ববপ, সেইভাবেই সিদ্ধ হুইয়! যায় বলিয়া অন্যান ব্যর্থ । 

তাঁবপব নৈয়ার়িক বলিবাঁছেন--যাঁহা অলীক নয়, এইরূপ বিষয়ে অন্গযীনেবও যখন 
আভান অর্থাৎ বাধঘৌষ হয, তখন অলীক বিষরে অন্থমানে যে আভান থাঁকিবে সে বিষরে 
আব বলিবার কি আছে। অনীকভিন্ন ভাঁবপদার্থেব অনেক স্বরূপ থাকে। যেমন ঘটেৰ 
ঘটত্ব, দ্রব্যত্ব, বপবন্ব ইত্যা্দি। তাহাব মধ্যে কখন কোনরূপেব প্রকাশ হইলেও অন্যৰপের 
অগ্রকাশ সম্ভব হ্য়। সর্বদা সমস্তৰপ প্রকাশিত হয় না। এইবপ অবস্থায় অনলীক 
গদার্থেব প্রত্যক্ষ অস্থভবের সহিত যদি অন্মানেব বিবোধ হ্ব, তাহা হইলে অন্মানি বাধিত 
ইন্না যায়। যেমন প্রত্যক্ষ ঘটব কপবত্তা অনুভব হয়, কেহ বদি ঘটে নীরূপতাব 
অনুমান করেন, তাহা হইলে তাঁহা বাধিত হইপ্া যায়। আব অলীকেব কোন বপ বা ধর্ম 
নাই। তাহীব যখন জন হয় তখন তাহীব সর্বাংশেবই জান হয়, তাহার এমন কোন কিছু 
ৰপ নাই যাহা প্রকাশিত হয় না। [একথা পূর্বেও নৈয়াধিক বলিষাছেন] স্কৃতবাং 
অন্থ্মানেব বাবা অলীকেব কোন কিছু কপ সাধন করিবাব নাই। অতএব অলীকেব 
অন্থভবেব দ্বাবা যাহা বাঁধিত হইয়া! যায়৷ তাহা অন্মানেব দ্বাবাঁ কখনই সিদ্ধ হইতে 
গাবে না। তাঁহা হইলে বৌদ্ধের অলীকাবলম্বনে অন্যান সর্বথা ব্যর্থ_ইহাই নৈয়ারিকেব 
বক্তব্য ॥১২৫।॥ 


কিঞ্চেদং ভাঘাভাবসাধারণ্যং ন তাবদ্রভয়রাপত়মূ, 
বিরোথাও| ন তন্বর্ম্ধম অনভ্যুণমাং। ন হি গোত্মভাব- 
শ্বাপি ধর্ম ইত্যভ্যুপগম্যত। ন তন্বগ্রিতঘ্, অনেকান্তাং! 
ব্যকিনপি ভাবাভাবশালিনী, ন নিষেঘৈকদ্ধাপেতি। ন তু" 
ভয়সাদৃষ্যয, অসভ্ভবাং! অতনিদ্বত্যব তথাডে সাপ্যা- 
বিশেষাং। নাপ্যন্তিনান্তিপামানাধিকরণ্যষ, দিরোধাও অন্যথা- 
সিদ্ধষ্য। ন হি যদন্তি তদেৰ নান্তীতিপ্রত্যয়গোদরঃ স্যাথ। 
প্রকারান্তরমান্ত্রিত্য শ্যাদেবেতি ৩ এবং তহি তমেব প্রকার- 
ভেদসুপাদায় বিপ্রিব্যবস্থায়াং কো! বিন্বোধো৷ যেন প্রতিবন্বঃ 
সিধ্যেং। তশ্য বিধিল্াপতায়াু অন্তিনা কিমধিকমপনেয়মিতি 
ঢেঞ্ নিষেধরাপডে২পি নার্তিনা কিমপ্রিকমপনেয়মিতি সমানম। 


১) 'ব্যক্তিবপি ভাঁবাভাবধর্মশীলিনী" ইতি 'ন' পুস্কপাষ্। 


৩৭৪ আত্মতত্-বিবেক 
অতএব সাধারণ্যমিতি ঢেও তথাপি কিং তদ্ভয়াতাক স্তমুভয়- 
পর্িহারো বেত্যশক্যমেত11১২৩॥ 


অনুবাদ £__আরও এই ভাবাভাবসাঁধারণত্বটি কি? [ইহার ম্বব্প 
কি] ইহা! উভয়ন্বরূপত্ব [ ভাঁব ও অভাব এই উতয়স্ববপত্ব ] নয়, কারণ বিবোঁধ 
আছে। ভাব ও অভাবের ধর্মত্ব নয়, যেহেতু তাহা স্বীকার করা হয় না। 
গোত্ব অভাবেরও ধর্ম_ইহা৷ স্বীকার করি না। ভাবাভাবের ধর্রিত্বও নয়, 
কারণ ব্যভিচার হয়। ব্যক্তিও ভাঁবাঁভাবধর্মবিশিষ, কিন্তু এক অভাবমাত্র- 
স্ববপ নয়। ভাব ও অভাব--এই উভয়ের সাদৃশ্বও নয়, কারণ তাহ! অসস্ভব। 
অতরদ্ব্যাবৃত্তিত্ববপ বলিষ। ভাবাভাবের সাদৃশ্য স্বীকার করিলে সাধ্যের সহিত 
[হেতুর ] অবিশেষ [ একত্ব] হইযা যাঁয়। আছে, নাই এই উভয়জ্ঞানের 
বিষয়ত্ব বাঁ উভয়পদবাচ্যত্ব নয়, যেহেতু তাহা হইলে বিরোধ হইয়া যাঁয়, 
আর তাহা অন্ত প্রকারে সিদ্ধ হইয়া যাঁষ। যাহা “আছে' এইবপ জ্ঞানের বিষয় 
হয়, তাহা "নাই, এই জ্ঞানের বিষয় হয না। [ পূর্বপক্ষ] অন্য প্রকারকে 
অবলম্থন করিয়া “আছে এবং নাই' জ্ঞানের বিষয় হইবে। [উত্তর] এইবপ 
হইলে সেই প্রকাঁরবিশেষাঁবলম্বনে [ গোত্বাদির ] বিধিব্যবস্থা [ ভাঁবন্ববগতা। | 
সিদ্ধ হইলে কি বিরোধ হয়, যাহাতে [ ভাবাঁভাবসাধারণ্ো অতত্ব্যাবৃত্তির ] 
ব্যাপ্তি সিদ্ধ হইবে। [[ পূর্বপক্ষ ] তাহার [ গোত্বাদির ] বিধিস্ববপতা! সিদ্ধ 
হইলে অস্তিবাচক শব্দের দারা কি অধিক বিধেপ হইবে । [ উত্তর ] নিষেধ- 
স্বরূপতাসিদ্ধিতেও নীস্তিত্ববোধক শাব্দের দ্বারা কি অধিক নিষেধ্য হইবে-_. 
এইভাঁবে উভয় পক্ষে সমান দোষ আছে। [[ পূর্বপক্ষ] এই হেতুই [ বিরোধ 
এবং পুররুক্ততাঁবগতই ] ভাঁবাঁভাবসাধারণত্ব হয়। [উত্তর] তথাপি সেই 
উভয় সাধারণ, কি ভাবাভাঁব্ববপতা৷ অথবা উতয়স্ববপতাঁর অভাব, কোনটাই 
সাধন করা যায় না ॥১২৬॥ 

তাৎপর্য বৌদ্ধ গোত্বার্দি বিধির অলীকত্ব অর্থাৎ অতদ্ব্যাবৃত্তিত্বসানে যে 
অন্থমান-_-প্রয়োগ করিয়াছিলেন, [ গোত্বাদিকম্‌ অতদ্ব্যাবৃত্তি্ববপম্‌ ভাঁবাভাব্সাঁধ।রণ্যাৎ ] 
সেই অনুমান অলীকে প্রবৃত্ত হইতে পাঁবে না__অঙ্ুমানেব দ্বারা অলীকে কিছু সীধন 
করা যাষ না-ইহা৷ নৈঘাপ্িক উত্তর দিয়া আসিয়াছেন। এখন অনুমান স্বীকাব কবিয়া 
লইলেও, উক্ত অন্থমানেব ভাবাভাবসাধারণত্ব হেতুটি কোনরূপে সিদ্ধ হইতে পাবে না 

১। “কিং তঙুভয়াত্মকম্। ইতি গা" পুস্তকে । 


গ্রথম পবিচ্ছেদ--ক্ষণভদ্ববীদ ৩৭৫ 


ইহা দেখাইবাব জন্য নৈয়ায়িক বলিতেছেন-_“কিঞ্চেদং ভীবাভাবসাধাবণ্যম্” ইত্যাদি। 
ভাবাভাইমাধাবণ্য বা৷ ভীবাভাঁবসাধাবশত্বটি কি? গোঁত প্রভৃতি, ভাব এবং অভাব এই 
উভয়সাঁধার বলিলে, গৌতাঁদিতে দেই ভাঁবাভাবসাধরণত্টি কি। যাহীব দ্বাৰা বৌদ্ধ 
গোত্বাদিকে অন্থব্যারৃতিস্ববপ__-অগোহপোহ স্ববপ প্রতিপাদন কবেন। উ ভাবাভাব 
মাধাবণ্যটি ভাবাভাবস্বৰপ (১) কিন্বা ভাবাঁভাবাধর্মত্ব ২) অথবা ভাবাভাব্ধমিত্ব (৩), বা 
ভাবাভাবসাদৃষ্ঠ () কিঘা অস্তি নাত্তি উভযজ্ঞানবিষিযত্ব (৫) অথবা! অন্তরূপ (৬)) ইহার 
মধ্যে নৈধ।গ়িক বলিতেছেন প্রথম পক্ষ অর্থাৎ ভাবাভাব্সাধাব্থা মানে ভাবাভীবন্বরূপ 
ইহা বলা যাঁষ না, কাবণ বিবোঁধ হয়। যাহা ভাবস্ববপ তাহা কখনও অভাবস্বরূপ 
হয় না। ভাবাঁভাব্বে স্ববপ পবম্পর বিরুদ্ধ। দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ গোত্বাদিতে ভাবা- 
ভাবসাধাবশ্য মানে ভাঁবাভীবধর্মত্ব এই পক্ষ বলা যায় নী। কীবণ নৈধায়িক বলিতেছেন-- 
গোত্ব গ্রভৃতিকে আমবা গবাদি ভাবেব ধর্ম স্বীকাৰ কবিলেও অভাবে ধর্ম স্বীকাঁব 
করি না। স্থতরাং উভযধর্মত্ব অসিদ্ধ। তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ভাবাভাবধর্ষিত্ব_ইহাও 
ঠিক নয়। যদিও গোত্াদি ভাবের ধর্মী এবং অভাবের ধর্মী স্থতবাং গোত্বাদিতে 
ভাবাভাবংর্িত্ব আছে, তথাপি এই ভাবাঁভাবধর্িত্বরূপ ভাবাভাবসাধারণ্য হেতুটি ব্যভিচাবী। 
কাঁবণ গবাদিব্যক্তি, গোত প্রভৃতি ভাবেব ধর্মী [ গোত্াদিভাবধর্মবিশিষ্ট ] আবাব গকতে 
অশ্বত্বাদিব অভাব আছে বলিয়া উহা অভাঁবধর্মবিশিষ্ট , অতএব গবাদিব্যক্তিতে ভাবা 
ভাবধর্িত্ব আছে, কিন্ত সাধ্য অতদ্ব্যাবৃত্বিমাত্স্বূপত্ব নাই। গবাদিব্যক্তি যেমন 
দ্বাভীবাভাবস্বৰপ হয়, দেইবপ তাহাতে ভাবতৃও থাকে বলিগ্া কেবলমাত্র নিষেধন্বরূপ 
হয় না। অতএব বৌদ্ধেব ভাবাভাবসাধাবণাহেতুতে ব্যভিচাৰ দৌষ হইল। চতুর্থপক্ষ 
অর্থাৎ ভাবাভাবসাদৃশ্তই ভাবাভাবসাধাবণ্য--এই পক্ষও ঠিক নয়। কাবণ এই পক্ষ 
অভ্ভব। গোসত্বাদি, ভাব ও অভাবেব সাদৃশ্ন্বৰপ বগিলে স্বীকাব কবিতে হইবে যে, 
গোত্ব ভাব এবং অভাব উভযে থাকে। কাবণ যাহ! সাদৃশ্ত তাহা উভযে থাকে, 
উভয়ে না থাঁকিলে নাদৃগধর্ম হু না। যেমন মুখে চত্রের সাদৃষ্ঠ, আহীদজনক তব, এই 
আহলাদ্গনকত্ব মুখ এবং চন্দ্র উভমত্র আছে। এইভাবে গৌঁত্বটি ভাব ও অভাবেৰ সাদৃষ্ঠভৃত 
ধর্ম বলিলে, বুঝাইবে গোত্বটি ভাবেও আছে এব্‌ং অভাবেও আছে। কিন্তু গোত্ব যে 
অভাবে থাকে না, ভাহা আমরা [ নৈধাধিকেবা| ] পূর্বেই বলদিরা আপিক্লাছি। ক্ৃতবাং 
উভযসাদৃশ্ত অসম্ভব। এখন যদি বৌদ্ধ বলেন--দেখ, গোত্বপ্রভৃতিকে আমবা ভাবপদার্থ 
বলিয়া স্বীকাব কবি না, কিন্তু উহা! অতদব্যাবৃতিতম্বৰপ অর্থাৎ অগোব্যাবৃভিস্ববপ। এই 
অগৌব্যারৃত্তি যেমন গকতে থাকে দেইৰপ অভাবেও থাকে [ অগো-মহিযাদি-তাহাব 
ব্যাবৃততি-অভাব -মহিযাদিৰ অভাব--টাভাঁবাদিতেও থাকে ]| ক্তবাং অতদ্বযাবৃতি্ূগে 
গোত্বাদি; ভাব ও অভাবেৰ সাৃহট স্বরণ হইবে। গোত্বাদি উভযূসানৃণ্ স্ববপ হইলে, 
গোদ্বাদিতে উাসাদৃহৰপতা থাকিল, এই উদ সাদুখৰপতাই ভাঁবাভাবদাঁধারণা । 


৩৭৬ ্গাত্মুতন্র-বিবেক 


ইহাঁব উত্তবে নৈরাধিক বলিরাছেন-_-“অতদ্ব্যাবৃত্যৈব তথাত্বে সাধ্যাবিশেবাৎ।” অর্থাৎ 
বৌদ্ধেব ুর্বো্ত অন্থদানেব সাধ্য হইতেছে--দ্অতদ্ব্যাবৃত্িস্ববপত্থ” আব হেতু হইল 
ভাবাভাবনাধাবগ্য । এখন ভাবাঁভাবসাধাবণ্যটি ভাবাভাবপাদৃশ্যৰপত, আর সেই ভাবাভাব- 
সাদৃশ্তৰপত্থটি ফলত অভদ্ব্যাবৃনতি্বরূপত্ব হইলে--হেতু ও নাধ্যেব অবিশেষ অর্থাৎ ভেদীভাব 
সিদ্ধ হইরা যাব অর্থাৎ হেতু ও সাধ্য এক হইয়া যার । থাহা অঙ্গঘিতিব পুর্বে পিদ্ধ থাকে না, 
তাহা সাধ্য হয়। গোতাঁদিতে অতদ্বাবৃত্তিস্ববপতা এখনও পর্যন্ত সিদ্ধ হয় নাই ১ বৌদ্ধ 
তাহাব সাধন কবিতে প্রপ্নাদী হইরাছেন। হেতুটিও যদি তাহাই হর, তাহা! হইলে হেতুটিও 
এখনও নিদ্ধ হব নাই। স্থতবাঁং অদি্গ হেতুব ছাঝ| কিবপে অপিদ্বদাধ্যেব সাধন হইবে। 
হেতু পিদ্ধ হওয়া চাই। অতএব এভাবে বৌদ্ধ ভাবাভাবনাদৃশ্ঠ প্রতিপাদন কবিতে পারেন 
না। তাঁবপব নৈর়ারিক পর্থমপক্ষ খণ্ডন কবিতেছেন--“নাপ্যন্ডিনাস্তিনামানাধিকবণ্যমূ” 
ইত্যাদি! এখানে অগ্ডিনান্তিপাঁমানাবধিকবণ্য শবেব অর্থ--ঘাছে এবং নাই এইবপ জ্ঞানের 
বিষব্তথ বা অস্তিনাপ্তিশব্দেব বাচ্যত্ব। এই অস্তিনাস্তিভানব্ষিরত্ব বা উভরপদবাচ্যত্বকে 
ভাঁবাভাবসাধাবণ্য বলা যার না। কাবণ বিবোধ হয়। আব এই বিবোধ হয বুলিবা ছুইটি 
সিদ্ধ হইবে না কিন্ত অন্যগ্রকাব অর্থাৎ অস্টিজ্ঞানের বিষ বলিরা গোত্থাদি দিদ্ধ হইব! যাইবে । 
কলত গোত্বাদদিব কেবল বিধিশ্বরূপতাই সিদ্ধ হইবে । বিবোধ কিরূপে হর? ইহা বুঝাইবাব 
জন্য পববর্তা মূলে বলা হইয়াছে_ন হি বস্তি তদেব নাল্তীতিপ্রত্যরগোচবঃ স্তাৎ 1” অর্থাৎ 
যাহা “আছে' এই জ্ঞানের বিবষ হর, তাহা! 'নাই" এই জ্ঞানের বিষর হয় না। মুলেৰ এই 
এই কথাটি সোজাহ্ছছি অঙ্গত হইতেছে । কাবণ মূলকাব বলিতেছেন-_বাহা আছে 
জ্ঞানেব বিষর হয় ন্তাহা নাই জ্ঞানেব বিবব হন্র না। কিন্তু বর্তমানে ভূতলে ঘট আছে 
জ্ঞানেব বিনর হইলেও অতীতে বা ভবিষ্ততে নাই এই জ্ঞানেৰ বিবর হইব! থাকে বা বর্তমানে 
ঘট ভূতলে আছে জ্ঞানেব বিধয হইলেও অন্যত্র নাই জ্ঞানের বিষর হা থাকে। স্ৃতবাং 
মূলেব উক্ত বাক্যেব অর্থ এইবপ বুঝিতে হুইবে-_ঘাহা যেই নহ্বদ্ধে ধদ্দেশীবচ্ছেদে বৎকালা- 
বচ্ছেদে যেইরূপে আছে-জ্ঞানেব বিষয় হয়, তাহা সেই নদন্ধে তদেশাবচ্ছেদদে তৎকালাবচ্ছেদে 
সেইৰপে নাই--জ্ঞানেব বিষ হর না| আছে ভ্রানের,বিষধত্ব এবং নাই জঞানেব বিবদ ইহা 
গবস্পব বিকদ্ধ। এইবপ উভতরপদবাচ্যত্ব ও পরস্পব বিকদ্ধ বলি বুঝিতে হইবে । এখন 
বৌদ্ধ ষষ্টপদ্দেব আঁশিগ্কা কবিতেছেন--পপ্রকাবান্ববমার্্িত্য স্াদেবেতি চেৎ।” অর্থাৎ 
অস্ত প্রকাঁৰ অবলঘ্বন কবিষা ভাবাভাবদাধাব্ণয বলিব। সেই অন্য প্রকাবটি কি? যদি 
বৌদ্ধ বলেন আশ্রয়েব নাঁশ ও অনাশপ্রযুক্ত অস্তিনান্তিজ্ঞানবিবয়ত্ব। গোত্বের আশ্রয় নষ্ট 
হইলে নাই এই জ্ঞানেব দ্বিবয় হব, আঁব আশ্রয় অবিনষ্ট থাকিলে আছে বলিষা জ্ঞানেব 
বিবয় হয়--এইভাবে অত্তিনান্তিসাঘানাধিকরণ্যকে ভাবাভাবসাধাবণা বলিব। তাহাব 
উত্তবে নৈয়াধিক ব্লিয়াছেন__-“এবং তহি" ""*প্রতিবন্ধঃ দিধ্েৎ।” অর্থাৎ এইভাবে 
গোত্ প্রভৃতিকে ভাবাভাবসাধাঁবণ্য বলিলে, এ গোঁতি প্রভৃতি ভাবপদীর্থ হইলেও আশ্রয়েব 


প্রথম পবিচ্ছেদ--ক্ষণভঙ্গবাদ হর 


নাশে নাই বলিষ! এবং আশ্র়সন্বে আছে বলিয়া জানের বিষ হইতে পারে। তাহাতে 
গোত্াদির [ বিবিব্যবস্থা ] ভাবত্ব নিদ্ধিতে কি বিবোধ-_কি প্রতিবন্বক আছে, যাহার জন্ত 
ভোবা [ বৌদ্ধেবা] গোত্াদিকে ব্যাবৃতিপবরপ স্বীকাব কবিষা পূর্বোক্ত ব্যাপ্তি হ্বীকার 
কবিতেছ। তোমাদেব দেই ব্যান্তি অর্থাৎ ভাবাভাবদাধাবণত্ব হেতুঁতে অতদ্বযা বৃত্ি্ববপতা- 
দাধোব ব্যাপ্তি দিদ্ধ হইতে পারে না। যেহেতু গোত্বাদিব ভাবত্বেব জ্ঞান হইতে পাঁবে। 
ইহাব উপর বৌদ্ধ একটি আশঙ্কা কবিষা বলিতেছেন--“তস্ বিধিরূপতায়াং"'"*' উপনেয়মিতি 
চেংা” অর্থাৎ তোমরা নৈরার্িকেবা গোত্বাদিকে বিধিস্বপূপ [ ভাবঙ্বরপ ] স্বীকাব কবিতেছ। 
এখন গৌতাদি যদি বিবিশ্ব্প হয়, তাহা হইলে *গৌঃ বা গোত্বমূ” বলিলেই “অস্তি” 
অর্থাৎ আছে ইহা বুঝা যাইবে, কাবণ 'অস্তি শব্টি বিধিত্বেব বৌধক , অথচ গোত্বাদিই 
ঘখন বিবিস্বরগ--ইহা তৌমবাঁ বলিতেছ তখন কেবল গৌঃ (গক) বলিলেই যথেষ্ট, অস্তি 
পদেব দ্বারা অধিক কি বিখেয় বুঝাইবাৰ আছে। ববং অস্তিপদ প্রয়োগ কবিলে পুননরুক্তি 
দোষ হইবে। [ আছে, আছে এইবপ পুনকক্তি হইবে ] আব তা ছাডা “গো্নাস্তি" বলিলে 
বিবোধ দোষ হইবে। কাবণ গৌঃ--যানে অস্তি, যাহা অস্তি বা অস্তিতষ্বরূপ তাহা আবার 
নাস্তিত্বসবরূপ হইতে পাঁবে না। স্থৃতবাং পুনকক্তি ও বিবোধ দৌষ হয়। কাবণ লোঁকে 
বা তোমরাও *“গৌবস্তি, গোন্নান্তি” এইরপ প্রয়োগ কিয়া থাক। ইহাঁব উত্তবে নৈয়ায়িক 
বনিয়াছেন-_“নিষেখরপৃত্বেইপি' "'অপনেয়মিতি সমানম্” অর্থাৎন্যোয়িক বলিতেছেন 
দেখ তোঁমব! [ বৌদ্ধরা] গৌত্বাদিকে, অতদ্ব্যাবৃত্তি বা নিষেধ [ অভাব ] স্ববপ স্বীকার 
কর। ভাহা হইলে তোমাদেব মতে গোত্বাদি নিষেধস্ববপ বা নান্তিম্বরূপ। গৌত্বকে 
বুঝাইবাঁব জন্য গো-শবেব ব্যবহাব করা হয্ব। তাহা হইলে “গৌঃ” এইবপ বলিলেই 
তোমাদের মতে 'নাস্তি' ইহা বুঝাহিষা যাইবে, 'নাস্তি” শব্ষের প্রয়োগ কবিয়া আব অধিক কি 
নিষেধ তোমাদের মতে হইতে পাবে। লোকে নাস্তি শবেব দাবা নিষেধ বুঝায়। অথচ 
তোমাদের মতে ব্খন গোত্বাদিই নাস্তিত্ববপ তখন 'নান্তিণকের দ্বাবা কিছু নিষেধ বুঝান 
তোমাদেব মতে সম্ভব হইবে না। ববং "গোঃ” বলিয়া! "নান্তি” বলিলে পুনকুক্তিদোষ 
হইয়া যাইবে। তাছাডা *গৌঁঃ” বলিয়া অস্তি” শব্প্রয়োগ কবিলে তোমীদেব মতে বিবোধ 
হইয়া যাইবে। যাহা নাস্তত্বরূপ তাহাকে অস্তি বলা যায না। অতএব তোষব! [বৌদ্ধরা] 
আমাদেব উপব যে দৌষ দিশ্নাছ, তৌমাঁদেৰ মতেও সমানভাবে সেই দোষ আছে। 
নৈয়ায়িকের এই কথাষ বৌদ্ধ আশঙ্কা কবিয়া বলিতেছেন_গ্অতএব.....+ইঁতি চেৎ1” 
অর্থাৎ গোত্বাদিকে বিধিমাত্র শ্বরূপ বলিলে পূর্বোক্ত বীতিতে পুনরুক্তি এবং বিবোধদোষ 
ই, আর নিষেধমাত্রম্বরূপ বলিলেও সেই দোষ আছে বলিয়া বিধিনিষেধ নাঁধাব্ণ বলিব! 
ভাবাভাবসাধাবণ্যই গোত্বাদিতে সিদ্ধ হইবে! ইহা উত্তবে নৈয়ার়িক বলিয়াছেন--“তথাপি 
কিং””*প্উভরপরিহারো বা।* অর্থাৎ গোস্াদিতে তোমরা ভাবাভাবসাঁধাবণ্য বলিতেছ- 
মেই ভাবাভাবদাধাবপ্য কি ভাবাভীবন্থধগতা! অথবা [ উ্ঘ পবিহার ] ভাবাভাব এই 


৪৮ 


৩৭৮ আত্মতত্-বিবেক 

উভয়েয অভাব--ভাঁবও নয় অভাঁবও নয। এই ছুইটিব কোনটি বলা যাষ না। কাঁবণ 
গ্রথমপক্ষে বিবোঁধ, যাহা ভাবস্বরূপ হয তাহা অভাবন্বরূপ হব না-ভাবাভাবস্ববপত। 
পবম্পব বিকদ্ধ। দ্বিতীষপক্ষেও বিবোধ আছে, কাঁবণ, ভাবত্ব না থাকিলে অভাবত্ব 
থাঁকিবে, ভাবত্ব না থাকিলে অভাঁবত্ব থাঁকিবে নাঁ_ইহা বিকদ্ধ। তাছাডা এই দ্বিতীষ 
পক্ষে অন্থপপত্তি দোষ আছে। পবস্পব বিবোঁধ হইলে কোন তৃতীযষ প্রকাঁৰ উপপন্ন 
হয় না। ভাবও নয় অভাবও ন্য, বলিলে অন্ত কিছু ভাবাঁভাব হইতে তৃতীষ গ্রকাঁব 
উপপন্ন হ্য না। ভাব না হইলে অভাব হইবে, অভাব ন| হইলে ভাব হইবে৷ এ 
ছাডা অন্ত কিছু সিদ্ধ হইতে পাবে না। অতএব বৌদ্ধেব এব উক্তি পবস্পব বিকদ্ধ 
বলিখা অগ্রাহ্থ। ব্যক্তিঃ-এক একটি পদার্থ। প্রতিবন্ধঃ-ব্যাপ্তি। উপনেয়ম-বিধেয়। 
অপনেয্ম্‌_নিষেধয। উভযপবিহাঁবঃ-ভাঁবাভাবন্থবপতাব্‌ অভাব ॥১২৬| 


তস্মাদন্তিনাভিভ্যামুপাধ্যন্তরোপসগ্রাত্তিঃ প্রাপ্তোপাধি- 
নিয়মো ঘেতি সার্ষকতং তয়োঃ| তদ্তদ্বিপ্রাপি তুল্যম.। 
গান্তাশেষবিশেষদাদনীকপক্ষে কোপাণ্যন্তরবিধিন্তরিয়মো বেতি 
বিশেষদোষঃ। ততে! (গাশব্দে! গোছধিশিষব্যক্তিমা্াভিধায়ী 
পর্যবসিত তান্ত বিপ্রুকীর্ণদেশকালতয়া নাখক্রিয়াধিপ্রার্থনামনুভ- 
বিতুণীণত ইতি প্রতিপত্ত৷ ঘিশেষাকাঙকঃ। সাঢ তশ্যাকাঙক্ষা 
অন্তি গানে কালাঙ্গী ধেনু্ঘটোর্রী, মহাঘণটা নন্দিনীত্যাদিভিণিয়াম- 
কৈধিবায়কৈর্ধ! নিবার্যত ইতি ঘিধৌ ন কণথ্টিদ্বোষঃ। গোত- 
বিশিষটপদসদ্ব্যভিমাত্রপ্রতীতেন্ুদেবান্তাদিপদপ্রয়োগঘৈফল্যমিতি 
চে ভাঘনাত্রপ্রতিপত্যর্থমেঘমেত€ | অধিকপ্রুতি পত্যর্থত্ত তদ্প- 
(যাগ তম্ত প্রাগপ্রতীতেরিত্যুক্তম |1১২৭| 


অনুবাদ ঃ-_হতরাঁং অস্তি ও নাস্তি শব্দেব ছার! [ দেশকালাদিসতা সত্ব] 
অন্ত উপাধির প্রাপ্তি বা প্রাপ্ত উপাধিব নিয়মন [ বুঝাঁন হইযা থাকে ]| এই 
হেতু সেই অস্তি নাস্তি শব্দের সার্থকতা আছে। [ অস্তি নাস্তি শব্দেব দবাবা এই 
উপাধ্স্তরের প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত উপাঁধিব নিয়মন] ইহা বিধিতে ও তুল্যভাবে আছে। 
কোন বিশেষ না থাকায় অলীক পক্ষে অন্ত উপাধির প্রীন্তি বা উপাধির নিয়মন 
কোথায়-_এই বিশেষ দোষ আছে। অতএব গোঁশব্₹ গোত্ববিশিষবাক্তিমাত্রেব 
অভিধায়ক ইহা পর্যবসিত হইল। সেই বাক্তিগুলি বিভিন্নদেশে, বিভিন্ন কালে 


প্রথম পবিচ্ছেদ--ক্ষণভদ্ববাদ ৩4৯ 


ছড়াইধা আছে বলিয়! গবাদিকার্যার্থীব গ্রহণেচ্ছাকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয 
না অর্থাৎ গ্রহণেচ্ছা জন্মায় না,-এইজন্য বোদ্ধা বিশেষ আকাঙক্ষাযুক্ত হয়। 
গোথালে [ গোষ্ঠ | ঘটের মত স্তনবিশিষ্ট কালাক্ষী নামক ধেনু আছে, মহাঁঘণ্ট। 
নন্দিনী ধেন্গু আঁছে--ইত্যার্দির বিধায়ক বা নিয়ামক শব্দের দ্বারা তাহাঁব 
[ বোদ্ধার ] দেই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয._এইহেতু বিধিপক্ষে [ ভীবপক্ষে | কোন 
দোষ নাই। | পূর্বপক্ষ ] গোত্াদিবিশিষ্ট সব্ব্যক্তি বা অসদৃব্যক্তি মাত্রের [ গোশব্দ 
হইতে ] জ্ঞান হয় বলিষা--সেই অস্তি গ্রভৃতি পদের প্রয়োগ ব্যর্থ। [ উত্তব] 
সেই গোত্দিবিশিবব্যক্তিমান্রেব জ্ঞানের জন্চ যদি অস্তি প্রভৃতি শবের 
প্রযোঁগ হয তাহা হইলে-_ইহা এইবপ [ গ্রযোগ বার্থ] | কিন্ত অধিক- 
অর্থেব জ্ঞানের জন্য তাহার [ অক্তাদিশব্বপ্রযোগের ] উপযোগিতা আছে, 
পূর্বে [ অস্তিপ্রভৃতি শব্দেব প্রযোগের পূর্বে] সেই অধিক অর্থেব জ্ঞান হয় না। 
_ ইহা বলা হইযাঁছে ॥১২৭॥ 

তাৎপর্য £_বৌদ্ধমতেও গোত্ব প্রভৃতিকে নিষেধ বা অস্থনিবৃততিম্ববপ বলিলে 
নাস্তি শবেব প্রয়োগে পুনকক্তি এবং অস্তিশবেব প্রয়োগে বিবোধ দৌব হয়-এই 
কথা নৈয়াহিক বৌদ্ধকে বলিরাছেন। নৈয়ায়িকমতেও গোত্বাদিব বিবি্বদ্পতাতে 
অস্তিশব্বের পুনরুক্তি এবং বিবোধ দোষ আছে। এখন এই দোষ বাবণ কবিবাব 
জন্ত বৌদ্ধ য্দি কোন নির্দোষ উপাবেব কথা বলেন তাহা হইলে নৈয়ার়িকও সেই 
উপাঁয়ের বাবা ন্জপক্ষেব দৌষ বাব্ণ কবিধেন-_এই কথা-্তম্মাদন্তি নাস্তি' "১***** 
বিধাবণি তুল্যম্৮--গ্রন্থে বলিতেছেন। পূর্বে বৌদ্ধ যে বীতিতে নিজেব দৌন বাঁবণ 
কবিতে চেষ্ট কবিয়াছিলেন, সেই বীতিতে দৌষ বাঁবণ কবা হইবে না। কিন্তু অস্তি 
বা নান্তি এবেব দ্বাবা অন্ককোন উপাবিব সম্প্রাপ্তি বা প্রাপ্ত উপাধিব নিগ্নন বুঝাইযা 
থাকে_বলিষা উক্ত শব্দ্প্জের সার্থকতা বলিতে হইবে। অভিপ্রায্ম এই যে--গোত্ব- 
প্রভৃতিকে বিধিস্ববপ বলিলে অস্তিশব্দেব প্রয়োগে পুনকতি এবং নিষেধম্বপ্ূপ বলিলে 
নান্তি শবেব প্রগ্নোগে পুনকক্তি, আব উভরপক্ষে যে ব্যাঘাত দৌব--ব্লা হইগ্রাছে-_নেই দোদ 
হয় না। কাবণ অস্তি এবেব দ্বাব। কেবল বিধি বা ভাব মাত্র বুঝান হয় না, কিন্ত 
অন্ত উপাধি অর্থাৎ দেশবিশেষে কাঁলবিশেবে যে নত! তাহাব উপসম্াপ্তি « দেখকালে 
যে সত্তা অজ্ঞাত ছিল তাহাকে জানান বা নামান্তভাবে দেশ ও কালে বস্থব সত্তা জাত 
থাকিলে তাহাকে নিরঘিত করা অর্থাৎ বিশেবদেশে বিশেষকালে তাহার সস্তা বুঝান। 
আব নাস্তি শবেব ছাবাও কেবল নিষেধ বুঝার না--কিন্ত বিশেষদেশও বিশেবকালে বস্র 
অনভা [ উপাধি ] যাহা অজ্ঞাত ছিল তাহাকে জীনা বা নানান্ভাবে দেশকালাদিতে 
ব্্বব অসভ্তা জাত থাকিলে-তীহাকে বিশেষদেশ না বিশেবকালে [ নিয়দিত করা ] বুঝাম 


৩, আত্মতত্ব-বিবেক 


হইয়া থাঁকে। য্যেন গোশব্দের ছাবা বিধিরূপ গোত্ববিশিষ্ট অর্থেব জ্ঞান হইলেও 
অস্তিশবেব দাবা তাহা হইতে অতিরিক্ত বর্তমাঁনতার জ্ঞান হইরা থাকে। ভাবত্ব আঁব 
বর্তমানত্ব এক বলিয়া গোপদেব দ্বারা যখন ভাবত্ব বুঝাইয়া গেল তখন আত্তপদের দ্বারা 
তাহা বুঝাইলে পুনরুক্তি হয়_-এইরূপ আশঙ্কা হইতে পাবে না। কারিণ ভাবত আর 
বর্তমানত্ব এক নক, অতীত বাঁ ভবিস্যতভাবেও ভাবত্ব থাকে৷ কিন্তু বর্তমানত্ব থাকে 
না। এইরূপ গোত্ব নিত্য বলিয়া তাহাঁব অস্তিতা জ্ঞাত থাকিলে গোকালে কালার্দী 
গাভী আছে ইত্যাদিরূপে বিশেষদেশ বিশেষকালে তাহার সন্ব্ঘ, অন্যদেশ অগ্ভকালে তাহার 
নিবৃত্তি বুঝানোরূপ নিযনমন কবা হইগ়া থাকে। 

এইভাবে গোঁপদের দ্বারা গোত্ববিশিষ্টের জ্ঞান থাকিলেও নাস্তি শব্দেব দ্বারা [ এখানে 
এখন নন্দিনী গাভী নাই ] বিশেবদেশ ও বিশেষ কালাদিতে তাহার অসতা বুঝানো হয় বা 
সামান্তভাবে দেশকালে গরু আছে ইহা! জানা থাকিলেও এইদেশে এইকালে গক নাই- 
ইত্যাদিরূপে নিয়মিত কৰা হইরা থাকে । স্ৃতবাং অক্তিপদ বা নাস্তিপদ ব্যর্থ হইতে পারে 
না। এইভাবে অস্তি নাস্তি পদের সার্থকতাঁঁ_-বলিতে হইবে। এইরূপে সার্থকতা যেমন 
বৌদ্ধমতে আপাতত গোত্বাদির নিষেবস্বরূপতাতে উপপন্ন হয়, সেইরূপ ন্যার়মতে ও 
বিবিশ্বরূপতাতেও সার্থকতা বঞ্ষিত হ্য়। ফলত এইভাবে উভয়মতে পুর্বোন্ত দোষের 
সমাধান হয়। বাস্তবিক পক্ষে নৈয়াগ্সিক বলিতেছেন বিধিপক্দে উক্তদোষেব সমাধান 
হইলেও নিষেধপক্ষে তাহার সমাধান হর না_নৈর়ারিকমতে অন্তি নান্তি শৰের সার্থকতা 
রক্ষিত হইলেও বৌদ্ধমতে তাহা রক্ষিত হয় না। কেন হুয় না? তাহার উত্তরে 
বলিয়াছেন "খান্তীশেষবিশেষত্বাদলীকপক্ষে কোপাখ্যন্তরবিধিন্তনিয়মো বেতি বিশেবদোধঃ 1” 
অর্থাৎ বৌদ্ধ গোত্বাদিকে "অতদ্ব্যাবৃতিত্বূপ বলেন, সেই অতদ্ব্যাবৃত্তিটি অভাবাতুক, 
আর বৌন্ধমতে অভাব পদার্থ অলীক । অথচ অলীকে কোন বিশেষ ধর্ম নাই [ কোন 
ধর্মই নাই ]1 কোন ধর্ম না থাকায় অস্তি, নান্তি পদের দাবা অলীকে কোঁন উপাধ্যন্ুরের 
প্রাপ্তি বা উপাধি নিরমন সম্ভব হইতে পারে না। অতএব অলীকপক্ষে অন্তি নাস্তি 
পদের দ্বারা ব্যর্থতারূপ বিশেষ দোঁধ আঁছে। হুতরাং নৈগ্নাপ্িক দেখাইলেন গোত্বাদিকে 
বিধিশ্বকূপ বলিলে দোষ হয় না, অলীক বা নিষ্ধে স্বরূপ বলিলে দোষ হয় বলিয়া 
গৌপদটি গোত্ববিশিষ্ট [গো] ব্যক্তিমাত্রেব অভিধারক হর--অতবদদব্যাবৃত্তি প্রভৃতির 
অভিধায়ক হয় না-উহাই পর্যাবসানে দ্রাডাইল। আর এই বিবিপর্গে কোন দৌষ নাই 
ইহা খাইবার জন্য নৈয়াদ্িক আবও বলিতেছেন প্তান্ত বিপ্রকীর্ণদেশকালতয়া 
*******"ন কশ্চিদবোষং ৮. অর্থাৎ গোব্যক্তিনকল বিভিন্নদেশে বিভিন্নকাঁলে বিদ্যমান আছে, 
এইজন্য “গরু আন বা গরু বীর” বনিলে সাান্যভাঁবে গোত্থবিশিষ্টব্যক্তির জ্ঞান থাঁকিলেও 
যদি বিশেষ জ্ঞান [ অমুকগর-ইত্যাদিরূপে বিশেষ] না হয় তাহা হইলে লোকের গরু 
গ্রহণ করা প্রভৃতিব প্রবৃত্তিই হয় না। এইহেতু গোপন হইতে যাহাব গোত্ববিশিষ্টেব 
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জান আছে, তাহাকে গরু আন, ইত্যাদি বলিলে তাহার বিশেষ আকাঙসা 
হযব_কোন্‌ গরুকে আনিব, কোন্‌ গন্দকে বাঁধিব। সেই বিশেষ আকাঙক্ষার নিবৃভি, 
গোয়ালে কানার্গী গাভী আছে [ তাহাকে আন ] বাইরে নন্দিদী গাঁভী আছে তাহাঁকে 
বাব] ইত্যাদি বিধায়ক শব্ধ বা নিয়ামক “বে দ্বাবা নিশ্ন্ন হয়। অজ্ঞাত বিশেষকে 
যে শৰেব দ্বারা বুঝানো হয় সেই শব্দকে বিধায়ক বলে। আব সামান্য ভাবে জ্ঞাত 
শবার্থকে বিশেষদেশকালাদিগণ্থরপে যে শবে ছ্বাবা বুঝানো হয় দেই একে নিয়ামক 
বলে। যেমন-”এখন গরুগুলিকে ছাভিয়া দাও*-এই শবকে বিধায়ক বলা যায়। 
“কালাঙ্ষীকেও ছাড়িয়া দাও বা বীধিয়া বাঁখ” এই শবকে নিয়ামক এব্ষ বলা যায়। 
টনয়ায়িকের এই বক্তবর উপবে বৌদ্ধ আশঙ্কা কবিয়! বলিতেছেন “গোত্বিশিষ্টসনসদ্বাক্তি- 
০১১ **পইতি চেৎ ৮. অর্থাৎ গোত্ববিশিষ্ট গৌব্যক্তিমাত্র যদি গৌপদেব অর্থ হয়, তাহা 
হইলে গোপদের দ্বাবা বিদ্যমান গরুবও বোধ হয় এবং অবিগ্যমান গরুবও বৌধ হস 
»ইহা তোষরা নৈয়ায়িকেবা স্বীকাব করিতেছ। এখন গোত্ববিশিষ্ট গোব্যক্তিব অস্তিত্ব 
[ বিগ্থমানতা ] বা! নাস্তিত্ব [ অবিষ্তমানতা| ] প্রভৃতি ধর্ম। ধর্ম এবং ধর্মী অভিন্ন। সুতরাং 
গোব্যক্তি হইতে অস্তিত্ব নান্তিত্ব ধর্ম যখন অভিন্ন তখন গোপদের দ্বাবা গোত্ববিশিষ্ট- 
ধর্মীর জ্ঞান হইলেই তাহার অস্তিত্ব নাস্তিত্ব ধর্মেবও জ্ঞান হইয়া যায়৷ তাহা হইলে 
গোপদগ্রয়োগের দ্বারাই উদ্দেস্ত সিদ্ধ হওয়ায় অস্তি বা নান্তি পদের গ্রয়োগ বার্থ হইয়া 
গেল। ইহার উত্তবে নৈয়ায়িক বলিয়াছেন--“তীবন্নাত্রপ্রতিপত্তার্থম্‌ '-...*-ইত্যুক্তম্‌ ” 
অর্থাৎ ধর্ম ও ধরমীব যদি অভেদ হইত তাহা! হইলে সেই ধর্মমাত্রেব জ্ঞান ধর্মীর জ্ঞান 
হইতে সিদ্ধ হইয়া যাওয়ায় অস্তি নাস্তি পদে প্রম্বোগ ব্যর্থ হইত। কিন্ত তাহা নয়... 
ধর্ম ও ধর্মী ভিতর। কাজেই গোপদ গোত্ববিশিষ্ট ধর্মীকে বুঝাইলেও অস্তিত্ব প্রভৃতি 
ধর্মকে বুঝাইতে পাবে না। সেই অতিবিক্ত ধর্ম বুঝাইবাব জন্য অস্তি নাস্তি পঠপ্রয়োগের 
সার্থকতা আছে। অস্তি, নাস্তি প্রভৃতি গদপ্রয়োগ করিবাব পুর্বে এই অস্তিত্ব নাস্তিত্ 
প্রভৃতি বিশ্বেধ্সেব জ্ঞান হয় না, তাহা জন্ত অপ্তি নাস্তি ইত্যাদি পদপ্রয়োগ সফল। 
উপাধ্যন্তরোপসপ্াপ্তি:» বিশেষদেশকালাদিসত্বাসতবরপ ধর্যান্তবের জ্ঞাপন। প্রাপ্তোপাধি- 
নিয়মঃ-জ্ঞাতসামান্যধর্সের বিশেষে নিয়ন্ত্রণ। শীল্তাশেষবিশেষত্বাৎ০্সমন্ত বিশেষের 
[ধর্ণ] নিব্বতি হইয়াছে বলিয়া। বিপ্রকীর্ণদেশকালতয়া-্যাহাৰ দেশ কাল 
ছডাইয়্া আছে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেশকাল আছে বলিমা। অরক্রিয়াধিপ্রার্থনাম্‌ 
কাধার্থীর গ্রহণেচ্ছাকে। অন্নভবিতুমৃস্প্রাপ্ত হইতে। ঈখতে সমর্থ হয়। 
প্রতিপতা-শব্য শুনিয়া জা্থভানবান্‌। বিশেষাকাঁঙকষ:সবিশেষ আকঙক্ষা আছে যাহার 
সে! কালাঙ্ষী-খাভীর নাম। মহাঘ্টা-ইহাও গরুব নাম। নিষ্বামকৈ:- 
জ্ঞাত বিষয়ে বিশেষ নিয্রকারী [ এবপমূহের ] দ্বারা । বিধায়কৈ: অজ্ঞাত জরে 
জাপকসমূহ ঘারা 1১২৭] 


৩৮২ আত্মতত্ব-বিবেক 


যত নিপুণন্মস্তো বিকল্মমেব পক্ষয়তি স্ম, যজস্তানং 
যডাবাভাবসাধারণপ্রতিভাসং ন তেন তশ্য বিষয়িতম.| যথা 
গোস্ঞানস্তান্ত্েনেত্যাদি। তদ্‌ যদি গোিকল্সস্যান্থানিষয়তসেব 
তভাঘাভাবসাধারণ্যং গবি অপি নান্তে তথা, ততঃ সাধ্যা- 
বিশিষত্বম. |১২৮|। 


অন্থবাদ £_-মার যে নিপুণাভিমানী [ জ্ঞানভ্রী ] যাঁদুশ জ্ঞান [ সবিকল্পক 
জ্ঞান ], ধে বিষয়ের সত্তা! বা অসত্তা এই উভয় সাধাঁরণে প্রকাঁশমান, তাহার 
দ্বার1 তাদৃশজ্ঞান বিষষী হয় না, যেমন অশ্বের দ্বারা গোজ্ঞান [ বিষয়ী হয 
ন1] ইত্যাদিবপে বিকল্পকে [ সবিকল্পজ্ঞানকে ] পক্ষ করিয়াছেন, সেই গোঁবিকল্পের 
তণ্তাবাভাবসাঁধবণ্য [ অশ্বভাঁবাভাবসাধারণ্য ] যদি অশ্বাবিষষত্ব হয়, তাহা 
হইলে জ্ঞানাকাঁৰ হইতে ভিন্ন বাহা গো বিষষেও গোঁবিকল্পজ্ঞান সেইবপ 
[ গোভাঁবাভাবসাধারণ্য ], সুতরাং সাঁধ্যেব সহিত হেতুর অবিশেষ হইযা ঘাঁয় ॥১২৮। 

তাৎপর্য : জ্ঞানভ্রী-_[ খ্যাতনাম! বৌদ্ধ ] ভাববপ গোত্বকে পক্ষ কবিয়া' অন্তব্যাবৃতি 
সাধন কবিলে বাঁধ দৌষ হয়, এবং ভাবাতিবিক্ত গোত্বেব জ্ঞান হয় না বলিয়া তাহাকে পক্ষ 
কৰিলে আশ্রগ়াসিদ্ধিদোষ হয় বলিঘ্বা এই উভম দোষ যাহাতে ন! হয় সেইজন্য বিকল্পকে 
[ সবিকল্প জ্ঞানকে ] পক্ষ করিয়াছেন। বিকল্প জ্ঞানকে পক্ষ কবিধা, সেই বিকল্প জ্ঞানে সদ্‌বিষয় 
নাই ...*"ইহাই প্রতিপাদন কবিয়াছেন। গ্রন্থকার সেই জ্ঞানপ্রীব যুক্তি খণ্ডন কবিবাব জন্য 
বলিতেছেন-_“ঘস্ত নিপুণন্মন্যো....*...*:.০,, সাধ্যাবিশিষ্টত্বম্‌।” গ্রন্থকার জ্ঞান্রীকে নিপুণন্ন্ত 
বলিয়াছেন, এইজন্ত যে, জ্ঞানশ্রী-_বিকল্পজ্ঞানকে পক্ষ কবিয়াও বাধ দৌষ পবিহাঁব কবিতে 
পারেন নাই। "আত্মানং নিপুণং মৃন্যতে” ঘিনি নিজেকে নিপুণ মনে কবেন ভাহাকে নিপুণন্মনত 
বলে। বস্তত নিপুণ না হইল কেহ নিজেকে নিপুণ মনে কবিতে পারে না। গ্রন্থকাব জানগ্রীব 
সম্বন্ধে নিপুণন্মন্ত বলায়, তিনি যে নিপুণ নন্‌ ইহা স্থচিত কবিয়াছেন । কেন তিনি নিপুণ 
নন্‌--তাহ, পরে ব্যক্ত হইবে। জ্ঞানী বলিধাছেন-ষে জ্ঞানটি যাহার ভাবে ও অভাবে 
সাধারণ অর্থাৎ যে বিষয়টি থাঁকিলে বাঁ না থাকিলেও যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানটি 
তদৃবিষয়ক নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্লিয়াছেন-_-যেমন গোজ্ঞান অশ্বাবিষয়ক। অশ্ব থাকিলে 
কখনও অশ্বেব নিকটে গরু থাকায় গরুব সবিকল্পক জ্ঞান হয় বা অশ্বকে ভ্রমবখতঃ 
গরু মনে করিয়! গৌঁজ্ঞান হর, আবাব অশ্ব না থাকিলেও গ্রৌজ্ঞান হয়, অথচ গোঁজানটি 
অস্বাবিষয়ক। গোজ্ঞানে অশ্বভাবাঁভাবসাঁধাবণ্যবপ হেতুও আছে, আব সাধ্য অঙ্বা- 
বিষয়কতও আছে। এই দৃষ্টান্ত অন্সারে, গোবিক্পজ্ঞানরপ পক্ষে গোভাবাভাবসাধাবণ্য 
থাকায় [ গরু থাকিলেও গরুব বিকল্পজ্ঞান হয় আবার গরু না থাকিলেও গরুব বিকন্প- 
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জান হয় বলিয়া গৌঁজ্ঞানে গৌভাঁবাভাবপাধাবণ্য আঁছে ] সাধ্য গে! অবিষয়কত্ব দিদ্ধ হইবে। 
ইহাই জ্ঞানগ্রীব অভিগ্রায। জ্ঞানস্রীব প্রকৃত অভিপ্রাষ হইতেছে, এই যে বিকল্পজ্ঞান 
অলীকবিষর়ক বা! বিষযশূন্য ইহা প্রতিপাদন কৰিলে জ্ঞানমাত্রই সিদ্ধ হইবে। 
জ্ঞানাতিবি্ত বাহ্বস্ত খণ্ডিত হইষা যাইবে । যাহ! হউক, জ্ঞানপ্রীব উক্তিদ্বাব! অন্নানেব 
আকাব হইবে-অয়্ং গৌঃ ইত্যাকাবকং বিকল্পজ্ঞানম্‌ ন গোবিষয়কং, তদ্ভাবাভাব- 
সাধাবণত্বাৎ থা অশ্ববিক্পজ্ঞানমূ।” অর্থাৎ গোবিকল্পজ্ানটি [পক্ষ] গোবিষয়ক নহে 
[ গোবিষষকত্বাভাবসাধ্য ] যেহেতু গরুব ভাবে ও অভাবে সাধাবণ [ গোভাবাভাবসাধাবণ্য 
হেতু 7গক থাকিলে বা না থাকিলেও গোবিকল্প জ্ঞান হয়। যেমন অর্ববিকর্জ্ঞানটি 
গোবিষয়ক নয়। গক থাকিলে বা! না থাকিলেও অশ্বজ্ঞান হয়। যদ্দিও মূলে--“ষথা গোজ্ানস্ 
অশ্বেন ইত্যাদি” বল! হইযাঁছে, তাহীতে সোহা স্জি-অর্থ হয় গৌজ্ঞান যেমন অশ্ববিষয়ক 
নয়। তথাপি মূলে-“ঘ্জজ্ঞানম্‌ যদ্ভাবাভাবসাঁধাবণপ্রতিভাসং” ইত্যাদি ৰপে সামান্য 
মুখে ব্যাপ্তি দেখান হইঘাছে বলিষা গোজ্ঞানকে দৃষ্টান্ত কৰা হইধাছে। তাহাব দ্বাব! 
গৌঁজান অশ্বীবিষষক, অশ্বজ্ঞান গে! অবিষষক ইহা স্থচিত হইগা গিয়াছে। অতৃএব গো- 
বিকল্পজ্ঞানকে পক্ষ কবিলে- অশ্ববিকল্পজ্ঞানকে দৃষ্টান্ত বূলিযা বুঝিতে হইবে। এইভাঁবে 
সমস্ত বিকল্প জ্ঞান তত্বদবিষষক ইহা! পিদ্ধ হইলে--নৈযাঁধিকেব গোত্বগ্রভৃতিব বিধিত্ব 
খণ্ডিত হইয়। যাইবে। গোৌজ্ঞানে যদি গৌপদার্থ বিষয় না হয তাহা হইলে গোত্বপ- 
ভাবও নিশ্চয় হইতে পাবে না। দীধিতিকাৰ জ্ঞানগ্রীকে নিপুণন্মন্য অথচ নিপুণ নয 
বনিয়াছেন। তাহা কাবণ গৌঁবিকল্পজ্ঞানবপ পক্ষটতে বিশেষণ বা গক্ষতাঁবচ্ছেদক কে? 
অন্পাখ্য বা অলীক গো, বিষয হিসাবে পক্ষতাবচ্ছেদক বা স্বলক্ষণ গো পক্ষতাবচ্ছেদক। 
অলীক গোঁকে বিবল্লজ্ঞানেব বিষষপে পক্ষতাঁবচ্ছেদক বলিলে, নৈযায়িকমতে--অদৎ 
বা অলীকেব জ্ঞান শ্বীকাব কবা হ্য না বলিয়া! আশ্রযাসিদ্ধিদোষ হইয়া যাষ। আব 
্বন্মণ গৌকে গোবিকল্জ্ানেব বিষ্যরূপে পক্ষতাবচ্ছেদক স্বীকাঁব কৰিলে, বৌদ্ধমতে 
তাহা দিদ্ধ হয় না, কাবণ বৌদ্ধ স্বলক্ষণকে বিকল্পজ্ঞানেব_-বিষয় স্বীকাব করেন না, 
আব যদি স্বলক্ষণকে বিকল্পজ্ঞানেব বিষন্ন স্বীকাঁ কব হয়, তাহা হইলে, বিকল্জ্ঞানটি 
গোবিষযক হইযা যাওয়া গ্োবিষয়কত্বাভীববপ লাখ্যেব অভাববান্‌ হওযায় বাধ দোষ 
হইয়া যায়। অতএব জ্ঞানভ্রী পিদ্ধদাধন, আঁশ্রফ্লাসিদ্ধি বা বাধ দৌষ পবিহাব কবিবাব 
জন্য যে বিকল্পজ্ঞানকে পক্ষ কবিযাঁছেন, তাহাতেও আশ্রয়ািদ্ধি বা বাধদোষ থাকিয়া 
যায় বলিয়া তিনি নিপুণ নন। তবে নিপুণশ্মন্য এইজন্য_ব্যাবৃত্তি বা অভাববপ গোত্বকে 
পক্ষ কবিলে, ব্যান্ৃতিরপ গোত্ে ব্যাবৃতিম্ববপতা সাধ্যেব সাধনে সিদ্ধসাধন দোষ হ্ইযা 
যায়। আব বিধিবপ গোত্বকে পক্ষ কবিলে_-সেই বিধিবপ গোত্ব বৌদ্ধমতে নাই বলিষা 
আশিয়াসিদ্ধি দৌষ হয়। আব বিধিবপ গোত্ব স্বীকার কৰিলে, সেই বিধিকপ গোত্বে 
ব্যাবৃত্িত্ববপতার অন্ুমানে বাঁধ দোষ হইম্া যায়। এইজন্য তিনি বিকর্জ্ঞানকে পক্ষ 


৩৮৪ আত্মতত্ব-বিবেক 


কবিযাঁছেন। এখন গ্রন্থকার জ্ঞানভ্রীব উক্ত অনুমান খণ্ডন কবিবাব জন্ত বলিতেছেন 
-“তদ্যদ্ি গোবিকল্পস্ত অশ্বাবিধবত্বমেব '.."* ' নাধ্যাবিশিষ্টত্বম্‌।” অর্থাৎ জ্ঞানভ্রী যে 
গোৌবিকল্পজ্ঞানৰপ পক্ষে তদ্ভাবাভাবদাধাবণ্যকে হেতু বলিযাছেন, সেই তদ্ভাবাভাব- 
সাধাবণযটি কি? গোজ্ঞানে অশ্বভাবাভাবপাধাবগ্যটি যদি অশ্বাব্ষষত্ই হয, তাহা হইলে, 
গোজ্ঞানে গোভাবাভাবসাধাবণ্যও সেইরূপ গোঅবিষষকত্বই হইবে। এইরূপ হইলে হেতুটি 
ফল্ত তদবিষ্ষত্ব বা! গৌঅব্যিষত্থ [ গবাবিষঘত্ব ] এইবপে পর্যবসিত হয়। আর সাধ্য 
তদবিষযত্ব। সুতবাং দাধ্যের সহিত হেতুব অবিশেধ হইয়! যান! মূলে “বাছে গবি” 
বলার অভিপ্রায় এই যে বিজ্ঞানবাদীব মতে বাহবস্ত নাই, তবে যে বাহ্‌ বস্তব জ্ঞান 
হয় সেই বাহ্‌টি জ্ঞানেব আকাব ছাডা আব কিছুই নয়, জ্ঞানেব আকাবই বাহ্‌ বলিয়! 
মনে হয। তাহা খণ্ডন কবিবাব জন্য বাহ্‌ বলা হইয়াছে । জ্ঞানের আকারাতিরিক্ত 
বাহ্‌ বিষয় আছে। কৃতবাং বাহ্‌ পদের অর্থ জানাঁকাবাতিবিক্ত বাহ্‌ বস্তু ॥১২৮। 

অথ অন্যাদিবিশেষাকাক্ষ।, তদ। অগাধারণ্যগ | ন হ্া্দহা- 
তে! গোবিকাল্মোহস্থান্তাদিবিশেষমকাজ্জতি | নিয়মবিধৌ তু 
বিরোধ এব। ন হতদ্বিষয়স্য তদদিগেযনিয়সাকাঞ্জ। নাম, গো- 
জ্ঞান্যাশ্ববিশেষনিয়মাকাওক্সা প্রসঙ্গাৎ ॥১২৯॥ 

অনুবাদ £_-আর যদি আছে ইত্যাদি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা [ আছে ইত্যাদি 
বিশেষাকাঙেক্ার্থাপকন্থ হেতু হয়] তাহা হইলে [ হেতুতে ] অসাধারণ্য দোষ 
হয়। যেহেতু উদাহরণীভূত গোঁবিকল্প জ্ঞান অশ্বের অস্তিতাদি বিশেষাকাঙ ক্ষার 
কারণ হয় না, নিয়মবিধিতে [ তদ্বর্মনিয়ামকত হেতু হইলে ] বিবোধ দোষ 
হয়ই। যেহেতু যাহ! ত্ভিন্নবিষ়ক তাহার তদ্ধিশেষের নিয়তাঁকাঙ্ক্ষা [নিয়তাকাজ্জা 
জনকত্ব] নাই। এপ হইলে গোজ্ঞানের অশ্ববিশেষে নিয়মাকা-ক্ষার প্রসঙ্গ 
হইয়া যায় ॥১২৯। 

তাৎপর্য :-"্তজজ্ঞান €দবিষমক তদ্ভাবাভাঁবদাধাবণ্য হেতুক” বৌদ্ধেব এই 
অনুমানে, তদ্ভাবাঁভাবসাধাবণ্য হেতুর অর্থ যদি তদবিধয়ত্ব হয তাহা হইলে হেতু ও 
সাধ্য এক হইযা যায়_ইই| নৈয়াধিক বলিষাছেন। এখন বৌদ্ধ ষদদি তদ্ভাবাভাব- 
সাধারণ্য হেতুব অর্থ তদ্‌বিষয়ক অস্তি নান্তি ইত্যাদি বিশেষাঁকাঙক্মাৰ উথাপকত্ব বলেন, 
তাহা হইলেও তাহা ঠিক হইবে না-_ইহা দেখাইবাব জন্য নৈয়ায়িক বৌদ্ধের আশঙ্কার 
অস্থবাদ কবিয়া বলিতেছেন__“অথ অন্ত্যার্দিবিশেষাকাঙিক্ষা” অর্থাৎ যে বিকলপজ্ঞানটি যে 
বিষের আছে, নাই ইত্যাদি আকাঁঙক্ষাৰ উথাপক, দেই বিকরজ্ঞানটি তদবিষয়ক এইরূপ 
ব্যাপ্তি শ্বীকার করিব। এইবপ ব্যাপ্তি শ্বীকার কবিয়া--গোবিকল্পজ্ঞানটি গোব্ষিধক 


গ্রথম পবিচ্ছেদ--ন্বণভদ্ববাদ তল 


নহে, যেহেতু তাহা [ গোবিকল্নজান ] গে! বিষবেব আছে, নাই ইত্যাদি বিশেষ আকাঙক্ষাব 
উথাপক। গোবিকন্পজান অশ্ববিষবেব অস্তি, নান্তি ইত্যাদি বিশে আঁকাজ্কাৰ 
উতথাপক এইবপ শন্থমানেব আকাব স্বীকাব কবিব--€বীন্ধ ঘটি এইনপ বলেন। 
বৌদ্ধেব অভিপ্রাফ এই--লোকে দেখ! যায় কাহাবও যদি কোনস্থলে গোবিষর়ে ভান 
হয়, তাহা হুইলে সে, এখানে ঘোভা আছে কি নাই বা হাতী, উট আছে কি নাই, 
এইরূপ জরিজ্ঞাদা কবিষা থাকে । গকব জ্ঞানে অস্বাদিব অস্তিতা্দিব আকাঙ্ক্ষা হইদা 
থাকে। মৃলে“নস্তাদি” স্থলে আদি পদে 'নান্তি' বলিঘা বুঝিতে হইবে। ঘাহা 
হউক গরুব নিশ্চঘ্ম থাকিলেও অস্বাদিব অস্তিতাদিব ঘঁকাঙুক্ষা হন বলিরা খোল্ঞানটি 
অশ্বাদিব অস্তিতাদি বিশেষাকাঁঙক্ষাব উত্বাগক। অখচ অশ্ব প্রভৃতি ঘে গৌস্ঞানের বিষৰ 
নর, তাহা সকলে স্বীকাব কবেন। তাহা হইলে গোজ্ঞানটি অশ্বাবিব্ধক ইহা পিছ 
আছে! এখন গৌজ্ঞানে অর্থবিষঘক অস্তিত্বাদি আকাজ্ফোৎপাদকত্ব হেতু আছে এবং 
অশ্বীবিষয়কত্ব সাধ্যও আছে। এইভাবে গোবিকল্নগ্রানে ব্যাপ্তি [ হেতুতে সাধ্যের 
ব্যাপ্তি] পিদ্ধ হইল। আঁবাঁৰ গক্ষব জ্ঞান হইলেও গকটি আছে [বাচিঘা আছে কি 
নাই] কি নাই, এই আকাওঙক্ষ। হইয| থাকে বিঘা গোজ্ানে গোবিবৰক অস্তিত্বাদি- 
বিশেষাকারেক্গাখাপকত্ব হেতু আছে। অতএব গোঁজ্ঞানে গোঅবিষঘুকত্কপনাধ্য | পুর্বোক্ক- 
্বাপ্তজ্ঞানবলে] সিদ্ধ হুইধা ঘাইবে। ইহাঁব উত্তবে নৈঘাঁধিক বলিতেহেন_-“তদা- 
অদাধাবাম্‌” অর্থাৎ, অস্তিত্বাদিবিশেষাকাঙেক্ষাথাপত্বকে ধূদি বৌদ্ধ তরবিষদত্দাত্যানমানে 
হেতু বলেন তাহা হইলে অপাধাবণত্ব দৌষ হইবে বা হেতুটি অসাধাবণ হেত্াভাঁদ 
হইবে। নপক্গাবৃত্তি হেতুকে অনাধাব্ণ বলা হঘ। যেখানে সাখ্যেব নিশ্চৰ [ অন্গমিতিব 
গর্বে] থাকে তাহাকে সপক্ষ বলে। দেই দপক্ষে ষদি হেতু ন! থাকে তাহা হইলে হেতুটি 
অসাধারণ [ছুষ্ট] হর। প্রক্কতস্থলে গৌজ্রানটি যে, অশ্বাবিবয়ক তাহা নকলেই জানে 
বণিয়া অস্বাবিষরকত্ববপ তদবিষ্যকত্ব সাধ্য গোল্ঞানে থাকার তাহা দপক্ষ হইন। 
অথচ গৌজ্তান হইলে যে অস্ববিষেব অস্তিত্বাদিব আকাঙ্ক্ষা হয এইরূপ নিপ্ম নাই, 
কাহীবও কখনও গৌজ্ঞানেব পবে অঙ্খেব অস্তিস্বাদিব আঁকাউী হইলেও দববনধ সকলের 
তা হয় না। সৃতবাং গোল্ঞানে অশ্বাদিবিষষেব অস্তিত্বা্দি আকাঙক্ষাব উথাপকত্্প 
হেতু না থাকা হেতুটি অসাধাধণ হইল। এই কথাই মুলকাব বিশেবভাবে--“ন 
হৃদ্বা্তো গৌঁবিকল্ +......... .. 'আকাঙ্ক্তি 1” ইত্যাদি গ্রন্থে বলিরাছেন[ এখন বৌদ্ধ 
ঘর্দি তদ্ভাবাভাবদাধাবণ্য হেতুব অর্থ কবেন-_দেশবিশেধানিহাবানিরত তবাকা ডেককাথাপকত, 
অর্থাৎ যে জানটি বিশেষ দেশ বা বিশেষ কালাদিদ্বাবা নিরত বে বিবরেব আঁকাজ্ঞাব 
উখাপক হ্য, নেই জ্ঞানটি তদবিষরক হয়, এইরপ ব্যান্তি শ্বীকাব কবেন, তাহা হইলে 
ভাহাব উত্তবে নৈরারিক বলিতেছেন প্নি্মবিধৌ তু বিবোৎ এব” নিরমবিধিতে অর্থ 
দেশবিশেবাদিনিযত তদাকা্জোখাপকত্ধ হেতুতে বিবোধ দোৰ হব। বিরূপে ধিবোধ 
চর 


৩৮৬ আত্মতত্ব-বিবেক 


দোষ হয তাহাই-“ন হি অতদ্বিষষস্ত তদিশেষে নিয়মাকাঁজ্ষা নাম” এই গ্রন্থে 
বলিযাছেন। সাধ্যাঁভাবেব বাঁপ্য হেতুটি বিকন্ধ বা বিবোধ দৌষযুক্ত । এখন প্রন্কত- 
স্থলে বৌদ্ধ তরবিষয়ত্বকে সাধ্য কবিযাছেন, আব এখন হেতু বলিতেছেন বিশেষদেশে 
বা বিশেষকালে নিষত তদাকাজ্ফোথ[পকত্ব। লোকে দেখা যাষ) লোৌকেব যে বিষধ্র 
সামান্ত জ্ঞান থাকে সেই বিষয়ে বিশেষ জিজ্ঞাসা হয়। যেমন যাহাঁব গকব সামান্য 
জ্ঞান আছে, সে গক কোথা থাকে, বা কখন গৌষাঁলে থাকে ইত্যাদি বিশেষ দেশ 
বা বিশেষ কালে গো বিষযে জিজ্ঞাসা করিষ! থাকে। কিন্ত যাহাঁব গকব জ্ঞান 
নাই, তাহাব গরু সম্বন্ধে বিশেষদেশ বা বিশেষকাল সধ্বন্বীধ আকাজ্কা হয় না। 
বৌদ্ধ তদবিষযত্বকে সাধ্য কবিষাছেন আর তদ্বিষযকনিয়ত-বিশেধাকাজ্কোখাপত্বকে 
হেতু বলিযাছেন, কিন্তু তদবিষ্যত্বেৰ অভাব্রূপ তদ্বিষয়ত্বেবই ব্যাপ্তি তদব্ষয়কনিয়ত 
বিশেষাকাজ্ষোথাপকত্ব হেতুতে থাকে । অর্থাৎ যে জ্ঞানে যাহা৷ বিষষ হ্য, সেই জ্ঞান 
সেই বিষষে নিষত বিশেষ আকাঙক্ষাব উখাপক হয। অতএব তদ্বিষষক নিষত 
বিশেষাঁকাজ্ঞেখাপকত্ব হেতুটি সাধ্যেব ব্যাপ্য ন! হইয়া সাধ্যাভাবেব ব্যাপ্য হওয়াম 
বিরুদ্ধ হুইল বা বিবোধদোধযুক্ত হইল। আব এই তদ্বিষয়কনিযতবিশেষাকাজেক্া- 
খাপকত্ব হেতুতে অপাধাবণ্য দোষও অছে। কারণ গোৌজ্ঞানে অশ্বাবিষষকত্বৰপ 
তদ্বিষষত্ব সাধ্যের নিশ্চয় থাকায। গোজ্ঞান সপক্ষ হুইযাছে, অথচ তাহাতে 
অশ্ববিষষক নিযতবিশেষাকাজ্ফোখাপকত্বরূপ হেতু নাই। তাবপব নৈষায়িক বলিতেছেন 
যে জান যে বিষয়ক নয় সেই জ্ঞান যদি সেই বিষষে নিযতবিশেষ আকাঁজ্কাব জনক 
হুয তাহা হইলে গোজ্ঞানটি অশ্ববিষষক হওয়াষ অশ্ববিষষে নিফত বিশেষ আকাঙ্কার 
উথাপক হ্ইয়া যাইবে। অথচ তাহা হয় না। অতএব এ তদ্‌ব্ষিয়ক নিয়তবিশেষা- 
কাজ্জোখাপকত্বকে হেতু বলা যায না। এই কথাই মূলেব "গৌজ্ানস্ত:-**"* 
প্রসন্গাৎ গ্রন্থে প্রকটিত হইয়াছে ॥ ১২৪ ॥ 


তদীয়সদসত্বানুপদর্ণনং ঢেও, তদ্যদি ত্বলপমেৰ ততোই- 
সিদ্ধিদাষঃ। ন হি গোবিকক্সো গোম্ধরাপং নোপদর্শয়তীতি 
মম কদাপি পিদ্বয, তব ঢাতাপি | উপাধ্যন্তরং ঢেদনৈকান্তঃ। 
নহি যো যস্য উপাধ্যন্তরং নোপদর্খয় নাসৌ তদপাতি 
নিয়মঃ ॥ ১৩০ | 

অন্থবাদ £-[ পূর্বপক্ষ | ( তদ্ভাবাঁভাবসাধাবণ্য বলিতে) তদীয় সত! 
ও অসত্তার অনুপদর্শকত্ব বলিব | [উত্তর] তাহ! [ সদসত্ব ] যদি [ তাহার ] 
স্বরূুপই হয়, তাহা হইলে অসিদ্ধিদোষ [ ব্ববপাসিদ্ধি ] হইবে। যেহেতু 


স 


প্রথম পবিচ্ছেদ--ণভদ্ববাদ ৩৮৭ 


গোঁবিকল্প [ গোবিষয়কমবিকল্কঙ্ঞান ] গকব প্ববপ দেখাব না [ প্রকাশ করে 
না] ইহা আমাদের মতে কখনও পিদ্ধ হয না; তোঁমাঁদের [ বৌদ্ধেব ] 
মতেও এখনও পর্যন্ত নিদ্ধ হয় নাই। আর বদি উহা [সদসত্] অন্ত 
[বস্ত্র স্ববপভিন ] উপাধি হয, তাহা হইলে ব্যভিচাঁব হয। যেহেতু ষে 
যাহাঁব অন্য উপাধি [ধর্ম] দেখা না সে তাহাকেও [ ধর্মীকেও ] দেখাব 
না এইবূপ নিষম নাই ॥ ১৩০ ॥ 


তাৎপর্য ৮-পুর্বোন্ত কাবণে তদ্‌ভাবাভাবসাধাবণ্যাটি তদবিষযত্ব, তদবিবয়ক অস্তিঘাদি 
বিশেষাকাজ্জোথাপকত্ব নর। ইহা পুর্বে নৈয়ায়িক কর্তৃক খণ্ডিত হইরাছে। এখন 
বৌদ্ধ আশগ্ক। কবিতেছেন-_“তদীয়সদসতথান্পদর্শন, চেৎ।* অর্থাৎ, তদভাবাভাবসাধাবণ্য 
অর্থে তদীয় সদসত্বান্ুপদর্শকত্ব। এই তীয় নদসত্বীন্থপদর্শকত্বকে তদবিয়য়েব [সাধ্যেব ] 
হেতু বলিব। যে বিকল্গ্ঞান, যে বস্তুর সত্তা বা অসভাকে বুঝায না মেই বিকল্প 
ভান তদবিষয়্ক হয়া যেমন গোজ্ঞান অশ্বেব সভা বা অসত্তাকে বুঝীয় না, আব 
শ্রী গোজ্ঞান অশ্ববিষধুক। এইভাবে গোবিকল্সজ্ান গরুব সত্তা ও অপতার অন্পদর্শক, 
বলিয়া গো অবিষূক ইহা দিদ্ধ হইবে। গোঁবিকল্জ্ঞানে বদি গরু বিষধর না হয়, 
তাহা! হুইলে সেই গরুতে থাকে যে ভাবৰপ গোত্‌, তাহাও বির হইতে পাবিবে না। 
তাহাতে বিকটভ্রান অলীক বিষব্ক [ অতদ্ব্যাবৃত্তিরপ অলীক ] ইহা সিদ্ধ হইবে_- 
ইহাই বৌদ্বের অভিপ্রান্ন। ইহা উত্তবে নৈয়াগিক বলিতেছেন__“তদ্‌ যদি শ্ববপমেব 
***প*নিয়মঃ 1৮ অর্থা্। তিদীরপদসত্বানপাদ্শকত্ব' হেতুব ঘটক সদসত্বটি কি? উহা 
কি বন্তব স্ববপ। যদি বৌদ্ধ সদসত্বকে বস্তব স্ববপ বলেন--তাহা হইলে তদ্ভাবা- 
ভাবসাধাবণ্য হেতুটিব অর্থ হইবে তৎস্বরূপান্পদর্শকত্‌-_বস্তব শ্বরূপেব অপ্রদর্শকত্ব। 
এইরূপ হেতু হইলে, হেতুতে শ্বরূপাসিদ্বিদোষ থাকিয়া! যাইবে। কারণ গোবিবন্নক 
বিকল্প [ সবিকল্পক ] জ্ঞান গরুর স্বর্ধপকে বুঝাঁধ না [প্রকাণ করে না] ইহা আদাদেব 
স্াম়মতে কখনও সিদ্ধ হয় না। নৈরাগিক সবিকল্লজ্ঞানকে তাহার নিন্দের বিষদের 
প্রকাশক বলেন। আব বৌদ্ধমতেও গোঁবিকলজ্ঞান গরুকে প্রকা+ করে না ইহা 
এখনও পর্ধন্ত পিদ্ধ হয় নাই। উহা সাধন কবিবাব ভ্রন্থ বৌদ্ধ চেষ্টা কবিতেছেন। 
স্থতবাং গবাদি সবিকল্পক্জানে গোন্ববপেব অনুপদর্ণত্ধ হেতু ন! থাকার হবরপাসিদ্ধি 
দোষ হইল। ইহাতে যর্দি বৌদ্ধ বলেন “সদসত্ধ' মানে বস্ব স্বরূপ ইহা আমরা 
বিনা কিন্ত দস বলিতে অন্য উপাবিকে বুঝার! অন্য অর্থাৎ বস্থব ্ব্ূপ হইতে 
ভিন্ন, উপাধি বস্তর ধর্দ। অর্থাৎ “সদপব” যানে গোকব--গবাদিধর্মীৰ বু ও অন 
প্রভৃতি ধর্দ। তাহাব উত্তবে নৈরাপ্িক বলেন--দদসত অর্থে ধর্মীৰ ধর্দ বণিলে 
অনৈকাদ্ঘ অর্থাৎ ন্যাপ্াতানিদ্ি দৌৰ হয়) এখানে হুলের অনৈবান্ত শব্ধের অর্থ 


৬৮৮ আত্মতত্ববিবেক 
দীধিতিকাব ব্যাগ্যত্বাসিদ্ধি বলিযাঁছেন। সদসত্বকে উপাধ্যস্তব' অর্থাৎ ধর্ী হইতে ভিন্ন 
ধম ধর্ম বলিলে তদ্ভাবাভাবসাধাবণ্য হেতুব অর্থ দ্াডার তদ্ধর্গানুপদর্শকত্ব। ফলত 
ব্যাপ্িটি এইবপ হয়। যে বিকল্পজ্ঞান যে ধর্মীর ধর্মেবু উপদর্শক হয় না-_তাঁহা 
তদ্বিষষক হয় নাঁ। যেমন গোবিকল্পজ্ঞান অশ্ববূপ ধর্মীব অশ্বত্ব, বা কেশবাদি ধর্সেব 
প্রকাশক হয না। কিন্তু এখানে তদ্ধর্মানুদর্শকত্ব হেতুতে তদবিবয়কত্বেব ব্যাপ্তি নাই 
বলিষা, উক্ত হেতুটি ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিদোষযুক্ত। কেন তত্ধর্যা্পদর্শকত্ব হেতুটি ব্যাপাত্বা- 
দিদ্ধিদৌষযুক্ত? তাহাঁব উত্তবে নৈয়াধিক বলিধাছেন-_ন হি যো *"**ইতি নিয়মঃ ৮ 
ষে*যে বস্তব [ধর্মীব ] ধর্মকে প্রকাশ কবে না, সে সেই ধর্মীকে বিষয় কবে না এইরূপ 
নিষম [ব্যাপ্তি] নাই। কাবণ দেখা যাষ চক্ষুবিজ্রিব আমের ধর্ম মিষ্টবসাদিকে প্রকাশ 
কবে ন! বটে কিন্তু আস্মবপ ধর্মীকে প্রকাশ কবে। চক্ষুতে আত্মরধর্মীপ্রকাশকত্বহেতু 
আছে কিন্তু আত্রধমরঁব অপ্রকাশকত্ব বা আত্রধর্শীব অবিবধত্ব নাই। স্থতবাং উক্ত 
হেতুতে উক্ত সাধ্যেব ব্যাপ্তি নাই বিয়া ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি দোষ হইল। অথবা “অনৈকান্ত” 
শবেব ব্যভিচাববপ প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ কবিধাও এখানে বলা যাষ যে উক্ত হেতুতে 
ব্যভিচাবদোষ আছে ॥ ১৩০ | 

নন নিয়ম এব। তথাহি যন্ন যংসমবেতধর্ম বোধন, 
ন তথ তহস্বরাপবোধনগড যথা গোবিকল্মশনো তুরগে। 
তথাঢ তো গব্যপি নীলভাপেক্ষয়েতি ব্যাপকানুপলন্বিঃ। 
ঘমিবোধেহপি হি ধর্সাণাং কশ্যটিদবোধঃ, কস্যাটিদবোধত্যেত্যু- 
পক্ষারভ্দানিয়মঃ স্বাত, উপকারভেদজ্ঞ শর্তিভ্দোভবেৎ। 
ন (বং প্রন্কতে, অনবশ্থাপ্রসঙ্গাং। ততঃ শকেরভেদাদ্র- 
পক্ধারাভেদে সর্ধোপাধিসহিতবোধোহবোধো বেতি দয়া 
গতিন্নিতি প্রতিবন্বাসিদ্ধিঃ | দুপ্রয়ুক্তমেতত | উপাধিতদ্বতাং ভেদে 
প্রতিনিয়তসামগ্রীবোধ্যতৃন্যাপি হ্বভাববৈটিন্যনিবন্ানা্ড তস্যাপি 
স্ককারণাধীনতা্ড তস্তাপ্যবয়ব্যতিরেকসিত্বতাত তন্থাপি 
কার্যোনেয়ভাদিতি ॥ ১৩১ 

অন্থবাদ 2--[ পূর্বপক্ষ ] আচ্ছ! নিয়মই [যাহা যসমবেতধর্মের প্রকাশক 
হয় না তাহা সেই ধর্মীকেও প্রকাশ কবে না-এইকপ নিষম বলিব ] 
যেমন যাহা বগুসমবেতধর্ষের প্রকাশ বা প্রকাশজনক হয না, তাহা! 
সববপের প্রকাশ বা প্রকাঁশক হয় না। যেমন গোঁবিষযক সবিকল্পজ্ঞান এবং 


প্রথম পরিচ্ছেদ--ক্ষণভঙ্ববাদ ৩৮৯ 


শব অশ্ববিষষে [ অশ্বস্ববপের প্রকাশক নয় ]। সেই গোবিষষ্ক বিকল্প এবং 
শব্দ গরুতেও নীলত্ব প্রভৃতিকে অপেক্ষা করিধা সেইবপ [ গোঁসমবেতধর্সেব 
অপ্রকাশক ] এইভাবে ব্যাপকের অন্থুপলন্ধি [ ব্যাপা যে, বস্তুর স্ববপবোধন, 
তাহাব ব্যাপক, বস্তুর ধর্মের বোধন, তাহাঁব অন্থুপলন্ধি] হইপ। ধর্মীর 
জ্ঞান থাঁকিলেও ধমীর ধর্মসকলের মধ্যে কোন ধর্মের বোঁধ হয, আবাঁব 
কৌন ধর্মেব বা বোঁধ হয় না-এইধপ যে নিষম [ব্যবস্থা | তাহা! উপকার 
[ অতিশষ ] ভেদবশত হয। উপকারের ভেদ আবাব শক্তিৰ ভেদবশত 
হইয়া থাকে । কিন্তু প্রকৃতস্থলে [ ধ্িধর্মস্থলে ] এইবপ হইতে পাঁরে না, 
কারণ অনবস্থা দোষ হয। সুতরাং শক্তির অভেদবশত উপকারের অভেদ 
সিদ্ধ হওযাঁষ [ ধর্মীব জ্ঞান হইলে] হয সকলধর্মবিশিষ্কূপে ধর্মীব জ্ঞান 
হইবে, না হয [ধমীব] জ্ঞান হইবে না--এই ছুই প্রকাব গতি, এইহেতু 
ব্যাপ্তি [যাহা যৎসমবেতধর্মের প্রকাশক হয না, তাহা তাহাঁব ম্ববপেব 
প্রকাশক হয না এইবপ ব্যাপ্তি] পিদ্ধ হইযা যায। [উত্ভব ] এইবপ 
ব্যাপ্তি বা অন্থমানি প্ররোগ কবা যাইতে পারে না। যেহেতু ধর্ম ও ধর্মীব 
ভেদবশত ব্যবস্থিত করণ দ্বারা তাহাদের [ধর্ম ও ধর্মীর ] জ্ঞান হওয়ায়, 
ধর্ম ও ধ্মীব জ্ঞান যুগপৎ না হওয়াব তাহাদের একেব জ্ঞানেও অপরের 
জ্ঞানাভাবের উৎপত্তি হয। ধর্ম ও ধমীঁব যে বাবস্থ্িত কারণবোধ্যতা . তাহা! 
তাহাদের স্বভাবের বৈচিত্রাবশত। স্বভাবে বৈচিত্রও নিজ নিজ কারণের 
অধীন। কারণও অন্বধব্যতিরেকসিদ্ধ। সামগ্রীর প্রতিনিষম অর্থাৎ কাবণের 
ব্যবস্থা ও কার্ধেব দ্বারা অন্থুমেষ ॥ ১৩১ ॥ 

ভাঁপর্ন £--পূর্বে বৌদ্ধ তদ্ভাবাভাবপাধা বণ্যকে তৎ্সদসত্থানুপদর্শকত্ব বলিষাছেন, 
সেই তৎ্সদসত্বানুপদর্শকত্বেব ঘটক সদসত্ব যদি বস্তব শ্ববপ হয়, তাহা হইলে ব্যভিচার 
হয় আব উহা ধর্দি দেশকালাদিবিশেষবপ অন্য ধর্ হয় তাহা হইলেও বাভিচাব বা! 
ব্যাপ্তি [নিষম] সিদ্ধ হয না-_ইহা নৈয়াধিক বলিষাছিলেন। এখন বৌদ্ধ বলিতেছেন 
আমব1 “তদ্্গানুপদর্শকত্ব” কে হেতু বলিব । এইরূপ হেতু বলিবে নিষম অর্থাৎ ব্যাধি 
থাকিবেই। পূর্বে ধর্গীব সত্ব ও অসত্বেব অন্ুপবূর্শকত্ব বলা হইস্াছিল, এখন সত্বীসত্ব- 
ভিন্ন ধর্মান্তবের অহুপদর্শকত্বকে হেতু বলা হইয়াছে। এইজন্য পুর্বেব ও এখনকাব 
হেতু অভিন্ন হইল না। অভিপ্রাঘ এই যে-যাহা থে বন্তব ধর্মকে বুঝাধ না তাহা 
সেই বন্তব স্ববপকে বুঝায় না-এইক্সপ ব্যাপ্তিব কথা বৌদ্ধ বলিতেছেন! যেমন 
গৌবিষয়্ক শবিকল্পক জ্ঞানের দ্বাবা অশ্বেব কোন বর্ম প্রকাশিত হয় না এবং অশ্বেব 


৬৯০ আঁঘ্বতত্ব-বিবেক 

স্বরূপও প্রকাশিত হয় না। এইবপ গোবিষয়ক এবও [ইহা গক ইত্যাদি শব] অশ্বেব 
কোন ধর্মকে বুঝায় না এবং অশ্বেব স্বরূপকে বুঝাঁষ না। এই দৃষ্টান্ত ততদর্মানপদর্শকত্বরপ 
হেতুতে তত্স্ববপান্ুপদর্শকত্ব লাধ্যেব ব্যাপ্তি দিদ্ধ হইযঘ়াছে। এই দৃষ্টান্ত অনুসাবে 
গোব্ষয়কবিকল্জ্ঞান বা! গবার্থবোধক শব্দে ধখন গকব ধর্মেব অবোধকতবৰপ হেতু আছে 
তখন সাধ্য যে গরুব স্বরূপাবোধকত্ব তাহা পিদ্ধ হইঘ| যাইবে অর্থাৎ গোৌবিকল্জ্ঞানে 
ও গোশব্দে গোব্যক্তিবপধর্মী বিষয় হয় না। এইভাবে নিষম [ব্যাপ্তি] ও সিদ্ধ হয়। 
ইহাই বৌদ্ধেব অভিগ্রায়। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন__“নন্থ নিয়ম এব" অর্থাৎ 
নিয়ম বা ব্যাপ্তি আছেই। এইবপ ব্যাণ্িকে অবলম্বন কবিষা অন্মানেব প্রযোজক 
অবযব্বাক্যদ্ষ প্রয়োগ কবিতেছেন-_“্তথাহি বন্ন যৎসমবেতধর্মবৌধনং ন তৎ তৎ- 
স্ববপবোধনং, যথা গোবিকল্পশন্দৌ তুবগে” [ এইটি উদ্বাহবণ বাক্য ]। “তথাচ তৌ 
গব্যপি নীলত্বাগ্ভপেক্ষয়া” [ এই অংশটি উপযন বাক্য ]| এখানে বৌদ্ধ গোবিকল্প 
এবং গোশব্বকে পক্ষ কবিয়াছেন। দুইটি পক্ষ দেখান হুইয়াছে। দুইটি পক্ষ দেখানো! 
হওযাষ অন্থ্যানেব আকাবও ছুইটি হইবে। যেমন-“গোবিকল্পঃ ন গোস্ববপবোধনং 
গোসমবেতধর্মাবোধনত্বাৎ, (১)। গোশবঃ ন গোস্ববপবোধনং গোসমবেতধর্মবৌধনত্বাৎ। 
অথচ ঘন্ন যত্সমবেতধর্মবৌধনং ন তত তৎম্ববূপধর্মবোধনম্” এইবপ সামান্ভাবে ব্যাপ্তি 
দেখান হইয়াছে। এই ব্যাপ্তি অন্ুসাবে গৌসবিকল্পজ্ঞানবপ পক্ষে “ন গোস্ববপবৌধনং* 
এই সাধ্যের বোধন শব্দটি ভাববাচ্যে বুধ্যতে ইতি বোধনম্‌ অর্থাৎ বোঁধ, এইক্সপ 
অর্থে বুঝিতে হইবে । কাবণ বৌদ্ধমতে জ্ঞান স্বগ্রকাশ বলিষা গোবিকল্পজ্ঞানও অন্য বিশেষের 
প্রকাশক নহে। এইজন্য বিকল্পাত্মক জ্ঞান পক্ষে ভাব্বাচ্যে বোধন শব্দটি গ্রহণীয | 
আর গোশব্পক্ষে শব জ্ঞানস্বৰপ নয়, কিন্তু জ্ঞানেব জনক, শব্দেব দ্বাবা৷ জ্ঞান হয় বলিয্বা 
সেই বোধন শব্বটিকে কবণবাচ্যে নিপন্ন কবিয়া জ্ঞানে কব্ণ এইবপ অর্থ বুঝিতে 
হইবে। অর্থাৎ গোঁশব্বটি গোষবগেব জ্ঞানেব জনক নয এইকপ অন্কুমিতিব অর্থ 
গ্রহণ কবিতে হইবে। যাহা হউক মোটকথা এই যে, যাহা যে বস্তবব স্ববপকে বুঝাধ 
না-এইবপ নিমমেব কথা বৌদ্ধ বলিয়াছেন। বৌদ্ধেব এই কথাঁব উপরে আশঙ্কা 
হইতে পারে যে__বৌদ্ধ বলিতে চান গোবিকল্পজ্ঞান গোগতধর্মকে বুঝায় না বলিয়া 
গোম্বৰপকেও বুঝাইবে না। কিন্ত গোবিকল্জ্ঞানে গোগতধর্ম-গোত্ব তো প্রকাশিত 
হয়। স্থতরাং গোবিকল্পজ্ঞানৰপ পক্ষে গৌসমবেতধর্মান্পদর্শকত্ব ৰগ হেতু না! থাকায় 
স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হইযা যায়। ইহাঁব উত্তবে বৌদ্ধ বলিগ্নাছেন_-“তথাচ তৌ গবাপি 
নীলত্বাগ্ঘপেক্ষয়া ইতি ব্যাপকাহ্পলকিঃ* অর্থাৎ সেই গোঁবিকল্প ও গোখব গকতে 
নীলত্বাদিব অপেক্ষায় সেইবপ-_গোসমবেতধর্মীনপদর্শক । গোৌবিষষক বিকল্পজ্ঞান যখনই 
হয়, তখনই সেই বিকল্পজ্ঞানে গোগত সমস্ত ধর্মেব প্রকাঁশ হয না, কোন একটি, 
দুইটি বা ততোহধিক ধর্মেব প্রকাশ হইলেও সকল ধর্মেব প্রকাশ হয় না। যেমন 


ক্র 


প্রথম পবিচ্ছদ__ক্ষণভঙ্গবাঁদ ৩৯১ 


কালো গক্ব জ্ঞানেব সময়, তাহাব কালো বং এব প্রতি খেগ্সাল না থাকায় কালো রং এব 
জ্ঞান অনেক সময় হয় না বাঁ অন্যকোন ধর্ষেব জ্ঞান হয় না! অতএব গোঁবিকল্প- 
জ্ঞান গোগতঘাবন্ধর্মেৰ উপদর্শক হয় না। এই হেতু তদ্ধর্মানুপনর্শকত্ব হেতুটিব অর্থ বৌদ্ধ 
বলেন “তদ্গতযাবন্ধর্ান্পদর্শকত্ব” এখন কোন বস্তব যদি একটি ধর্সেব জ্ঞান না হয়, তাহা 
হইলে সেই জ্ঞানটি সেই বস্তগতথাবদ্ধর্ান্পদর্শক হইযা যায়। প্রকৃত গোসবিকল্প জ্ঞানও 
গোগতনীলত্বাদির প্রকাশ না হওয়া গোগতধর্সান্পদর্শক হইয়া যায়। স্থতবাং 
্বরপাসিদ্ধিদৌষ নাই-_ইহাই বৌদ্ধেব বক্তব্য। এইভাবে ব্যাপ্তি সিদ্ধি দেখাইযা 
বৌদ্ধ বলিয়াছেন “ইতি ব্যাপকান্থপলক্িঃ।” ইহার অভিপ্রায় এই যে বৌদ্ধমতে তিন 
প্রকাৰ হেতু হইতে তিন প্রকাব সাধ্যেব অনুমান স্বীকাঁৰ কবা হয়। অন্পলবি 
হইতে অভাবে অনুমান, স্বভাব হইতে নিজেব সত্তাব অন্্মান এবং কার্য হইতে 
কাঁবণেব অন্থমান। কার্য হইতে কারণের অন্মান যেমন ধূমদর্শনে বহিব অন্মান। 
স্বভাব হইতে স্বসত্তাব অনুমান-যেশন শিংশপা [ একপ্রকাব বৃন্দেষ নাম] হইতে 
বৃক্ষেব অন্যান! অন্পলদ্ধি হইতে অভাবেব অনুমান যথা ধূমেব অনুপলন্ধি হইতে 
ধূমেব অভাবে অনুমান! এই অন্থুপলদ্ধিলি্গক অনুমান এগাবপ্রকাব, কাহাবও 
কাহাবও মতে যোলপ্রকাব বল! হইযাছে। সেই প্রকাবগুলির মধ্যে গ্বযাপকা ন্ূপলব্ধি” 
একটি প্রকাব। উহাব অর্থ হইতেছে-_নিষেধ্য যে ব্যাপ্য, তাহাঁব ব্যাপকের অনপল্ধি। 
অর্থাৎ ব্যাপকেব অন্থপলব্ধিব দ্বাবা ব্যাপ্যে+ অভাবে অন্যান যেমন এখানে ধূম 
নাই যেহেতু বহ্ধিব অভাব আছে। ধৃমেব ব্যাপক বহিব অন্থপলন্ধি হইতে ব্যাপ্য 
ধূমের অভাব অন্মিত হয়। এখন প্ররুতস্থলে অর্থাৎ "গোবিকল্প বা গোৌশব্ব গোগত- 
যাবদধর্মানুপদর্শক হওযাঁয় গোম্বৰপের অন্ুপদর্শক হয়”? বৌদ্েব এই বক্তব্যস্থলে কিরূপে 
ব্যাপকাহপলন্ধি হইল। ইহাঁব উত্ভবে বলিব-যাহা যে বস্তর স্ববপেব উপদর্শক হয়, 
তাহা সেই বন্তগত যাব্দর্মেব উপার্শক হ্য--এইরূপ ব্যাণ্িতে বন্তত্ববপোপদর্শকত্টি 
ব্যাপ্য, আব বস্ত গত যাঁবদ্র্মোপনর্শকত্টি ব্যাপক । এই ব্যাঁপক যে বস্তগত খাঁবদ্ধর্মৌপদর্শকত্ 
তাহা! গোবিকরজ্ঞানে নাই [ গৌবিকল্গজ্ঞান গৌগত সকল ধর্মকে প্রকাশ কবে না] 
এই ব্যাপকের অন্থপলন্ধিবশত ব্যাপ্য যে বন্তত্বর্ূপোঁপদর্শকত্ব, তাহাব অভাবের 
[ গোস্বরপান্থুপদর্শকত্বেব ] অনুমান হইবে। ইহাই বৌদ্ধেব বক্তব্য । প্তথাচ তৌ গব্যপি” 
এখানে তথা খব্দেব অর্থ “গোগতযীবদ্ধ্যানুপদর্শকত্ব” । তৌ-গোবিকল্প এবং গোশব্দ। 
[ এইটি উপনক্ন বাক্য ] 

যাহা যত্মমবেত যাবন্ধর্মেব অন্ুপদর্শক হয তাহা! তত্স্ববপেব অন্থ্পদর্শক হ্য-_ 
এই ব্যাপ্তিকে দুচভীবে সিন্ধ কবিবাব জন্ত বলিঘাছেন-ধঙ্িবোধেহপি হি.*** 
ইতি প্রতিবন্ধপিদ্ধিঃ 1” অর্থাৎ, বৌদ্ধ বলিতেছেন__দেখ, ধর্মীব জ্ঞান হইলেও বখন 
কোন কোন ধর্মেব জান হয় আবাব কোন কোন ধর্মেব জ্ঞান হয় না ইহা দেখা যায়। য্থ! 


৩৯২ আভ্বতব্-বিবেক 


কোন একটি খাছবকে দেখিয়া পে ন্ণিষ্ঠ উহা জানা গেল ভাহাব বলিষ্ঠন্ব জাত 
হইল। সে লোকটি হুদত দগ্্য, ভাহাব দগ্থাতর জানা গেল না। এই যে ধর্মী 
জান্সরে কোন ধর্মের জ্ঞান এবং কোন ধর্মেব জান ন। হওথ। এই নিরম অর্থাৎ 
ব্যবস্থা, ভাহাব কাবণ কি? কাবণ হইতেছে উপকাবভেদ, ধর্দীব বিভিন্ন ধর্মে ভিন্ন 
ভিন্ন উপবাঁব বা ন্যাগাব আছে। ধর্থী ঘখন যে ধর্দেব জ্ঞানের উপকাঁব উৎপাদন 
কবে তখন সেই ধর্েব জ্ঞান হয, আব যখন বে ধর্দেব জ্ঞানে উপকাব উৎপাদন 
কবে না, তগন্‌ সেই ধর্মেব জ্ঞান হুর না-ইহা! বলিতে হইনে। আবার এই যে ভিন্ন 
উপকাব-_তাহাব মূল কি? এক্তিব ভেদ, শক্তিৰ ভেদবশত উপকাবেবও ভেদ হ্য 
ইহা বলিতে হইবে | এইভাবে শক্তিব ভেদ বশত উপকাবেব ভেদ এবং উপকাবের 
ভেদবশত ধর্মীব ধর্ষেব জ্ঞান ও জ্ঞানাভাববপ ব্যবস্থা! কিন্তু এখানে হইতে পাবে না। 
কাবণ অনবস্থাদোৰ হইব বাধ। যেঘন--গোবপধনী, তাহার গোঁত্ববপবর্ণেব জান 
উৎপাদনে উপবাব উৎপাদন কবিল, কিন্ত নীলত্বর্েব জ্ঞান উৎপাদনে উপকাব উৎপার্দন 
কবিল ন|, এখন কেন গোরপধর্গী গোত্বঙ্ঞানান্গকুল উপকাব অন্পমাইল, নীলত্বঙ্ঞানাহকুল 
উপকাব জন্মাইল না ?_উত্তবে বলিতে হুইবে যে গোধর্মীটি গোত্ভ্ঞান্নক উপকাবেব 
কাবণীভূত শক্তি উৎপাদন কবিধাছে কিন্তু নীলবজ্ঞানজনক উপকাবেব শক্তি উৎপাদন কবে 
নাই-_এইজন্ত এইবপ হইরাছে। এইবপ বলিলে আবাব প্রশ্ন হইবে ষে, গোধর্মী কেন 
গোত্বজ্ঞানাহ্কুল শক্তি উৎপাদন কবিল, নীবত্া্ঞানাঙ্কুল শক্তি উৎপাদন কবিল না? 
উত্তবে বলিতে হইবে বে-_গোত্জ্ঞানান্গকূল পক্তিব জনক পক্ত্ন্তব উৎপন্ন হয নাই, 
- এইজন্য এইবপ হইবাছে। এইবপ বলিলে, সেই শক্তান্তবেব আবাব পক্যন্তব 
ইত্যাদিবপে অনবস্থা দৌব হইবা যাইবে। এইজন্ত বৌদ্ধ বলিতেছেন-_উপকাবেব 
ভেদ বা শক্তিব ভেদ স্বীকার্য হইতে পাবে না। কিন্তু গোপ্রভৃতি ধর্মীব দ্বাব।৷ একটি 
শক্তিই উৎপন্ন হব বলিতে হইবে। আব শক্তিৰ অভেদ বশত উপকাবেবও অভেদ 
হুইবে। ুতবাঁং ধর্মীব জ্ঞান হইলে তাহাব সকল ধর্ণে এক এক্তি এবং এক উপকাব 
উৎপন্ন হয বলিয়া সকল ধর্মবিশিষ্টৰূপে ধর্মী জ্ঞান হইবে অথবা ধর্ষীব জ্ঞান হইবে না-এই 
দুইটি প্রকাৰ ছাডা অন্ত কোন প্রকাব নাই। অথচ ধর্থীব জ্ঞান হইলে যখন তাহা 
মকলধর্মেব ভান হব ন। ইহা দেখ! যার, তখন বলিতে হইবে যে, না! ধর্মাব জ্ঞান 
হয় না। তাহা হইলেই আঘাদের [বৌদ্ধেব] পূর্বোক্ত এ ব্যাপ্তি অনারাসে দিদ্ধ 
হইব ঘাষ। যাবদ্র্দাঈপদর্ণকত্ধে স্ববপাছপদর্শকত্তেব ব্যাপ্তি সিদ্ধ হইবা বাঘ। বৌদ্ধেব 
এইবপ আশঙ্কা উত্তবে নৈবাদধিক বলিতেছেন-_“হুশ্রবুক্তমে ত......."*কার্যোস্সেবদথাদিতি ॥” 
অর্থাৎ এইবপ ব্যাপ্তি ছুশ্্রবুক্ত- প্রয়োগ কবা “যায না। কাঁবণ উপানি ও উপাবিষান 
অর্থাৎ ধর্ম ও ধর্মীব ভেদ আমবা সাধন কবিব| আপিধাছি বলিঘা ধর্ম ও ধর্মীব ভেদ 
বিদ্ধ হট্বাছে। ধর্ম ও ধর্মীব ভেদ সিদ্ধ হওঘার় আব বর্ণে ভ্ঞানেব সামগ্রী 


গ্রথম পবিচ্ছেদ_্ষণভঙ্বাদ মুর 


[ কাবণকুট ] এবং ধর্মীব জানেব সামগ্রী প্রতিনিয়ত অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবস্থিত 
হওয়াম্স ধর্মীব জান এবং ধর্মেব জান ও যুগপৎ হইতে পাবে না। বুগ্নপৎ না হওঘায 
ধর্মেব এবং ধর্মীর মধ্যে একেব জ্ঞান অপবের জ্ঞানাভাব সম্পন্ন হইতে পাবে। প্রশ্ন 
হইতে পাবে যে, ধর্ষেব জানের সামগ্রী এবং ধর্মীর জানেব দামগ্রী ভিন্ন কেন? 
তাহাঁব উত্তবে বলিঘাছেন-__এন্বভাববৈচিত্র্যনিবন্ধনত্বাৎত অর্থাৎ অ্রগতে বস্তব স্বভাব বিচিত্র, 
অগ্রিব স্বভাব এবং জলেব স্বভাব ভিন্-ইহাকে অন্বীকাব কবিবে? এইরূপ অগ্থিব 
ধ্ষীব বোধক সামগ্রী এবং ধর্মেব সামগ্রীব স্বভাব বিচিত্র বলিব! দামগ্রীবও বৈচিত্র্য 
বা ভেদ সিদ্ধ হয। আব বস্তব শ্বভাবেব ৈচিত্রাও তাহাব কাবণবশতই হইযা 
থাকে। বহিব কাব্ণ ভিন্ন আব জলেব কাঁবণ ভিন্ন বলিযা বহি ও জলেব স্বভাবের 
বৈচিত্র্য সিদ্ধ হর। এইবপ ধর্মীব জ্ঞীনেৰ সামগ্রী ও ধর্সেব জ্ঞানেব সামগ্রীব 
বৈচিত্রাও তাহাদের কাবণেব ভেদনিমিত্ত। কাবশেব জ্ঞান আবাব অন্থয়বাতিরেকগমা 
সুতা, থাঁকিলে বস্ত্র হয, শৃতা৷ না থাকিলে বন্ত্র হয নাঁ-ইহা৷ প্রত্যক্ষ কবিরা আমবা, 
সুতা ষে কাপডেব কাবণ তাহা নিশ্য কবি স্ৃতবাং অন্বযব্যতিবেকলহিত প্রত্যক্ষাদি 
প্রমাণ হইতে কাবণেব নিশ্ষ হয়৷ সাযগ্রীব ভেদ আবার কার্য দেখিয়া অহ্মান 
কৰা যাঁয়। ঘট ও পটবপ ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ দেখিবা, তাহাদেব দামগ্রীও ভিন্ন ভিন্ন 
এই অনুমান কৰা যাঁষ। ধর্মীব জ্ঞান হইলে, তাহার কোন কোন ধর্মেব জ্ঞান হয়, 
আব কোন কৌন ধর্মেব জ্ঞান হয না দেখিষা বুঝা যাষ যে উহাদেব সামগ্রী ভিন্ন ভিন্ন। 
তাহ! হইলে উক্ত হেতুটি ব্যভিচাবী হইল। কাবণ বন্তব যাবদ্র্মেব জ্ঞান না! হইলেও বন্তব 
স্বরূপ জ্ঞান হইতে পাবে, এইবপ সন্দেহ হইতে পাবে বলিষা বৌদ্ধেব হেতুটি সন্দিষ্ক 
ব্যভিচাবী | ১৩১॥ 


য্তু শক্িরভেদাদিত্যাদি, তত্তগা শোভেত যদি ঘরিমাত্রা- 


নীনুদ্বোরমাত্রাধীনো হা তাবয়াত্রবোধসামগ্যণীনো বা যাবছু- 
পারধিভেদবোধঃ শ্যাও ন ঢের 1১৩২| 


অনুবাদ ঃ--আর যে শক্তিৰ অভেদবশতঃ [ উপকারের অভেদ, উপ- 
কারেব অভেদবশতঃ ষাঁবদ্র্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞান না হয় ধর্মীর জ্ঞানাভাব ইত্যাদি 
বৌদ্ধ বলিযাঁছেন] ইত্যার্দি বলিধাঁছ, তাহা তখনই শোভা পা, যদি যাঁবদর্স- 
বিশেষের জ্ঞান ধমিমাত্রের অধীন হয, বা! ধর্মীর জ্ঞীনমাত্রেব অধীন হয বা 
ধমিমাত্রের জ্ঞানের কাঁরণনমূহেব অধীন হয, কিন্তু তাহা নহে ॥১৩২া 

তাঁৎপর্য *₹_ নৈদায়িক ধর্ম ও ধর্ষীব ভেদ, এবং ধর্মীব ও ধর্সেব ভ্ঞানেব অধোৌগপদ্য 


বশত ধর্মীব জ্ঞানে কোন ধর্মের জ্ঞান এবং বোন ধর্সেব জ্ঞানাভাব উপপন্ন হয ইহা পূর্বে 
৫৩ 


৩৯৪ আত্মতত্ব-বিবেক 

দেখাইয়া ,বৌদ্ধেব অঙ্থনানেব হেতুতে সপ্িষ্কব্যভিচাঁবদোষ প্রদর্শন কবিধাছেন। এখন 
বৌদ্ধ যে--শক্তিব অভেদবশতঃ উপকাবেব অভেদ, এবং উপকাবেব অভেদবশতঃ ধর্মীব জান 
হুইলে সকলবর্ম বিশিষ্টপে তাহাব জ্ঞান হইবে নতুবা! ধর্মীব জ্ঞান হইবে না বলিয়াছিলেন 
তাহাব উপব নৈবারিক দোষ দিতেছেন-_ পভ **** ন চৈবম্। ধর্মীব যাবব্ধর্সের অর্থাৎ 
সকলধর্মেব জ্ঞান যদি ধর্মীব স্ববপমাত্রভন্ত হইত, বাঁ ধর্মীব জানমাত্রজন্য হইত অথবা ধর্মীব 
জানেব যে সকল কাবণ সেই সকল কাঁবণ হইতেই ধর্মীব সকল ধর্গেব জ্ঞান হইত, তাহা 
হইলে ধর্মীৰ জ্ঞানে তাহাব সকল ধর্নেব জ্ঞান হইত, কিন্তু তাহা নর, ধর্মেব জ্ঞানেব জামগ্রী 
এবং ধর্মীব জ্ঞানে সামগ্রী ভিন্ন ভিন্ন ইহা পূর্বে বলা হইযাছে। এই কাবণে বৌদ্ধেব উক্ত 
শক্তির অভেদ ইত্যাদি বল! সমীচীন হয় না ॥ ১৩২ ॥ 


এতেন ভেদান্ধপিণঃ প্রতীতারপি শন্দলিঙ্গদ্বারা র্মাণাং 
চদপ্রতীতি» ইন্রিয়দ্বাপ্নাপি মা! ভূদিত্যাদিকং তু ক্ষণক্সর্ণে কটি- 
ঢালনমপানম,| তত্দ্রপাধ্যুপলন্সামগ্রীবিনহকালে প্রসঞ্জি- 
তশ্য্তাত। বিচিত্রশভিতান্দ প্রমাণানাধ, লিঙ্ন্ত প্রপিদ্ধ- 
প্রতিন্ধপ্রতিপন্ধানশক্িকতাণ্ড শবস্য পময়পীমবিক্রুমত্তাণ্ড ইস্ত্রি 
য়ন্য তৃর্থশভেরপ্যপেক্ষণাৎ। ন তুসম্বপ্ধোইর্য ইত্যেব প্রমাণৈঃ 
প্রমাপ্যতে, অতিপ্রসঙ্গাং। যশ্য তুপাবেরুপলন্ত এব যেন মু" 
পলভ্যতে তশ্বানুপলন্তে স তেন নোপলভ্যতে ইতি পররং যুজ্যতে; 
সর্ধোপাধ্যনুপলভ্তে ঘা, তথা ঢ সিদ্বসাধনমিতি সংক্ষেপঃ 
॥১৩৩] 

অনুবাদ $--ধর্ম ও ধর্মীব ভেদবশতঃ ধর্মীর জ্ঞান হইলেও শব্দ বা হেতু 
দাবা! যি ধর্মসমূহের জ্ঞান, না হয, তাহা হইলে ইন্দ্িষ দ্বারাও ধর্ম সকলের 
জ্ঞান না হউক্‌ ইত্যাদি আপত্তি, কর্ণম্পর্শে কোমবের চালনার মত-_ধ্মীর- 
বোঁধের সামগ্রী হইতে ধর্মের বোধের সামগ্রী ভিন্ন ইহা প্রতিপাঁদনদ্বাধ৷ খণ্ডিত 
হইয়া গিয়াছে। সেই সেই ধর্মের উপলদ্ধির সামগ্রার অভাবকালে আঁপান্িত 
ধর্মোগলন্ধির অভাব ইঙ্ট। প্রমাণসমূহের শক্তি বিচিত্র, লিঙ্গের [ হেতুর ] 
শক্তি হইতেছে দৃঢ়তবপ্রমাণেব দ্বারা [ নিশ্চিত ] ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতার নিশ্চয়। 
শব্দেব শক্তি হইতেছে সঙ্কেত মর্ধাদাধীন প্রবৃত্তি। ইক্রিয, বিষয়ের সন্নিকর্ষ 
বা বিষয়ের যোগ্যতাঁকে অপেক্ষা করে। কিন্তু বিষয়, ইন্দরিয়াদিসন্বদ্ধ হইয়াছে 


প্রথম পরিচ্ছেদ ক্ষণভ্বাদ ৩৪৫ 


এই বলিষাইি যে ইন্দিযারদি প্রমাঁণের দ্বারা প্রমিত হয়, তাহা নয়, সেইৰপ 
হইলে অতিগ্রসঙ্গ [ বপের জ্ঞানে রসেব জ্ঞানের আপত্তি ] হইয়া যাঁয়। যে 
প্রমাণের দ্বাঝ। যে ধর্মের উপলব্ধি হইলেই ধর্মার উপলব্ধি হয, সেই ধর্মে 
অনুগলব্ধি হইলে, সেই প্রমাণের দ্বারা সেই ধর্মীব উপলব্ধি হয় না বা ধর্মীর 
লমস্ত ধর্মের অনুপলব্ধি হইলে ধর্মীর উপলদ্ধি হয না ইহা! যুক্তিযুক্ত, এইবপ 
" বলিলে দিদ্বসাধনদৌষ হয়-_ইহাই সংক্ষেপ [ কথা ] ॥১৩৩। 


তাৎপর্য £-_নৈয়াসিক পুর্বে প্রতিপীদন কবিয়াছেন--ধর্ম ও ধর্মী ভিন্ন এবং যে সকল 
কাঁবণ দ্বার! ধর্মীব জ্ঞান হয়, ধর্মেব জ্ঞীন যে সেই সকল কাঁবণ দ্বাৰা হইবে এইবপ 
নিয়ম নাই। ভিন্ন ভিন কাবণ হইতে ধর্মীব ও ধর্সেব জান হয়। এখন যদি বৌদ্ধ এইরূপ 
আশঙ্কা কবেন--ধর্ম ও ধর্মী ভিন্ন বলিয়া! শবের দ্বাথা ব্যাপ্তিপক্ষধর্মতাবিশিষ্ট হেতুব ছারা 
ধর্মীব জ্ঞান হইলেও যদি ধর্ম সকলেব জ্ঞান ন1 হয়, তাহ! হইলে ইন্্রির অর্থাং প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণেৰ ছাবা ধর্মীব জ্ঞান হইলেও ধর্ম সকলেব জ্ঞান না হউক। লিদ্দেব ঘাবা পর্বতাদিতে 
বহ্ধির অন্থ্মিতি হইলে বহিৰপধর্মীব বপাদিধর্মেব ভান হয় না। শবেব দ্বাবা মেরুপ্রদেশ 
আছে বলির মেকপ্রদেশেব জ্ঞান হইলেও সেইদেশেব অস্বান্য নানা ধর্মের জ্ঞান হয না। 
কিন্তু চক্ষদ্বাবা বহ্ছিব জ্ঞান হইলে বহ্ছিব ধর্ম ৰূপ বা বহ্ধিত্ব গ্রতৃতিধ জ্ঞান হয। এই 
অভিপ্রায়ে বৌদ্ধ নৈযাগ্নিকেব উপব উক্ত আপত্তি দিয়া থাকেল। ইহাব উত্তবে নৈয়াবিক 
বলিতেছেন -«এতেন ** * * অপীস্তমূ।” অর্থাৎ বৌদ্ধ ষে আশঙ্কা কবিয়াছেন বা যাহা 
আপত্তি দিগাছেন--তাহা "এতেন* অর্থাৎ, ধর্মীর জ্ঞান এবং ধর্সেব জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন 
জ্ঞান হইতে হয বলিয়া, “অপান্তমূ” খণ্ডিত হই যায়। নৈরাগিক বৌদ্ধেব উক্ত আপতিটিকে 
উর্পহীসপুর্বক কর্ণম্পর্শে কোমরের চালনাব মত বলিয়াছেন। এইবূপ ব্লাব অভিপ্রায় 
এই যে একজন অপবেব কণম্পর্শ কবিরা যদি তাঁহাব কোমবেব চালনাব আকাঁজ্কা করে 
তাহা যেমন হয়, সেইকপ শব ও লিঙ্গ ধর্মীব জ্ঞানে ধর্সেব জ্ঞান না জন্মাইতে পাবিলে, 
প্রত্যক্ষও ধর্মাব ধর্মেব জ্ঞান না জন্মাক--এই আগতিটিও এরূপ। আপত্তিতে আপা 
ও আপাদক ব্যাপ্তি থাকে, আপাঘ্ হয় ব্যাপক, আপাদক হ্য ব্যাপ্যা এখানে বৌদ্ের 
আপত্তিতে শব ও লিঙ্দেব ধর্মজ্ানাজনকত্ব হইতেছে আগাদক, আব আপাগ্য হইতেছে 
ইন্জিয়েব [প্রত্যক্ষেব ] ধর্মজঞানানকত, কিন্তু শব্দ বা লিঙ্গ ধর্েব জ্ঞান না জন্মাইলে 
পরত্যক্ষও ধর্মেব জ্ঞান জন্মার না এইবপ ব্যাপ্তি নাই বলিয়া উক্ত তর্কেব মূল যে ব্যান্তরি 
তাহাবই শৈথিল্য হইগ্াছে, হুতবাঁং উক্ত আপত্তি বা তর্ক ছুষ্ট। আব যদি বৌছ্ছের 
আগতিটি এইবপ হয়--ধর্মীব জ্ঞান হইলেও তাঁহীব ধর্মেব উপলব্িজনক সামগ্রীব অভাব- 
কালে ধর্মেব উপলব্ধি না হউকৃ। তাহাঁব উত্তবে নৈয়ািক বলিতেছেন--“তত্ুপাধ্যপ- 
লল্তসাম গ্রীবিবহকালে প্রসধিতন্ত ইষ্ত্বাং।” উপাধি শব্দেব এখানে অর্থ ধর্ম। সেই সেই 


৩৯৬ * আত্মতত্ব-বিবেক 


ধর্মেব উপলব্ধিব সামগ্রীব-কাঁবণসমূহেব অভাবকালে প্রসপ্িত-আপাদিত অর্থাৎ সেই 
সেই ধর্মেব উপলব্ধিব অভাব যদ্দি আপাদিত হয়, তাহা হইলে তাহ! ইষ্ট, আমাদের 
নৈষায়িকেব তাহা! অভিপ্রেত। নৈষাধিক ধর্ম ও ধর্মীব উপলব্ধিব সামগ্রী ভিন্ন ভিন্ন 
স্বীকার কবেন বলিযা ধর্মীর উপলব্ধিব লামগ্রী থাঁকিলে ধর্মেব উপলব্ধিব সামগ্রী নাও 
থাকিতে পাবে_ইহা স্বীকার কবেন। ধর্মেব উপলব্ধিব সামগ্রী না থাকিলে ধর্মে 
উপলদ্ধি ষে হয না-_-তাহাঁও নৈয়ারিকেব স্বীকৃত। এই স্বীকৃত বিষষে আপতি ইষ্টাপত্তি। 
যাহা ইষ্ট তাহাব আপত্তি। ইই্টাপতি তর্কেব একটা দোষ । ন্তৃতবাং বৌদ্ধেব উক্ত তর্কও 
ুষ্ট। বৌদ্ধ বা অন্য কেহ যদি বলেন প্রতক্ষা্দি প্রমাণ যদি ধর্মীকে বুঝাইতে পারে, 
তাহা হইলে নে কতকগুলি ধর্মকে বুঝাধ, আবাব কতকগুলি ধর্মকে বুঝায না এইবপ 
গ্রমাণেব বৈষম্য কেন হয? তাহাঁব উত্তবে নৈষায়িক বলিয়াছেন-_"বিচিত্রশক্তিত্বাচ্ 
গ্রমাঁথানাম্‌।” অর্থাৎ প্রমাণের শক্তি বিচিত্র । শক্তিব বৈচিত্যবশতঃ কোন প্রমাণ কোন 
ধর্মকে বুঝায়, আবাব অন্য প্রমাণ সেই ধর্মকে বুঝায় না। ইহাতে আশ্চর্য কি? সেই 
প্রমাণের শক্তিৰ বৈচিত্র্য দেখাইতেছেন “লিঙ্বস্ত' *'অপেক্গশাৎ।” লিঙ্গস্ত-হেতুব, প্রসিদ্ধ 
প্রতিবন্ধপ্রতিসদ্ধানণক্তিকত্বাৎ-প্রসিদ্ধ-দুচ প্রমাণেব দ্বাবা জ্ঞাত, (যে) প্রতিবন্ধ- 
ব্যাপ্তি, গ্রতিসন্ধান-পক্ষধর্মতানিশ্চ, তাহা হইয়াছে শক্তি যাহাব, যে লিঙ্গের। ব্যাপ্তি 
ও পর্দধর্মতার হইতেছে লিদ্বেব শক্তি। যে হেতুতে ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতাব নিশ্চঘ 
হয় সেই হেতু অন্থমিতি জন্মাইতে পাবে । অন্তথা হেতু দুষ্ট হইযা যায়। শবাস্য-পদেব 
[পদরূপ শব্দের ] সময়সীমবিক্রমত্বাৎ্ -সময়ূ সসন্কেত অর্থাৎ এব ও অর্থেব সহদ্বজ্ঞান, 
তাহাই সীম1-মর্ধাদা, সেই মর্ধাদাজনিত হইয়াছে বিক্রম প্রবৃত্তি যাহাব, যে শবের। 
শক্তিজ্ঞান না থাকিলে শব্ধ হইতে পদের অর্থজ্ঞান হধ নাঁ। পদের অর্থজ্ঞান না হইলে 
বাক্যার্থ জ্ঞান হয় না। ইন্জিযস্ত-চক্ষ্রাদি ইন্দিয়েব, অর্থণক্তেবপ্যপেক্ষণাৎ- অর্থশক্েঃল 
ব্ষিয়েব সহিত ইন্দ্রিয়েব সন্মিকর্ষের বা! বিষয়েব যোগ্যতাঁব। এইভীবে প্রমাণের শত্তিব 
বৈচিত্রযবণতঃ উহাদের কর্মেবও ভেদ আছে। ইহাব উপব বৌদ্ধ যদি আশঙ্কা কবেন_ 
কোন ধর্মীতে ঘতগুলি ধর্ম আছে সেই সকল ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীব সহিত যখন ইন্রিষের সন্নিকর্ষ 
থাকে, তখন সেই ধর্মীর অন্যান্য ধর্মেব সহিতও ইন্দ্রিষেব সম্িকর্ষ থাকা অন্ঠান্ত ধর্মেব 
জ্ঞান হয় না কেন? ইহার উত্তবে নৈযাধিক বলিধাছেন_“ন তু সথদ্ধোহ্্থ ইত্যেব প্রমাণৈঃ 
প্রমাপ্যতে, অভিপ্রসদ্দাৎ।” অর্থাৎ ইন্দরিয়েব, সহিত বিষয স্ন্ধ হইলেই যে বিষয়ের 
্রমাজ্ঞান হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই, যোগ্যতাব প্রযৌজন আছে, নতুবা অতিপ্রসঙ্গ হইয়! 
যাইবে । আত্রফলের সহিত চক্ছুঃসংযোগ হইলে, তাহাব ৰপেব সহিত চক্ষুব সংযুক্তলমবায় 
যেমন আছে, সেইরূপ বসের সহিতও সংযুক্তসমবাষ আছে বনিয়! চক্ষুব দ্বাবা বসেব জ্ঞানের 
আপত্তি হুইয়া যাইবে। এইজন্য যোগ্যতা অপেক্ষিত, বসগ্রহণে চক্ষুব ঘোগ্যতা নাই। 
এইরপ প্রত্যক্ষ প্রমাণেব যে যোগ্যতা আছে, শব বা লিদ্বের সে যোগ্যতা নাই বলিয়া কোন 


প্রথম পরিচ্ছেদ স্ষণভঙ্গবাদ ৬৯৭ 


প্রমাণ ধর্মীব কোন ধর্মকে বুবাঁৰ আব কোন প্রমাণ তাহা বুঝার না। এখন ইহাব উপব 
কেহ যদ্দি আশঙ্কা কবেন-_ধর্মী ও ধর্ম ভিন্ন,* এবং তাহাঁদেব উপলব্ধিব সামগ্রীও ভিন্ন। 
তাহা হইলে কখনও কোন ধর্েব জ্ঞান না হইবা [ সর্বধর্মশন্তভাবে ] ধর্মী জান হউকৃ। 
কিন্ত তাহা দেখা যায় না। কোন ধর্মীব জ্ঞান হইল, অথচ তাহাব একটি ধর্সেবও জ্ঞান 
হইল না-এইবপ তো হয় না। অতএব নৈয়ারিক কিবপে ধর্ণ ও ধর্মীব জ্ঞানেব সামগ্রী 
ভিন্ন বলিলেন । তাহাঁব উত্তবে নৈষাধিক বলিষাছেন-যস্ত তুপাধেঃ -.. ইতি সংঘেপঃ।” 
অর্থাৎ নৈয়াধিক বলিতেছেন দেখ, নির্ধর্ধকবপে ধর্মী জ্ঞান হইবে ইহা আমবা বলি না বা 
সকল ধর্গবিশিষ্টবপে ধর্মীব জ্ঞান হয-ইহাঁও আমবা বলি না কিন্ত আমাদের বক্তব্য 
হইতেছে--কোন ধর্মীৰ যে ধর্ষেব জান না হইলে যে প্রমাণের ঘাব। সেই ধর্মীব জ্ঞান হয় না, 
ধর্মীৰ সেই ধর্মেব অন্ুগলব্ধি হইলে ধর্মীব অঙগপলদ্ধি হ্য। যেমন--চক্ষু ছাবা দ্রব্যের 
প্রত্যক্ষ হইতে হইলে ভ্রব্যেব কপেব জ্ঞান আবস্তক , কপের জ্ঞান না হইলে চক্ষু দ্বাবা 
দুব্যবপ ধম্মীবি উপলব্ধি হইতে পাবে না। আবাব কোন ধর্মীব যদি একটি ধর্মেরও উপলদ্ধি 
না হয় তাহা হইলেও ধর্মীব উপলব্ধি হুষ না। যেমন ঘটেব সত্তাবও যদি উপলব্ধি না হয়, 
ভাহা হইলে ঘটেব উপলব্ধি হয় না। ইহা আমবা স্বীকাব কধি। এখন বৌদ্ধ যদি ইহাই 
সাধন কবিতে চান, তাহা! হইলে তাহীব সিদ্ধসাধন দোষ হইবে । যেমন বৌদ্ধ ধদি এইবপ 
অনুমান প্রঘোগ কবেন_-এতৎকালে এতদ্দেশে চক্ষু এতদ্‌ ঘটেব স্ববপ জ্ঞান জন্মায় না, 
যেহেতু এতৎকালে এতদ্দেশে চক্কু বপেব জ্ঞানের অজনক। এইবপ অহুমানে দিদ্ধসাধন 
দোষ হইবে। কাঁবণ যে কালে চক্ষু বপেব জ্ঞান জন্মাধ না সেইকাঁলে চক্ষু যে ঘটাদি ধর্মীব 
স্ববপ্‌ জ্ঞান জন্মায় না তাহা আমবা [ নৈযাধিক ] দ্বীকাঁব কবি, উহ সিদ্ধ আছে, বৌদ্ধ সেই 
পিদ্ধেব সাধন কবিতেছেন। বা বৌদ্ধ যদি বলেন--এই প্রমাণটি এতৎকাঁলে গোব স্বরূপকে 
বুঝার না, যেহেতু এই গ্রমাণ এতৎকালে গরুব কোন ধর্মেব জ্ঞান উৎপাদন কবে নাই। 
এইরূপ অন্ুমানেও সিদ্ধদাধন দোষ হইবে। কাব্ণ যাহা বে ধর্মীব কোন ধর্মকে বুঝায় না, 
তাহা ধর্মীকে যে বুঝাব না, তাহা স্বীকৃত সিদ্ধ। নৈষাগ্িক এইভাবে প্রতিপাদন করিয়া 
ইহাই যুক্তিব সংঙ্গেপ বলিযা উল্লেখ কবিযাছেন 1১৩৩1 


স্যাদেত। যদীস্্রিয়েণ সগানবিষয়াবেব লিঙ্গশান্দী, ততঃ 
প্রতিভাসভেদাইনুপপন্নঃ| একবিষয়হং হি প্রতিভাসাভেদেন 
ব্যাণ্তং সব্যেতরনয়নদুষ্টবদ্‌ দম, ন চেহ তথা, যথ| হি প্রত্যক্ষে 
(৪তসি দেখকালাবশ্থানিয়তানি পরিক্ষটরূপাণি হবলক্ষণানি 
প্রতিভান্তি, ন তথা শব্দে লঙ্গিকবিকল্মেইপি। তত্র হি ঘিজাতীয়- 
ব্যান্বতমিব পরক্সরাকারসকীণমিব অক্ষটমিব প্রত্যক্ষাপরিটিতং 


৬৪৮ আত্মতত্ব-বিবেক 


কিঞিদ্রপমাভাসমানমনুভবধিষয়ঃ ন ঢোপায়ভেদমাত্রেণ প্রতিভা- 
সভেদ উপপগ্ভতে, ন হি প্রতিপত্মপায়াঃ প্রতিপত্াকারং 
পর্বত যিতুমীশতে, ন (টক বন্ধ দ্যাকারমিতি প্রতিবন্থাসিদ্ধিঃ | 
অস্ত প্রয়োগঃ যোইয়ং কটিদ্বন্তনি প্রত্যক্ষপ্রতিভাগাদ্বিপরীত- 
প্রতিভাসো নাসৌ তেনৈকব্ষিয়ঃ যথা ঘটগ্রহণাখ্জ  পট- 
প্রতিভাস তথাঢ গবি প্রত্যক্ষপ্রতিভাগাদ্বিপর্নীতঃ প্রতিভাসো 
বিকল্মকাল ইতি ॥১৩৪] 


” অনুবাদ *₹ | পুর্বপক্ষ ] আচ্ছা এইবপ হউক্‌। লিঙ্গ এবং শব্দ যদি 
ইন্জরিয়ের সহিত সমান বিষষকই হয, ভাঁহা হইলে প্রকাশের [ জ্ঞানের ] ভেদ 
অন্ভপপন্ন হইয়া! যাষ। একবিষষতাটি জ্ঞানেব অভেদেব দ্বার! ব্যাপ্ত, বাম ও 
ডান চক্ষুব দ্বারা দৃষ্টবিষষকজ্ঞানে যেমন দেখা বায। এখানে [ প্রতাক্ষ, 
লৈঙ্গিক ও শাব্দজ্ঞানে] সেইকপ [জ্ঞানের অভেদ ] নাই। যেমন প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানে [ নিধিকল্পক প্রত্যক্ষে] দেশ, কাল ও অবস্থার ছার! বাবস্থিত সুস্পষ্ট- 
রূপ স্বলক্ষণ পদার্থ সকল প্রকাশিত হয, সেইৰপ শব্র্গন্য বা লিঙ্গজন্ বিকল্প- 
জ্ঞানে স্বলক্ষণ পদার্থ স্প্টবপে প্রকাশিত হয় না। শব্দজন্য বা লিঙজন্য 
বিকল্পজ্ঞানে ভিন্ন ভিন্ন বিজাতীষের মত পবস্পরের আকারগুলি মিশ্রিতের মত 
অস্পঞ্টের মত নিধিকল্পক প্রত্যক্ষ অপরিচিত প্রকাশমান কিঞিৎবপ অনুভবের 
বিষয় হয়। উপাষের ভেদমাত্রে জ্ঞানের ভেদ উপপন্ন হয় না। জ্ঞানের 
উপায়গুলি জ্ঞানের আঁকারকে অন্যথা কবিতে পাবে না। একটি বস্ত ছুই 
আকারের হয না। এই হেতু [আমাঁদেব] ব্যাপ্তির [ বিকল্পজ্ঞান প্রত্যক্ষের 
সহিত একবিষধ নয়, যেহেতু তাহার সহিত অন্যন ও অনতিবিক্ত বিষয়ত! 
নাই। এইবপ ব্যাপ্তি] দিদ্ধি হয। ব্যাপ্তিসিদ্ধিবশত--উহাঁব [ অনুমানেব ] 
এইবপ প্রয়োগ_এই যে কোন বস্ত্রবিষষে নিধিকল্পক প্রত্যক্ষের বিগরীত 
[ভিন্ন] জ্ঞান, উহা সেই নিধিকল্পক জ্ঞানের সহিত একবিষষক নয়, যেমন 
ঘটজ্ঞান হইতে পটজ্ঞান। ব্বলক্ষণ গোঁবিষষক প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে বিপবীত, 
বিকল্পকাঁলিক জাঁন সেইৰপ [ একবিষয়ক নয ] ॥১৩৪॥ 

তাঁৎপূর্য £ পূর্বে নৈযায়িক দেখাইযাছেন ধর্মীর্ব ও ধর্সেব ভে আছে, এবং তাহাদের 

₹ (১) িটগ্রহাং-ইতি খ পুস্তকপাঠ। 
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জ্ঞানেব কাবণেবও ভেদ আছে। অতএব ধর্মীব জ্ঞান হইলে, তাঁহাব সকল ধর্মেব জান 
হইবে এইকপ নিষম নাই তবে কোন ধর্ধেব জ্ঞান না হইলে ধর্মীব জ্ঞান হইতে 
পাবে না। ইহা হইতে নিদ্ধ হয যে, কোন একটি ধর্মেব জ্ঞান হইলে ধর্মীব জ্ঞান 
হইবে। তাহা হইলে সবিকল্পক জ্ঞানে যখন গোত্র জ্ঞান হয়, তখন ধর্মী গোব্যক্তিবও 
জ্ঞান হয়। সেই গোঁব্যক্তিতে বিগ্ৃযান গোত্ব অলীক বা অভাবস্ববপ হইতে পাবে 
না, কিন্তু ভাবন্ববপ। অন্থথা গোত্বকে অলীক বলিলে, সবিকল্পক জ্ঞানে গোত্বের আশ্রয় 
বপে জাষমান গ্রোব্যক্তিও অলীক হইরা যাইবে । অতএব বিকল্পজ্ঞান অন্তব্যাবৃতিবিবযুক 
নঘ। ইহা! বলাই নৈযাহিকেব অভিগ্রাধ। এখন বৌদ্ধ বিকরজ্ঞানকে অন্থব্যাবৃতি বা 
অলীক বিষযক প্রতিপাদন কবিবাব জন্য অবতাবণ! কবিতেছেন "্াদেতৎ” ইত্যাদি। 
বৌদ্ধমতে একমাত্র নির্ধিকল্পক প্রত্যক্ষে সতা বন্ত প্রকাশিত হয। সেই পত্য বস্ত স্বলক্ষণ 
[ইহা পুর্বে বলা হইয়াছে ]! আব নির্বিকল্পক জ্ঞান যেরূপ স্পষ্ট প্রকাশিত হয়, সেইৰপ 
অন্ত কোন জ্ঞান হয় না। নিবিকন্পক জ্ঞান ভিন্ন আব সমস্ত জ্ঞানই বিকল্প অর্থাৎ 
বিকল্পাত্বক জ্ঞান। এ বিকঙ্গ জ্ঞান অলীক বিষয়ক । ইহা! প্রতিপাদন কবিবাব জন্য 
বৌদ্ধ বলিতেছেন-__যদি ইন্দ্রিষজন্ত নির্বিকল্লকপ্রত্যক্ষ ভানের যাহা বিষ্য, শবজন্ত বা 
লিঙগঅন্য বিকল্প জঞানেবও তাহাই বিষঘ হয় অর্থাৎ নির্ধিকপ্নক জ্ঞান হইতে শবজন্ 
বা। লিবজন্চ বিকল্প জানব ন্যুনাধিকবিষয় না হইত তাহা হইলে নির্ধিকল্পকভ্ঞানেব প্রকীশ 
[জানই প্রকাশ ] ও শবাদিজন্য বিকল্গজ্ঞানেব প্রকাশেব যে ভেদ অস্থভৃত হয়, তাহা 
অন্থপপন্ন হইয়া যাইত। এখানে মূলে যে “ইন্দ্রিয়েণ” এবং “লিঙ্বশব্দৌ” ছুইটি পদ আছে 
তাহাব অর্থ যথাক্রমে ইন্্িজজন্য জ্ঞান [ নির্ধিকল্পকঙ্ঞান ] এবং শব্বজন্য বা লিঙজন্ 
জ্ঞান বুঝিতে হইবে । নতুবা ইন্ডিষেব কেনি বিষদ্ধ নাই, এইরূপ শব্দেব বা লিখে 
কোন বিষয় নাই বলিষা “সমানবিষযৌ” কথাটি অস্ত হইয়া যায়। অথবা ইন্ডিযি 
শব ও লিঙ্গ নিজ নিজ ব্যাপাব জন্য ফল দ্বাবা সবিবয়ক বুঝিতে হইবে। যাহা হউক-_ 
বৌদ্ধেব বক্তব্য এই থে নিবিকল্পক প্রত্যক্ষজান এবং শাববোধ ও অহ্থমিতি ইহাদেব 
গ্রকাশেব ভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন বলিধা উহীদের বিষয়ও ভিন্ন ভিন্ন, এক ব্ষিয় নয়! কারণ 
যেখানে একবিষযূতা থাকে সেখানে জ্ঞানে অভেদ খাকে--এইবপ ব্যাপ্তি আছে। 
এক বিধতাটি ব্যাপ্য আব জানেব অভেদ ব্যাপক | এই ব্যাপ্তিব দৃষ্টান্ত দিয়াছেন 
প্গব্যেতবন্বননৃষ্টবৎ দৃষ্টমূ(” অর্থাৎ বাম চস্ছু ও ভান চস্ছুব দ্বাবা আমাদের যে জ্ঞান হ্ষ, 
তাহা একটি জ্ঞান, আব উহার বিষবও একটি | ডান চস্ছুব ছাবা একটি জ্ঞান আব বাম চক্ষুব 
ঘাবা অপব একটি জ্ঞান হয় না। যদিও"বা ছুই চচ্ছুব দাবা ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান হয, ভাহা 
হইলেও সেখানে বিব্ও ভিন্ন ভিন্ন থাকে। কিন্তু এটি বিষন্ধকে অবলহন কৰিষনা 
বাম চচ্ছ ও ভান চক্ষু জন্ত জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন হব না। তাহা হইলে এ জ্ঞানে এক 
বিষয়তা আছে, আর অভেদও আছে। যুলে যে প্নব্যেতবনয়নৃ্টবৎ» পদটি আছে, 


৪৯৩ আত্মতত্ববিবেক 


তাহাঁব বুৎ্পত্তি-সব্যেভবনধনাভ্যাং দৃষ্টে ইব এইবপ অর্থে ছন্দগন্ডিত বর্শধাবয 
সমাসনিপ্পর সব্যেতবনধন এবেব সপ্রমাত্তেব উভ্ব “তত্র তন্তেব” [ পাঁঃ ৫৩১১৬] বতি 
প্রত্যঘ কবিধা নিষ্পন্ন। ডান ও বাম চচ্ছব দ্বাব। দুষ্ট বিষষে ঘেমন চক্ষুদ্র্ধেব এক 
বিষষতা এবং গ্রকাশেব অভেদ আছে, তাহা হইলে ইহা দিদ্ধ হইল যে, ঘেখানে 
যেখানে একবিষঘূত1 সেখানে সেখানে জঞানেব অভেদ। অতএব সেখানে জ্ঞানের 
অভেদ নাই, সেখানে একবিষধতা নাই। এখন নিধিবক্পক প্রত্যক্ষ, শবধজন্য বিকল্প 
বা লিঙ্জন্ত বিকল্প এই জ্ঞানগুলিব অভেদ নাই--ইহ! যদি দেখান বাধ, তাহা হইলে 
তাহাদেব বিষষও ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধ হইঘ| বাইবে-এই অভিগ্রাধে বৌদ্ধ বলিষাছেন-- 
দ্ন চেহ তথা, যথা, * অন্ভভববিষ্যঃ।” ইহ্‌-প্রত্যক্ষ লি্ঘ এব ভঙ্য বিকল্প জ্ঞানে। 
তথা- গ্রতিভাসেব অভেদ। উত্ত জ্ঞানগুলিতে প্রতিভাসেব অভেদ নাই-_ইহা দেখাইবাঁব 
জন্য বলিযাছেন_-যেমন প্রত্যক্ষ জ্ঞানে [ নির্ধিকল্পক প্রত্যঙ্গজ্ঞীনে ] অনুকরদেশ, অমুক- 
কাল ও এইবপ অবস্থাব দ্বাব। ব্যবস্থিত [ পৃথক পৃথক ভাবে ব্যারৃত ] হইয়া স্পষ্ট ৰগে 
স্বলক্ষণ পদার্থ প্রকাশিত হ্য, সেইকপ শবজন্য বিকল্পঙ্ঞানে বাঁ লিঙ্দ জন্য বিকপ্লজ্ঞানে 
স্পষ্ট প্রকাশ হয় না, ন্বলঙ্গণ প্রকাশিত হয় না, কিস্ত £বিজাতীঘ ব্যাবৃত্বমিব”- 
বিকল্পজ্ঞানে ত্বলক্ষণ হইতে বিজাতীষ গোত্ব [ন্যাযমতে ] বা অগোব্যাবৃভিব [ বৌদ্ধ 
মুতে ] জ্ঞান হয় তাও আবাৰ ব্যাবৃত্ত বলিয়া অর্থাৎ ভিন্ন বলিবা জ্ঞান হয় না, কিন্ত 
ভিন্ের মত। অথব! ব্যাবৃত্বে বিজাতীঘেব মত অর্থাৎ ব্যাবৃত্ত না হুইযা প্রকাশিত 
হয। বিকরজ্ঞানে ন্যায়মতে গোত্ব প্রভৃতি গ্রকাণিত হইলেও তাহার ব্যাবৃত্তি বা ভেদ 
গ্রকাঁশিত হ্ষ না, বৌদ্ধমতে অগোব্যাবৃত্তি প্রকাশিত হইলেও তাহা ব্যাবর্তক ধর্মেব 
গ্রকাখ হয় না। ফলত গোঁঘাঁদি ব্যাবৃত্ব ন| হইয! প্রকাশিত হয। আব প্পবস্পবা" 
কাঁরসঙ্থীর্ণমিব”-বিকল্পজ্ঞানে যে গোত্বাদি প্রকাশিত হ্য, তাহা তাহাব সজীতীষ অন্য 
গোব্যক্তি প্রভৃতি হইতে ভিন্নবপে গ্রকাঁশিত না হুওযাঁ, গোব্যক্তি এবং গোত্বের 
আকাঁব যেন সঙ্ধীর্ণ অর্থাৎ মিশ্রিতেব মত প্রকাণিত হয। অস্ফুটমিব-অম্পষ্টেব মত। 
বিকল্জ্ঞানে যেবপটি প্রকাশিত হয়, তাহাঁৰ অসাধাঁবণ ধর্সেব প্রকাশ হয় না বলিয। 
সেই রূপটি [গোঁত্বাদি) অম্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয। আব পপ্রত্যক্ষাপবিচিত:্৮- 
নিধিকল্পকজ্ঞানে যাহ। পবিচিত নিশ্চিত হইয়াছে, তাহা হইতে ভিন্ন বপ বিবরজ্ঞানে 
প্রকাশিত হয বলিষা-এবপ প্রত্যক্ষাপবিচিত। “কিঞ্িদ্রপম”-একটা কিছু বগ 
গোত্বাদি। পুর্বে ঘে “বিজাতীষব্যাবৃভমিব” «পবম্পবাঁকা বদন্বীর্ণমিব” “্অন্ফুটমিব” এবং 
প্রত্যক্ষাপবিচিতম্* এই চাঁবটিব কথা বল! হইযাছে, সেই চাঝটি-_একিকঞ্চিজ্রপম্» এব 
বিশেষণ। আর পবে “আভাসমানম্” অর্থাৎ প্রকাশমান-_-এইটিও “কিক্িদ্রপম্” এব 
বিশেষ্ণ, এইভাবে কিঞিৎ বপ বিকল্জ্ঞানে অনুভূত হয়। যেমন পর্বতে যে বহ্ধিব 
অনুমিতি হ্য, সেখানে সেই বহ্ছিটিব অন্তান্ত সজাতীষ বন্ছি হইতে পৃথকৃভাবে গ্রকাণ 


প্রথম পৃবিচ্ছেদ--হ্কণভঙ্গবাম ৪5১ 


গায় না, বহিত্বের গ্রকাঁশ হইলেও্ড তাহা বহ্ছি হইতে ভিন্ন বিয়া জানা যাঁয় না, 
আর সেই বহ্ছিতটি যে বহ্ছিব অসাধারণ ধর্ম তাহাঁও জানা যায় না। কিন্তু পর্বতে 
যখন বহ্ছিব প্রত্যক্ষ হয়, তখন তাহা অন্থান্ত বহি হইতে বা অবন্থি হইতে ব্যাবৃত্- 
বপে স্পষ্ট প্রকাশিত হয়! অতএব প্রত্যক্ষ [নির্বিকল্পক ] ও বিকল্পজ্ঞানেব প্রকাশের 
ভেদ অনুভূত হওয়ায় তাহাদেব অভেদ থাকিতে পাবে না। অভেদ না থাকিলে 
তাহাদের এক বিষয় হওয়া পব নক্ব। প্রশ্ন হইতে পারে--নির্ধিকল্নকজ্ঞান ও বিকল্প- 
জ্ঞানেব বিষয় এক, তবে যে তাহাদের প্রকাশে ভেদ হয, তাহা তাহাদের উপায় 
অর্থাৎ কাঁবণ ভিন্ন ভিন্ন বলিষা। নির্ধিকরজ্ঞানের কাঁবণ ভিন্ন, আব বিকল্পজ্ঞানেব কারণ 
ভিন্ন--এইজন্ত তাহাদের প্রকাশভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন। তাহার উত্তরে বৌদ্ধ বলিয়াছেন-__«ন 
চোপায়ভেদমাত্রেণ ....ঈশতে।* অর্থাৎ বিষয়ের ভেদ না থাকিলে কেবলমাত্র জ্ঞানের 
উপায়েব ভেবে গ্রকাশেব ভঙ্গীব ভেদ হইতে পাবে না। কেন পাবে না? তাঁহাব উত্তবে 
বনিয়াছেন--জ্ঞানের উপায়গুলি কখনও জ্ঞানেব যাহা আঁকাব [ প্রকাশভঙ্গী ] তাহাকে 
অন্য রকম কবিয়া দিতে পারে না। সুতবাং উপায়েব ভেদ থাকিলেও জ্ঞানেব আকার ভিন্ন 
হইতে পারে না৷ বলিয়া প্রত্যক্ষ ও বিকল্প জানেব আকারেব ভেদ, বিষয়ভেদনিবদ্ধন ইহা 
বলিতে হইবে--ইহা বৌদ্বের বক্তব্য। এখন ধর্দি কেহ বলেন দেখ। নির্বিকল্পক জ্ঞানের 
এবং সবিকল্পক জানে বিষয় এক, তবে যে উহাদেব প্রকাশের ভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহার 
কাবণ সেই একটি বিয়য়ের অনেক আকাব আছে, নিধিকল্পকে তাহাব যে আকারের প্রকাশ 
হয়, সবিকল্পকে তদ্ভিন্ন আকারের প্রকাশ হয়, আকাব বিষয় হইতে ভিন্ন নয় বলিয়া 
বিষষ ভিন্ন হয় না, বিষয় একই। ইহাঁব উত্তরে বৌদ্ধ বলিয়াছেন--“ন ঠৈকং বস্ত ঘ্যাকাব- 

তি* অর্থাৎ একটি বস্তব কখনও ছুইটি আকার থাকিতে গারে না। তাহ! হইলে 
বন্তই ভিন্ন হই যাইবে। এইভাবে বৌদ্ধ দেখাইলেন--সবিবল্পক ও নির্ধিকল্পক জাঁনেব 
প্রকাঁশভঙ্গীর ভেদ--বিষয়ভেদ ধ্যতিবেকে অন্তথাসিদ্ধ হয় না। স্থতবাং ব্যাপ্রিব-_সিদ্ধিতে 
কোন বাধক থাকে না। এই কথা বলিয়া সেই ব্যাপ্তি বেখাইবার জন্য বৌদ্ধ বলিতেছেন-_ 
গ্অস্য প্রয়োগ: যৌহয়ং '"*বিকল্পকাল ইতি» অর্থাৎ যে প্রতিভাসটি-্জ্ঞানটি কোন 
বন্তবিষয়ে প্রত্যক্ষ [ নিধিকল্পক ] জ্ঞান হইতে বিপবীত--ভিন্ন-ভিন্ন গ্রকীশভঙ্গী বিশিষ্ট 
হয়, সেই জ্ঞানটি তাহীর [ নিধিকল্পকেব ] সহিত একবিষয়ক হয় না। ছৃষ্টাত্ত--গটেব 
জ্ঞান ঘটের জ্ঞান হইতে বিপরীত এবং একবিষযক নয়। “যোইয়ম্” হইতে 'পটগ্রতিভাসঃ৮» 
বাক্যটি উদবাহবণ বাকা। “তথা চ গৰি প্রত্ক্ষপ্রতিভাদাধিপবীতঃ গ্রতিভাঁসো বিকল্পকালঃ 
ইতি।” বাক্যটি উপনয় বাক্য। ইহাব অর্থ_-বিকর্নকালিক ন্যর্থাৎ বিকল্লাত্মক, গো! 
প্রত্যক্ষ জান হইতে [নির্ধিকল্নক জ্ঞান হইতে ] বিপবীত-ভিন্, গোবিষয়ে জানটি 
সেইবূপ-_নিবিকল্পের সহিত একবিষয়ক নয়। নির্বিকস্সক জ্ঞানেব বিষয় এবং সবিকল্নক 
জ্ঞানে বিষয় ভিন বলিষা বৌদ্ধ এইভাবে ভেদ প্রতিপাদন করিতে চান। নির্ধিকল্নক ও 


চর 


৪০২ আত্মতত্ব-বিবেক 
বিকল্পেব বিষধ ভিন্ন গ্রতিগার্দিত হইলে নির্ধিকপ্সেব বিষষ খ্বলক্ষণ হইতে ভিন্ন। সবিকল্পের 
বিষ অন্যব্যাবৃত্তি । অর্থাৎ অলীক--ইহ| সিদ্ধ হওয়ায়, বৌদ্ধেব সেই পুর্বকথিত “বিকল্প 
অন্ব্যা ৃত্তিবিষয়ক” বলিয়া। বিধিবপ গোস্বাদির নিবাকবণবগ উদ্দেশ্য পিদ্ধ হয় ইহাই বৌদ্ধের 
অভিপ্রায় ১৩৪ ॥ 

ইদমপ্যবত্যমৃ। িত্রাচিতরপ্রতিভাগাভ্যাং মিথে। বিরুত্ধী- 
ভ্যাগেকবীলবিষয়াভ্যামনৈকান্তাৎ। ন হি চিশ্রাধ্যক্ষে যীলং 
টকান্তি, তদেব পন্চান্ন কেঘলং তদৈ বা পুরুষান্তরশ্ব | (যনা- 
কারেণকবিষয়তবং তয়োর্ন তেনৈব বিরোধো, (যন ঢ বিরোধে 
ন তেনৈকবিষয়তমূ, ধর্মান্তরাকারেণ ঘিরোধো নীলমাত্রাকারেণ 
(9কবিষয়তেতি ঢেৎ। নন্বিহাপি ধর্মান্তরাকারেণ বিরোধে! 
(গাতবংপিগুমান্রাক্কান্নেণ 16কবিষয়তেতি ভাবন্মাত্রনিরাকন্পণে 
অসিন্বে! হেতুঃ] পূর্ঘন্র সিদ্ধসাথনষূ। ন হি শাবলৈঙ্গিকবিকল্প- 
কালে (দরশশকালনিয়গাদয়োইপি সর্থে এব ধর্মবিশেষাঃ বিষয়- 
ভাবমাসাদয়স্তীত্যুভ্যুপগদ্ছামঃ ॥ ১৩৫ 

অন্থুবাদ ?_-ইহাঁও [ প্রতিতাসের ভেদ. একবিষয়তাভাবের ব্যাপ্য বা 
প্রতিভাসের ভেদহেতুক একবিষয় তাঁভাবের অনুমান ] ছুষ্ট। যেহেতু এক নীল 
বিষয়ক পবস্পরবিরুদ্ধ চিত্র ও অচিত্র প্রতিভাসঘারা [উক্ত হেতুব ] ব্যভিচার 
হইয়! যায়। ,চিত্র প্রত্যক্ষকাঁলে যেটি নীল বলিয়! প্রকাশিত হয়, পরে তাহাই 
কেবল জ্ঞাত হয় না, এমন নয়। বা! তখনই অন্ত পুরুষের নিকট কেবল জ্ঞাত হয় 
না,এরপ নয়। _[ পূর্বপক্ষ] সেই চিত্রঞ্জান এবং অচিত্রজ্গনের যেই আকারে 
একবিষয়তা, সেই আঁকারেই তাহাদের বিরোধ নাই, যেই আকারে তাহাদের 
বিরোধ, 'সেই আকারে একবিষয়তা নয়, অন্তধর্মীকারে [ চিত্রত্বরূপে ] বিরোধ, 
আর নীলমাত্রাকারে একবিষয়তা। [ উত্তর ] এখানেও [ নিধিকল্পক. প্রতাক্ষ 
ও শাব লিঙ্গাদিজন্ বিকল্পেও ] অন্ত ধর্মাকারে [ দেশকালনিয়মাদিবিশিটবপে ] 
বিবোধ, আর গোত্ববিশিষ্ট - ব্যক্তিমাত্রৰপে একবিষয়তা_এইহেতু লেই 
গোস্বাদিবিশিউ গোপিুঁদিমাত্র--বিষয়তার খণ্ডন করিলে হেতু স্ববপীসিদ্ 
হয়।, .আর পূর্বে 'অর্থাৎ দেশকালাদিভেদে জ্ঞানের ভেদবশত একবিষয়তার 
অভাব সাঁধন করিলে দিদ্সাধন দোষ হয়। যেহেতু শাব্দবিকল্প বা লিদজন্য 


প্রথম পবিচ্ছেদ_-ক্ষণভর্দবাদ ৪০৬ 


বিকর্কালে দেশ কাল নিষম প্রভৃতি সমস্ত বিশেষধর্ম বিষয় হঘ_-ইহা। আমরা 
স্বীকার করি না ॥ ১৩৫ ॥ রঃ 

ভাঙপর্য থে জান, যে জ্ঞান হইতে ভিত সেই জ্ঞান তাহাব সহিত একব্বিয়ক নব, 
যেমন ঘটান পটভ্ঞান হইতে ভিন্ন বলিয়া পটঙ্ঞানের সহিত একবিষয়ক নয়। এইরপ ব্যাণ্ি 
বশতঃ "অনুমিত ও শাববিকরঙ্ান, প্রত্যক্ষেব [ নিবিকল্পক প্রত্যক্ষ] সহিত একবিষয়ক 
নয়, যেহেতু--উহা প্রত্যঞ্চ হইতে ভিন্ন এইবপ অন্মিতি বা শাব্ববিকল্প জ্ঞানকে পক্ষ 
কবিমা! একবিষয়তাভাবেব অন্গুমিতি হয়। ইহা বৌদ্ধ বলিয়াছেন! এখন নৈগ়াগ্নিক 
তাহাব খণ্ডন কবিবাব জন্ত বলিতেছেন--“ইদমপ্যবগ্যম্” অর্থাৎ এই অনুমানও ছুষ্ট। 
কেন ছৃষ্ট? তাহার উত্তবে বলিম়্াছেন-_-“চিত্রীচিত্রগ্রতিভাসাভ্যাং,........ পুরুষাস্তরশ্ |” 
অর্থাৎ, যেখানে একটি চিত্র বস্ত্ের একাংণ অন্ধকারে আবৃত নীল অংশটি আলোকণংযুক্ত। 
এঁবপ অবস্থায় কোন লোক সেই বন্্রটি দেখিয়া “নীল" বলিয়। জানিল আবাঁব পরক্ষণে 
অন্ধকার অপহ্থুত হওয়ায় তাহাকে “চিত্র” বলিয়! জানিল বা বস্টিব একপার্খের খানিকটা 
অংশ অন্ধকাবে আবৃত, নীলাংশটি আলোকসংযুক্ত, বসন্তের অপ্ব পারবে সম্পূর্ণ আলোকফুক্ত; 
একই সময়ে একজন লোক একপার্শ দেখিযা “নীল” বলিয়া এবং অপর ব্যক্তি অপব 
পারব দেখিযা! "চিত্র বলিয়া জানিল। সেখানে নীলঙ্ঞান ও চিত্রজ্ঞান ছুইটি ভিন, কিন্ত 
বিবয় ভিন্ন নয়। তাহা হইলে বৌনের পূর্বোক্ত অনুমানে প্রতিভাসতেদপ হেতুটি 
ব্যভিচাবী হইয়া গেল। সেখানে বিষয়টি যে ভিন্ন নয বিস্ত এক তাহা প্রতিপাদন 
করিবাঁব জন্য নৈযাবিক বনিয়াছেন--“নহি চিত্রাধাক্ষে” ইত্যাদি । যেই বন্রটি পূর্বে 
নীল বলিয়া জাত হইযাছিল, পবে কেবল সেই বন্্রটি জ্ঞাত হয় না, অধিক কিছু 
জাত হয়--এইৰপগ তো নয়-বা ধে লোকেব কাছে সেই বস্ত্র নীল বলিষা জ্ঞাত হইয়াছে, 
সেই কালেই অন্তলোকেব নিকট কেবল বস্ত্র জাত হয় নাই আন্ত কিছু জ্ঞাত হইযাছে 
--এইবপ তো বলাযায না! উভযজ্ঞানে একই বন্ত্রূপ ব্ষষ্ন প্রকাশিত হইয়। থাকে। 
বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদী, এইজন্ভ একজন লোকেব নিকট যাহা পুর্বে নীল বলিম্বা জাত হই! 
ছিল, পবক্ষণে সেই লৌকেব নিকট তাঁহাই যে চিত্র বলিয়া জ্ঞাত হয় তাহা নয়, কিন্ত গবঙ্গণে 
বিষ্টি ভিন্ন, ুতবাং সেখানে একবিষধতা থাকে না ইহা বৌদ্ধ বলিতে পাবেন। 
এইজন্য একপুরুষেব ছুইটি জ্ঞান প্রথমে বলিয়া নৈয়াধিক পরে ছুইজন লৌকেব একই 
ক্ষণে দুইটি জানেব দৃষটান্তের কথা বনিয়াছেন। _যাহা ইউক একই বন্্াবল্ষনে ছুই 
ব্যক্তির একক্ষণে জ্ঞানেব ভেস্থলে বৌদ্ধেব পূর্বোক্ত ব্যাপ্তি ভ্ হইল--ইহাই নৈমারিকে 
বক্তব্য! নৈয়ায়িকেব এই বক্তব্যের উত্তবে বৌদ্ধ বলিতেছেন_-“যেনাকাবেণ একবিধবন্বং 
" উদ্বোর্ন ** ইতি চেৎ।৮ বৌদ্ধ বলিতেছেন দেখ। তুমি [ নৈয়ারিক] যে স্থল 
দেখাইয়া ব্যভিচারের কথ! ব্লিয়াছ, ভাহা ঠিক নয।, যেহেতু “নীলঙ্ঞান* এবং 'চিত্রজান্ঃ 
এই দুইটি ভ্ঞানেব যধ্যে যে বিষয়ের একত্ব বলিয়াছ. তাহা নীলত্বরূপে। বৌদ্ধমতে 


8০৪ আত্মতত্ব-বিবেক 


গুণাদির দমটি হইতে অতিবিক্ত ভ্রব্য শ্বীকাঁব করা হয় না। এইজস্ যে ভরব্যটি নীল, 
তাঁহাকে তীহাব। নীল বলেন। যাহা লাল তাহাকে রক্ত বলেন। অতএব নীল 
বিষষটি নীলত্বরূপে এক--এইকথা তাঁহারা বলিতেছেন। অতএব যে হিসাবে চিত্র 
এবং নীল [ অচিত্র] জ্ঞানঘয় একবিষয়ক, সে হিসাবে সেই ছুইটি জ্ঞানের বিবোধ 
নাই। নীল বস্তকে নীলত্ববগে চিত্র ও নীল বলিয়া জানার বিরোধ থাকিতে 
পারে না। কাঁবণ জ্ঞানঘ্ধষের বিষয়তাবচ্ছেদক এক নীলত্ব। কিন্ত চিত্র ও 
অচিত্রজ্ঞানেব বিরোধিতা হইতেছে চিত্রত্ব ও অচিত্রত্বৰপে। চিত্রত্ব ও অনিত্রতব ধর্ম 
দুইটি বিরোধিতার অবচ্ছেদক। কাবণ যেখানে চিত্রত্ব থাকে নেখানে অচিত্ 
থাকে না। এখন উক্ত, বন্ত্রকে অবলম্বন কবিয়! চিত্র এবং নীল [ অচিত্র ] বলিয়া যে 
ছুইটি জান উৎপন্ন হইয়াছে সেই দুইটি জ্ঞানকে যদি চিত্রত্বরূপে চিত্রে জ্ঞান আর 
অনিত্রত্ব্রপে নীল জ্ঞান ধবা হয়, তাহা! হইলে কিন্তু দুইটি জ্ঞানের বিষয় এক হইবে 
না। বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হইবে। মোট কথা এই যে এক ব্যিয়কে অবলম্বন কবিরা 
অবিরুদ্ধ নানা জ্ঞান হইতে পাবে কিন্তু বিরুদ্ধ নানা জ্ঞান হইতে গারে নাঁইহাই 
বৌদ্ধের বক্তব্য। দ্ুতবাং নৈয়ায়িক যেস্থলে বৌদ্ধের ব্যাণ্তির ভঙ্গ দেখাইয়াছেন তাহাতে 
বৌদ্ধের ব্যান্তিভঙ্দ হয় নাই, কারণ সেখানে একই বস্তর নীলত্ব রূপে নীল ও চিত্র এই 
ছুইটি জ্ঞান বিরুদ্ধ নয়। কিন্তু সেই ছুইটি জ্ঞানকে যদি চিত্রত্ব ও অচিত্রত্বরূপে ধরা হয - 
তাহা হইলে তাহারা বিরুদ্ধ হইবে এবং বিষঘও এক হইবে না। বিষয় চিত্রত্ব ও অচিত্রত্ব 
ইত্যাদিরপে ভিন্ন ভিন্ন হুইযা যাইবে। আমর! [ বৌদ্ধেবা ] ব্যাপ্তিব কথা বলিয়াছিলাম _- 
জ্ঞানের ভেদে বিষষের ভেদ, তাহা বিকদ্ধ জানঘয়েব ভেদে বিষয়ের ভেদ--বলিয়! বুঝিতে 
হইবে। প্রত্যক্ষ [ নির্ধিকল্নক ] জ্ঞান এবং শাব্দ বা অন্মিতিবিকল্পক উনিপররি। 
ইহাই বৌদ্ধেব অভিগ্রায়। 

ইহাব উত্তরে নৈয়ায়িক বলিতেছেন--“নন্বিহাপি'"*.'ইত্যত্যুপগচ্ছামঃ।” অর্থাৎ 
নিবিকপ্পক প্রত্যক্ষ এবং শাবাঁদি বিকল্লে যে বৌদ্ধ জ্ঞান দুইটি বিরুদ্ধ বলিয়াছেন, তাহা 
যে হিসাবে বিরুদ্ধ, সেই হিসাবে জ্ঞানগুলির বিষ ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু এ জ্ঞানগুলিব 
অগ্তবণে এক বিষয়ও আছে। অতএব যে হিসাবে বিষয় এক সেই হিসাবে জ্ঞানগুলির 
বিরোধ নাই। যেমন-_নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে গোত্ববিশিষ্ট গোপ্রাণী বিষয় হইয়া থাকে আর 
বিকল্পজানেও গোত্ববিশিষ্ট প্রাণীটি বিষ হইয়| থাকে। এই গোত্ববিশিষ্টপ্রীণিরূগে 
নিধিকল্প ও বিকল্প জ্ঞানের কোন বিরোধ নাই। তবে নির্ধিকল্পকজ্ঞানে যে দেশ, যে 
কান নিয়তভাবে প্রকাশিত হয়; বিকল্পজ্ঞানে সেই দেশ, সেই কাল প্রভৃতির নিয়ম 
প্রকাশিত হয় না। এইজস্ত দেশ কাল নিয়মাদিরূপে নিধিকল্পক জ্ঞানে গোত্ববিশিষ্টপিও 
[ গোদেহ ] .প্রকাশিত হয়, আর বিকল্পজ্ঞানে তাদৃশদেশকালাদি নিয়মাভাবৰণে গোত্ব- 
বিশিষ্টপিগ প্রকাশিত হয এই হিপাবে দুইটি জানের বিরোধ আছে। ইহা আমর] - 
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্বীকাব কৰি! এখন পূর্বোক্ত অঙগমানেব ছারা বৌদ্ধ যদি নিধিকল্পকজ্ঞান ও বিকল্পজানে 
গৌনবিশি্টগ্রািরগে এক বিষয়ভাব খণ্ডন করেন অর্থাৎ, এ উত্যক্ানে গোছবিশিট 
গ্রাণিরপ এক বিষন্ন নাই বলেন-তাঁহা হইলে বৌদ্েবহেতুটি বাসি হইয়া যাইবে। 
বৌদ্ধেব অনুমানেব আঁকাবটি মোটামুটিভাবে এইরূপ ছিল--“বিকলজ্ঞান নির্ধিকল্পকজ্ঞানেব 
সহিত একবিষয়ক নয়, যেহেতু নিধিকল্নক জবান হইতে বিকরজ্ান বিপরীত অর্থাৎ 
বিরুদ্ধ। [ বিকল্প: ন প্রত্যব্দেণ সমানবিষষঃ তেনান্যুনানাতিবিজ্বিষযত্ববহিতত্বাৎ ] 
এখন নির্ধিক্কজানে এবং বিকলপজ্ঞানে গোত্ববিশিষ্টপ্রাণিৰপে এক বিষয় প্রকাশিত 
হয়, ইহা আমরা [ নৈযাধিক] শ্বীকাব কবি। কুতবাং এ এক বিষয়রূপে নিবিকল্পক জান ও 
বিকল্প জানেব বিবৌধিতা নাই। অতএব বিকল্প জঞানরপ পক্ষে নির্ধিকল্নক জ্ঞানের 
বিপবীতত্বরপহেতু খাঁকিল না, [ গোত্থবিশিষ্টপ্রাণিবপে নিবিকন্পক জ্ঞান ও বিকল্প জানের 
অনানীনতিবিক্বিষয় থাকায়, অন্[ানানতিবিক্তবিষয়্ববহিতত্ববপহেতু বিকল্পজ্ঞানে না থাকাষ 
স্ববগাসিদ্ধ হইল ] আব যদি বৌদ্ধ পুর্বত্র অর্থাৎ নির্ধিকর্জ্ঞানে যে দেশ বা কাল নিয়তবপে 
প্রকাশিত হয়, বিকল্পজ্ঞানে তাহা প্রকাশিত হয় না, অতএব দেশকালাদিনিয়মা বিষয়ক 
হওয়ীয় বিকল্জঞান নিবিকল্পকেব বিপরীত [ বিরুদ্ধ বা নৃনাতিবিক্তবিষ্রতাক ] বলেন তাহা 
হইলে দিদ্বপাধন দৌষ হইবে। কাবণ নির্ধিকল্নক জ্ঞানে যে দেশ, যে কাল, যে অবস্থা 
ইত্যাদি প্রকাশিত হয় সবিকল্পক জানে সেই দেশ, কাল প্রভৃতি প্রকাশিত হয় না। : 
সৃতবাং এই হিদাবে নির্ধিকল্পনক ও বিকল্প জ্ঞানেব এক বিধ্যৃতা নাই , আব এই হিসাবে 
অর্থাৎ বিশিষ্টেশকালাদিবিষয়কত্থ ও তদবিষয়কত্বৰপে ছুই গ্রকাব জ্ঞান বিপবীত বা 
বিরুদ্ব_ইহা| নৈয়ারিকও শ্বীকীব করেন। এখন এইভাবে বিকল্প জ্ঞানকে পক্ষ করিয়া 
বিপরীত [বা অন্যনীনতিবিকতবিষযত্বহিতত্ব ] হেতুব দ্বাবা যদি বৌদ্ধ নির্ধিকন্নক জান 
হইতে বিকল্প জানে ভিননবিষয়ূতা বা একবিষয়তার অভাব সাধন কবেন তাহা হইলে 
মিদ্ধদাধন দৌষ হইবে আর এইভাবে নির্ধিকলপক এবং বিকল্প জঞানেব বিষর যে 
এক নয় তাহা বুঝাইবার জন্য নৈয়ায়িক বনিয়্াছেন-ন হি শাবলৈত্দিক বিকল্পকালে.. 
অত্থাপগচ্ছাম+” অর্থাৎ বিকল্প জঞানকালে, নির্ধিকলপক জ্ঞানকালীন দেশ কাল নিষম প্রভৃতি 
যে সকল ধর্ম প্রকাশিত হয়, সেই সকল ধর্মই যে প্রকাশিত হয় বা বিকল্প জ্ঞানের 
বিষ হয় ইহা আমা ্বীকাৰ করি না। অতএব এই যুক্তিতে পূর্বোক্ত অরান হট 1১৫1 
ননু ধর্সিণ্যব ষটাক্টপ্রতিভাসভেদঃ কখম। ন 
রা যথা যথা হি বর্মণ প্রতিভান্ত তথা তথা ক্ষটার্য- 
উভানব্যবহার& যথা যথা চ ধর্মাণামপ্রতিপতিভ্তথা তথা 


প্রতিভানস্ মান্দ্যব্যবহারো দুর্নান্তিকাদৌ প্রত্য 
্ব মান, ক্ষংপি লোক্কা- 
নাষ্‌, ন তু সব্বীথঘাপ্রতিগ্ |১৩৬]| 


৪০৬ আত্মতত্ববিবেক , 


অনুবাদ £[পূর্বপক্ষ ] ধম্মিবিষয়েই [ নির্ধিকপ্পক ও সবিকল্পক জ্ঞানে 
ধর্মী প্রকাশিত হইলে একই ধঙঞ্সিবিষয়ে ] স্পউজ্ঞান এবং অল্প$উজ্ঞানের ভেদ 
কিবপে হয়? [উত্তর] কোনরূপেই হয় না। ঘেমন যেমনই [ধর্মীর অধিক 
ধর্ম] ধর্মসকল প্রকাশিত হব, [তেমন তেমন] দেইবপ সেইবপ স্প$উ 
বিষয়ক জ্ঞানের ব্যবহার হয়। আর যেমন যেমন ধর্মপমূহের [ অধিক ধর্মের ] 
জ্ঞান না হয়, দেইভাবে সেইভাবে দুরে ও -নিকটে প্রত্যক্ষেও [ নিধিকল্পক 
প্রত্যক্ষে ] লোঁকের জ্ঞানের মান্দা ব্যবহার হয়, কিন্তু একেবারে- [ ধর্মীর ] 
জ্ঞান ন! হইলে জ্ঞানের মান্দ্যব্যবহার হয় না ॥১৩৬। 


তাৎপর্য ₹_নৈয়াধিক পূর্বে বলিয়াছেন নির্ধিকল্পক জ্ঞানে যেমন গোত্বাদিবর্বিপিষ 
গোপিগুরূপ ধর্মী বিষ্ধ হইস্বা থাকে, বিকল্প জ্ঞানেও সেইরূপ গোত্বাদিধর্মবিশিষ্ট পিও 
বিষয় হইস্ম থাকে । কুতবাং এইভাবে উভয় জ্ঞানেব একবিষষতা সম্ভব হ্। এখন- 
বৌদ্ধ তাহাব উপব আশঙ্কা করিয়া! বলিতেছেন-নন্থ'*****কথম্‌।* বৌদ্ধয়তে নিবি- 
বল্পকে শ্বলক্ষণ গৌব্যক্তিবপ ধর্মী প্রকাশিত হয়, বিকল্প জ্ঞানে ব্বলক্ষণ ধর্মী বিষয় হ্য 
না। কারণ তীহাঁবা বলেন নির্ধিকল্পক জ্ঞান যে ভাবে স্পষ্্ূপে প্রকাশমান হষ, বিকল্প 
জ্ঞান মেভাবে হয় না। এই যে জ্ঞানের স্পষ্টাবভাস ও অস্পষ্টাবভাসেব ভেদ, ইহাঁব 
নিচষ কোন হেতু আছে। যে জ্ঞানে যাহাঁব সান্নিধ্য খাকে, সেই জান সেই বিষষে স্পষ্ট হয, 
যেজ্ঞানে তাহা! থাঁকে না, সেই জ্ঞানের ক্ফুটাবভাস্‌ হয না। নিধিকল্পক জান স্পষ্টাবভাস 
হয়, এই অন্য স্বীকাৰ কবিতে হুইবে যে সেই জ্ঞানে স্বলক্ষণ গোঁব্যক্তি প্রভৃতি ধর্মী 
প্রকাশিত [বিষষ ] হয়। আব বিকল্প জ্ঞানে সেই ধর্মী বিষষ হয না, এইজন্য উহ| 
অল্পষ্টাবভাঁস হয়। অতএব শ্বলক্ষণ ধর্মী নিধিকল্পক জ্ঞানেব বিষয় আব ব্বলক্ষণ ভিন্ন 
অলীক অগোব্যাবৃত্তি প্রস্তুতি বিকল্পেব বিয। এই হেতু উভনন প্রকাব জ্ঞানেব বিষয় 
ভেদ [ সর্বথা বিষষ ভেদ] আছে, নতুবা! উভয জ্ঞানে ধর্মী শ্বলক্ষণ বিষষ হইলে স্পট 
ও অন্পষ্ট ভেদ হইত না। ইহাই বৌদ্ধের আশগ্কাৰ অভিপ্রায়। 

ইহাঁব উত্তবে নৈয়াধিক বলিতেছেন--“ন বকথক্িৎ। যথা যথা.'"***অপগ্রতিপভৌ 1” 
অর্থাৎ, জ্ঞানের সপষটাম্প্ট ভেদ নাঁই। সব জ্ঞানই স্পষ্টাবভাস হয়। তবে যে কোন 
জ্ঞানকে আমবা স্পষ্ট বলিয়। ব্যবহাৰ কবি, আব কৌন জ্ঞানকে অস্পষ্ট বলিয়া ব্যবহাব 
কবি তাহাব কাবণ হইতেছে, ষে যে জ্ঞানে ধর্মী ধর্ম যত বত অধিক প্রকাশিত 
হয় সেই সেই জ্ঞানকে আমবা তত স্পষ্ট বূলিষা ব্যবহাৰ কবি। আব যে যে জ্ঞানে 
ধর্মীর যত যত ধর্ম প্রকাশিত হয না অর্থাৎ কগ সংখ্যক ধর্ম প্রকাশিত হয, সেই 
সেই জ্ঞানকে আমবা অস্পষ্ট বলিধ। ব্যবহাব কবি। নির্ধিকরনক জ্ঞান এবং বিকল্প 
জান উতযন্্ই ধর্মীব প্রকাশ হয। ধরার প্রকাশীপ্রকাশনিমিত জ্ঞানের সপষ্টাল্পষটহ 
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প্রথম পবিচ্ছেদ-ক্ষণভববাদ 
হয় না। লোকে নিবিকল্পক জ্ানকেও স্পষ্ট ও অল্পষ্ বনিনা| ব্যবহার করে। 
রড দিকে অববধন কবিরা ছে নির্ধিকমক জান হয়, তাহাতে অন নাহার 
হয়। আব নিকটবর্তি বিষয়কে অবলষন কবিষা যে নিরবিকল্পক জান হয়, তাহাতে স্পত্‌ 
বাবহীৰ হর) কিন্ত ধর্মী যদি একেবাবে অপ্রকাশিত হইত, তাহা হইলে জানে 
অশ্পইত্ব বাবহাৰও অন্পপন্ন হইয়া যাইত। কারণ ঘাঁহাকে অবনব করিয়াই স্পতা- 
পা ব্যবহাব হয তাহাব অশ্রকাশে পর ব্যবহাব সর্বধা অপর হইবা যায়। শতএব 
নর্বিকরক এবং বিকল্প জানে ধর্মীব প্রকাশ হয় বনি ধর্গিবিধত্বরপে উ্ত জানহয়েব 
একবিষয্নতাই সিদ্ধ হ্য 1১৩৬ 
বিদ্রাদিপ্রতায়োইপি পক্ষ এবেতি চেং। অন্ত। ন ভু 
তাবতাপি ধর্মর্সিভদসিতৌ প্রত্যক্ষবাস্য তৎসন্দেহহপি 
সঙ্িগ্রানৈকান্তিকশ্য বা পরিহার&, ভাবতাপি প্রতিভাঁগভেদস্থা- 
পপতেঃ | ১৩৭ || 
অন্বাদ :-_ পূর্বপক্ষ] দুরাদিঝতিবিষয়কজ্ঞানও পক্ষতুল্যই । [উত্তর ] 
হউক, কিন্তু তাহার দ্বাবাও [ প্রতিভাঁপের ভেদ দ্বাবাও ] ধর্ম ও ধর্মীর ভেদ 
দিদ্ধ হওযাঁধ প্রত্যঙ্ষেব ছারা [ অনুমানেব--ধর্মাবিষয়ত্ের বাঁ একব্ষিষতাভাবের 
অনুমানের ] অনুমানের বাধের, ধর্ম ও ধর্মীর ভেদের সন্দেহ হইলেও [হেতুতে ] 
সন্দিদ্ধবাভিচারের পবিহাঁর হয না'। তাঁহার ছাঁরাও [ একবিষয়ত! "দ্বারাও ] 
জ্ঞানের ভেদের উপপত্তি হইয়া যায় ॥ ১৩৭॥ 
তাৎপর্য ই-ছবে বাঁ নিকটে একই ধর্মীব প্রত্যক্ষজান [ নিরবিকল্পক ] হইলেও 
কতবগুনি অধিক ধর্মেব প্রকাশ এবং অগ্রকাশ বশত নির্বিকল্পক জ্ঞানে স্পষ্টত্ব ও অস্পষ্ট 
ব্যবহীব হয় যাব এইকথা নৈষাধিক পূর্বে ঘলিয়াছেন। তাহাঁতে,বৌদ্ধ আনহা কবি 
বলিতেছেন--“বিদুবাদিপ্রত্যয়োইপি......... চেৎ।» অর্থাৎ দুবাদিব জ্ঞানেব সব্বন্ধে যে 
নৈরায়িক বলিয়াছেন-বেইদব ভ্ঞানে ধর্মী বিষ হওয়ায় একবিষযতা আঁছে, তাহীতে 
আমাদের বক্তব্য এই যে সেই দূবেব জ্ঞান ও নিকটের প্রান গুলিতে আমাদের সন্দেহ" 
তাহাদের একবিব়তাব সন্দেহ থাকার__দেই দূরাদিবনতিভানও আমাদের পন্ঘই। পক্ষ 
সাধ্যেব সন্দেহ থাকে। তবে এখানে মৃলেৰ "পঙ্ষ'পদেৰ অর্থ-পক্ভূল্য বলিতে হইবে। 
নহ্বা মৃনকার পৰে যে সন্দিধত্যতিচীব দোষের আপতি দিনাছেন, তাহা 
হইয়া যায়। কাৰণ পক্ষে ব্যভিচাব দৌষাৰ রা 
টা ই শর, তখাপি পক্ষসে ব্যভিচাব দৌবাবহ--. 
77 দোষের বর্ণনা কবিদ্বাছেন ইহা 
মতে হইবে। যাহা হউক বৌন্ধ বলিতে চান যে “দূরবরতীজানটি নিকটবর্তী জানে 


৪০৮ আত্মতত্ব-বিবেক 


সহিভ একবিষ্যক নহে, যেহেতু দৃব্বরতীর্ঞান নিকটবর্তী জ্ঞান হইতে বিপবীত [ভিন্ন 11৮ 
এই গ্রতিভাসভেদ দ্বাৰা একবিষয়তাব অভাবশিদ্ধ হইলে, নিকটবর্তাঁ জ্ঞানটি ম্বলক্ষণব্ষিযক, 
আব দুববর্তী জঞানটি তন্ভিন্ন অলী কবিষযক-_ইহা প্রতিপার্দিত হইবে । তাঁহীতে বৌদ্বেব 
অভিপ্রেত বিকল্পজ্ঞানেব ধর্ম্যবিষয়তা বা অলীকবিষয়তা সিদ্ধ হইয়া যাইবে। 

ইহা'র উত্তরে নৈষায়িক বলিতেছেন--“অস্ত | ন তু***”*উপপভেঃ। অর্থাৎ দুবাঁদিব 
জনকে তোমবা [বৌদ্ধ] পক্ষপম বলিষা শ্বীকাৰ কৰ। তাহীতেও তোমাদের অন্গুমানে 
বাঁধদৌষ বা ব্যভিচাবদৌষ বারণ কবিতে পাবিবে না। কাঁবণ আমরা ধর্ম ও ধর্মার 
ভেদ সাধন কবিয়া আসিষাছি। ধর্ম ও ধর্মীব ভেদ সিদ্ধ হইয়ছে। দুবে যে ধর্মীকে 
জান! গিয়াছিল, তাহাতে তাহাঁব সব ধর্মেব জ্ঞান হয় নাই, ধর্মী হইতে ধর্ম ভিন্ন বলিয়া 
ধ্ীকে জানিলে ধর্মেব জ্ঞান নাও হইতে পাবে। যে ধর্মীকে দূবে দেখা গিয়াছিল বা 
অন্থ্মান কব! হইয়াছিল নিকটে তাহাবই প্রত্যক্ষ, অন্থব্যবসাষ বাবা জান! যায়! যেমন 
যাহাকে আমি দূৰ হইতে দেখিয়া ছিলাম বা অন্গ্মান কবিষাঁছিলাম তাহাকেই 
আমি নিকটে দেখিতেছি_-এইভাবে অন্থব্যবসাষ .রূপ প্রত্যক্ষদ্বাবা দুববতধিজ্ঞানে এবং 
নিকটবতিজ্ঞানে এবধর্মিবিষয়তাব নিশ্চয় হওযাঁয় তাহার দ্বাবা তোমাদের [ বৌদ্ের ] 
উত্তজানঘষের একবিষপ্তান্ুমান বাঁধিত হইযা যায়। আব যদি বল ধর্ম ওধর্মাব ভেদেব 
নিশ্চয় হয় নাই বলিয়া, ধর্ম ও ধর্মীব অভেদও সম্ভব হইতে পাঁবে। তাহাতে দবেব জানে 
যদি ধর্মীকে জানা যাইত, তাহা হইলে তাহাব ধর্মগুলিও জানা যাইত [ ধর্ম ধর্মীব অভেদ 
বলিষা]। দূবেব জ্ঞানে সকল ধর্গবিশিষ্টধর্মীর প্রকাশ এবং নিকটেব জ্ঞানেও 
সকলধর্ষবিশিষ্টর্মীব প্রকাশ হইলে_-এঁ উভগ্ন জ্ঞানেব স্পষ্টতবা্প্টত্বভেদ প্রকাশ হইতে 
পাবে না। এইজন্য বলিতে হইবে যে নিকটেব জ্ঞানে ধর্মীর প্রকাশ হইয়াছে, ফলত 
তাহার সকল ধর্সেব প্রকাশ হইয়াছে , আব দুবেব জানে ধর্মীব প্রকাশ হ্য না, কিন্ত 
অন্তব্যাবৃত্তি প্রভৃতি অলীকেব প্রকাশ হয়। এইজন্ত উভয় জ্ঞানেব ম্পট্টত্বাম্পষ্টত্বভেদ 
উপগন্ন হয়। তাহীব উত্তবে বলিব [ নৈমধাপ্ধিক ] দেখ, ধর্ম ও ধর্মীব ভেদেব নিশ্চয় না হইলেও 
ধর্ম ও ধর্মীর অভেদেবও নিশ্চয় হয নাই, ফলত ধর্ম ও ধর্মীর ভেদেব সন্দেহ হ্য। 
এই সন্দেহ হইলেও দূবেব জ্ঞান এবং নিকটেব জ্ঞানে বিষয়েব যে একত্ব অন্ব্যবসায 
হয [যাহাকে দূবে দেখিয়াছিলাম তাহাকেই নিকটে দেখতেছি ] সেই অন্ব্যবসায়েব 
গ্রামাপ্যেব উপব সন্দেহ হয বটে। এ সনেহ হইলে মনে হইতে পাবে উভয় জ্ঞানের 
বিষয় এক কিনা? এইবপ সন্দেহ হুইলে দূরেব জ্ঞানে নিকটেব জান হইতে প্রতিভান 
ভেদবপ হেতুব নিশচন্ব হইলেও একবিষষতাৰপ সাধ্যেব সন্দেহ হওয়ায়, হেতুতে সন্দি্ 
ব্যাভিচার দৌষ থাকিয়াই যাষ, তাহাতেও সাধ্য পিদ্ধ হ্য লা। অতএব এইভাবে 
দুবাদি-জঞানকে পক্ষদম কবিযাও তোমাদের, দৌষ হইতে মুক্তি হয় না। উভয় জ্ঞানে 
এবধর্মী বিষঘ হইলেও কতকপ্লি ধর্মের প্রকাশ দূবেব জ্ঞানে হয় না, আর নিকটে 
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জ্ঞানে তাহীর প্রকাশবশতও জ্ানরেব ভেদ সিদ্ধ হইস্সা যায় বলিয়া উভয় জানে 
একবিষয়তাঁৰ অভাব সাধন নিবাঁকৃত হইয়া যাঁয় ॥ ১৩৭ ॥ 


যদি চ নৈবং দুরতমাদিপ্রত্যয়েয়ু কঃ সমাম্বাসবিষয়ঃ। 
যন্বার্যো লত্যতে ইতি দ্রেং। ননু লাভোহপি পূর্বপুধোপলক্লানু- 
পমর্দনেনৈব। ন হি সতুদ্রব্যতপৃথিবীঘবতৃক্ষতাদিকং পরিভূত়্ 
শিংশপাত্ং লভ্যতে 1| ১৩৮ ॥ 


অন্ুবাদি ₹_যদি এইবপ [ দুরাদিজ্ঞানের এক বিষষ ] না হয়, তাহা 
হইলে দুরতম, দুরতর, ছুরবর্তা প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান সমূহের মধ্যে কোন্টি বিশ্বাসের 
বিষয় হইবে ।[ পূর্বপক্ষ ] যাহার [যে-জ্গীনের] বিষষ লব্ধ হয় [ সেই জ্ঞান বিশ্বাসের 
বিষয় হইবে ]| [উত্তর] লাঁভও পূর্বে পূর্বে উপলব্ধ ৰপকে বিনষ্ট ন। করিয়াই। 
যেহেতু সত্ব, দ্রব্যতব, পৃথিবীত্ব ও বৃক্ষত্ব প্রভৃতিকে পরিত্যাগ কবিয়া শিংশপাত্বের 
লাভ হয় না ॥ ১৩৮ ॥ 

তাৎপর্য £-দূবের জান এবং নিকটেব জ্ঞান একবিষয়ক--একধর্সিবিষয়ক হইতে 
গাঁবে ইহাতে জ্ঞানেব ভেদেব কোন অন্পপতি হয় না--ইহা নৈযাম়িক বলিয়াছেন) উহা 
দুব কবিবাব জন্য এখন বলিতেছেন--“্যদি চ নৈবং*****মমাশ্বীমবিষয়ঃ।” অর্থাৎ দূরবতর- 
বর্তা ও দৃব্তমবর্তাঁ বিষয়ের জ্ঞানগুনি যুদি একবিষয়ক না হয়, তাহা হইলে কোন জ্ঞানে 
বিশ্বাস অর্থাৎ প্রামাণ্য জ্ঞান থাকিবে না। একটি বস্তুকে বছদুর [দুবতম ] হইতে একটা 
কিছু সৎ এইক্সপ জান! গেল, ভারপর তাহার দিকে ক্রমে অগ্রসব হইলে, হী দ্রব্য» 
আরও অগ্রসর হুইলে পৃথিবী, বৃক্ষ, শিংশপাবৃক্ষ ইত্যাদিরূপে জানা যায়। এখন এই 
জ্ানগুলির বিষয় যদি এক না হয়, ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহা হইলে কোন্‌ জ্ঞানটি প্রমাণ 
[ঠিক] ইহা লোকে বুঝিবে কিন্বপে। পূর্বে যাহাকে দূর হইতে আছে বলির! জানা 
গিয়াছিল, পরে দ্রব্য বলিয়৷ যে জানা হইল, তাহার বিষয় ভিন্ন, তার পরেব পপৃথিবী” 
এই জ্ঞানের বিষয়ও যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে লোকে দূর হইতে একটি পদার্থ 
দেখিয়া তাহাকে নিশ্চয় করিবার জন্য যে ক্রমশঃ অগ্রসব হয়, তাঁহা অন্ুপপন্ন হইয়া 
যাইবে। কারণ প্রত্যেক জ্ঞানেব বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হইলে কোন্‌ জ্ঞানকে প্রমাণ বলিয়] 
বিশ্বীম কবিবে না। কোন জ্ঞানের সহিত কোন জ্ঞানের মিল না থাকিলে কিসেব 
ছারা কৌন জ্ঞানের প্রামাণ্য নির্ধাবণ করিবে। এইজপ্ভ বলিতে হইবে দূর, দূরতর, 
দুরতমাদিব জানগুলির এক ধর্মীহ বিষয়, অবশ্ঠ ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন। অতএব নিরিকল্পক 
এবং বিকল্প_জ্ঞানেরও এক ধর্মী বিষয়। ইহার উপর বৌদ্ধ আশঙ্কা করিতেছেন-- 


ৃস্টার্থো লভাত ইতি চেৎ।” অর্থাৎ যে জানের বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যাঁর সেই জানকে 
টং ৫২ 


৪১০ আত্মতত্ব-বিবেক 


প্রমাণ বলিব। যেন যেখানে জলের জ্ঞানেব পর প্রবৃত্ত হইয়া জল প্রাপ্তি হু সেই 
ভান গ্রমাণ, আব যেখানে জলজ্ঞানেব [ মরুভূমিতে ] পব প্রবৃত্ত হইয়া জলগ্রাপ্তি হয 
না তাহা অপ্রমাণ। ইহাব উত্তবে নৈযায়িক বলিয়াছেন_দেখ। দুরতম, দুবতর, দুব, 
নিকট রিষয়ক জানসমূহস্থলে পুর্ব পুর্ব জ্ঞানে উপলব্বরূপকে বাদ দিয়া বস্তব লাভ হয় 
না। কাবণ যে শিশংপা বৃক্ষকে বহুদূব হইতে সৎ বলিধা, তাবপবে কমদুবে ব্য বলিয়। 
আবও কম দূরে পৃথিবী বলিা এইভাবে ক্রমে বৃক্ষ বলিয়া শেষে শিংশপ! বলিয়া 
জ্ঞানেব পর শিংখপা বৃক্ষেব প্রাপ্তি হয়, সেখানে কি সেই শিংশপাব, পুর্বপূর্বজ্ঞানলন্ধ 
সত্তা, ত্রব্যত্ব, পৃথিবীত্ব, বৃক্ষত্ব প্রভৃতি অলব্ধ হয না তাহাঁব! চলিরা যায়। তাহা হয় 
না। কিন্তু সেই এক শিংশপা ধর্মীর সত্ব প্রভৃতি ধর্সগুলি ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানে বিষয 
হইয়াছিল, সেই সকল ধর্ম বিশিষ্ট ধর্মীবই প্রাপ্তি হয়। স্থৃতবাং এ দূরাদি জ্ঞানগুলিতে এক 
ধর্মীই বিষয় হয়, আব তাহাব ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগুলি ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানে বিষয় হয়, এইভস্ত 
জ্ঞানে ভেদ হয়, কিন্তু ধর্মী বিষয় না৷ হইলে ধর্ম বিষম হইতে পারে না। অতএব 
এঁ সকল জানে ধর্মিবপ বিষয় যেমন সত্য সেইবপ তাহাব ধর্মগুলিও সত্য । অতএব গোত্বাদি 
ভাবস্বরূপ, অন্থব্যাবৃত্তি বা অলীক নয় , অলীক হইলে সত দ্রব্যত্বাদি ধর্মবিশিষ্টপে শিংশপার 
লাভ হুইত না। স্ৃতবাং এ সকল [নির্বিকল্পক ও বিকল্প] জ্ঞানেব প্রামাণ্য আছে, 
যেহেতু এ শিংশপা স্থলে সব জ্ঞানেব বিষয়ই লব্ধ হইতেছে ১৩৮] 


যন্রার্বত্রিয়াসিদ্ধিরিতি ঢেও, সর্েষামনুন্ৃত্েঃ বশ্বার্মক্রিয়েতি 
কিংনিজ্ডায়কমূ। ন কিঞ্চিৎ, কিন্ত সঙ্কীর্ণাযক্রিয়াবিরহাদেক- 
(মঘ তন্ন বন্ধ, নটেবাম্মিন্‌ প্রতিভাসভেদ ইত্যেক এব প্রত্যয়নতত্ 
সালম্বন ইতি জম ইতিঢেং। তথাপি কতম ইত্যনিষ্য়ে স . 
এবানাশ্বাস)| অসকবীর্ণাপি ঢাখক্রিয়া ন ব্যকিত& সামগ্রীতঃ 
সবসম্ভবাং। অতএব' ন সন্তানতো! নিয়মঃ, ন হোেকসন্তান- 
নিয়ত কািদর্থক্রিয়। নাম। কাঞ্চিদর্থত্রিয়াং প্রতি প্রত্যক্ষানু- 
পলভডগোর এ তথা ব্যবস্থাপ্যত ইতি ঢেও, তহি দুরতগান্্যপ- 
ল্ত) অপি তথা হ্যবশ্থাপ্যাঃ, সর্ধেষামেন 'তেষাং তাং তামর্য- 
ক্লিয়াং প্রতি প্রয়োজকতায়৷ আঙ্বয়ব্যতিরেকগো্টরত্বাদিতি 
১৩১ 

অন্থবাদ ৪ পূর্বপক্ষ ] যেই বিষয়ে কার্য [ কারিত্ব] সিদ্ধি হয়, [ সেই 
বিষষের জ্ঞান প্রমা]। [উত্তর] সমস্ত জ্ঞানের [ অত, অব্য, পৃথিবী, বৃক্ষ 
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বল] বিষয়ের অনুরুত্বিশত কাঁহীর কার্য, তাহার নিশ্চায়ক কি 
টা চিত কিছু নিশ্চারক নাই, কিন্ত মিশ্রিত কার্ধের অভাববশত 
দেই জ্ঞানগুলিতে একটিই পারমাধিক বস্ত। এক বিষয়ে কখনও জ্ঞানের 
ভেদ হইতে পারে না__এইহেতু সদ্‌, জব, ইত্যাদি জ্ঞানগুলির মধ্যে একটি 
জ্ঞানই পবমার্থবিষঘক-_-এই কথা বলিব। [উত্তর ] তথাপি [ একটি জনকে 
পবমার্থবিষঘক বলিলে ] কোন্‌ জানটি [ গরমার্থবষধক ] ইহার নিশ্চষ ন। 
হওয়ায় দেই জ্ঞানেব প্রামাণ্যে অবিশ্বীস [সন্দেহ থাকিয়া ষায়। কার্ধ- 
সকল পৃথক্‌ পৃথক্‌' হইলেও, ব্যক্তি হইতে কার্ধ হয় না, সীমগ্রী [ কারণসমূহ ] 
হইতে সকল কার্ধ ষন্তব হয়। অতএব [ সামগ্রী হইতে কাধ সম্ভব হয় বলিয়া ] 
সন্তান হইতে কার্ধ হইবে এইবপ নিয়ম নাই। কোন কার্ধ এক সৃস্তানের 
ব্যাপ্য নয়। [পূর্বপক্ষ] কৌন কার্ধের প্রতি অন্থয় ও ব্যতিবেকেব বিষয়েই 
সেইরূপ [ কারণত।] ব্যবস্থাপিত করা হয। [উত্তর] তাহা হইলে দুরতম, 
দুরতর প্রভুতি জ্ানকেও সেইবপ বাবস্থাপিত করিতে হইবে। দুরতমাদির 
" জান অমূহ্রই সেই সেই কার্ধের প্রতি প্রয়োগকতা, অয় ও ব্যতিরেকে 
বিষয় [ অনয়ব্যতিরেকসিদ্ধ ] ॥১৩৯। 


তাগপর্য £-যেই জানে বিষয়েব গ্রান্তি হয় সেই জ্ঞানেব প্রমাত্ব দিদ্ধ হইবে, 
বৌদ্ধেব এইরূপ মত পুর্বে নৈয়াধিক খণ্ডন কবিয়্াছেন। এখন বৌদ্ধ অন্তপ্রকাবে জ্ঞানের 
প্রমাত্বসিদ্ধিব জ্য আশঙ্কা করিতেছেন--্যত্রা্থক্রিয়াসিদ্বিরিতি চেখ”। অর্থক্রিন়া-কার্য। 
যে পদীর্থে অর্থ ক্রিয়া অর্থাৎ কোন কার্য সিদ্ধ হয়, সেই পদীর্ঘ বিষগূক জ্ঞানকে প্রুমা 
বলিব। বৌদ্বমতে অর্থক্রিয়াকাবিত্বই সত্তা, অর্থাৎ যাঁহাব কার্ধকাবিতা থাঁকে, তাহাই 
সৎ, যাহ কোন কার্ধ করে না; তাহা সৎ হইতে পাবে না। অতএব যাহা কোন 
কার্ধকাবী, ভাহা সৎ বলিয়া, সেইরূপ সর্দবিষয়কজ্ঞান প্রমা। আব যাহা কার্ধকাবী নর, 
এমন অসৎ বিষধক জান অপ্রম!। দ্বলক্ষণ পদার্থ কার্যকাঁবী বলি! গেই স্বলগণ বিষয়ক 
জান প্রমা। যেমন নিবিবন্পক গ্রত্যক্দ। আব ব্বলক্ষণ ভিন্ন পদার্থ কার্ধকাবী নয় বলিয়া, 
তাহীরা অলীক। যেষন অন্ব্যাবৃতি [ অগোব্যারৃতি ইত্যাদি]। বিকল্গাত্মবক জান 
মাত্রই এই শ্বলক্ষণভিননবিষয়ব, অতএব বিকল্প মাত্রই অগ্রমা। ইহাই কৌছেব অভিপ্রার। 
ইহাব উত্তরে নৈয়াছিক বলিয়াছেন প্র্বেধামঙরত্ে: ....কিং নিশ্চায়কম্‌।* অর্থাৎ বহু 
দুধ হইতে যে শিংশপাবৃষকে প্রথমে সৎ, বিয়া জ্ঞান হইবাছিল, তারপব ক্রমে কমে, 
ভাহাকে অব্য, পৃথিবী, বৃক্ষ ও শিংখপা বলিরা যে জ্ঞানগুলি, যেই সকল জ্ঞানের 
বিষয়ই শিংখপাতে অহবুত, কাবণ শিংখপাতে সঙ, ব্রব্য, পৃথিবী, বৃষ্ত, শিংশপান্ 
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আঁছে। স্থতবাং এ জ্ঞানগুলিব মধ্যে কোন্‌ জ্ঞানেব বিষয় হইতে অর্থক্রিয়া [ পত্র, 
কাঁও ইত্যাদি কার্য] সিদ্ধ হয, তাহাব তো! কোন নিশ্চষ নাই, যেহেতু এরূপ নিশ্চায়ক 
কোন প্রমাণ নাই। তাহা হুইলে কাহার অর্থক্রিয়া তাহার নিশ্চয় না হওয়ায় কোন্‌ 
জ্ঞানের প্রামাণ্য আছে, তাহা নিশ্চয় কৰা সম্ভব হইবে না। ইহার উত্তবে বৌদ্ধ 
বলিতেছেন “ন কিঞ্চিৎ, কিন্তু .....ইতি চেৎ।” নিশ্চায়ক কিছু নাই। অর্থাৎ উক্ত সৎ 
গ্রভৃতি জ্ঞানগুলির মধ্যে কোন জ্ঞানটি প্রমা--এইরূপ বিশেষভাবে নিশ্চয় কবা যায় ন!। 
তথাপি কার্গুলি কখনও মিশ্রিত হইয়া উৎপন্ন হয না। কপালের কার্য ও তত্ব কার্ধ 
ঘট, পট একাকার হইয়া উৎপন্ন হয় না! প্রত্যেক কার্য বিবিক্বূপে [ পৃ্থগ ব্ূপে ] উত্পন্ন 
হয়। ইহাই নিয়ম। এই নিয়ম অঙ্গপাবে সদ দ্রবা, ইতাদি জ্ঞানগুলির বিষয়েব মধ্যে 
সকলেরই মিশ্রিত কাধ হইতে পারে ন| বলিয়া একটি বিষয়েব কাঁধকে সেখানে পাবমাধিক 
বস্ত বলিতে হইবে। একটি পদার্থই পাবমাধিক হইলে সেই এক পাঁবমার্থিক বস্তুকে 
অবলম্বন কবিয়! জ্ঞানে ভেদ অর্থাৎ এক পাবমাধিক বিষয়ে নানা জ্ঞান হইতে পাবে 
না। কিন্তু গারমার্থিক এক বিষয়ে একটিই জ্ঞান হইবে! অন্তান্ জ্ঞানগুলি অলীক 
বিষয়ক হইবে । এখন যেই জানটি পারমার্থিক বস্ত বিষয়ক সেই জ্ঞানটিকে প্রমা বলিব। 
ইহার উত্ভবে নৈম্নাধিক বলিয়াছেন -“তথাপি কতম......কাচিদর্বক্রিয়া নাম।” নৈয়ায়িক 
বলিতেছেন দেখ, সেই দৃবতমাদি জ্ঞানগুলির মধ্যে একটি জ্ঞানকে তুমি [বুদ্ধ] পাঁর- 
মাধিকসদ্বিষয়ক বনিয়া প্রমা বলিতেছ। তাহা! হইলেও এ জ্ঞানগুলির মধ্যে কোন্‌ 
জানটি পাবমাধিকপদূবিষয়ক তাহা নিশ্চয়েব উপাষ কি? তাহার নিশ্চয়ের উপায় না 
থাকিলে সেই অবিশ্বাস অর্থাৎ জ্ঞানেব প্রামাণ্যেব নিশ্চয় হইবে না। জ্ঞানে প্রামীণ্যেব 
নিশ্চয় না হইলে লোকে জ্ঞানের প্রবৃত্তি হইবে না। আবও বথা এই যে_-তোমব! 
[ বৌদ্ধেবা ] কার্যকে অসনবীর্ণ-_ অমিশ্রিত বলিয়াছ। ঠিক কথা কার্যগুলি অনহীর্ণ [অমিত] 
হইলেও কোন একটি মাত্র ব্যক্তি [ এক বস্তু] হইতে কার্য হয় না। কিন্তু লামগ্রী-" 
অর্থাৎ কারণসমূহ হইতে কার্ধ হয়। যতগ্ুলি কাবণ থাঁকিলে যে বস্তু উৎপন্ন হয, দেই 
বস্ত ততগুলি কারণকে অপেক্ষা করে, তাঁহার একটি কম হইলে কার্য উৎপন্ন হয় না। 
বীজ, জল, মৃত্তিকা, বপন, আলোক ইত্যাদি অনেকগুলি কারণ মিলিত হই অ্থুরাত্মক 
কার্ধ উৎপাদন কবে। কেবলমাত্র বীজ হইতেই অঙ্কুব উৎপন্ন হয় না। এই যুক্তিতে 
অর্থাৎ একটি ব্যক্তি হইতে কোন কার্ধ হয় না কিন্তু তাবৎ [ যতগুলি কারণের আবন্তক ] 
কারণ হইতে একটি কার্ধ হয় বলিয়া এক সঙ্ভান [ ধার! ] হইতে কার্য হইবে-এই নিয়ম 
নাই। কৌন কার্য এক সন্তান ব্যাপ্য নয়। কেবল বীজগন্তান [ বীজ, বীজ, বীজ 
অর্থাৎ এক বীজের পবক্ষণে আব এক বীজ, তাবপব আঁব এক বীজ. এইভাবে ধাবা-, 
বাহিকভাবে অনববত-_বীজব্যক্তি উৎপন্ন হয়--তাঁহার সবগুলিকে ধরিয়া এক সন্তান 
বলা হয়] হইতেই অঙ্কুব হয় না, কিন্তু পৃথিবীসন্তান, জলনন্তান, ইত্যাদি অনেক বস্তা 
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হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। অতএব এক সন্তান হইতে কার্ধেব উৎপত্তি--এই বৌদ্ধমতও 
খণ্ডিত হইল। নৈয়ায়িকের এই উত্ভবেব উপব পুনবায় বৌদ্ধ আশঙ্কা কবিতেছেন- 
. “কাধিদর্থক্রিয়াং'**-. ইতি চেৎ।» প্রত্যক্ষ-ততসহে তৎসতা--এইবপ অহয়। অন্পলস্ত- 
তদসত্বে তদসতা এই বাতিবেক। অন্বয় ও ব্যতিবেকেব দ্বারা কাবণেব নিশ্ষ হয়। 
এই হেতু, কোন কার্ধ ধদিও এক ব্যক্তিজন্থ নয় কিন্ত সামগ্রীজন্ক তখাপি কৌন কার্ধেব 
গ্রতি কে কাঁবণ তাহা অন্বয় ব্যতিবেকেব ঘাবা দিদ্ধ হ়। শিংশপাব কার্ধবিশেষেব 
গ্রতি শিংশ্পাব কাবণতা অন্বব্যতিবেকসিদ্ধ। কিন্তু সৎ, ত্রব্য, পৃথিবী প্রভৃতি 
1শংশপার কার্য বিশেষেব গ্রতি কারণ নয়, যেহেতু সদাদিতে অন্বব ব্যতিরেক নাই । 
এইভাবে অন্থয় ব্যতিবেক দাবা কোন বিশেষ কার্ধে প্রতি কোন বিশেষ পদার্থেব 
কারণতা ব্যবস্থাপিত হয় বলিয়া--শিংশপাই শিংশপার বিশেষ কার্ষের প্রতি কারণ, 
দ্রব্যাদি কারণ নয়। সেই শিংশপা এইভাবে অর্থক্রিয্বাকাবী হওয়ায় তদ্বিষরক *শিংশপা" 
এই জ্ঞানটি পরমা হইবে। মঞ্চ ভ্রব্য, পৃথিবী এই জ্ঞানগুলি গ্রমা হইবে না। ইহাই বৌদ্ধেব 
অভিগ্রায়। 
ইহাঁব উত্তবে নৈয়ায়িক বলিয়াছেন__্তহথি দূবতমাছাপলভ্া! অপি*****গোচবস্বা- 
দিতি।* অর্থাৎ নৈয়ায়িক বলিতেছেন--যে জ্ঞানের বিষয়ে কোন কার্ষেব প্রতি অহ 
ব্যতিবেকসিদ্ধ কাবণতা৷ ব্যবস্থিত হয়, সেই জ্ঞান প্রমাঁইহা যদি তুমি [ বৌদ্ধ ] বল। 
তাহা হইলে শিংগপা জ্ঞানেব বিষয় শিংখপাটি পত্রা্দি বিশেষ কার্ধের প্রতি কাবণ 
বলিয়া যেমন শিংশপাঁজ্ঞান প্রযা হয়, সেইৰপ সৎ, ভ্রব্য, পৃথিবী ইত্যাদি বিষয়ক 
জ্ঞানগুলির বিষয় দ্রব্য শিংশপাবৃক্ষেব অবয়্বসংযৌগরূপ কার্ষেব প্রতি, পৃথিবী গঞ্ধের প্রতি, 
বৃক্ষ পত্রাদিসামান্যকার্ধের প্রতি কাবণ হওয়ার--এই সকল জ্ঞানই প্রমা হইবে। এ 
জ্ঞানগুলিব বিষয় সৎ দ্রবা, প্রভৃতিতেও সেই দেই বিশেষ বিশেষ অর্থক্রিয়াব প্রতি 


কারণতা৷ অন্বয় ব্যতিরেক দ্বাৰা ব্যবস্থাপিত। স্থতবাং অন্বয় বাতিবেক দাবা! সকল জ্ঞানের * 
" বিষয়ের কারপতা দিদ্ধ হওয়া সব জ্ঞান ষথার্থ। আব এ সব জ্ঞানই এক শিংশপারূপ 


ধর্িবিষয়ক বলিয়া বিষয়তাব ভেদ নাই। অতএব জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন হইলেও বিষয় এক 
হইতে গারে-ইহা নিদ্ধ হইল। ইহা নৈয়ায়িকেব অভিপ্রায় ১৩৯1 


স্থাদেতং| ন ধর্মান্তরাকারেণ প্রতিভাসভেদ। ভেদূহতুঃ, 
কিন্ত পরোক্ষাপন্োক্ষ্লাপতয়া | স| হি ন ধর্মভ্দোনপ্যুপাদায় 
সমর্যয়িতুং শক্যা, (তঘপি পনোক্ষাপরোক্ষজ্ঞানোদয়া্ তত্রাপি 
ধর্মান্তরানুসরণে২নবস্থানাদিতি ঢেং। ন। তয়োরঘিযয়াকার- 
তাং। দ্বিবিথে! হি ভ্তানধমে] বিষয়াছ্ছেদো জাতিভেদঞ্য ] 


8১৪ আত্মতত্ব-বিবেক 


তত্র বিরান বিষযস্ব ভেদন্থিতিরভেদনিপ্বাকরণং বা, 
নতু দ্বিতীয়েন। তস্য কারণভেদেনৈবোপপঞ্তেঃ শ্্রত্যনুমিতি- 
স্থৃতিঘ। যথ| ঢচ বিষয়ভেদেহপি কারণডেদাদেবাপরোন্ষ- 
জাতীয়মিক্্িয়ং জ্ঞানং, তথ বিষয়াভেদেইপি কারণভেদাদেব 
পরোক্ষ পরোক্ষজাতায়লিঙ্গজ্ঞানং ভব কেন বার্যত। হারণে 
বা কষার্যভেদং প্রতি কারণভেদোইপ্রয়োসকঃ শ্বা্ তথ! 
, ঢাকম্মিকঃ স আপতগ্ভত। জাতিভেদোহয়ং ন তুপাধিভেদ 
ইতি কিমন্র নিষক্কং১ কারণমিতি (6 অনুভব এব। নহি 
ব্যবসায়কালে পারোক্ষ্যাপারোক্ষ্যস্মৃতিত্বানুভূতিহানি পরি- 
স্ষরত্তি, অসানগ্রিগানয়মগ্রিমান্‌ সোইগ্রিষান্‌ ইতি ক্ষণাৎ। 
অনুব্যবপায়কালে তু তগ্প্রতিভাসঃ, অমুমনুমিনোমি, ইমং 
পথ্যামি, তং ম্মরামীত্যুলেখাং। কথং তহি পরোক্ষা্খঃ 
প্রত্যক্ষঞ্েতি হ্যবহারঃ। যথাহনুমিতো দৃষ্টঃ স্মৃত ইতি ॥১৪০|| 

অনুবাদ ঃ__| পূর্বপক্ষ ] আচ্ছা হউকৃ। অন্য ধর্মবপে জ্ঞানের ভেদ 
বিষয়ভেদের হেতু নয়, কিন্তু পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ববপে [ জানের ভেদ 
বিষয়ভেদেব হেতু ]| সেই পরোঁক্ষতা বা অপরোঁক্ষতা বিষয়ের ধর্মবিশেষ 
বলিয় গ্রহণ করিয়। সমর্থন করিতে পারা যাঁষ না, কারণ বিষয়ের ধর্মেও 
পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেই পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব 
ধর্মের উপরে অন্ত ধর্মের [ অন্ত পবোক্ষস্ব ও অপরোক্ষত্ব] অনুসরণ করিলে 
অনবস্থাদোষ হয়। [উত্তর] না। সেই পবোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব বিষষঘটিত 
নয়। [ছুই প্রকার] জ্ঞানের ধর্ম ছুই প্রকার__বিষয়বিষয়কত্ধ এবং জাতিভেদ 
[ বিষয়স্পর্ণশূন্যত। ] তাহাদের মধ্যে বিষয়বিষয়কত্বধর্মের ভেদ্বশত বিষধেব 
ভোস্থাপন বা অভেদ খণ্ডন কর! হয়, কিন্ত জাতিভে?ঘারা বিষয়েব ভেদ- 
স্থাপন করা যায না। কারণের ভেদ ছারাই জ্ঞানের জাতিভেদের উপপত্তি 
হয়, যেমন শাব্বত্ব, অন্ুমিতিতব ও স্মৃতিত্ব। বিষষের ভেদ থাকিলেও যেমন 
, কারণের ভেদবশতই অপরোক্ষজাতীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হয়, সেইবপ বিষয়ের 
অভেদেও কারণের ভেদবশতই পরোক্ষজীতীষ এবং অপরোগ্ষজাতীয ইন্দিয় 
৯) শিষিকারণম্ত ইতি  দুকস। 


গ্রথম পবিচ্ছেদ--ন্দণভঙ্গবাদ ৪১৫ 


জন্য ভান ও লিঙগজন্য জ্ঞান হইযা1 থাকে, তাহা কে বাঁধণ করিবে। বারণ 
করিলে কার্ের ভেদের প্রতি কারণের ভেদ অপ্রয়ৌজক হইয়া যাইবে। এ 
বপ হইলে কার্য আকন্মিক [ অকারণক ] - হইযা পড়িবে। [ পূর্বপক্ষ ] 
গরোক্ষত্ব ও অপবোক্ষত্বটি জাঁতিবিশেষ কিন্তু বিষষকৃত উপাধিবিশেষ নয়-_এই 
বিষয়ে নিশ্চয়েব কাবণ কি আছে? [উত্তর] অনুব্যবগাঁষই। যেহেতু 
বাবসাষ জ্ানকালে পবোক্ষত্ অপরোক্ষত্ব, দ্মৃতিত্ব, অনুভূতিত্ব-_প্রকাশিত হয 
না। ব্যবসাধকালে “উহা অগ্নিমান্‌, ইহাঁ অগ্নিমান্, সে অগ্নিমান্৮ এইভাবে 
প্রকাশ পাষ। কিন্ত অনুব্বসাধজ্ঞানকালে তাহাদের [ পবোক্ত্ব, অনুভূতিত্ব 
ইত্যাদির ] প্রকাশ হয। উহাকে অনুমান করিতেছি, ইহাঁকে দেখিতেছি, 
তাহাকে ম্মবণ করিতেছি এইভাবে জ্ঞানের উল্লেখ [ প্রকাশ বা শব্দ প্রয়োগ ] 
 হইযা থকে। [পূর্বপক্ষ ] তাহা হইলে পরোক্ষ বিষয়, প্রতাক্ষ বিষয়-_ 
এইবপ ব্যবহাৰ কিবপে হয? [উত্তৰ] যেমন অনুমিত অর্থ, দৃষ্টি অর্থ, স্বৃত 
অর্থ__ব্যবহার হয ॥১৪০1 

তাৎপর্য ৪--নৈরায়িক পূর্বে দেখাইয্বাছেন জ্ঞানেব ভেদ হুইলেও বিষয়ের ভেদ 
হইবে এইবপ নিয়ম নাই। যেমন দূবতমদেশ হইতে যাহাকে “আছে [ সৎ] বলিষা 
জানা যায়, আর একটু কম দুব হইতে তাহীকে দ্রব্য, বলিয়া জানা! যায়, আবও 
দূরত্ব কমিলে ভ্রমখ “পৃথিবী” “বৃক্ষ শশিংখপা ইত্যাদিরপে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান হয়। 
কিন্তু দেখানে বিষগ়্েব ভেদ নাই, এক শিংশপাঁকপধর্মী সকল জ্ঞানের বিষয়। এই 
ঝুক্তিতে নিধিকল্প ও বিকল্জ্ঞানেব ভেদ থাঁকিলেও ব্ষিষেব অভেদ হইতে পারে। 
অতএব বৌদ্ধ থে নির্ষিকল্পক হইতে বিকল্প জানেব বিষয্ভেদ সাধন কবিয়াছিলেন-- 
তাহা খণ্ডিত হইয়া গিযাছে। এখন কৌদ্ধ নির্বিকপ্নক ও বিকল্প জ্ঞানের বিষয়ভেস্থাগন 
কবিবার জন্য অন্প্রকাব আশঙ্কা কবিতেছেন--স্যাদেতৎ.....অনবস্থানাদদিতি চেৎ।” 
বৌদ্ধের অভিপ্রায় এই যে-_পৃর্বো্ত দূবতমাদি স্থলে যে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান হয, তাহাব 
আঁকাব, «একটা! কিছু” টি ভ্রব্য” প্উহা পৃথিবী” “উহা বৃষ” “ইহা শিংশপা" ইত্যাদি 
এখানে যে জ্ঞানেব ভেদ, তাহা অন্ধর্মেব অর্থাৎ বিষয়েব ধর্মেব আকারে জ্ঞানের 
প্রকাশভেদ হইতেছে। শিংখপাঁরূপ বিষষেব ধর্ সতত, ভ্ব্যতব, পৃথিবীত্ব ইত্যাদি। এ 
সকল বিষ্যধর্ধাকীরে ভ্ঞানেৰ আকাবেব ভেদ প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু এইভাবে 
অন্ত ধর্মেব আঁকাবে ভ্ঞানেব ভেদকে আমবা ব্ষিয়ভেদেব, কাবণ বলিব লা। কিন্ত 
জ্ঞা-নব ধর্ম যে পবোক্ষত্, অপবোক্ষত্ব, সেইকপে যেখানে জ্ঞানেব ভেদ থাকিবে লেখনে 
ব্ষয়েব ভেদ থাঁকিবে। পৃবোশত্বাপবোগত্বপে জ্রানপ্রকাশেব ভেদকে বিষয়ভেদেব কারণ 
বলিব। সুতরাং নিবিকল্পক ভ্ঞান অপরোগন্ধপে আব বিকল্নজান পরোক্ষরূপে প্রকাশিত 


৪১৬ আত্মতত্ববিবেক 


হয় ব্নিয়া-তাহাদেব ব্ষিষ ভেদ দিদ্ধ হইবে। আব যদি নৈয়াদিক বা অপব কেহ 
বলেন--এই পৰবোক্ষত্ব ও অপবোক্ষত্ব জ্ঞানের ধর্ম নয় কিন্ত বিষয়েব ধর্ম! তাহাব 
উত্তরে বৌদ্ধ বলিযাছেন-_না উহাদিগকে বিষযেব ধর্ম বলিষা সমর্থন কবা৷ যায় না। 
কাবণ নৈয়ায়িক ঘট প্রভৃতি ধর্মীব যেমন পবোক্ষজ্ঞান ও অপবোক্ষজ্ঞান দ্বীকার কবেন 
সেইবূপ ঘটাদিব ধর্ম যে ঘটত্ব প্রভৃতি তাহাবও পবোক্ষ এবং অপবোক্ষজ্ঞান ন্বীকাব 
করেন। এখন পবোক্ষত্ব ও অপবোক্ষত্ব যদি বিষধের ধর্ম হয তাহা হইলে সেই পরোক্ষত্ব 
ও অপরোক্ষত্বেব ও পবোক্ষজ্ঞান বা অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া যাইবে। আবার সেই 
ব্ষিষেব ধর্ম পৰোক্ষত্ব ও অপবোক্ষত্ব এব উপর যদি অন্য পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব ধর্ম 
স্বীকাব করা হুষ তাহা হইলে অনবস্থাদোষ হইয়া যাইবে। অতএব এই পবোক্ষত্ব ও 
অপবোক্ষত্বকে জ্ঞানেব ধর্ম বলিতে হইবে । উহাঁবা পরম্পব বিরুদ্ধ বলিযাঁ একজ্ঞানে 
থাকিতে পারে না। জ্ঞানের ভে স্বীকাঁব করিয়া পরোক্ষতাপবো্ষত্তেব ব্যবস্থা সম্পাদন 
কবিতে হইবে। এভাবে জ্ঞানের ভেদ থাকিলে ব্ষষেব ভেদ প্িদ্ধ হইবে। ইহাই 
বৌদ্ধের অভিপ্রায় | 

ইহার উত্তবে নৈয়াধিক বলিতেছেন--“্ন, তয়োরবিষয়াকাবত্ধাৎ.....চাকম্মিকঃ স 
আপদ্েত।৮ অর্থাং এইভাবে বৌদ্ধ জ্ঞানেব বিষয়ভেদ সাধন করিতে পাবেন না। কাব্ণ 
গবোক্ষত্ব, বা অগবোক্ষত্ব বিষধঘটিত নধ। বৌদ্ধেব অভিপ্রায় হইতেছে পবোক্ষত্ব ও 
অপরোক্ষত্ব জঞানেব ধর্ম। যে জ্ঞানে পবোক্ষত্ব থাকে, সেইজ্ঞানে অপবোক্ষত্ব থাকে না। 
এখন কোন জ্ঞান পবোক্ষ আব কোন জ্ঞানই বা অপরোক্ষ। যে জ্ঞানে বিষয়বিশেষ 
খবলক্ষণবৰ্প বিষষ থাকে তাহা অপবোক্ষ আর যে জ্ঞানে অন্থব্যাবৃত্তি গ্রভৃতি বিষয় হয় 
তাহা গরোক্ষ। এইভাবে পবোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্টি বিষয়ঘটিত। কিন্ত--নৈয়াগ্নিক 
ঝলিতেছেন। নাঁ, তা নয় অর্থাৎ গবোক্ষত্ব ও অপবোক্ষতব এভাবে বিষয়বিশ্ধেঘটিত নয়। 
হতরাং গবোক্ষত্ব ও অপরোক্ষতদ্বাবা জানেব বিষয়ভেদ প্রৃতিপাদন কবা যাইবে না। এই 
পরোক্ষত্বাদির দ্বারা যে বিষসভেদ সাধন কবা যায় না--তাহা দেখাইবাব জন্য নৈয়াধিক 
. বলিয়াছেন_দ্িবিধো হি জানবর্....ইত্যাদি। জ্ঞান ছুই প্রকাক-_বিষয়াবচ্ছেদ 
বিষয়বিষষনকত্ বা বিষয়নিমিত্ত্ব। বিষয়কে বিষয় করিয়া বা বিষয়কে নিগিভ কবিয়া 
জানের একটি প্রকার, আর একটি প্রকার হইতেছে জাঁতিভেদ, অনুভবত্ব, স্থৃতিছ 
ইত্যাদি। যদিও নৈয়াধিক পবোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্বকে জাঁতি বলেন না, কাবণ অন্ভবত্ব 
্রতৃতির সহিত সাধ্য হইয়া যায, তথাপি জাতিভেদেব তাৎপর্য--বিষয়সংস্র্শরহিতত্ব। 
তাহা হইলে দাড়াইল এই যে, জ্ঞানেব বিষয়নিবন্ধনত্ব একটি প্রকার, আর ব্ষিয়সং্পর্শ- 
রহিতত্ব একটি গ্রকার। প্রথম প্রকারের দারা অর্থাৎ বিষয়নিবন্ধনতাব হ্বাবা জানের বিষয়ের 
ভের সাধন করা যাঁয় বা বিষয়েব অভের্দ'খণ্ডন করা যায়। ঘট পটাদি বিষয়নিবন্ধন 
নানা জানের বিষয় ভিন্ন ইহা পিদ্ধ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ বিষ়াম্পণিত্ব 


প্রথম পবিচ্ছেদ--ক্ষণভঙ্গবাদ ৪১৭ 


পবোক্ষত্বাপবোক্ষত্ব গ্রভৃতি জ্ঞানেব প্রকীবেব ,দ্বাধা জ্রীনেব বিষযভেদ সাধন ক্বা যায় 
না। যেহেতু একই বিষিয়ে যেমন শাবজ্ঞান, অঙ্মিতি বা স্থৃতি হইতে পাবে, দেইবপ 
একই বিষষে পবোক্ষ ও অপবোক্ষ জ্ঞান হইতে পাবে। ভিন্ন ভিন্ন বিষষব্প কাবণবখতই যে 
পবোক্ষ ও অপবোক্ষ প্রভৃতি জানভেদ সিদ্ধ হয, তাহা নয, কিন্তু বিষয়ভিন্ন কাবণভেদবশত। 
যেমূন একই ঘটবিষষে যখন চক্ষুঃসংযোগ, আলোক সংযোগ প্রভৃতি কাবণেব সন্মিলন 
হ্য, তখন ঘটবিষয়েব অপবোক্ষ [ ইন্দডরিষজন্ত ] জ্ঞান হয়! আবাঁব যখন ঘট বিষষে 
ব্াঞ্ধিজ্ঞান প্রভৃতি কাবণেব সমাগম হ্য তখন ঘট বিষষে অন্থমিতিবপ পবোক্ষ জ্ঞান 
হয়। আবাব ঘট, পট প্রভৃতি ব্ষ্ভেদ থাকিলেও ইন্জিয়বসংযৌগীদি কাবণবশত অপবোক্ষ 
জ্ঞানই হয। স্থৃতবাং পবোক্ষত্ব ও অপবোক্ষত্ববপে জ্ঞানেব বিষষ্ভেদ পিদ্ধ হয নাঁ। 
এইভাবে কাবণেব ভেদবশত যে বিজাতীষু জ্ঞীন উৎপন্ন হয, তাহা বাবণ কৰা যায় না! 
তাহাব অপলাগ করিলে কাবণেব ভেদ যে কাধভেদেব প্রযোজক তাহা অপিদ্ধ হইযা 
যায়। কার্ধভেদেব প্রতি যদি কাবাণব তেদ অপ্রযোজক হ্য, তাহা হইলে কার্ধেব 
যে বিজ্বাতীধত্ব তাহা! আকণ্মিক অর্থাৎ বিজাতীষ কার্ধগুলি বিন! কাবণে উৎপন্ন হইবে। 

ইহাব উপব বৌদ্ধ আশঙ্কা কবিতেছেন-__“জীতিভেদোহয়ং'***ইতি চেখ।” অর্থাৎ 
নৈয়াঘিক যে পরোক্গত্ব ও অপবো্ত্বকে জ্ঞানের জাতিভেদ বা ব্ষয়াম্পর্শিত্ব বলিযাছেন, 
উহ্থাবা ব্ষিষনিবন্ধন ন্য--তদ্িষয়ে প্রমাণ কি ? 

তাহাঁৰ উত্তরে নৈযাধিক বলিয়াছেন--“অন্থভব এব" ইত্যাদি অর্থাৎ অনুব্যবসায়বপ 
অশ্ুভবই গবোক্ষত্ব প্রভৃতি বিষবে প্রমাণ। ন্যায়মতে "ইহা ঘট” “ইহা অঙ্নি” ইত্যাদিরূপে 
প্রথমে যে জ্ঞান [নির্ধিকল্পকেব পব ] উৎপন্ন হযু তাহাকে ব্যবসা জ্ঞান বলে। এই 
ব্যবসায় জ্ঞানের ঘ্বাবা ব্ষিয়েব প্রকাশ হয, জ্ঞানেব প্রকাশ হয না। জ্ঞানের [ ব্যব্সাঁধ 
জ্ঞানেব] প্রকাশ ব্যবসায়ের অনন্তর উৎপন্ন "আমি ঘটকে জানিতেছি” ইত্যাকাব অনগ- 
ব্যবসায দ্বাবা হইপ্া থাকে । ব্যবসায় জ্ঞানে কেবল বিষয় প্রকাঁণিত হয়, জ্ঞান প্রকাণিত 
হয লা, এইজন্য ব্যবসা জ্ঞানে দ্বাবা জ্ঞীনেৰ পবোক্ষত্বাপবোক্ষত্ব বুঝা যায় না। অনু- 
ব্যবসাষে জ্ঞান প্রকাশিত হয় বলিষা ভ্ঞানগত পবোক্গত্বািবও প্রকাশ হয। এই কথাই 
্রস্থকীব “ন হি ব্যবপায়কালে ***উল্লেখাৎ্” গ্রন্থে বিশদভাবে বলিম্বাছেন। তিনি 
বলিধাছেন, ব্যবসায়জ্ঞানকালে--"& [ দৃববতীঁ দেশ ] বছিমান্” "এই [সন্গিহিত দেশ] 
দেশ বহ্ছিমান্‌” “সেই [দৃববর্তী ও অন্যকালিক দেশ] দেশ বহমান” ইত্যাদিকপে 
জঞানেব বিষষগুলি প্রকাশিত হয়। আব অন্থব্যবসাধকালে “অমুম্‌ অন্মিনোগি* দৃববর্তী 
বস্তকে অদদ্শব্বেব ছাবা বুঝান হইয়া থাকে। এইজন্য “অমুমূ” বল! হইয়াছে অর্থাৎ 
বহ্ছিবিশিষ্টৰপে এ পর্বতকে অন্থমীন কবিতেছি। *ইমং পশ্টামি* নিকটবর্তাঁ বস্তুকে 
ইদ্‌ম্‌ শব্দেব ঘাবা বুঝান হয়, এইজন্য ইহা প্রত্যক্ষ জানের অন্থব্যবসায়, আব "তং ক্মবাধি” 
এই জ্ানে দ্বাৰা অপবোক্ষ ব্যক্তিব ম্মবণ বুঝ| যাইতেছে, এইভাবে অশ্থমিতিত্ব, গ্রত্যক্ষতব, 


৫৩ 


৪১৮ আত্মতত্ব-বিবেক 

স্থৃতিত্ব গ্রভৃতিব গ্রকাঁণ হব। এখন এই গরোক্ষত্ব, গবোক্ষত্ধ প্রভৃতি যদি বিষযেব ধর্ম 
হইত, তাহ! হইলে ব্যবসাবজ্ঞানে বিষষ গ্রকাণিত হয বলিঘ! তদ্গত ধর্ম পৃবোর্গত্বাদিবও 
গ্রকাশ হইযা যাইত। কিন্তু তাহা হয় না। অতএব উহার! যে বিষ্গনিবন্ষন নয-_ইহা 
প্রমানিত হইল। ইহাব উপব বৌদ্ধ একটি আকা কবিধাঁছেন_-“কখৎ তহি 
গবোঙ্গোহ্থ ৮ ব্যবহাঁৎ:1” অর্থাৎ্ৎ গবোঙ্গত্ব প্রভৃতি যদি বিষযেব ধর্ম না! হয 
তাহা হইলে এই বন্তটি পবো্দ, ইহা প্রত্যক্ষ এইবপ ব্যবহাৰ হদ কেন? এই ব্যবহাবেধ 
দবাঝা তো বুঝ! যাইতেছে-পবোক্ষত্ব গ্রভৃতি বিষষেব ধর্গ। ভাহাব উবে নৈয়াঘিক 
বলিীছেন_এ্যখ| অন্থমিতঃ দৃষ্ স্থৃত” অর্থাৎ বন্ছি অনুগত, পর্বত দুষ্ট, দেবদতত স্থৃত 
এইবণ ব্যবহাঁৰ আমাদেব হুইযা থাকে | এই ব্যবহাঁব দাবা যেষন বৌদ্ধও বিষধে অর্মিতত্ব, 
দষ্টত্ বা ্মততব ধর্ম স্বীকাঁব কবেন না! কিন্ত অন্ুমিতিব নিষবীভূত, গ্রত্য্গেব বিষ, শ্বৃতিব 
দিষষ-_এী সবল পদার্থে জ্ঞানেব বিষবতূই শ্বীকাৰ কৰা হয সেইবপ প্রত্যক্ষ অর্থ বলিলে 
অর্থে গ্রত্যগত্ব ধর্ম বুঝাঁধ না কিন্তু প্রতাক্ষ জানের বিদঘতই বুঝান। এই পবোত্ব 
ধলিতে বুঝাষ পবোক্ষ জ্ঞানের বিষধত্‌ 1১৪০॥ 


যদ শ্যত্যন্তবিলক্গণানামিত্যাদি, তদপি সন্দিগ্জানৈকান্তিকমূ 
বিশ্বিনাপি তথখাভতেন সালক্ষণ্যব্যবহারশ্য নির্বাহাৎ। তথ! 
হয়ং ব্যবহার ন লিনিমিত্তঃ, নাপ্যনেকনিমিত৪ নাপ্যনেকা- 
সংসপ্যেকনিমি*তঃ, অতিপ্রসঙ্গাং। ততে|ইনে*কসংসগ্যেকনিমিততঃ 
পরিশিয্যত1 তথা ঢ তাদৃশস্য বিধিরাপত্ধে কো বিরোধঃ। 
যেন ব্যাতিঃ শ্যাণড প্রত্যুত নিষেবরাপতায়ামেব বিরোধে! 
দৃ্িতঃ প্রাগিতি তং পললবসমুলাসৈঃ11১৪১।। 

অনুবাদ ₹-আর যে 'অত্যস্তবিসদূশ পদার্থ সমূহেব পারৃশ্টবাবহারের 
যাহা হেতু তাহ! অন্যব্যা বত্তিষ্বরূপ'--ইহা। [শৌদ্ধ কতৃকি] বলা হইয়াছিল ভাহাও 
[ সাদৃশ্যব্যবহার বাঁ অনুগতবাবহারহেতুদ্ব] সন্দিগ্ববাতিচারী। সেইবপ 
[ অনুগত ব্যবহারের কারণ] ভাঁবপদার্থেব দারাও সাদৃশ্তবাবহারের নির্ধাহ 
হয়। যে'ন--এই ব্যবহার [ গক, গরু, গক ইতা কার ব্যবহার ] নিক্ষারণ 
নয, অনেককাধণক নয়, অনেকের সহিত নঙ্থন্ধশূন্ত এককারণক নয়, কাৰণ 
'অভিপ্রদ [ গোিকল্ানেব দ্বার৷ অশ্বেবও সাদৃশ্ঠবাবহারের প্রসঙ্গ] হইয়া 


| “নাগানেকাসংসর্গেকনিমিতত” ইতি 'খ' পুস্তকপাঠ:। 
২। “তভোঁহনেকমংসর্গৈকনিনিতোহ্যং” ইতি "খ" পুস্তকপাঠঃ । 
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যাঁয়। সুতরাং অনেকের লহিত সম্বন্ধ এক কারণক--ইহাই পরিশেষে সিদ্ধ 
হয। তাহা হইলে অনেকের সহিত সম্বদ্ধ সেইবপ পদার্থ ভাবন্ববপ হইলে 
কি বিরোধ হয, যাহার জন্য অন্তব্যাবৃত্তিরূপতার ব্যাপ্তি সাদৃশ্ঠব্যবহারহেতুদ্বে 
সিদ্ধ হয, প্রত্যুত অভাবরূপতাঁতেই বিরোধ দেখ।ইয়াছি--অতএব আর শাখা 
প্রশীখাবিস্তাবের প্রয়োজন কি ॥ ১৪১ ॥ 


তাণপর্য £-পূর্বে [১২৫নং গ্রন্থে] বৌদ্ধ অগোহসিদ্ধিব [ অগ্যব্যাবৃতিত্ববপ 
গোত্বাদি] জন্ত যে দুইটি অন্থমান দেখাইয়াছিলেন, তাহাব মধো প্রথম অনুমানটি 
নৈষায়িক বহু যুক্তিব দ্বাবা খণ্ডন কবিঘ্না আপিযাছেন। এখন দ্বিতীধ অনুমান খণ্ডন 
কবিবাব জন্য বলিতেছেন-_যদপ্যত্যন্তবিলক্ষণানামিত্যাদি ****ব্যবহীবস্য নির্বাহাৎ।” 
অর্থাৎ "যাহা অত্যন্তবিসদৃশপদার্থ মকলেব সাদৃশ্ঠবাবহাবের বা অঙ্গগত ব্যবহাবের কাবণ 
হয়, তাহা অন্থব্যাবৃত্িষ্ববপণ' এইরূপ অস্্মানের কথা বৌদ্ধ বলিয়াছেন, তাহ! সন্দিগ্ব- 
বযভিচাবপোযছুষ্ট। কাব্ণ গোত্বাদি অন্তব্যাবৃত্তিষ্বৰপ, যেহেতু অত্যন্তবিলক্ষণ গোব্যক্তি- 
সমূহে সালক্ষণ্যব্যবহাবেব কাঁবণ। এইৰপ অন্থমানেব হেতু অত্যন্তবিলক্ষণে সালক্ষণ্য 
ব্যবহারহেতুত্ব গোত্ব গ্রসৃতিতে থাকুক অন্থব্যাবৃতিম্বৰপতা৷ না থাকুক্‌-এইক্প বিপক্ষে 
যদি কেহ আশঙ্কা কবেন, সেই আশঙ্কাব বাধক তর্ক না থাকাধ বৌদ্ধেব উক্ত হেতুটি 
সন্দিষ্ব্যতিচাবদৌধযুক্ত হইয়া যায়। অনুকূল তর্কেব অভাববশতঃ সাধ্যাভাবেব শন্দেহেব 
অধিকবণে হেতুব নিশ্চয়কে সন্দিপধব্ভিচাব বল! হয়। অবশ্য ইহা নব্যনৈয়ায়িকেব মত। 
প্রাচীন নৈয়ায়িক মতে সাধ্যাভীবেব নিশ্চয়েব অধিকবণে হেতুব সন্দেহকে সন্দিগ্ধব্যভিচাব 
বলে। যাহা হউক্‌ এইভাবে বৌদ্ধোক্ত দ্বিতীয়ান্ুমানটি সন্ধিপ্ঝব্যভিচারদৌযহষট 
ইহাই নৈয়ায়িকেব বক্তব্য। আব সেই সন্দিগ্ধব্ভিচাব দৌষ্টি স্পষ্টভাবে বুঝাইবার 
জন্ত নৈয়াধিক বলিয়াছেন--“বিধিনাপি তথাভূতেন” ইত্যাদি। গোত্ব প্রভৃতি 
বিধি অর্থাৎ ভাবভূত জাতি হইলেও তাহাব দ্বাবা অত্যন্ত ভিন্ন গোব্যকিসমূহের 
সালক্ষণ্যব্যবহার সিদ্ধ হইতে পাবে। ভাবভূত গোত্বেব দ্বাবা যদি অনুগতব্যবহাব 
সম্পন্ন হয় তাহা হইলে তো লৌকের সনেহ হইবে গোত্বাদি অন্যব্যাবৃতিত্বরূপ কিনা! 
অথচ গোত্বার্দি যে সালক্ষ্যব্যবহাবেব গ্েতু এবিষষে কাহাবও সন্দেহ নাই পরস্ত 
নিশ্চয় আছে। অতএব তেতুর নিশ্চন্ন ও নাধ্যেব সনেহ [ পক্ষভিগ্ন স্থলে ] থাকায় 
সন্দিগ্ধব্যভিচাব দোষ হইল। তীবপর নৈন্ায়িক গোত্ব প্রভৃতিব বিধিরূপতা অর্থাৎ 
ভাবভূতজাতিম্ববপতাব সাধনের জন্য বলিযাছেন--“তথাহি অয়ং ব্যবহারো'****ত * ০ 
পবিথিগ্ভতে 1” অর্থাৎ, “এটা গক” “টা গরু” ইত্যাদিক্ধপে যে অনুগত ব্যবহাঁব হয়, 
তাহা নিষফাবণ হইতে পাবে না । যাহাব কাবণ নাই তাহা নিত্য হয় যেমন আকাশাদি। 
এইরূপ উক্ত ব্যবহাবেব কারণ না থাকিলে সর্বদা এ ব্যবহাবেব আপত্তি হইবে৷ 


৮ আত্মতত্-বিবেক 


স্তবাঁং উক্ত ব্যবহাবেব কারণ আছে-_ইহা বলিতে হইবে । এখন ব্যবহাবের অনেক" 
গুলি কাঁবণ আঁছে ইহা বলা যায় না, যেহেতু উক্ত ব্যবহাঁধে অনেক কাবণ স্বীকাব 
করিলে, ব্যবহাব অন্থ্গত হইতে পাবে না। যেখানে অনেক কাবণ থাকে, মেখানে 
অনুগত ব্যবহাব অমস্তভব। স্থতবাং বলিতে হইবে যে উক্ত ব্যবহাঁবে একটি কিছু 
কাবণ আছে। এখন নেই একটি কাবণ কে? অনেকের সহিত যাহীব সম্বন্ধ নাই-- 
এইরূপ একটি পদার্থ কি? যাহ] উক্ত ব্যবহীবেব কাঁবণ। তাহা বলা যাঁধ না। যেমন 
আঁকাখত্ব একমাত্র আকাশেব সহিত সন্বদ্ধ বলিষা তাহা অন্থগত ব্যবহাঁবেব কারণ 
নঘ। «আকাশ, আঁকা” এইবপ অঙ্গত ব্যবহাব হয় না। সেইবপ গোত্ব প্রভৃতি 
যদি একটি গক প্রভৃতিব সহিত সন্দদ্ধ হইত তাহা হইলে তাহাঁব দ্বাবা অনুগত 
ব্যবহাব হইত না। অতএব অনেকেব সহিত অসন্বদ্ধ এক পদার্থ উক্ত ব্যবহারের 
কাবণ হইতে পাবে না। তাহ! হইলে বাকী থাকিল কি? কাবণ আছে, তাহা 
অনেক নষ, এক, সেই এক আবাব অনেকেব সহিত অনপ্বদ্ধ নয়, সুতরাং পবিশেষে 
দ্াডাইল__-অনেকেব সহিত সম্বদ্ধ এক পদার্থই অন্গত ব্যবহাবেব কারণ। স্ৃতরাং 
অনেকেব সহিত সম্ধদ্ধ সেই এক পদার্থ-ভাববপ হইলে কোন বিরোধ ঘখন দেখা যাইতেছে 
না, তখন বৌদ্ধেব অনুগতব্য বহারহেতৃতাতে ব্যাবৃত্তিত্ববপতাসাধ্যেব ব্যাপ্তি সিদ্ধ হইতে 
পাবে না। যেহেতু ব্যাপ্তিসিদ্ধিব প্রতিবন্ধক সন্দিগ্ধব্যভিচাঁবজ্ঞান থাঁকিয়া গেল। আঁর 
তা ছাড়া গোত্ব গ্রভৃতিকে অন্যব্যাবৃভিম্ববপ বলিলে যে বিরোধ হয় তাহা আমরা 
[ নৈয়াগ্নিকেবা] পূর্বে দেখাই্রাছি। নৈয়ায়িক পূর্বে বলিয়াছিলেন_-গোত্ব পদার্থ যদি 
অগোব্যাবৃতিত্ববপ হ্য, তাহা হুইলে তাহা জ্ঞানের জন্য গে(ভিন্ন মহিযাদিকে জানিতে 
হইবে, আবাব মহিবাদিকে জানিতে গেলে মহ্ষিত্ব অর্থাৎ বৌদ্ধ মতে মহ্বিভিন্গো 
ব্যাব্ভিগ্ঞানেব আবশ্তক, আব সেই গোব্যাবৃত্তিব গোত্ব আবাব অগোব্যাবৃতিস্ববপ, 
স্থতবাং অগোব্যাবৃত্তিকে জানিতে হইবে। এইভাবে অন্যোইন্াশ্রয়্ দৌষের আপত্তি হয়। 
ইতবাং অন্থব্যাবৃতিত্ববপতা মতেই বিরোধ আছে, ভাবস্ববপতা মতে কোন বিবোধ নাই। 
এবিষয়ে আব অধিক বলা নিশ্রয়োজন ॥| ১৪১ | 


নাপি প্রনত্যাদিব্যবহার্রনির্বাহকতমপোহকল্সনায়।ঃ, অশ্যাব- 
ভাসাদনান্র প্রদ্বতাবতিপ্রসঙ্গাং। অধ্যবগায়াদয়মদোষ ইতি 
(৪৩ অথ কোইয়ঘু অধ্যবসায়ঃ। কিমলীকস্য বন্তরর্ম তয়্াব- 


ভাসঃ কি্বা বস্তাত্বকতয়া, ততে৷ ভেদাগ্রহে। বা, বন্তবানা- 
সমুত্থত ঘেতি ॥১৪২| 


2৩১০১ 
১। “বস্তবাবনামমূখঃ” ইতি "থ, পুস্তকগাঠঃ | 


প্রথম পবিচ্ছেদ--ক্ষণভঙগবার্ঘি ৪২১ 


অনুবাদ ৫--অপোহকল্পনাষ প্রবৃত্ত গ্রভৃতি ব্যবহারের নির্বাহকদ্বও নাই, 
যেহেতু অন্তাবিষয়ের জ্ঞান হইতে অন্থতর প্রবৃত্তি হইলে অতিপ্রদঙ্গ হইযা যাইবে। 
[পূরবপক্ষ] বিকল্পাত্বক অধ্যবসাষ হইতে [ এইবাপ প্রত্বৃততিতে | এই দৌষ হয় 
না। [উত্তর] অধ্যবসায়টি কি? উহা কি অলীককে বস্ত্র ধর্ম বলিযা 
জ্ঞান (১), কিম্বা অলীককে বন্তত্ববপে জ্ঞান (২), বা বস্তু হইতে অলীকের 
ভেদাগ্রহ [ ভেদজ্ঞানাভাব ] (৩), অথবা অলীকের জ্ঞানে বস্তর বানা হইতে 
উৎপন্নবই [ অধ্যবসায় ]॥ ১৪২7 


তাৎপর্য £_ বৌদ্ধ "গরু, গরু, গরু” ইত্যাদিকপে অন্গত ব্যবহাব [এ ভাবে 
শব্প্রয়োগরূপ ব্যবহার ] পিদ্ধিব জন্য গোত্ব প্রভৃতিকে অপোহরূপে -অন্তব্যাবৃত্তিরূপে 
(বৌদ্ধ) কল্পনা কৰেন। এই অন্গতধ্যবহাবের জন্ত বৌদ্ধেব অপোহ কল্পনা নৈয়ামিক পূর্বে 
খণ্ডন কবিলেন। এখন বৌদ্ধ বলেন- প্রবৃত্তি বা নিবৃতিব জন্য অপোঁহ্‌ কল্পনা অবশ্যই 
কবিতে হইবে। বৌদ্বেব অভিপ্রায় :- নির্ধিকল্পক জ্ঞানে গোব্যক্তিরূপন্থলক্ষণ বন্তমান্র 
প্রকাশিত হয়, তাহাতে [ নির্ধিকল্নকে ] স্বলগ্ষণ ভিন্ন কোন সামান্যলক্ষণ বস্তব প্রকাশ 
হয় না। নির্ধিকল্পকজ্ঞানেব ঘ্বাবা যে বন্ত প্রকাণিত হ্য, তাহাকে বৌদ্ধ গ্রাস বলেন। 
আব বৌদ্ধমতে সকল বন্তই ক্ষণিক। স্থতরাং নির্বিকল্পক জান ও ক্ষণিক। আব নিবি- 
কল্পক জ্ঞানের গ্রাহ যে স্বলক্ষণ গবাদিব্যক্তি তাহাঁও নণিক। ক্ষণিক অর্থে যাহ! 
উৎপতিক্ষণেব পরে নষ্ট হইয়া যায়। প্রশ্ন হইতে পাবে সব্ই যদি ক্ষণিক হয, তাহা 
হইলে লোকে গ্োব্যক্তিকে দুব হইতে গরু বলিয়া জানিয়া, আনিতে যাঁষ এবং গক 
প্রভৃতি বস্ত গায়? এইভাবে যে লোকে প্রবৃত্তি, প্রাপ্তি প্রভৃতি ব্যবহাব হয়, তাহা! 
কিবপে সিদ্ধ হইবে। গবাদি বাক্তি ক্ষণিক হইলে নিধিকল্পকজানে তাহাকে জানিয়া 
আব গবে তাহাকে তে! পাইতে পাবে না, কাৰণ সে তো মবিবা যায়। তাহাব 
উত্তরে বৌদ্ধ বলেন, নির্ষিকল্পকজ্ঞানে গবাদি স্বলক্ষণ বস্তব জ্ঞান হয়, তাবপব সেই 
নিধিকল্পক জ্ঞানেব মামর্থেব দ্বারা যে বিকল্পাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হর, সেই জ্ঞানে বাস্তবিক 
সেই স্বলক্গণ গোব্যক্তি প্রকাশিত হয় না, কাবণ স্বলক্দণ বস্ততো৷ নষ্ট হইরা গিয়াছে, 
তথাপি বিকল্প জ্ঞানেব দাবা নিিকল্নকজ্ঞছনের বিবয় স্বলক্ষণের অধ্যবসায় অর্থাৎ 
নিশ্চয় হয, নির্ধিকল্পকজ্ঞানেব গ্রাহ্থ ব্বি্নকে সবিকল্পকজ্ঞান অধাবসাধ কবে-_অর্থাৎ 
যেহেতু নিবিকল্পক জ্ঞান হইতে পববর্তা বিক্টজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেইহেতু নিরিকন্নকেব 
বাসনা বিকল্পজানে খাঁকার, বিকল্পজ্ঞানে নিবিকল্পক প্রদশিত বস্তব প্রকাঁশ হয বলিবা 
মনে হয। বস্তুত বিকল্পজ্ঞানে নিধিকল্পক প্রদশিত বন্ত প্রকাশিত হয় না, কিন্তু নির্বিকল্পক 
জ্ঞানেব বিষয় বস্তকে দুষ্ট বলিষা বিকল্নজ্ঞান উৎপ্রেক্ষা কবে। এই জন্তে বৌদ্ধ 
নিবিকন্নকজ্ঞানকে গ্রহণ এবং তাহাঁব বিষয়কে গ্রাহ বলেন। আব বিকল্পভ্তানকে অধ্যবসায় 


৪২২ আত্মতত্ব-বিবেক 


এবং তাহাঁব বিষযুকে অধ্যবপেয় বলেন। এছাভা বৌদ্ধ আঁবও বলেন--যদিও নির্ধিকল্পক 
জানে স্বলক্ষণ নীলাদি বস্ত প্রকাশিত হৃষ তথাপি নিধিকল্পকজ্জানের যে নীলাদিব অবভান 
[প্রকাশ ] তাহাকে ব্যবস্থাপিত কবিবাব জন্য বিকল্পজ্ঞানে আবশ্যকতা আছে। 
নিধিকল্নকজ্ঞানটি যে নীলাদিব প্রকাশ, তাহাব যদি কোন ব্যবস্থাপক না থাকে, তাহা 
হইলে সেই নীলাবভাপ নির্ধিকল্পক জ্ঞানটি সৎ হইলেও অসত্এব মত হইয়া যায়। 
অধ্যবসায়াতক অর্থাৎ নিশ্চযাত্মক বিকল্পকজ্ঞানটি নির্ধিকল্পকজ্ঞানেব নীলাদি স্বলক্ষণ- 
বন্ববভাসেব ব্যবস্থাপনেব কাঁবণ বলিয়। বিকল্প জ্ঞানকে অধ্যবসায় বলে। বিকল্পজ্ঞানে 
স্বলগ্ষণ গবাদি বস্তু বিষয়বপে থাকে না, কিন্তু সন্তান ব্ষিয় হয়। বৌদ্ধ মতে এক 
গোব্যক্তি হইতে পরঙ্গণে আব এক গোব্যক্তি, তাহা হইতে আব এক গোব্যক্তি এই 
ভাবে সদৃশ ব্যক্তি সকল যখন উৎপন্ন হধ, তখন সেই ব্যক্তিসমূহকে এক সন্তান বলে। 
এই গ্রোসস্তান হইতে অশ্সন্তানকে বিসদৃশ সন্তান বলা হয়। যাহা হউক নির্ধিকল্পক- 
জ্ঞানে স্বলক্ষণবৃস্ত প্রকাশিত হম, আব বিকল্পজ্ঞানে সন্তান প্রকাশিত হ্য। এই বিকল্প- 
জ্ঞানের দ্বাবা নির্বিকল্পকের বিষযাঁবভাঁ, নিশ্চিত হওয়াব পৰ যখন লোকে গরু আনিতে 
যায়, তখন সেই নির্বিকল্লকজ্ঞানগ্গণেব গরুকে পাষ ন] কিন্তু তৎ্সদুশ অন্য গরু অর্থাৎ 
গোরস্তানকে প্রাপ্ত হয। প্রাঞ্চ হইস্কা লৌকে মনে কবে, গেই নির্ধিকল্পকজ্জীনেব বিষয় 
স্বল্মণ গোব্যক্তিকে পাইলাম কিন্তু বস্তুত সেই শ্বলগ্গণ বস্ত পায় না। এই ভাবে 
সন্তানের প্রাপ্তি বা সন্তান আনিতে প্রবৃভি দিদ্ধ হয় বলির! ক্ষণিকবাদে কোন অন্ুপ- 
পত্তি নাই। [ এই বিষয়ে ধর্মোভবেব হ্যায় বিন্দুব টীকা দ্রষ্টব্য ] 

এক গোব্যক্তিকে দেখিয়া যে লোকে অপব গোব্যক্তিকে বা সন্তানকে আনিতে 
যায়, তাহা লোকে অপব গোব্যক্তি বলিয়া বা সন্তান বলিয়া বুঝিতে পাবে না। 
কিন্তু লোকে পুর্বাপৰ এক বস্ত বলিধা মনে কবে। খ্ররূপ মনে করাব কাবণ হইতেছে 
অগোহ অর্থাৎ অগোব্যাবৃভি। গোবিকল্লজ্ঞানে এই অগোব্যাবৃতভি বিষয় হওষার পুর্বে 
গোব্াক্তি হইতে পববর্তাঁ গোব্যক্তিকে ভিন্ন বলিয়! বুঝিতে পাবে না। সেইজন্য লোকে 
নিধিকল্পকজ্ঞানে যাহাঁকে দেখিয়াছিল, তাহাই সম্মুখে আছে বলিয়া মনে কবি! আনিতে 
যায়। এইভাবে প্রবৃত্তি ব| নিবৃত্বি ব্যবহাবেব নির্বাহ্করূপে অপোহ স্বীকার 
করিতে হুইবে। 

বৌদ্ধের এইরূপ যুক্তি খণ্ডন করিবাব জন্ত এখন নৈয়াধিক বলিতেছেন_“নাপি 
প্রবৃত্যাদি "*অভিপ্রঙ্গাৎ।” অর্থাৎ প্রবৃত্তি গ্রভৃতি ব্যবহাঁরেব নির্বাহকরূপে যে অপোঁহ 
কল্পনা তাহাও দিদ্ধ হইতে পারে না। কাবণ তোমব| [ বৌদ্ধেবা ] বলিয়া থাক বিকল্পজ্ঞানে 
অপোহ প্রকাশিত হষ, বস্ত গ্রকাশিত হয না। এখন বিকল্পজ্ঞানে যদি বন্ত প্রকাশিত 
না হয়, তাহা হইলে বিকল্পজ্ঞান হইতে বস্তুতে লোকেব প্রবৃত্তি কিৰপে হইবে। 
অস্ত পদার্থকে জানিযা৷ অন্ত পদার্থে প্রবৃত্তি হইলে ঘটকে জানিয়া পটে প্রবৃত্তি হইয়া 


প্রথম পবিচ্ছেদ-ফষণভঙগবাদ ৪২৩ 


যাইবে। এইভাবে অন্থ জ্ঞানে অন্ধত্র প্রবুতিতে অতিপ্রসঙ্গ দৌব হয। ন্থৃতবাং অপৌহ 
রবৃত্যাদির নির্বাহক হইতে পারে না। 

নৈষাধিকেব এই বক্তব্যে উপবে বৌদ্ধ বলিতেছেন--“অধ্যবসারাদযম্‌ অদোষ 
ইতি চেৎ।” অর্থাৎ তোমবা [ নৈষাষিকেবা] আমাদেব উপর যে দোষ দিতেছ-_অন্য- 
পদার্থেব জ্ঞানে অন্যপদার্থে প্রবৃত্তি স্বীকাৰ কৰিলে অতি প্রসব দৌষ হয-_-বলিতেছ, 
এই দোষকে ঠিক দোষ বলা যার না। কাবণ ইহ! আমাদেব বিকল্পবপ অধ্যবসাধজ্ঞানে 
অভিপ্রেত। অধ্যবসাযাত্বক জ্ঞানে স্বলক্ষণ ভিন্ন অন্যাপোহ বিষষ হয, কিন্তু তাহীব 
ছারা নিরিকল্পেব ন্বলক্ষণবন্থবভাস নিশ্চিত হয বলিষা অন্থত্র সন্থানে প্রবৃত্তি সম্ভব হয়। 
ধলত অন্যেব জ্ঞানে যে অন্তত্র প্রবৃত্তি তাহা আমব! [ বৌদ্ধেবা ] স্বীকাঁব কবি! 
স্থতুবাং এই দোষ, দোষই নয় 

ইহাব উত্ভবে নৈষাধিক বৌদ্ধেব উপব চাঁরটি বিকল্প করিতেছেন--“অথ কোহ্য- 
মধ্যবগায়ঃ! . ***বেতি 1” অর্থাৎ তোমবা [বৌদ্ধ] যে অধ্যবসার বলিতেছ, নেই 
অধ্যবসাধটি কি? উহা কি অলীককে [ অন্যাপৌহকে ] বস্তব [ স্বলঙ্গণেব ] ধর্ম বলিধা 
নিশ্চয (১), কিছ্বা অলীককে বস্তব স্বস্ষপ বলিযা নিশ্চর ২) অথবা অলীকে বস্তব 
ভেদজ্ঞানেব অতাঁব (৩) কিন্বা! অলীকেব জানটি বস্তব বাপনা হইতে উৎ্পন্ন (৪) ॥ ১৪২ ॥ 


ন প্রথমঃ। ঘিকল্সে তদলবভাসনাং| ন দ্বিভীয়ও 
অসাধারণবিষয়তয়া শব্বিকজ্সয়োরপ্রবৃততিপ্রসঙ্গা তস্যা- 
সাময়িকতাং। তম্মাদ্‌ বিকল্পবস্তনোষ্চক্ষুরপসব€ সর্থথা ধিরোধ 
এব, সাধান্পণবিষয়তে তু নন্তপাপ্রতিভাসসমূ, তশ্তাপাধান্নিণ- 
ভা। ন তৃতীয়ঃ, প্রদ্ঘতিসামালাধিকরণ্যনিয়মানুপপত্ডেঃ, 
ভ্দাগ্রহস্ত সর্বত্র স্ুলভভ়াৎ। অতৈভ্যেো ভেদো গৃহীত ইতি 
(৩, কিমেতেষু গৃহগাণেযু অগৃহমাণেষু বা। নাঃ অতেষা- 
মপি হলক্ষণানাং ধিকল্পাগোরতাং | ন দ্বিতীয়, অবিজ্তঞা- 
তাবথেভেশ্বাপ্রথনাও, প্রথৰে ঘা অধ্যবসেয়াভিমতহ্কলক্ষণাদপি 
ভেদে! গৃহেত, অবিজেষাঁ। খৃহীতাদগরহো ভেদাস্থাগৃহীততভ্যন্ত 
ভদ্গ্রহ ইতি (৭ যদ ধর্মলক্ষণো ভেদ, তদ| বিপর্যয়ঃ1 - 
হরাপলক্ষণশ্যে্ অবিশেষাত সর্বতল্তদূগহোহমাত্র তাদাত্যয- 
গ্রহাও। নিঃক্কূপড়াও ভশ্ব কব স্বরনপূলক্ষণো ভেদ ইতি ঢ৩ 


৪২৪ আত্বতদ্ব-বিবেক 


অথৃহীতাদপি তথা স্যা্ড অবিশেষাং। নিঃস্করাপমপি সন্ব- 
রূপমিব ভিন্নমিব প্রখিতমিতি চে তং কিমধ্যবগেয়া(পক্গয়া 
সম্বরূপমিব ন প্রখিতঘ, অধ্যবসেয়স্থরূপমিব বা৷ স্করিতম্ব। 
আস্তে অপ্ুতিপত্তিবা শ্বাণ, নিঃহ্বব্ধপপ্রতি পত্তিরা স্যাণ্ড উভয়থাপি 
গামানাধিকরণ্যপ্রবৃতী ন শ্যাতামৃ। দ্বিতীয়ন্ত প্রাগেব দূষিতঃ 
1১৪৩ || 


অন্বাঁদ $--[ ইহাঁদেব মধ্যে ] প্রথম পক্ষ ঠিক নয়, যেহেতু বিকল্পজ্ঞানে 
সেই স্বলক্ষণ বস্ত্র প্রকাশ হয় না৷ দ্বিতীয পক্ষও যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ শব্দ জন্য 
জ্ঞান এবং অন্যবিকল্পজ্ঞান স্বলক্ষণৰ্প অপাধাঁরণ বিষষক হইলে তাহাদের 
উৎপন্তিব অভাবপ্রসঙ্গ হধ, স্বলঙ্গণ বপ্ত শক্তিজ্ঞানেব বিষষ হয় না। নুতরাঁং 
চক্ষু ও বসের যেমন [ বিষধ্বিষয়িভাবে ] বিরোধ, সেইবপ বিকল্পজ্ঞান এবং 
স্বলক্ষণ বস্তবও বিষ্যবিষয়িভাবে সর্বথা বিরোধই | আবি শাব্দ ও বিকল্প যদি 
সাধারণ বিষযক হয, তাহা হইলে তাহাতে বস্তু হইতে অভিন্ন বস্তুতেব 
গ্রকাশ ছইবে না, কারণ বস্ত অসাধাঁবণ। তৃতীয় পক্ষ যুক্তিযুক্ত নয়, 
কারণ প্রবৃত্তির নিয়মের এবং ['শাঁখ ] সামাঁনাধিকরণোর নিয়মের অন্ুগপত্তি 
হইযা যাইবে ; যেহেতু ভেদছ্ঞানের অভাব সর্বত্র নুলভ। [ পূর্বপক্ষ ] তদ্ভিন্ 
হইতে [ গবারিভিন্ন মহিষাদি হইতে ] ভেদ জ্ঞাত হইযাছে। [উত্তর ] সেই 
জ্ঞাধমান তদ্ভিন্ন গুলিতে অথব! অগ্ঞারমান তদ্ভিন্নগুলিতে কি [ভেদ জ্ঞাত 
হয | প্রথমপদ্ষ [ জ্ঞায়মানে নঘ ] ঠিক নয়, কারণ সেই তদ্ভিন্ন [ মহিষাঁদি ] 
ব্বলক্ষণগুলিও বিকল্পজ্ঞানেব বিষষ নষ। দ্বিতীধ পক্ষ [ অজ্ঞায়মান ] যুক্তি- 
যুক্ত নধ, যেহেতু থে ভেংদব প্রতিযোগীর জ্ঞান হয না, সেই ভেদের প্রকাশ 
হইতে পারে না, বদি প্রকাশ হয়, তাহা হইলে নিশ্চেষষপে অভিমত ব্বলক্গণ 
হইতেও ভেদেব জ্ঞান হইয়া যাইবে, প্রতিষোগীর অজ্ঞাঘমানতার অবিশেষ 
উভযত্রই রহিযাঁছে। [পূর্বপক্ষ] জ্ঞাতবস্ত হইতে ভেদের অঞ্জান, আর 
অজ্ঞাঁতবস্ত হইতে ভেদেব জ্ঞান এইবপ বলিব। [উত্তর ] যদি ভে?) ধর্ম- 
স্ববপ অর্থাৎ অন্যে।ইন্াভাব হয, তাহা হইলে বিপর্যয় [ভ্রান্তি] হুইবে। 
আর যদি ভেদ অধিকবণ স্ববপ হ্য, তাহা হইলে স্ববপ সর্বত্র অবিশেষ 
বলিা৷ তাদাত্মজ্জানভিন্নস্থলে সর্বত্র সর্ধবস্ত হইতে ভেদের জ্ঞন হইর়| যাইবে । 


